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ডট্টর শ্রীমান শিবপ্রসাদ হালদার প্রদীত পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্যা 
গ্রন্থটির ভূমিক! লিখবার জন্য অন্ুরুদ্ধ হয়ে আমার অনেক পুরাতন কথা মনে 
পড়ছে। ব্হুকাঁল পূর্বে তিনি আমার কাছে গবেষণ! করে ওক্টর উপাধি লাভ 
করেছিলেন, তিনিই আমার প্রথম ছাত্র ধিনি আমার কাছে গব্যেণ৷ করেছিলেন। 
এইছন্ধ তাঁর লেখাটি আবার পভতে গিয়ে অনেক কথা মনে পডে গেল। 
সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্তালয়্ থেকে ডক্টর উপাধি পাওয়ার পর যে লমন্ত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হুয় তার প্রতি সাঁছিত্যরসিকেরা আদৌ আকর্ষণ বোধ করেন ন। 
কারণ ছ্বিবিধ। প্রথম, যে বিষয় নিষে গবেষণ! হয়েছে, পাঠক নে স্তরের লোক 
নন। ঘদদি আপেক্ষিক তত্ব বা বেদান্তবাদ সম্বন্ধে কোন গব্ষণ! গ্রন্থ প্রস্তত হয়ঃ 
তাহলে আমাদের মতে। 'অব্যাপাৰী” ব্যক্তি নে গ্রন্থ পাঠে আদৌ উৎনাহিত হবেন 
না। কারণ একটি বিজ্ঞান, আর একটি দবীর্শনিক তব। কিন্তু এ-সমন্ত ছুরূহ 
ব্যাপারে গ্রবেশাধিকাব ন। পেলে গ্রন্থগুলিকে কি পরিত্যাগ করতে হবে? ছিভীয়, 
অনেক সময়ে গবেষণা গ্রন্থে অনেক তত্ব কথ! ও নব নব আবিষার থাকলেও 
লিখনতঙ্গীর ত্রুটি ও বিষ্যাঁসে শিথিলতা জন্ত ত1 পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হু 
না। তাই সাহিত্যের গবেষণা অনেক সমযে পাঠকের অনীহার কারণ হয়ে ওঠে । 
ক্থখের কথা, ডঃ হালদারের এই আলোচনা একটি হ্থদংহত বুদ্ধিদীগ্ু উজ্জ্বন রচনায় 
পরিণত হযেছে । এটি গব্েণা গ্রন্থ, কিন্ত নীরস ও তথ্যপর্বন্থ নয়্। তিনি 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্ষে ব্ষ্ষটির উপস্থাপন! করেছেন। নানা উৎম থেকে এর 
তথ্যার্দি সংগ্রহ করেছেন, পরিশেষে চিন্তাঁলন্ধ তত্বকে বাংল। সাহিত্যের বিবর্তনের 
মধ্যে অবধারণ করতে চেম্েছেন। - 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ শু পাশ্চাত্ত এতিহের দান 
নয়, তার পম্চদপটে আছে পৌরাণিকতাঁর সদ ভিত্তিহুমি--ঘ| সচরাচর পাঠকের 
চোখে পড়ে ন!। পুরাতন বাংলা সাছিত্যের মধ্যে পৌরাণিক ও লৌকিকের 
যে সংমিশ্রণ ঘটেছে তা লেখক দক্ষতার লক্ষে প্রম!ণ করেছেন। পুরাতন 
বাংল! সাহিতো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাগৈতিহাসিক অনৃ-আার্ধ কৌযের নান! 
ব্রতক্কত্য প্রভাব বিস্তার করলেও সংস্কৃত ভাষ[বাহী পৌরাণিক এঁতিহ, বিশেষতঃ 
দেববাদ ও ধর্মীয় অনুতাবন! এ সাছিত্যের মর্মমূলে রদ সার করেছে। কেউ কেউ 
বলবেন, ব্রান্মপ্য-সংস্কার-বজিত ব্রাত্যসংক্বারই বাঙালি কুলবর্ম। তান্ত্রিক 
মহুভিয়া, কাক্সাবাদী নাথ-সন্প্রদায়। বৈষ্ণব সহজিয়া, হিম্মুতা্রিকের ঘটচক্রদাধন, 
বহস্তবাদী ও দেহ্তন্মাত্রিক বাউল-ফকির-দূরবেশের সাঁধনভজন এবং তাঁকে কেন্ত্র 
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কনে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাকেই প্রকৃত গেস্তাবে বাংল! দাহিত্য বলতে 
হবে। উত্তরাপথেব ব্রাহ্মণাশ্রিত পৌরাণিকতা৷ বাঁডাঁলির শ্বতাবধর্ম নয়, ত! হচ্ছে 
ফত্রিমতাবে আরোপিত পরেব ধর্ম। মৌর্ধযুগের আগে আর্ধধ্ম পূর্বাঞ্চলের অঙ- 
ৰদ-মগধ-বঙ্গালি দেশকে কোন গ্রকােই প্রভাবিত করতে পারে নি। মৌর্য যুগ, 
বিশেষতঃ গপ্ত যুগ থেকে পুর্ভারতে আর্ধগরভীব নধারিত হতে আরস্ত করে। 
শশাঙ্ক নহ্ন্ত্রগুপ্তই বৌধ হয সর্যগরথম পৌরাণিক শৈবধর্মকে বাডীলির বৌদ্ধ 
সংস্কারেব প্রবল প্রতিস্পর্ধা করে তোলেন। পরবর্তা কালের পাল রাজারা 
ধর্মমতে মহা!যান বৌদ্ধ হলেও কখনো! সা্প্রদায়িক ছিলেন না৷ তীদের মঙজরণাসভায় 
অনেক ত্রাঁক্ষণ নেতৃত্ব করতেন, তাঁদের অস্তঃপুরেও বাঁমায়ণ মহাভারতাদদির বিশেষ 
প্রভাব ছিল, কোন কোন পষ্টমহাদেবী পুরাণকথা শুনে ত্রাঙ্গণ পাঠক-কথককে 
আপ্যাক্লিত করতেন নানাভাবে । বোধ হয় শ্বপ্লকাল স্থায়ী সেন বংশের শাসনে 
দমাজের উচ্চ স্তরে পৌরাণিক আক্ষণ্য এরভাব দৃচমূল হযেছিল। বে-কৌন কারণেই 
হোক, বেদ-বেদানের চর্চা ব্যাপকভাবে অগুহ্ুত হয নি। মুসলিম অধিকার শ্যাঁপনের 
পর বাঙালি হিন্দুষমাজ কিছুবাল কুর্মবৃত্তি অবলহ্বন করলেও চৈতন্তাবিষভাবের কিছু 
আগে থেকেই উপভ্রত হিঙ্গুসমাজ আারক্ষার প্রেরণা কৃর্মবৃত্ি ত্যাগ করে 
বৈতসীবৃত্তি গ্রহণ কথল এবং ক্রমে সে সম্কোচ সংশয়ও তিরোহিত হল। পঞ্চাশ 
শতাবী থেকেই পুরাণ-রামায়ণ*মহাভারতের শুধু কান) নয়, তার তত্বাদর্শের সধ্য 
হিন্দু বাঙালির নতুন আশ্রয় ভুটল। ্রচৈতগ্দেবের আবির্ভাবে হিচ্সমাঁজে 
পৌরাণিকতার বিচিত্র গুভাৰ ছভিযে পভল্‌। বন্ততঃ গ্রচৈতন্তের আবিভাঁব 
না ঘটলে বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে পৌরাণিকতার আদর্শ কতটা শ্থায়ী হত 
তাতে লদ্দেহ আছে। খীব! মনে করেন, পৌরাণিক প্রভাব বালির কুঙধর্মকে 
বিনাশ করেছে, তীর! বোধ হয় ঠিক কথা বলেন না। বাঙালির মলে পৌনাঁনিক 
প্রভীব না পডলে এতদিন এ*জাতি নিজের সংহতি বজায় রাখতে পারত না, 
বাংল! সাহিত্য লোৌকপাছিত্যের উপরে উঠতে পারত ন|। পরবর্তাকাঁলে উনিশ 
শতকে বাংলা! সাহিত্যের ষে অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছে, তাও ঘটতে পারত বলে 
মনে হয় না। মংক্কত ভাবাবাহী পৌরাণিক আদর্শ বাডীলির জীবনের আদর্শ 
বলে শ্বীরত হয়েছে, সাহিত্যে ভা দৃঢ়মূল হয়েছে। রামমোহন ও ব্রা্মসমাজের 
নেতারা! পৌরা'ণিকতার বিব্ুদ্ধে অন্্ধারণ করেছিলেন, শ্রীরামপুর ও কলকাতার 
শীষটান মিশনারী সম্্রধায়ও তীন্রভাষাঁয় হিন্দুর পৌরাণিক চেতনার বিরুদ্ধে অনক্ষেপ 
করলেও এ দৈত্যকে বধ করা গেদলা। উনবিংশ শতাখীর সগ্ুম দশক থেকে 
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এই আদর্শ আবার শ্বাত্র্য অর্জন করল, বক্কিমচন্্র, তার শিল্ত সম্প্রদীষ এবং 
প্ররামন্ক্* ও তীর মানস সম্ভানগণ পৌরাণিকতাঁর দিকে শিক্ষিত বাডীলিব দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেন । 

রামমোহন ও দয়ানন্দের প্রচার সত্বেও সারা ভারতবাসী আজো! পর্যন্ত 
পৌরাণিক আচার আচরণ ও দেঁববিশ্বানে অটল হযে আছে। গত শতাঁবীর 
বাংলা সাহিত্যের প্রকরদ ও বিবর্তনে আধুনিক যুরোপের প্রভাব থাকলেও 
পৌরাণিক এঁতিহুও উপেক্ষিত হয় নি। হয়তে! কাঁলধর্মের বশে তাতে কিছু 
পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। মধুক্দন তো! 
হিন্ুধর্স, বিশেষতঃ পৌরাণিক ধর্মকে এক ফুৎকাঁরে উভিয়ে দিমেছেন, বাঁম-রাঁবণ- 
লক্ষ্ণ-মেধনাদ সংক্রান্ত আমাদদেব বহুকাল পৌধিত ধাঁরণীকেও অবহেলা করে 
ভিনি ষেন অপশক্তিকেই ব্রমাল্য দিয়েছেন। তবু তিনি ভারতের পৌরাণিক 
সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন নি। হেম-নবীনও আধুনিক ফুরোপের 
জানবিজ্ঞান সমাজ-শিক্ষার ছার! প্রভাবিত হলেও পৌরাণিক সংস্কারের ছাধাতল 
ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন জীবনজিজ্ঞাসাকে একগাঞ্র শরণয বলে গ্রহণ করতে পারেন 
নি। বঙ্ষিমচন্্র স্থৃতীক্ষ যুক্তির সাহাব্য নিলেও শেষ পর্যন্ত পৌরাণিক সংস্কারে 
আশ্রক্স নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের নাটকেও পুরোপুরি পৌরাণিক সংস্কার 
স্বীকৃত হুয়েছে। মুরোপ যেমন নিউ টেস্টামেন্টকে প্রধানতঃ শ্বীকার করে ওল্ড 
টেস্টামেন্টকেও উপেক্ষা করে নি, তেমনি উনিশ শতকে বাঁডাঁলি মানস যতই 
নতুনের তারা প্রবুদ্ধ হোক ন| কেন, পৌরাণিক এঁতিহকে জাতীয় জীবনের 
অন্তর্লে'কে গ্রহণ করতে ছিধ। করে নি। আদি ব্রাঙ্মসমীজের ববীন্দ্রনাথও কি 
পৌরাণিক ভাবৰকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন? বিশ শতকে দেখতে 
পাচ্ছি, শহরে গ্রামে গঞ্জে পুজা অর্চনা ব্যাপারে প্রবল বিক্রমে পৌরাণিক 
দেবদেবীর্ই বাগ্ভভাগুমহ উৎসব অনুষ্ঠান চলেছে। খারা ধর্মকর্মকে মানবের 
পুরাতন কুসংস্কার মনে করে ধর্মীয আচার অনুষ্ঠানকে সমূলে বিনাশ করতে চান, 
তারাও দেখছি এই সমস্ত ব্যাপারে লোৎসাহে যোগ দিচ্ছেন । আসল কথা, 
পুরাতন পৌরাণিক সংস্কার ভারতবর্ষে এতট! দৃঢমূল যে দেশের মনের মাটি থেকে 
তাকে উৎ্পাঁটিত করা প্রায় অসম্ভব । অতিশয় আলোকপ্রাপ্ত ও বৈজ্ঞানিক বি্বার 
ভাগনী যুরোপ এই বিংশ শভাবীতেও ধর্মকে স্থানচাত করতে পেরেছে কি? 
তাং বাংল! দেশ, বাংল! সাহিত্য ও বাঙালির জীবনে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক 
যুগ্ন পর্যস্ত পৌরাণিক ভাবনা এ জাতির সমগ্র সত্তা ভুভে বর্তমান রয়েছে। 


(আট) 


বৈদিক পৃজোপাসনা হাঁজার দেডেক বৎসর আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। বৈদাস্তিক 
তত্বকথা বাংল! দেশে বভো৷ একটা স্থান পায় নি। ব্রক্মতত্বের বিচার-বিশ্লেধণ 
আধুনিক কালে রামমোহন কুচিত করেন, তার পূর্বে অদৈতবাদী ভাস্তু নয়, 
ধৈতবাদী ভক্তিতত্ব বাঙালির চিত্ত জয় করেছিল। অধৈতবাদে ব্রদ্ম কর্মকর্তৃত 
রহিত নিবিকল্প তত্বমাত্র, দৈতবাদ এবং তাঁর শাখাপ্রশাখায় জীবের ত্বত্ত মৃত্তি 
হ্বীকৃত হলে সগ্ণ ব্রন্বের বাুদেব-নক্ষর্ষণ-ক গোপনন্নন-বল্লবীযুবতীদের 
প্রাণেশ হতে বাধা ঘটে নি। কার্চ' ভক্ভতিতত্বের আর এক পিঠ হচ্ছে শাক্ত 
ভক্তিবাদ। এখানেও পৌরাণিক শত্িদেবীর ভক্তের মনে একচ্ছত্র আধিপতা, 
সে সম্পর্ক প্রধানতঃ বাৎসলাভাবকে কেন্দ্র কৰে আবর্তিত হযেছে । সহজিয়া 
ঠবচব ও বাঁউদ সীইপহ্থীর| আকারশ্মায়তনহীন ঘে গ্রেমতত্বকে সাধ্যসাধনাঁর 
অন্তর্গত করেছেন, তাঁরাও পৌরাণিক সংস্কারের খুলোচ্ছেদ করতে পারেন নি। 
সুতরাং এ জাতির মনের গৃঢ় পরিচগ্ন যে পৌরাণিক সংস্কারের মধ্যেই নিহিত 
আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীমান শিবপ্রসাদ হালদার বহু পরিশ্রম করে, 
গভীর বিশ্লেষণে লাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির এই পৌরাণিক সংস্কারের দ্বরপ 
নির্ধারণ করেছেন। গ্রন্থটি শুধু কল্পনার উপর ভিত্তি করে বিস্তর আহা-উহু 
সহযোগে গ্রস্তত তরল আবেগে পর্যবসিত হয় নি, লেখকের বক্তব্য, মন্তব্য ও চিন্তা 
ৰস্তগত তথ্যের উপর প্রতিত্িত। সাধারণতঃ আমাদের কতকগুলি প্রিয় ভাবনা 
চিন্তা থাকে, থাকে ফ্রাঙ্গিন বেকন বলেছেন 47914 £8৫%5, তার হাত থেকে 
আমাদের মন কিছুতেই মুক্তি পায় না। লেখক এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রিয় 
ভাবনাচিস্তা থেকে যে ভাবে নিজেকে বক্ষ করে নিংস্পৃহভাবে ইতিহাসের গতিপথ 
অঙ্করণ করেছেন তাতে তাকে বিশেষভাবে পাধুবাদ দিতে হয়। অথচ রচনাটি 
সব সমষে তর্কবিতর্কেব কচকচিতে পর্ধবদিত হয নি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা! খু 
ভাঁধাভঙ্গিমার ধরা পছেছে, বারা গবেষণাগ্রন্থ বললেই বিরস হয়ে পডেন তাঁরা 
নির্ভবে এই বইটি পড়তে পারেন। জ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যবোধের, তথ্যের সঙ্গে 
তত্বের এমন রাজযোটক হিল অনেক বাংলা গবেষণা গ্রন্থেই পাওয়া বায় না। 
এ গ্রন্থ স্থধীমহলে অভিনন্দিত হবে বলে আমার দৃঢ বিশ্বাস। 


১৯৮৩ 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালকর 
বাংল। বিভাগ অঙদ্গিতকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যাক্স 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


বামাযণ-মহাভারত ও পুবাণীত্রিত জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গী সামশ্রিকভাবে ঘাঁহাকে 
পৌন্াণিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা যাঁর, বাঁডাঁলী জাঁতির মনোধর্মে কখন 
কিরূপ প্রভাব বাঁখিযাছে ও তাহার বিচিত্র সাহিত্যকর্মে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
তাহার অন্বেষণে ব্রতী হুইয়! কষেক বৎসর পূর্বে একটি গব্ষেণা কার্ধে আত্মনিয়োগ 
করি। আলোচনার অনুক্রমে ব্বিয়টির বিরাটত্ব ও গভীরতা ক্রমশঃ উদঘাটিত 
হুইতে থাকে। জাতীয় জীবনের চাঁলচিত্রে যে এত বড একটি এঁতিহ বিরাজ 
করিতেছে, যাহ! পদে পদে আমাদের জীব্নধারাকে সর্ীবিত করিস তুলিতেছে 
তাহ! তাঁবিলে বিন্মযাঁবিষ্ট হইতে হয়। সংস্কৃতির মূলাধাররূপে এই বিরাঁট বিপুল 
ভারতসম্পদ বিভিন্নভাবে *দেশসংস্কৃতি'কে উজ্জীবিত করিযাছে। ইহাই বাঁঙালীকে 
তাহার হ্ষুত্র মানসিকত1 হইতে মুক্ত করিযা তাহাকে বৃহৎ ভারতসভাতলে আসন 
দাঁন করিষাছে। আদি পর্বের বাঁডীলীজীবনে বে মিশ্র সংস্কৃতি কাঁজ করিতে ছিল, 
লোকচেতনার “অকুণ্ন বলিষ্ঠতা'কে আশ্রয় করিয়াই তাহা পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়্াছে। 
তাহার ধর্ম, আচার্-অভিচার দেহধর্মের সহম্রবিধ আধারে বক্ষিত ও লালিত 
হইয়াছে। এই ধর্ম তাহাকে দূর ও অপ্রীপণীষের দিকে ঠেলিয়! দেখ নাই, তাহাকে 
গৃহ্ধর্মের সীমিত গণ্ভীতে আবদ্ধ বাঁখিযাঁছিল। সেদিনের সাহিত্য 'তাঁই কোন" 
ভ্রমেই দূর আকাশের নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিতে পারে নাই । এই মৌতাত বিভোর 
আত্মতুষ্ট জীবনে বৃহৎ ভারতধর্মের আহ্বান তাহার ভৌম পরিমগ্ডলকে প্রসারিত 
করিয়। দিয়াছে । লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহার লৌকিক চেতনার সহিত সংগতি 
রক্ষা করিতে পারে ভারতধর্ষের এমন দ্রিকটিই তাহার কাছে গ্রহণীয় হইয়াছে। 
এইজন্য বেদীস্তের নিগুডচ তত্ব জানিলেও সে তাহা মানে নাই, একাধিকবার 
জানাইবার চেষ্টা চলিলেও তাহা কার্ধকর হয় নাই। সে ক্ষেত্রে পৌরাণিক সংস্কৃতিই 
তাহার লৌকচিস্তালালিত জীবনধর্ষের সঙ্গে খাপ খাঁইয়াছে বেশী । 

মধ্যযুগ হইতে তাহার চিত্তলোকের এই উদ্বোধন, চিন্তাক্ষেত্রের এই প্রসারণ, 
পরিমগ্ডলেন্স এই ব্যান্তি তাহাকে ক্রমশ:ই অন্ত পিপাঁচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। 
কালের যাত্রায় অমৃতকুভ্তের স্ধানও মিল্্াছে পাশ্চাত্তয চিন্ত। ও সাহিত্যের 
সংগ্রহশীলায়। কিন্তু সেই সংগ্রহশালায় প্রবেশের ছাডপত্র সহজে মেলে নাই । 


(দশ) 


মংস্কার ও প্রর্ঞার সমূদ্রমন্থনে দেই অমৃত খন বিশ্বাদ হইয়। উঠিল তখন তাহার 
অস্থির ও সংশয়দীর্ণ চিত্তকে স্থিতধী করিবার জঙ্যা একটি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত 
আশ্রয়স্থলের প্রযোজন হুইযাঁছিল। ইতিহাসের শিক্ষা পৌরাণিক সংস্কৃতির 
নির্মোকেই তাহার নূতন জীবনবোধে দীক্ষাগ্রহণ সভ্ভব হইগ্রাছে। এইভাবে দেখা 
যায় পৌরাণিক সংস্কৃতি একদা! যেমন বাঙালীর জীবনরসকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া তাহার 
জীবন ও সাহিত্যের পরিধি বাঁডাইয়! দিয়াছিল, তেমনি আঁধুনিককাঁলে তাহা সেই 
পরিধিকে আরও প্রণারিত করিয়া তাহাকে বিশ্বচর করিয়া তুলিয়াছে। অস্তিত্বের 
এই দৃঢ ভিত্তিভূমিতে দীভাইর়া বাঙালী নিজেকে জানিয়াছে, দেশকে চিনিয়াছে 
ও বিশ্বকে বুঝিতে চাঁহ্ঘাছে। তাহার জীবনচর্ধা হইতে সংস্কৃতি পৃথক নহে 
তাহার সাহিত্যও এই উভয়কোঁটিক ধারণার সংযোগ চিহ্ন। 
মধাধুগ্ন হইতেই এই শ্বীকরণ প্রক্রিয়া স্থচিহিত বলিয়। এই যুগের সাহিত্য 
হইতে এই আলোচনান্তরু হইয়াছে। অমৃত হুদদে মক্ষিক! পতনের মত এই নুধার সে 
সেদিনের বাঙালী আক নিমহ্জিত হইয়াছিল। ইহার সর্বসন্তাপহারিণী শক্তি 
সন্ধে তখনই সে সম্যব্‌ অবহিত হয় নাই। উনবিংশ শতাষীর তপ্ত আবহাওয়ায় 
জাতির যখন অগ্নিপরীক্ষা, তখনই ইহার শ্রিপাঁদ বিস্তৃত ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে বলিয়া মুখাতঃ: এই শতাবীর প্রেক্ষাপটে এই 
সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিচয় ও তাহার লাহিত্যগত অভিপ্রকাশ ফুটাইয়! 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিংশ শতাবীর বিক্ষিপ্ত যুগরমানসে সযত্বলালিত বহু 
সত্যের বিলয়-বিনটিতে এই পুরাতনী প্রজ্ঞা ছি সতীদেহের ন্যায় নীতি-নিষ্টা- 
কর্তবা-অঙ্ুজ্ঞার সহত্র ভগ্মাংশে আঁজিও যে সগোরবে বিরাঁজমান তাহাতে কোনরূপ 
সংশয় নাই। 
এই গবেষণ! কর্মের জন্থ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় আমাকে "ডক্টর অব ফিলজধি” 
উপাধিদানে লম্মানিত করিয্াছেন। নিবন্ধের দুইজন পরীক্ষকই--প্রয়াত ভাষাচার্য 
ডঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন--আমার আচাধ। তাহাদেরই 
কষ্ট “সরদ্বতী কুণ্ডে অবগাহন করিয়া! এই নির্মীল্য ঘন! কৰিয়াছি। প্রয়াত 
আচার্ধদেবের স্বৃতির প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং আচার্য ভঃ সুকুমার 
সেনের প্রতি বিনম্র প্রণাম নিবেদন কৰি। 
আলোচনার সমগ্র পরিকল্পনা! ও উপস্থাপন! আমার শিক্ষা্তরু, কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, ডঃ অসিতকুমার বন্য্যোপাধ্যার মহোদগ্ের 
নির্দেশনা ও পরাসর্শীম্ঘাধী হইয়াছে । সক্মুখ আলোচনায় এবং তাহার রচিত 
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আকর-গ্রন্থগুলি হইতে আমি বু সমস্থার সমাধান খুঁজিয়৷ পাইয়াছি। আমার 
গ্রাতি একান্ত ন্েহবশতঃ অতিরিক্ত কর্মবান্ততাঁর মধ্যেও তিনি গ্রন্থটির জন্য একটি 
সূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিযাছেন। গ্রন্থটি তাহাকে উৎদর্গ করিতে পারিষা 
নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি । 

আর্থিক সমন্তার স্পষ্ট কারণে গ্রন্থটি এ তাঁবৎকাল প্রকাশ করা যায় নাই। 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অর্থান্কুল্যে এই গ্রকাশনা 
সম্ভব হইল। গ্রয়োজনাম্থরূপ অবশ্লিষ্ট আঘ্িক-দারিত্ব ফীর্মা কেএলএম সানন্দে 
বহন করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞভাপাঁশে বদ্ধ করিয়াছে । মননধর্মী গ্রন্থ- 
প্রকাশে এই সংস্থার পৃ্টপোধকতাকে আমি অকু অভিনন্দন জানাই। 

প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে ফার্খ। কেএলএম-এবু শ্রী শ্রীপতি প্রসাদ ঘোষ ও 
ক্থখেন্দুবিকাশ পাল আমাকে সক্রিঘ্নভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন। এজন) তাহাদের 
গ্রতি আমি বিশেষভাবে ফুতজ্ঞ। অশেষ সতর্কতা সত্বেও যে ছুই চারিটি মুদ্রণ 
প্রমাদ রহিয়া গেল তাহার জন্য ছঃখ প্রকাশ করিতেছি । 

গ্রন্থের প্রচ্ছদ অন্কন করিয়াছেন শিল্পী শ্রী দিথিজয় ভট্টাচার্য এবং মুদ্রণ দায়িত্ 
ক্চারুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন নায়ক প্রিন্টার্সের শ্রী! কিচ্কর কুমার নায়ক । 
ইহাদিগকে আমি জান্তরিক ফুতজ্ঞতা জানাইভেছি ৷ 

সংস্কৃতি পরিচর্ধীর ক্ষেত্রে বর্তমানে নান! দিক হইতে যে বিবিধ প্রক্কৃতির 
মননশীল আলোচনার স্ুত্রপাত হইক়াছে আলোচ্য গ্রন্থ তাহারই একটি দিকে 
আলোকপাত করিয়াছে। দেশের অস্তর-প্রকৃতির রহন্ত উদঘাটনে ও তাহার 
বহিঃপ্রকাশের ত্বরূপ উপলন্ধিতে এই আলোচনা অঙ্কসদ্ধিৎস্থ মনে কিছুটা আগ্রহ 
সঞ্চার করিতে পারিলে ইহার প্রকাশ সার্থক হইতে পারে বলিযা মনে করি। 


“নুধৃতিঃ 
ভায়মণ্ড হারবার 
জাম্ঘারী, ১৯৮০ শ্রীশিবপ্রসাদ হালদার 


সূচীপত্র 


ভূমিকা_ডঃ অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাষ পাঁচ 
গ্রন্থকারের নিবেদন নয 
অবতরণিকা! রঃ 
প্রথম অধ্যাক্র- মধ্য যুগেৰ বাংল! সাহিত্যে পৌবাঁণিক 

চেতন ও বাঙ্গালী মানস ঙ 


বাংল! দেশে বৌদ্ধর্ম ও ব্রান্গণ্য ধর্মের সংঘাতে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাঁ- 
বাংলা দেশে তুককী বিজয়ের প্রতিক্রিযা-_হিগ্নু সমাজে ব্যাপক ধর্শাস্তরীকরণের 
গ্রচেষ্ট_সংকট দূরীকরণে লৌকিক জনচেতনার শক্তি ভিক্ষা ও অভিজাত 
সম্প্রদায়ের ভারতীয সংস্কৃতির অঙ্শীলন--যথাক্রমে মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ 
সাহিত্যের উৎপত্তি--ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলন--সাঁধারণ ভাবে 
জনসাধারণের ছারা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ বচনা--মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক 
উপাদান--কাছিনী বিগ্বার্স, উপাসন! পদ্ধতি ও চরিত্র চিত্রণে পৌরাণিক 
গ্রভাব--শিবচন্রিত্রের পৌরাণিক ও লৌকিক রাপ-_মনস! ও চণ্ডীর মধ্যে 
পৌরাণিক প্রভাব, মঙ্গল কাব্যের পৌরাণিক ধারা-_উত্তরকাঁলের মঙ্গদকাব্যে 
লৌকিক চেতনা ক্ষীণতর ও পৌরাণিক উপাদানের বাহুল্য-_অনবাদকাব্য-_ 
বাঁমাষণ অনবাদে কুতিবাস-_ফুতিবাসী বাঁমায়ণের বৈশিষ্ট্য--রুত্তিবাসের 
ভক্তিবাদ--অগ্যান্ত কবির রামায়ণ কাব্য--মহাঁভারত অ্বাদের ধারা 
কবীল্্র পরসেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, কাশীবাম দাস- পুরাণ অচ্গবাদের ধারা--মালাধর 
ব্ছ, রঘুনাঁথ ভাগবতাচার্চ, মাধবাচার্ধ ও যোভশ শভাবীর্‌ শন্ঠান্ত ভাগবত 
অচ্কবাদক"-মধ্যযুগের অহ্গবাদে বাঙ্গালী মাঁনস--অঙ্বাঁদগুলিতে গল্পরল, 
বাঙ্গালী জীবনাদর্শ ও ভক্তিবাদেব প্রকাশ--পৌরাণিক চেতনায় জাতির 
আত্মরক্ষা । 
দ্বিতীক্ন অধ্যায়--উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম!র্ধ £ অনুবাদ ও 
তন্ুীলনে প্রাচীন বীতি ৮০ ২৪ 
রামায়ণের অঙ্গবাদ--্রীরামপুর মিশন প্রেমের প্রকাশিত কৃতিবাঁসী ব্বামায়ণ-_ 
কেরী ও মাশম্যানের সম্পাদনায় মূল বালীফি বাঁমায়ণের ইংরেজী অনুবাদ সহ 
প্রকাশ--জয়গোঁপাল তর্কালঙ্কারের ছারা সংশোধিত কৃতিবাসী বাঁযায়ণ-- 
ঝঘুনন্দনের বাঁমরসায়ন- রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষের রামায়ণ কাব্য--লন্তাগ্ি 
দবামায়ণ কাব্য--লঙ, সাহেবের তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি বামকাব্য-- 
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মহাভারতের অঙ্্বাদ--মিশন প্রেসের কাষীদাসী মহাভাবত, তর্কালঙ্কারী 
যহাভারত, বটতলার মহাভারত--ভগব্দগীতা অনুবাদের ধারা--চণ্ীচরণ 
মুন্সী, বৈকুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গীকিশোর ভট্টাচার্য পুর্বাণের অঙ্গবাদ-- 
বৈষ্ব ধর্মের গ্রভাবে প্রাগাধুনিক যুগে ভাগবত পুরাণ অন্থবাদের প্রাধান্ত-_ 
দেবী মাহাত্মোর পুরাণ অন্থবাদ--কষ্ংকিশোর বাপ, দীনদযাল গুধ, নন্দকুমার 
কবির, বামরকর স্তায়পর্ধীনন--কোচবিহার মহারাজাগণের পৌরাণিক কাব্য 
কাহিনীর পৃষ্টপৌঁধকতা-স্ধলীলা বিষযক পুরাণ কথা--ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায, ছিজ রামকুমার, সনাতন চক্রবর্তী, উপেন্দরনাথ মিন গ্রভৃতি-_. 
অন্যান্য পুত্রাণ অনুবাদ -_গন্মাবাম দাঁন বটব্যাল, রামলোচন দাস, কেদ্ারনাথ 
ঘোষাল, জয়নারায়ণ ঘোঁষাল, বাঁধামাধৰ ঘোঁষ--প্রাচীন সাহিত্য ও শা 
গ্রন্থের গ্রচারে মুদ্রাকর, শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান__ 
সমকালীন দেশ ও সমাজে পৌরাণিক চিন্তা চেতনার ধারণা--নাজা রামমোহন 
রায়ের যুক্তিবাদ ও পুরাণ প্রসঙ্গে নেতিবাচক দৃষ্টিভদী--ইযং বেল গোঠীর 
বিপ্রবাত্মক দৃর্টিতঙ্দী ও পৌরাণিক চেতনাষ সংশয়বাদ রক্ষণশীল গোষ্ঠীর 
পৌরাণিক সংস্কারে স্দৃঢ আশ্ব_পৌবাণিক ধর্ম ও দর্শনে ত্রাক্ম সমাজের 
উপেক্ষা তবে মহাঁভীরত ও গীতার প্রতি মর্ধাদা-_মহর্থি দেবেন্দ্রনাথের 
ভ্ভিবাঁদ, যহাভারত ও গীতীঁয় অন্ররাগ--তত্ববোধিনী পত্রিকায় ভাগবত ও 
মহাঁভাবত সন্বদ্বীয বিজ্প্তি। 


ভৃতীস্ব অধ্যান্ব--উনবিংশ শতাবদীব দিতীযার্ধ ঃ পৌবাণিক 

সংস্কৃতিব নব পর্যালোচনা “8৪ 
অনুবাদ কাব্যের ধারা পরিবর্তন--ইতিবৃত্ত ও এঁতিহ্যের িপ্রে্িতে রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুবাণ গ্রন্থের নৃতন পধালোচনা-_্িতীযার্ষের অনথবাদ গ্রন্থ-. 
কালীগরসন্ন দিংহের মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদর্গীতা--গোৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্ধ-. 
যুক্তারাম বিদ্তাবাদীশ-বামায়ণ ও মহাভারত অঙ্থবাে বর্ধমানের মহারাজ! 

মহাতাবটাদের আহকুলা-_পৌরাণিক উপাদানে দ্বিতীবার্ধের সাহিত্যস্থ। 

চডুর্থ অধ্যায়-_সাহিত্য সৃষ্টি £ দ্বিভীষার্ধেৰ প্রাবন্ত-_বামাষণ, 
মহাভাবত ও পুবাঁণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৫ 
নবযুগের কাব্ো পৌরাণিক সংস্কৃতির স্থান--ঈশ্বর গুপ্ত ও বহগলালের কাব্য 
চেতনার হ্বতন্ব আশ্র-_ মাইকেল সধুদ্থদন, মেঘনাদব্ধ কাব্যে বামাষণের গ্রহণ 


€ চৌদ্দ) 


ও বর্জন--বাল্সীকি ও ফুত্তিবাসের ভাবাদর্শ-মেঘনাদবধ কাব্যের নৈতিক 
ভিত্তি-_কবির বক্ষকুল গ্রীতি--পৌবাণিক পত্রিমগুলে মানবজীবনের মহিম| 
স্বাপন-_সধুদ্যরনের দেব চরিত্রের পরিকল্পন--মানবায়নের পশ্চাতে মধুমানসের 
প্রকৃতি ও মধু জীবনের প্রেরণ/কবি মানন ও ব্যক্তি মানসের প্রভাব. 
মধ্ু্ছদনের শিল্প চেতন'--ভিলৌত্তমা সন্ভবে পৌরাণিক উপাদান--বীরাঙ্গনা 
কাব্যে পৌরাণিক বিষযবদ্--চভূর্শপদী কৰিতাবলীতে পৌরাণিক উপাদান 
_মধু কুদ্নের অসমাঁ্ড পৌরাণিক কাব্য। পৌরাণিক কথাবস্তর অন্যান্য 
কাব্য--নিবাসিতা লীত1--াময়ন্তী বিলাপ কাব্য- সাবিত্রী চরিত্র কাব্য-_ 
নিবাঁত কবচ বধ কাবা--দারকাবিলাস কাব্য--কংস বিনাশ কাব্য--আরও 
কয়েকটি কাবা-আলোচ্য অধ্যায়ের কবিবৃন্দের পুরাণ দৃটি--গীতিকাব্যে 
অধ্যাত চেতনা । 


পর্ধম অধ্যায়-_বামাঁধপ, মহ|ভাবত ও পুবাঁণ প্রভাবিত 

নাট্যসাহিত্য ৮৯ 
বাংলা নাঁটকের প্রাগধ্যায়--কবিগান, পাঁচালী ও যাল্রাগাঁনে ০০ 
উপাদান--বাংল! নাটকের প্রথম পর্বে সংস্কত প্রভাব ও পৌরাণিক আখ্যান 
বস্ত্র প্রাধান্ত--এ্রধয যুগের নাটকের পরিচয়-_ভদ্রাঞজুন-_কৌরব বিয়োগ-- 
শর্ষিষ্টা--সাবিত্রী সত্যবান-শবর্ণশৃঙ্খল নাটক--উবানিকুদ্ধ নাটক--জাঁনকী 
নাটিক--উর্ধশী নাটক--উষা! নাটক--শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক-_ 
মেঘনা্দবধ নাটক--্ামাঁভিষেক নাটক--নলদময়ন্তী নাটক--কীচকবধ--. 
কুল্সিণী হরণ --অন্তান্ত কয়েকটি নাটব--পৌরাণিক নাটকে লোকমনের চিরন্তন 
ধর্সবিশ্বাঘ ও নীতি-নিষ্ঠার প্রকাশ 


যন্ট অধ্যায়--রামাষণ, মহাভাবত ও পুবাণ টার 

গগ্ঠ সাহিত্য ১২৮ 
পুরাণ স্ধীয় গদ্ধ রচনার অন্তরালে সমাজ সংস্কারের গ্রচ্ছন প্রয়ান--অক্ষয 
কুমার দত্তের ভারতবধাঁয় উপাসক সম্প্রদদায়ে মহাকাব্য পুরাণের যুক্িবদ্ধ 
আলোচনা--বিষ্ঞাসাগরের শা্ধর্ষের প্রতি দৃ্টিভঙ্গী--পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
বিগ্ঞাসাগরের বুচনা--বাছ্দেব চরিত, শকুস্তলা, দীতাঁর ব্নবাঁসঃ মহাভারতের 
উপক্রমণিকা, বাঁমের বাঁজ্যাভিষেক--সমকাঁলীন অন্তান্ক পৌরাণিক পচনা-_ 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রচনা! সমূহের মুল্য । 


€ পনের) 


সপ্তম অধ্যায়-_হ্ৃপ্টিপর্বেব প্রেবণ! ২ হিন্দু জাগৃতি *৮** ১৪২ 
সপ্টোখিত জীবনচেতনার অভিপ্রকাশ-_হিচ্মু জার্গৃতির কারণলমূহ-্দীয়মাণ 
মিশনারী প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিভতি--অবক্ষয়ী ব্রাঙ্মচেতনা 
ও ব্রাক সমাজের অগ্তবিভেদ-বহিরাঁগতভ ভীবচেতনা,আধ সমাজী আন্দোলন 
ও বিয়োজফিক্যাল আন্দোলন- ক্রমবর্ধমান মধাবিত্ত সমাজের মিশ্রব্পপ--নব্য 
স্বার্দেশিকতাবোধ। নব্য হিদ্বুধর্মের প্রবাবুন্দ--রাজনারায়ণ বন্থ--শশধর 
তর্কচুডামণি-_ক্ুষ্থরসন্ন সেন-_বক্কিমচন্্র--বিভয়ঙ্কষ। গোশ্বামী- শ্রীরামরঞ্চ 
-"বিবেকানন্দ-হিস্মু জাতির পৌরাণিক বূপ। 


অষ্টম অধ্যাক্স__সাহিত্য স্থষ্টি £ দ্বিতীষার্ধেব শেষপাদ 

শতাঁব্দীব শেষপাঁদেব প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২০৪ 
জাতির অন্তর্সিছিত স্জনী শক্তির প্রকাঁশ-_ভূদেব মৃখোঁপাধ্যান্ব--বঙ্কিমচন্্-- 
বন্ধিমেরধর্মতত্ব-_বস্ছিযের ক্ক্ণচরিত্র-_প্রীমদ্ভগবদশীতা- ত্রৌপদী-রমেশচন্্ 
দৃত্ব--অক্ষয়চন্জ। জব্কাঁর--চ্্নাথ বস্থ--হুরপ্রসাদ শান্রী-_ভারতমহিলা-_ 
বাজীকির জয়-_সংস্কৃতি পরিচর্যায় সামশ্িক পত্র-_বঙ্গ দর্শন--জী পত্রিকা. 
সাধারণী-_নবজীবন--প্রচার--হিন্দু, সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ধারক-_বঙ্গবাসী ও 
অন্তান্ত সামবিকী- ত্রাঙ্ম পত্রিকা! ও হিচ্ছু ধর্ম-_সপ্তীবনী ও নব্যভারত-_গদ্য 

সাহিত্যে দেশ, ধর্ম ও সমাজের ম্বরূপ প্রকাশ । 
নবম অধ্যাম্স--প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য “২. ২৭০ 
এষুগের কাব্য সাহিতোর বৈশিষ্ট্য--ামাযণী কথা_বাঁলিবধ কাঁব্য-_ভার্গব্‌ 
বিজয় কাব্য--মুকুটোঘ্ধার কাঁব্া-_বামবিলাপ কাব্া--উন্নিল! কীব্য-_রাবণৰ্ধ 
কাব্য-্দশীস্ত সংহার কাব্য--সীত। চরিত-_মহাঁভারতী কথা-_-আর্ধ সঙ্গীত--- 
যাদব নন্দিনী কাঁব্য--অভিমন্থ্যসম্ভব--চছুর্চোধনব্ধ কাঁব্য--মহাপ্রস্থান 
কাব্য--পাগুব বিলাপ কাব্য-নৈশকামিনী কাব্য--বৃত্রসংহারের ভারতীয় 
নিষ্মতি নির্দেশ--দাঁধন। ও আবাধনার কাব্য-_বৃত্রসংহাঁরে নৈতিক আদর্শ ও 
কাঁবোৎ্কর্ং_নবীনচন্ত্র-গীতার পছ্যানবাদ-_হ্ধীকাব্য--কাঁব্য পরিকল্পনা-_ 
কাহিনী বিশ্তানে যূলকথ। ও মৌলিকতা-_চত্সিত্র চিত্রণ-_কুষ চরিত্রের কল্পনা 
নবীনচন্্র ও বক্ধিমচন্্র--কাঁব্যেনদ অন্তান্য চিজ-_স্মাঁলোচনার আলোকে অযী 
কাব্য--চরম পন্থীদের মন্তব্য--ত্র্ী কাব্যের মৃল্যায়িন-_পৌবানিক কথা-. 
পুরাণ সংস্কাব্বের কাব্য--হেমচন্েরে দশ মহাবিদ্ধা--পৌনাঁণিক উপাদানের 


€(যোল) 


তাত্বিক ব্যবহীর--্দশ মহাবিহ্ীয় ভারতীয অন্ত্রের পরিচয়--প্রাচ্য দর্শনের 
মুক্তি তত্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিবর্তনবাদ--হ্মেচন্দ্রের কবিতাবলী-_বিশবেশ্বর 
বিলাপ-_অপূরব প্রণয়-_পৌরাণিক দেবমহিমাঁর কাব্য--তারক সংহার কাব্য-_ 
ত্রিদিব বিজষ কাব্য--পৌরাঁণিক দেবী মাহাত্মোর কাবা-_নবীনচন্ত্রের 
চণ্তী--দানবদলন কাব্য-_কালী বিলাস কাব্য---স্থ্রারি বধ কাঁবা--দেবীধুদ্ধ__ 
পৌঁবাণিক কাব্য সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার । 


দশম অধ্যায়_ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ৩২২ 
পৌরাণিক নাটকের আস্তরপ্রেরণা--পৌরাণিক নাটকের বীজ 
বস্থ, সতী নাটক, হরিশচন্ত্র, পার্থ পরাজয়--রাজকৃষ্ণ রায় _-রামায়ণী কথা, 
মহাভারতী কথা ও পুরাণ কথার নাট্যাবলী--বাজন্কষ বার ও পৌরাণিক 
চেতনা-_গিরিশচন্ত্র ঘোষ--গিরিশচন্দ্রের প্রত্যয়বোধ--পৌবাঁণিক নাটকে 
সাফল্যের কাঁরণ-_গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য--রামায়ণী কথা, 
মহাভারতী কথা ও পুরাণ কাহিনীর নাট্যাবলী--গিরিশচন্ত্র ও পৌরাণিক 
প্রজ্ঞা-_গিরিশচন্দরের সমকালীন নাট্যকারবৃন্ব__অতুলকৃষ মিত্র--বিহারী 
লাল চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বন্গ--নন্তান্ত পৌরাণিক নাটক--বিংশ 
শতাঁবীর পৌরাণিক নাটকের 'বশিষ্টা । 


একীদশ অধ্যায়-_এতিহা সাধনাব অনুবৃত্তি ৪ ববীন্্রনাথ ৩৮২ 
ব্রহ্ম সাধনায় পূর্বন্রীবৃন্দ ও রবীন্দ্রনাথ--উপনিষদের বীজ ও ফল--রামাযণ- 
মহাভারত সম্পর্কে এঁতিহাসিক পর্ধালোচনা--রাসায়পণেব ন্দূপক বহস্ত-_. 
রামায়ণণমহাভারতের সাহিত্যরস আম্বাদন--রামীয়ণ কাহিনীর কাব্য 
মহাভারত কাহিনীর কাব্যনাট্য--কবির দৃষ্টিতে মহাকবি--মহাঁভারত 
অন্বাদেব ধাঁবায় ববীন্্নাথ--মহাভারতের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে 
ববীন্দ্রনাথ। 

দ্বাদশ অধ্যাক়__পৌবাণিক সংস্কৃতি ও আধখুনিক 

বাঙ্গালী জীবন শত ৪৯২ 
বিংশ শতাীর চেতনা--ম্বতন্র জিজ্ঞাসা ও চিন্তা--ঘৈত চেতনার যুগ-_ 
সমাজের গতিশীলতা। ও বক্ষণম্মীলতা--পৌবাঁনিক সংস্কৃতি ও আধুনিক 
বাঞ্ষালী মানস--বামাষণ ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন---মহাভারত ও আধুনিক 
বাঙ্গালী ঘীবন--স্থৃতি পুরাণ ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন--আধুনিক জীবনে 
পৌবাণিক সংস্কৃতির সামগ্রিক আবেদন । 

নির্থন্ট ৮৬৪৬ ৪৩০ 


॥ অবতরণিকা ॥ 


বাংল। দেশের জীবনধারা! কিছুটা ম্বতন্্র উপাদান লইয়া গঠিত হইলেও 
সর্বভারতীয় জীবন প্রকৃতির সহিত ইহার সাধর্মাও ক্রমে ক্রমে প্রতিঠিত 
ছইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ধীরে ধীরে ভারতের সর্বত্র বিভূত 
হইয়াছে প্রত্যন্ত অঞ্চল হইলেও বাংল! দেশ সেই অধ্যাত্ম অনুভূতিকে গ্রহণ না! 
করিয়া] পারে নাই। আবার ব্রাক্ষণা যুগের কঠোর অঙ্শালন ও নীতি নির্দেশ 
বাংলা দেশের সামাজিক জীবনে স্থপ্রীচীন কাঁল হইতেই অন্কস্থত হইয়াছে। 
জীবনধর্মের স্বতন্ত্র গ্রক্কৃতির জন্য আর্ধ কল্পনার সমূহ আদর্শ একদিনেই বাংলা 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।* সংঘাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আর্ধদের শিক্ষা সাধনা, 
সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্রমশঃ প্রতিঠিত হুইলে বাংল! দেশও তাহা গ্রহণ করিয়া 
ভারতবর্ষের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছে । ভারতবর্ষের অখ গু সমগ্রতা প্রকাশ 
পাইয়াছে ভাহার্‌ ধর্ম ও শানে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক বিধান ও 
অন্থশীসনে। বৈদিক সভাতার ক্রম বিস্তারে যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের মধ 
ভারতবর্ষের নিজস্ব জীবনধারা গিয়া উঠিযাছে। উপনিষদের জিজ্ঞাসা এই 
বহির্ূখী জীবনচিন্তাকে অন্তর্খীন করিয়াছে, আবার ব্রাক্ষণ্য অন্থশাঁসন ধীরে 
ধীরে সামাজিক নিয়ম শৃঙখলাকে দৃচভাবে প্রতিঠিত করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের 
ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক নীতি নির্দেশ হুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার 
মহাঁকাব্য-পুরাণে। সেই জন্ত প্রাচীন জীবনচর্ধায় রামায়ণ মহাভারত বা পুক্লাণের 
অপরিমীম গুরুত্ব রহ্যাছে। ভারতবর্ষের জীবনধারা যখন ন্বগ্রকৃতিতে গডিয়া 
উঠিতেছিল, তখন তাঁহার কর্ম, জ্ঞান ও ত্যাগের বিচিত্র মহিমা প্রকাশিত হুইযাঁছে 
মহাকাব্য ছুইটিতে ৷ সামাজিক চিস্তার ফল, আধ্যাত্মিক চিন্তার উপলদ্ধি ও 
সাংস্কৃতিক সঞ্চম্বের মহার্ঘ সম্পদ ইহাদের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। বাঁহা বেদ- 
উপনিষদ্ের অন্তর গুহায় আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বৃহত্তর সামাজিক জীবনের 
উপযোগী হুইয়। মহাকাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে । ভারতের ক্থববিপুল পুরাণ 
সাহিত্যও এইরূপ উদ্দেশ্টে বচিত হইয়াছে । বেদের অর্থ যখন গৃড ও ছুক্ঞেপ্, 
তখন বেদের চিন্তাকে সহজবোধ্য করিক্া ইহাদের মধো প্রকাশ করা হুইয়াছে। 

ভারতবর্ষের ধর্ম ও জীবনে রামায়ণ ও মহাভারত যেরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, তেমনটি আর কোন গ্রন্থ বা কোন শান করিতে পারে নাই। বৈদিক 


২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্দসাহিভ্য 


ও উত্তর বৈদিক যুগে ধর্ম ও নীতি শাস্ের উচ্চ ও মহত্রম স্িগুলির সাক্ষাৎ 
পাওয়া যাধ। কিন্তু অঙ্থশাসন ও বিধি নিষেধের সহ বন্ধনে তাহাদের সংক্রমণ 
লোক মনে ব্যাপক নয়। পরস্থ মহাকাব্য ছুইটির মধ্যে যে মহৎ জীবনাদর্শ 
প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহ! সহজেই জনযনিসে আঁবেদন জানাহ্যাছে। এই দুই 
মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন একটি নিগৃঢ শান্তি ও পরম সত্যের 
সন্ধান পাইয়াছে। যুগ বুগান্তের ক্ষয় ক্ষতি হইতে তাঁহা ভারতবর্ষের জীবন 
ধারাকে বর্ষের মত রক্ষা করিঙ্নাছে। 

পুরাণের মোটামুটি লক্ষণ হইল পুরাবৃত্ রচন! করা। পুরাণ একাধারে ইতিহাঁস, 
কিংবদন্তী ও ধর্ম। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে £ 

সগশ্চ গ্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। 
বংশান্ চরিতং চেতি পুরাণং পঞ্লক্ষণম্‌ ॥ 

এই লক্ষণ বিচারে পুরাণের মধ্যে ইতিহাঁস রচনার ইঙ্ছিত পাওয়া যাইবে। 
গ্রাচীন পুরাণকাঁর মনে করিতেন কোন দেশের পূর্ণ হিষ্টরি বা পুরাণ লিখিতে হইলে 
সেই দেশ খখন প্রথম সথট্ি হইল তখন হইতেই আরম্ত কর! উচিত। যতদিন পর্যন্ত 
সেই দেশ প্রলয়ে ধ্বংন না হর ততদিন তাহার কালাহুকমিক বিবরণ চলিতে 
থাকিবে। এই জন্য পুরাঁণকার স্বীয় গ্রন্থে সর্গ ও প্রতিগর্গেন্র অবতারণা করিয়াছেন। 
কবে কবে জলপ্রাবন বা! ভূকম্পরূপ খপ প্রলয় ঘটিয়াছে পুরাণকার ভাহাও লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন! বংশ ও ঝংশাহুচরিত প্রপঙ্গে বাঁজা ও খধিগণের উতৎ্পতি ও কীত্তি 
বরিত হইয়াছে । এই প্রস্তাবে যুদ্ধ বিগ্রহাদির কথ! আছে। মন্বদ্তর দ্বারা 
বিশেষ বিশেষ ঘটনার কালনির্দেশ করা! হইয়াছে । এই পঞ্চ লক্ষণের সহিত আরও 
অনেকগুলি লক্ষণ সংযুক্ত হইয়! মহাপুরাণের বৈশিষ্ট্য+ সুচিত করিয়াছে। এই 
লক্ষণগুলির মধ্যে যেমন ইতিহাঁলের উপাদান আছে তেমন ধর্মীয উপকরণ 
আছে। পুরাণে কিংবদন্তী ও ধর্মের বিচিত্র সংযোগ ঘটিগ়াছে। পুরা'ণকে গু 
ইতিহাসরূপে জানিলে জনসাধারণ তাহার প্রতি যু লইবে না৷ ইহাকে যদি 
ধর্ম গ্রন্থের অন্তভূক্ত করা বাঁয় তাহা হুইলে মাঁচষ আঁগ্রহ সহকারে ইহাঁকে বক্ষ] 
করিবে। কেননা মানুষের মধ্যে একটি চিরন্তন ধর্মবুদ্ধি আছে, তাহা কোন না 
কোন ধর্মকে আশ্রয় করিবে। প্রান্ত যনের ধর্দবুদ্ধি বহুলাংশে অলৌকিক 
বিশ্বীনের উপর প্রতিতিত। কেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতিরেকে অনেক 
অসামধস্পূর্ণ ঘটনা ও পরিবেশ সহজেই বিশ্বস্ত হয়। লৌকরগরনের জয়াই 
পুরাঁণকার বোধকরি ইহাতে কিংবদন্তী ও অভিরগ্রনের আশ্রয় লইয়াছেন।” 


অবতরণিক। ৩ 


কিন্ত পুধাঁণের ইতিহাস ও ধর্মের মধ্যে ধর্মই টিকি্। গিয়াছে। আখ্যান, 
উপকথ! ও বংশচরিত ধীরে ধীরে ইতিহাস হইতে ধর্মে স্থানান্তরিত হুইয়াছে। 
সেইজন্য পুরাণের ধর্মও বহুলাংশে অলৌকিক এবং সহজেই লোকগ্রাহথ। বেদের 
ধর্ম ও দেবতা এইজন্য এখানে লোকায়ত কৃপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বৈদিক কল্পনা 
ও জীবনাদর্শের উচ্চতা পৌরাণিক পরিম গুলে সীধাবণ্যের উপযোগী হুইযাছে। 

এ ক্ষেত্রে উপাসনা পদ্ধতিতে জ্ঞান ব! কর্ম গৌণ হইয়া ভক্তি প্রধান হয়| 
উঠিম্বাছে এবং ভক্তির বিশেষ আশ্রয় হিসাবে বিষ্মকে গ্রহণ করা হইয়াছে। নাম- 
তক্তি, কৃষ্ণতভ্তি সব কিছুই মূলে বিষুঃভক্তি। বিষ্ণুর আরাঁধনা ও বিষুধর 
মাহাত্মাকীর্তন সমগ্র পৌরাণিক জীবন চেতনার সাধাবণ লক্ষণ । অবশ্য ইহাঁর 
সমান্তরালে অন্তান্য শক্তিরও পৃজ! অর্চনা! হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্য ততখানি 
স্ুচিত হয় নাঁই। 

ভারতে ভক্তিবাদ্দের বিভ্তৃতি বাংল! দেশকেও স্পর্শ করিয়াছে। বিশেষতঃ ' 
ভাগবতের ভক্তিধর্ম বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসাঁবিত হইয়াছে । পর্বর্তী- 
কালে তাহ! বাংলার বৈষ্ণৰ্‌ ধর্মের সহিত সংযুক্ত হইয়! বাংল! দেশের ভক্তিধর্মকে 
প্রবল করির়। তুলিয়াছে। পুরাণের এই ভক্ভিধর্মের সহিত ব্ামভক্তি ও কৃ 
ভক্তির ম্বতত্ত্র প্রবাহ বাংলা দেশে আঁসিয়! পড়িযাছে। মধ্যযুগে বাসায়ণ- 
মচাঁভারত ও ভাগবত অন্থবাদের মধ্যে এই ভক্তির উচ্ছৃমিত বিকাশ লক্ষ্য করা 
খায়। বাঁংলা দেশের নিজন্ব শক্তি সাধনার মধ্যেও এই ভক্তি চেতনার সুস্পষ্ট 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা দেশের জীবন ও সাহিত্য ভক্তি 
চেতনাকে কোন না৷ কোন বধপে গ্রহণ করিয়াছে । « 

মধ্যযুগের বাঁংলার রায় জীবন ইসলামী শাসনের অন্তভূক্র হইলে ভক্তি* 
বাদের আশ্রয় আরও অপরিহার্য হইয়া উঠে। নিজিত দেশ-জীবন আধ্যাত্মিক 
বিশ্বাদকে গভীর ভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ হইতে চাহিয়াছে। সেইজন্য এই 
যুগের সাহিত্যে দেব নির্ভরতা প্রবল । মঙ্গলকাব্য বা অন্বাদ সাহিত্যের মধো 
সাহিত্যের বিশুন্ক প্রক্কতি সম্যক্‌ প্রকাশিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে লৌক 
মানসের চিন্তাটি স্পষ্ট । সামাজিক বর্ণতেদ ও বাষ্ীয় বন্ধন শৃঙ্খলের মধ্যে দেশের 
সাধারণ জীবন বামার়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রে পরম নির্ভরতা 
অন্বেষণ করিষাছে। - 

অষ্টাদশ শতাীর শেঘার্ধ হইতে দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্ণ 
পরিবৃতিত হইয়াছে। ইংরাজ আধিপত্য এ দেশে ষুগীপৎ,রাষ্ট্রবিজয ও ধর্মবিজয়্ 


৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিতে চাহিয়াছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবল ধর্মেবণাঁও দেশের সামাছিক ও 
সাংস্বতিক জীবনকে তটগ্থ কৰিয্া তুলিয়াছে। ইংকাঁজ শাসকদের রাজনৈতিক 
ঘরভিদদ্ধি সমগ্র বাদ্ীয় ব্যবস্থাকে উৎখাত করির্লা গাষ্ট্রনৈতিক শাসনের 
পুনবধিন্যান ঘটাইগ্রাছে। এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, ধর্ম ও লভ্যভা এমনভাবে 
আঘাত পহিয়াছে যাহা তাঁছার সমগ্র অন্তিতকেই বিচলিভ করিয়াছে । ঈংবাছী 
শিক্ষার অত্যুজ্জল আলোকে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দিশাহারা হইয্ 
পরিয়াছে। গ্রীষটবর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্ধগ্রাধী প্রভাব এ দেশের জীবন ও 
সমাজকে নম্পূর্ণপে আচ্ছন্ন করিক্াা ঘেলিদ্াছে। জাতীগ্গ জীবনের এই 
বিপর্যয় এবং দেশের সাংস্কতিক ও আধ্যাক্মিক সভার মহতাঁ বিন্িকে রোঁধ 
করিবার ন্ত চিন্তাশীল যনীবিবৃন্ধ যে নমাদ পান্দোলনের দ্ুমিকা রচনা 
করিয়াছিলেন, 'ভাহা বাংল! দেশের ইতিহাসে এক স্মরণী অধ্যা়। শিক্ষা 
সাহিতা ও ধর্ম-সংগ্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রে যে অঙুশীলন ও পর্যালোচিন। জুরু হইগ্লাছিল, 
ভাঁহাই এদেশে নব জাগরণের কুত্রপাত করিয়াছে । বাংলা দেশের ইতিহাসে 
এতগুলি যুগ্দ্ধর পুরুষের একত সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কেহ কেহ 
প্রগতিনূল চিদ্তাধাঁর! বহন কন্ধিপ্া, কেহ কেহ পুরাতন সংস্কৃতি রক্ষা করি] সমাজ 
আন্দোলনের পুরোধারিপে পদ্গিগনিত হইপ্াছেন। 

ইতিহাসের গভিনেখার দেখা যাইবে এই আন্দোলন ধারা ছতীয় জীবনকে 
একটি বিশিষ্ট শি দিয়েছে । তাহা হুইল দেশের সনাতন ধর্ম ও বিশ্বাসের 
আন্গত্য । প্রাচীনকালে বিভিষ্ন ধর্মের সংঘাতে ভারতীম্ম জীবনচর্যাস্স 
নীতি নিষ্ঠার যেন নুদৃঢ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, আারুনিক কালেও তেমনি এই 
বিদেশী সভ্যতার বংঘর্ষে ভাগতের চিরন্তন জীবন নীতিই প্রতিষিত হইস্াছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর বহুতর আন্দোলন ও নালোচনা জাতীয় জীবনের এই বিশ্বাসটি 
কিরাইয্া আনিগাছে। স্মার্গে প্রত্যাবর্তনের পথে খীহারা বেদে উপনিষদের 
চিন্তাকে গ্রহণ করিতে চাহিষ্াছেন, ক্ষ মনীবা ও বুদ্ধির জঞান্না্ন শলাকার 
বিদৃঢ জাতীয় চরিত্রকে সনৃদ্ধ করিতে চাহিয়ট্ছিন, ভীহাদের সাধনাও শেৰ পর্যন্ত 
সকল হয় নাই । বিক্ুত কুচি প্রঙ্ুতির সংশোধনে, অহ ছজীবনবোধের 
নিরাসয়তায় ধাাহারা ভক্তি ও বিশ্বাদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, সাহারছি 
জাঁতিকে সভ্যকার পথ নির্দেশ দিপ্লাছেন | ধর্ণের গুড কঠিন তত্বালোচনা ও 
অন্তশীলন ব্যক্তি জীবনের আধ্যাম্মিক আহুতির মীদাংসা আনিতে পারে, কিন্ত 
বৃহৎ লোঁকসমাঁদকে প্রবৃদ্ধ করিতে 'ভাছা সফল হুর না। দেইদন্ড লোঁকননের 


অআঅব্তরণিক! € 


বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চেতনার ক্ফুরণে প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির লোকাম্তত 
পরিবেশনই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বিবেচিত হইযাছে। মহাকাব্য পুরাণের 
সথবিশাল এ্তিহ স্বাভাবিকভাবেই দেশ জীবনে অন্ত হুইয়াছে। উনবিংশ 
শতাঁবীর সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কৃতি পরিচর্ধীর মধ্যে এই চরম সত্যটি 
উদঘ|ত হুইয়াছে। বিশেষতঃ শতাবীর শেষ ভাগে জাতীয় চরিজ্ে এই ঞ্রুব 
বিশ্বাসের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ঘটিযাঁছে। স্বাভাবিকভাবে শ্ষেপাঁদের সমগ্র সাহিত্য 
স্টিতে এই পৌরাণিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিযাছে। আমরা উনবিংশ 
শতা্ধীর সমাজ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় 
চরিত্রের এই ঈন্সিত লক্ষ্যটি নির্ধারণ কৰিতে পাঁরিৰ এবং সাহিতাক্ষেত্রের বিভিন্ন 
শাখায় লৌকমানসের সনাতন বিশ্বাদ বোধের স্বচ্ছ প্রতিফলনটি স্পষ্ট করি! 
দেখিতে পাইব। দেশের বৃহত্তর জনজীবন উত্তরাধিকার সুত্রে যে আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি ও আঁত্মিক প্রত্যয় লাভ করিয়াছে তাহা যুগ যুগান্তর জাতীয় সম্পদ । 
দেশকাঁলের নূতন ভাব সংঘাতে সভ্যতা সংস্কৃতির নৃতন গ্রচ্ছদপটে লমাছ ও 
জীবনের ব্বূপ অনিবার্ধ পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়ঃছে। তথাঁপি জাতীয চৰিত্র 
বঅন্তরের অন্তস্তলে পুবাঁণ খর্শের নির্দেশ-উপদেশ ও নৈতিক অন্ঙ্গাকে পরম 
শ্রদ্ধায় বহন করিয়া চলিয়াছে। প্ুরাঁণ মহাঁকাব্যের যে সমস্ত চরিত্র ত্যাগ ও 
তপন্তাষ, ক্ষমা ও ওদার্ধে, করুণ! ও মমতাঁষ চিরকাঁলীন মানবধর্মের পরিচষ 
প্রধান করিয়াছে, জাতীয় জীবনের সহ উপপ্রবের মধ্যে তাহা! অকম্পিত আলোক 
বন্তিকারূপে গৃহীত হইয়াছে! জাতীয় জীবনে পুরাঁণ চেতনার এ৯ বর্বাত্মক 
প্রভাবটিও আমরা প্রসনগক্রমে লক্ষ্য করিতে পারিব। 
_-পাঁদটাকা__ 

১। গুপ্ত সআাটগণ এ দেশে রাজ্যস্থাপন করার ফলে যে তআর্ষপ্রভাব বাংলায় দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষিত হয়ঃ সে বিবষে সন্দেহ নাই। বন্গদেশে গুপ্ত মুগের অর্থাৎ পঞ্চম ও বষ্ঠ শতাব্বের যে 
করখানি তাঁশীসল ও প্রতুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝ] বার যে আর্ধগ্রণের 


খর্ম ও সামজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলার দৃঢ প্রতিষ্ঠা! লাভ করিয়াছিল-_বাঁংল! দেশের 
ইতিহাস--ডঃ রমেশ চক্র মছুমদার, পৃঃ ১৪ 
২] ভাগবত পুরাণে মহাপুরাণের দশলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে £ 
বর্গোহস্যাথ বিসর্গম্চ বৃততী রক্ষান্তরাণিচ । 
বংশো বংশ্যানুচারিতং সংহা! হেতুরপাশরহ ॥ 
দ্শভিশক্ষণৈর্ুক্ঞং পুরাশং তিদো বিছুঃ। 
1কচিৎ পঞ্চবিধং বহ্গন্‌ মহদলব্যবহয়া ॥ 
স্পভাগবতঃ ১১ ক্বন্ধঃ গম অব্যায়। কোক ৯-১০ 
| পুরাণ প্রবেশ- শিশ্বীন্রশেখব বসু -পৃঃই ১৭৪ 


প্রথম অধ্যাল্স : 
॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক 
চেতন! ও বাঙ্গালী মানস ॥ 


্ীষটায় ৮ম হইতে ১২শ শতাবী পর্যন্ত পাল ও সেন বংশের রাজত্বে বাংলা 7েশে 
ব্রা্মণা সংস্কৃতি প্রাধান্ত বিস্তার করে। যদিও পালরাজগণ বৌদ্বধর্সে. 
পৃষ্টপোঁধকতা৷ করিয়াছেন, তথাপি ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির সংঘাতে বৌদ্ধ ধর্ম শেফ 
পর্যস্ত আত্মগোপন করিষাছে। বাংলার এই ধর্ম সংঘাতটি সমগ্র ভারতীয় দ্বদ. 
সংঘাতেরই অন্থরূপ । এ সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন ঃ 

আদিকাল হইতে ব্রাক্ষণ্য ধর্ম ও জনমতের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে । 
কোন সময় গৌড়া ব্রাঙ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইয়াছেন কখনও বাঁ 
বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রস্তুতি ধর্মের আচারে অহিংসামূলক জনমত প্রবল হই 
উঠিযাঁছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বু আঁচার বিচাঁর এবং কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের 
করতলগত ক্ষমতার লীলা একদিকে, অপর দিকে প্রাচীন যাঁগধজ্জের ছুর্গের লৌহ 
প্রাচীর ভেদ করিয়া মুক্ত আকাশের আলো ও বানু আনিবার প্রচেষ্টা-_এই দুই 
প্রবাহ ভারতীয় সভ্যতাকে যুগে যৃগে ক্বপান্তরিত করিয়াছে ।”+ 

সর্বভারতীয় ক্ষেঞ্জে এই সংঘর্ষের পথে শেষ পর্ধস্ড ম্মার্ত সংস্কৃতি ও পৌরাণিক 
সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছে। এইজন্ঠ বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আরতির শিখায় হিন্দু 
ধর্মের বিলীয়মীন জ্যোতি পুরাণ ভাগবতাদির আশ্রয়ে নৃতনভাবে প্রজ্লিত 
হুইয়াছে। তাহাই ক্রমগ্রবমাঁন ভক্তিবাদের প্রেরণায় আরও সহজভাবে সর্ব 
ভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাচ হইয়াছে। 

বাংলা দেশেও বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাক্ষণ্য ধর্মের সমান্তরাল প্রবাহে ব্রাক্ষণ্য ধর্ম 
শেষ পর্যন্ত স্বাধী হুইয্লাছে। ইহার কারণ পালরাজগণের প্রকাস্ত পৃষ্টপৌধকতার 
যাহার অস্ভিত্ব ও প্রভাব ছিল, সেনরাঁজগণের অন্য ধর্মমতের পোঁধণে তাহার 
প্রভাব ক্ষীণতর হওয়া স্বাভাবিক। একদিকে বাঁজধর্মের প্রবল প্রতাপ, অন্তদিকে 
হিন্দুধর্মের বিপুল আত্মসাৎ-_এই উত্য় ক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রকাশ্য পোষণ 
সংগুপ্ত হইয়া বাঁষ। হি্ুধর্ম ধর্দি আপন গৌভামি ও নৈঠিক আচার আচরণ লইযাই 
আত্মনিবিষ্ট থাঁকিত এবং লোঁকচেতনার সহিভ অভিযোজনের কোন প্রয়াস 
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না রাঁখিত, তাহা হুইলে হয়ত জনমত প্রকাশ্ত বিরোধিতা করিত । উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের কৌলীন্য যখন ব্রা্গণ্য ধর্মের ছায়াতলে আত্মরক্ষা কৰিতেছিল, তখন 
স্বাভাবিক ভাবেই লোকায়ত চেতন! সমাজের অন্তন্তলে প্রবেশ করিবে। বাংলার 
জাতিভেদ প্রথা বহুকাল ধরিষা কৌলীন্কে রক্ষা করিয়াছে। সেইজন্ত লোক 
চেতন! হস! প্রবল হইতে পারে নাই । বৌদ্ধ ধর্মের উদ্দার ক্ষেত্রে যে হরি- 
হ্রছন্র যেল! বসিয়া ছিল, তাহা উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি পাষ নাই। অথচ আত্মরক্ষা 
ও ধর্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু ধর্ম এই সমস্ত ধর্মের বছ অংশকে প্রবলভাবে আত্মসাৎ 
করিয়াছে। এমনভাবে শ্বীকরণ করিয়াছে যে তাহার মধ্যে অবৈদিক ধর্মচেতনার 
চিহু আবিষ্কার করাই ছুত্বহ। এইভীবেই লোক মানসের সহজ অনুভূতিকে জাতে 
তুলিয়া সেদিনের ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্মকে পৃষ্ট প্রদর্শন করিতে 
হইয়াছে £ 

“হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম শুধু নষ্ট করিয়া! ছাঁডেন নাই, তাহারা দুহাতে বৌদ্ধ ভাপ্তার 
নুঠন করিয়া সমস্ত লুিত ভ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাক্কের ছাপ দিয়া উহ! 
সবতোভাবে নিজস্ব করিযাছেন। হিন্দুর পরবর্তী ন্যাযদর্শন, ধর্মশান্স প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়েই এই লুনের পরিচয় আছে-_কোথাও খণ শ্বীকার নাই। এইভাবে 
হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করিয়াছেন ।** 

বৌদ্ধ ধর্মের উপর আত্মিক বিজয় সমাপ্ত হইতে ন! হইতে নূতন বিপদ আসিল। 
তাহা আরও ভয়াবহ, আরও জটিল। ইহা! অভারতীয় ইসলাম ধর্ষের আবিভাঁব- 
জাতিতে, গোত্রে, আচারে একেবারে ভিন্রমা, ভিন্নধর্মী । বাংল! দেশে মুদলমান 
আক্রমণ বাংলার সমাজ জীবনকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। এই রাজনৈতিক 
উপপ্লব তথা ধর্মনৈতিক বিপর্যয় মধ্যযুগের বাংলার আদি অধ্যায়। এই বিপর্যয় 
হইতে দেশ ও সমাছকে রক্ষ। করিবার জন্য আবার সেই পিতামহ বদ্ষের মত 
পৌরাণিক সংস্কৃতির ছারস্থ হইতে হ্ইয়াছে। 

বাংল! দেশে তুকা বিজয় আরম্ভ হয় ১২০৩ শরীষ্টাব্মে। বাংলার ভাগ্যলক্্মী 
সেইদিন চিরতরে ভাগীরহী গর্ভে নিমচ্জিত হইলেন। তাহার পর ১৭৫৭ 
্রী্টাঝ পর্বস্ত মুললমান শাসকদের নানা শাখ| বাংলায় বাজত্ব করিয়াছেন। হোসেন 
শাহী বংশের পূর্ব পর্যন্ত (১৪৯০ শ্রীঃ) বাংল! দেশের ইতিহাসে এই মুসলমান 
শাসকগণ তাহাদের রক্ত কলক্ষিত শাসনের স্বাক্ষর ব্াখিয়! গিক়্াছেন। ইলিয়াস 
শাহী শাসনকালে সামন্ুদ্দিন ইলিয়াঁন শাহের হাঁতে €১৩৪২--১৩৫৭) এবং 
ভাহার পু সিকন্দর শাহের হাতে (১ ৫৭--৮৯) বাংল! দেশের খানিকটা স্বস্তি 
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ফিরিলেও হোসেন শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত (১৫৩২ এীঃ ) বা্রিক অনিশ্চয়তা 
কাটে নাই। একদিকে মুসলমনি ন্বপতিদের অত্যাগির ও হত্যালীলায় যেমন সমাজ 
গ্রকম্পিত হইতেছিল, তেমনি অন্থদদিকে হিন্দু সার্জ পীর গাঁজি কঞ্চিরের ইসলাম 
ধর্ম প্রচারে আতঙ্কিত হইতেছিল। উভয় প্রকার দূদন এবং প্রচার নীতির 
উদ্দেস্ এ দেশের লোকের ধর্শীভ্তরীকরণ | সমাঁজ জীবনের এক গোঁপন বদ্ধ পথে 
এই প্লাবন বন্তা ভাঁঙন হ্টি করিতে পারিয্াাছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজের গতীর 
অন্তদ্বন্ব তখন সমাজে গ্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্ম পশ্চাধাবন করিতেছে। ত্রাঙ্গণ ও 
উচচবর্ণ তাহা সূলে উৎপাঁটিত করিতে বদ্ধ পরিকর। আঁবার হিস্বু বমাঁজের 
নিয়ভরও কোথঠাস! হইযাছিল। শুন্য পুরাণের এনিরধনের রুগ্মা' অংশে বৌদ্ধ 
নমাজের প্রতি ত্রাঁ্জণদের অত্যাচার বিবৃত হইয়াছে। অসহনীয় অত্যাচারে 
নিরগন কুট হইয়া ব্ক্ষা বিষুঃ মহেষ্বরকে মুদলমান বেশে পঠিইর) দিষাছেন, উদ্দেস্ 
ছিপ্ুর দেবায়ন, উপাসনা গৃহ ভাঙ্গিয়া দেওযা | “নিবপীনের বুদ্মা” গ্রামাণিক কি 
না! সংশয় থাকিলেও ইহা! তদানীন্তন সমাঁজেব একটি বান্তব পরিচয উদঘাটন করে। 
হিন্দুদের শৌডাতি এবং সক্কীর্ণতা কি পরিমাণে সমা্দের ভলদেশ ছিত্র করিয়াছিল, 
তাহারই আভাম ইহাতে লক্ষিত হয়। 

গ্ুতরাং এই নির্িত বৌদ্ধ ও সমাজের নিষ্নবণূ অধিবাসীদের উপর ধর্মান্তরী* 
করণ সহদ হইয়াছিল। এই কাজে পীর-ফকিরদের দৌরাত্মা, শাঁদকদের পীডন 
অপেক্ষা কম ছিল ন!। পাঁগুয়ার মখছুম পীর, পীর নেগীর, সেখ লালাউদ্দীন 
আলাউল হক, সেখ চরুদ্দিন, য় কৃতব আলম, বাব! আদম, হিবেশীর জাফর খঁ! 
গাজী ও বডখ'] গাজী-_ই্হাদিগকে মুসলমান ভক্ত সমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিত। ইহাদের লীডন ও প্রতাপে জয়িদার ভূস্বামীদের মত প্রভাবশালী 
ব্যক্তিদ্বেরও অনেক সময় ধর্ম বা প্রাণ দিতে হইয়াছে 1০ 

এই অংকট ও বিপর্যয়ে হিদুসমাজ ওধর্ম যে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় 
নাই, তাহার কারণ এই যুগের পৌরাণিক চেতনা ও শমার্ড সংস্কৃতির আশ্রয় 
রাশি হারহিয়া হিচ্ছু সমাজ অভ্ভিষ প্রয়াসে আপন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
আকভাইয়া ধরে। এই সমান-সংরক্ষণ নী/ত উইভাবে দেখ] দেয়। একদিকে 
লৌকিক জনচেতন! শক্তি ভিক্ষা করি) আপনাপন দেবদেবীর আশ্রয় অবলঘল 
করে ও অন্তর্দিকে অভিজাত সম্প্রদায় বৃহৎ ভারতীয় সংক্ষতির ছায়াতলে আতর 
গ্রহ করে। ম্ধ্যুগের মঙ্গলকাব্য এবং অন্কবাদগুলির মধ্যে এইভাবে নমাছ 
নংর্ণের চেষ্টা দেখা খঃ। গুসলমাঁন ধর্মমতের সহিত লৌকিক ধর্মমতের 
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স্ত্গভীর ব্যবধান ছিল। বিদেশী শাসকের ধর্মমতের সম্মথে এ দেশীয় জন 
ন্শ্রদীয় অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছিল। এই উপক্রত জাতি সকল প্রকার 
উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পভে এবং আত্মআাণ করিতে গিষা সর্বতোভাবে 
দৈব সহাহ্ভূতির উপর আত্মসমপপণ করে। সমাজ জীবনের এই অ্বস্থ! 
হইতেই মঙ্গলকাব্যের হি ।* অপব দিকে ব্রান্গণ্য সংস্কণ্তর ব্যাপক অনুষ্টলন 
স্থরু হয়। টোলে চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ সমাজ শাস্ব দর্শন আলোচনা শুরু করেন। 
ধিশেষ করিয়া! স্তাঁয়ের চর্গা তখন বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল । এ্রৈতন্ত- 
দেবের পূরেই নব্ঘীপ নবান্যাষের কেন্রভূমি হইয়া উঠিগাছিল। বাংলার টোল* 
গুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল নবহ্ধীপ, শাস্তিপুর ও গোপাল পাভার টোল। স্তাঁর 
চর্চায় বাংলার সহিত মিথিলার যোগাঁধোগ ছিল। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায 
স্তায়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ আচার্য ছিলেন। ইহার গ্রন্থ রচনার কাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের 
পূর্বে নহে বলিয়া দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করিষাছেন।* ইনি 
তায় চর্চায় পথিক্ুৎ ছিলেন। নব্হীপের ভ্যাষ চর্চায় গঙ্গেশ উপাধ্যাষের "তত্ব 
চিন্তামণি'র উল্লেখযোগ্য দান আছে। চৈতন্তদেবের স্যঘ ও তৎপরবর্তী 
কালে নবহীপের খ্যাতি সীমাশীর্ষে ছিল। ইহ! ছাড! মুসলমান রাজ দরবারে 
আনেক সংস্কতজ্ঞ হিস্মু রাঁজকর্মচারী ছিলেন। ইহার! সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণ 
ইত্যাদি অশ্কবাদ করিতে উদ্যোগী হন । 

সমাজের এই ছুইটি দিক ভিন্ন পথে যাঁইলেও উভষ শ্রেণীর একটি সাধারণ লক্ষা 
ছিল। ভাহা হুইল দেব মহিমা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা। হিম্ুর জাঁভিতেদ ও আচার ধর্মের বিধি নিষেধের মধ্যে 
উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের ব্যবধান ক্রমেই বিভ্ৃত হইতেছিল। তুকাঁ আক্রমণের 
সাধারণ অভিঘাতে এই ব্যবধান সংহতির পথে আনিতেছিল। তখন ছু 
*্রেণীই সমনিভাবে সমাছ সংরক্ষণ করিতে চাহিক্নাছে। 


॥ মঙক্গলকাব্যে পৌরাণিক উপাদান ॥ 


জাতীষ জীবনের এই সংকট মুহূর্তে আর্ধেতর সংস্কারগুলি শ্রেণী বৈষম্য 
কাটাইয়। ভদ্র সমাজে আসন পাতিতে সক্ষম হইয়াছিল । যাহা শ্বাভাবিক- 
ভাঁবে উচ্চ কোটির জীবনাদর্শে গৃহীত হয় নাই, তাহাই বিকল্পরূপে পৌরাণিক 
দেবদেবীর মাহাত্যা মিশ্রণে সর্বলাধারণে গৃহীত হইতেছিল। কৌলীন্তহীন 


১০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বন্গসাহিত্য 


বাংলার মাটির দেবতা পুরাঁণ সম্মত আভিজাত্য লইয়! সমাঁজে প্রতিঠিত হুইভে 
পারিয়াছিল বলিয়াই তাহারা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট পুজা! 
পাইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিলে দেখা ধায় কৌনলীন্তের 
ছাপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ গভীরভাবে দেংদেবীর মধ্যে পভিতেছিল। 

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বিস্তান, উপস্থাপন! পদ্ধতি ও চরিত্র চিত্রণের মধো 
এই পৌবাঁণিক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। গ্রীষটীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে মঙ্গল- 
কাব্যের ধার! চলিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে লৌকিক চেতন! ও অব্রাঙ্ষণ্য 
সংস্কতিই মুখ্য ছিল। তখন সমাজে লৌকিক দেবতাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় 
নাই। অন্যজ সম্প্রদায় যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিল তাহাদের মাহাত্ম্য 
ঘোষণা করিয়া কাবগুলি রচিত হইয়াছে। কিন্ত সমাজের অন্তত্তলে তখন 
একটি সংহতির গোপন ক্রিষ! শ্থুর হইয়্াছে। ব্রাক্মণ্য চেতন! অনেকথানি 
আভিজাত্য ক্ষুগ্ন করিগ্া জনজীবন ধারার সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছে। 
তখন উচ্চবর্ণের জীবনাদর্শ ও ধর্মবোধের সহিত পামপ্রস্ত বিধান করিবার জন্ত 
লৌকিক কাহিনীর উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা স্থরু হয়। 
আবার সাধারণ জনগণের মনের উপর মঙ্গল কাব্যগুলির বিশেষ প্রভাব থাকার 
বরাঙ্মণগণ এই সাহিত্য বিলোপের চেষ্ট! না করিয়া বরং ইহাকে সংস্কত মহা- 
কাব্যের ছাচে চালিযা নূতন রূপ দিযাঁছিলেন এবং ইহার ভিতর দিয়! ভীহাদের 
বিশেষ ধর্মমত ও সংস্কৃতির এপ্রচারের জন্গ চেটিত হুইয়া পড়িয়াছিলেন।* বলা 
বাহুল্য, এই পৌরাণিক চেতনা সর্বদা লৌকিক চেতনাব সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিতে পারে নাই। ইহার ফলে নঙ্গলকাব্যের নিজন্ব কাঠাসোটি বহুলাংশে 
শিথিল হুইযা পাছে এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ একটি বিশেষ বচনারীতি ইহাতে 
অন্ুক্থত হ্ইয়াছে। যোডশ শতাবী হইতে এইরূপ বিশেষ বচনা প্রথার 
অছ্সরণ দেখ! যায। এই যুগের কবিগণ সংস্কৃত পুরাঁণ ও মহাকাব্যকে আদর্শ- 
রূপে গ্রহণ করেন এবং মক্ষলকাব্যের প্রচলিভ কাহিনীর যধ্যে বছ পৌরাণিক ও 
মহাঁকাবিক উপাদান দঙ্গিবিষ্ট করেন। অবশ্থ এই প্রভাব একতরফা! হয় নাই। 
মধ্যযুগের অনুবাদ পাহিত্যও মঙ্গলকাব্যি ছার! কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছে। ডঃ 
আশুতোব ভট্টাচার্য মহাশধ অনুমান করেন * বাংল! মহাভারতের দাতা কর্ণ 
উপাখ্যানটি ধর্মমন্গলের হরিশচন্্র পাঁলাটির রূপান্তর | লৌকিক রামায়ণে হনুমান 
কর্তৃক বাঁবণের সৃত্যুবান সংগ্রহের কাহিনী মনদা মঙ্গলের শঙ্কর গাভীর কাহিনী 
হইতে গৃহীত । অনুরূপ ভাবে রামায়ণের যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশ বাঙ্গালীর 


পৌরাণিক চেতন! ও বাঙ্গালী মানস ১৯ 


জাতীয় জীবনের সংগে যোগ বক্ষা করিতে পারে, তাহাঁও কালক্রমে মঙ্গলকাব্য 
গুলির মধ্যে সাঙ্গীকত করিয়া লওয়া হইযাছে। 

মঙ্গল কাব্যের উপস্থাপনা৷ পদ্ধতিতে পৌরাণিক চেতনা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । 
বিশেষ দেবদেবীর প্রশস্তি কাঁব্য হইলেও ইহাঁদের মধ্যে পুরাণের পাঁচমিশালী 
দেববন্দলীব উল্লেখ পাঁওয়! যাঁয়। পুরাণের অপরিহার্য অঙ্গ হইল সর্গ ব! 
সটিতত্ব। মঙ্গলকাঁব্যে বিশিষ্ট দেবতার কীতি ব্চিত হইবার পূর্বে প্রাক কথন 
হিসাবে স্থাই বিবর্তন আলোচিত হুইয়াছে। হু্টির আদিরূপ, মর প্রজা সি, 
প্রজাপতি দক্ষেত শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদন ভম্ম 
বুতিবিলাপ, গৌনীর বিবাহ, হরপার্বতীর সংদার জীবন ইত্যার্দি পৌরাণিক বিষষ- 
ইহাতে সঙ্গিবিষ্ হইয়াছে। কাহিনীর সহিত ইহাঁদেব্ যোগ নাও থাকিতে পারে । 
পৌরাণিক ভাব মণ্ডল স্যরি করিয়া বোধকরি আগে হইতেই দেবতার আন 
পাতিযা দেওয়া] হয়। ইহাঁরই অনুক্রমণিকায় আলোচ্য দেবতার আগমন সহজ 
হুইস্স! উঠে। 

চরিত্র চিত্রণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বাংলার লৌকিক দেবদেবী ঘাহা একান্ত" 
ভাবেই ভূমিজ বা আর্ধেতর তাহা পৌরাণিক ভাবযুক্ত হইয়া! অনেকখানি উন্নত 
হইয়। গিয়াছে । কিন্তু বাঁডালীর নিজম্ব চেতন! জাত বলিম্মাই বোধ করি ইহাঁদের 
লৌকিক ব্ুপগুলি বিনষ্ট হয় নাই। তাহার ফলে এই দেবতাকুল পুরাণ এবং লোৌক 
মানসের মিশ্ররূপ পাইয়াছে। এই দেবতা! পুঞ্ধের মধ সর্ধপ্রধান হইলেন শিব । 
পুরাণে যেমন ইনি দেবাদিদেব মহাদেব, যঙ্গলকাব্যেও ইনি দেবতাগ্রগণ্চ শিব । 
শিবচরিত্রের মধ্যে আর্য কৃত, পৌরাণিক শিব এবং লোৌকচেতনার মানবশিবের এক 
অন্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিঘাছে। প্রথমতঃ বৈদিক রুত্র অনেকখানি প্রাগার্ধ শিবের 
উপাদান আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই কুদ্র পরে পৌরাণিক শিবে পরিণত হুন। 
পৌরাণিক শিবের মধ্যে পরবর্তাকালের বছ প্রভাব আমিয়া পডে। বৌছ 
প্রভাবে ইহার কুন্্র মৃত্তি বছলাংশে শান্ত হইয! যাঁয়। কুদ্র যে'গী হইয়] যাঁন। 
বাংল! দেশে আবার ইহা একটি স্থানীয়ন্ধপ পরিগ্রহ করে। বাংলার কৃষি সভ্যতার 
ফলে এই শিব কর্ধণ অধিপতি প্রমথ । ইহার ফলে শিবচরিত্রের একটি অভ্ভুত 
মিশ্ররূপ গভিষা উঠিয়াছে। উচ্চকোটিক ও লোকায়ত, অলৌকিক ও লৌকিক 
চেতনাব্দ সমাবেশে বাঙ্গালীর ধর্ষে ও কাব্যে আধধশিব বঙ্গশিবে পরিণত হুইয়াছেন। 
আঁবার তাঁহার চরিত্রের মূলরূপ রব ও শিব, ঘোর ও অঘোর, উগ্র ও শু, বাঁমদেব 
ও প্রশ্ন দর্িণ» এই ভাববৈপরীত্যও অক্ষ বৃহিয়া গেল ।৮ শুধুমাত্র শিবমন্গলেই নয়, 


১২ শৌবাঁণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


বিভিন্ন কাব্যে শিবকে আহ্বান কর! হইয়াছে বোধ করি এইজন্ই যে বাঙ্গালীর 
জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ ও শান্তি যেমনভাবে শিব চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, 
তেমনটি আর কোথাও হয নাই। শিবহীন যেমন যজ্ঞ হয না, তেমনি শিবহীন 
কাব্যও হয না। সকল কাব্যের চরিত্রের সহিত তাহার একটি আত্মিক সংযোগ 
প্থাপিত হইয়াছে। তিনি ধর্মাযণে ধর্ষের অধীন, বাঁমায়ণে রামের অধীন, 
অনসামঙ্গলে মনসার, চণ্তীম্গলে চণ্তীর, মহাভারতে কষে, বৈষ্ণব চরিতে 
চৈতন্যের, নাথ সাহিত্যে গোরক্ষ-ময়নামতীর | শিব প্রকৃতির দহিত যেখানে 
মিল সেখানে যেমন তিনি আপিযাঁছেন, যেখানে বিবোধ সেখানেও বাঁদ যান নাই! 
-বিপবীত চিত্ত সমদ্বয়ের এই কাককার্ধ পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।* বাঞ্গাদী কবি 
ইহার ছারা উদুদ্ধ হইন্লাছেন। 
বাংলার মন্গলকাবাগুলি এক হিসাবে জাতীষ কাব্য । ইহাদের মধ বাংলার 
প্রাকৃত জীবনধারা একটি নিটোলরূপ পদ্বিগ্রহ করিয়াছে । বাদ্দালীর শ্ব্প সুখ 
ও বিপুল দৈম্তের গৃহ জীবন, দাম্পত্য জীবনের হাসি-মশ্রুর অদ্ভুত সমাবেশ, 
স্বজন পরিজন পর্বিবৃত সংসার-_এই প্রাকৃত জীবনবোধের ভিতর ধোধকরি একটি 
মাধুর্য আছে। বাংলার কবিক্ল এই বেদনা! মিশ্রিত মাধুরষের কাব্যব্বপ দিযাছেন। 
ইহাঁরই 01586 781810) হইলেন শিব। সেইজন্ত শিবকে ধেন্ে বিভূষিত 
করিয়া, ভন্মকে বিভূতি জ্ঞান করিয়া বাঙ্গালী তাহাকে আরাধ্য দেবতারপে গ্রহণ 
-করিয়াছে। সাংস্কৃতিক সংঘাতে উচ্চ জীবন ধারার সহিত অভিযোজন আব্স্তিক 
“হইলেও এই অস্তরতম রূপটিকে বাঙ্গালী বিসর্জন দিতে চাহে নাই। সেই জন্ত 
পৌরাণিক চেতনার আত্যন্তিক আঁরোঁপণ হইলেও এই একাস্ত বাস্তবরূপটি শিবের 
মধ্যে অঙ্ষু্ রহ্যাছে। মঙ্গলকাব্যে শিব পৌরাণিক চেতনায় অনাসক্ত বৈরাগী আঁ 
লৌকিক চেতনায আসক্গ্ৃহী। শিবচরিত্রে পৌরাণিক ভাবের এইক্প স্বীকরণ 
ঘটিযাছে। 
শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হইবার পূর্বে বাংল! দেশে শিবের গীত প্রচলিত ছিল। 
গ্রাচীন বলিয়াই বোধকরি ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক অংশের প্রীধান্ত ছিল না। 
আবার শিবমঙ্গল কাবোর যাহা সন্ধান পাওযাঁ যাইতেছে, তাহা সগুদশ শতকের 
পূর্বে নহে। স্ৃতরাং শ্বাভাবিক ভাবেই ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা 
*অনেকখানি আনিয়া পভিয়াছে। 
শিবমঙ্গল কাব্যের অন্তম শাখা মৃগলুব্ের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে পুরাণ আশ্রিত । 
“বিভিন্ন পুরাণের মুচুক্ন্দ রাজার কাহিনী হইতে ইহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, এই 


পৌরাণিক চেতন! ও বাঙ্গীলী মানস ১৩ 


কাব্যে লৌকিক চেতনার অবকাশ কম। পণ্তিতগরণ অন্্মান করেন১* লৌকিক 
শিবের উদ্ভব ভূমি হইতে বহু দূর অঞ্চলে মৃগলুন্ধের কাহিনী প্রচলিত হইযাছিল্‌ । 
সেইজন্থ ইহাতে লৌকিক প্রভাব পড়িতে পারে নাই। 

বাংলার বছল প্রচারিত মঙ্গল কাব্য হইল যনপামঙ্গল। এই মনদার উৎপত্তি 
আর্ধেতর সমাজে । অর্বাচীন পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ দেবী ভাগবত, বর্ম 
বৈবর্ত পুরাণ প্রভৃঘিতে মনসা দেবীর উল্লেখ পাওয়া! যাঁষ। মনস! দেবী যে 
ত্রমশঃ ক্রমশঃ মাজে উঠিতেছিলেন, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয় 1 মহাভারতে 
নাগরাজ বাস্থকি ভগিনী জরতকারুর উল্লেখ পাওয়া যাষঘ। বাংলা মনসা মঙ্গলে 
কালক্রমে এই জরৎকারু ও মনসা অভিন্ন হুইযা গিয়াছেন। মনসামঙ্গলের' 
ধারায়ও প্রথম দিকের কবিদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার একান্ত অভাব দেখ! 
যাঁয়। পরে যত শেষের দিকের কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া বাধ, ততই ভীহাঁদের 
কাব্যে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাঁয়। এইজন্ত নারায়ণদেব হইতে 
বিজয় শুপ্ডের কাব্যে পুরাণের উপাদান বেশী। আবার জীবন মৈত্রে আরও বেশী। 
আবার একই কাব্যের অঙ্থলিখন হইয়াছে বিস্তর। ইহার ফলে কাব্যের মধ্যে 
লেখকদের সময় অন্থুপাঁতে পৌরাণিক উপাদানের তারতম্য ঘটিযাছে। 

লৌকিক দেবী চণ্ডয একই ভাবে আর্ধ সমাজে গৃহীত হুইযাছেন। এই” 
চন্তীর লৌকিক রূপ ছুইটি-_ প্রথম, তিনি শিকারী ও পশুকুলের দেবী, কাঁলকেতৃ-_ 
ফুল্পরা কাহিনীর মধ্যে যে দেবী রহিষাছেন ৪ দ্বিতীয়, তিনি হুইলেন মঙ্গলচণ্তী, 
ভক্তকে যিনি সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ধনপতিশ-্রীমন্ত উপাখ্যানের 
চণ্তী। ছুই কালের ছুই শুরের দেবী ও দেবকাহিন) একত্রে মিশিয়! গিয়া! উচ্চতর+ 
শ্রেণীর আরাধা! পৌরাণিক দেবী দুর্গা ও চণ্তীর সংগে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। 
সমাজের স্ত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা অনেক পরে প্রবেশ করিয়াছে। 
বছদিন এই স্ত্রী সমাজ বক্ষণশীলতায় আবদ্ধ থাকিযা৷ আপনাদের ধর্ম কর্ম করিয়াছে । 
পুরুষ সম্প্রদ্দাষ এই প্রভাব কাটাইয়! পৌবাঁণিক দেবতার কল্পনা! করিধাছে।, 
পরে ইতিহাসের অগ্রগতিতে এই দেব্তা লৌকিক স্তব্ধ হইতে পৌরাণিক স্তরে 
উন্নীত হইলে পুরুষ সমাজও ইহার পুজ! করে। ধন্পতি সদাগরের চণ্ডী পূজার 
বিরোধিতা এই সত্য প্রাণ করে।১3 

শিবাষনের শিব পৌনাঁণিক প্রভাবে যেমন লৌকিক ব্বপ পরিহার কৰিতে 
পারেন শাই, চণ্ী মঙ্গলের ঢই লৌকিক দেবীও ত্মেনি পৌরাণিক দেবীর সহিত- 
সবীংশে এক হুইতে পারেন দাই। দ্ববে চণ্তীম্‌ঙ্গল কাব্য ধারায় শেষের দিকে. 


3৪ পৌরাণিক সংস্গতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ক্রমশঃ ভ্রমশঃ পৌরাণিক চক্তীরই প্রাধান্ত কুচিত হইয়াছে মুকুন্দরাম পরবর্তী 
ভয়নারা়ণ সেন, মুক্তারামি সেন প্রভৃতির হাতে মার্কগেয় পুরাণের চহী বা তর্গারই 
-প্রতিষ্ঠ। ঘটিয়াছে। 

মধ্য যুগের মহলকাঁবো দটটি ধারা স্পষ্ট দেখা বার । একটি লৌকিক ধারা 
অপরটি পৌরাণিক ধারা । লৌকিক ধারাকে কেন্দ্র করিয়া গভিয়া উঠিয়াছে মনসা 
মঙ্গল, চ ীমঙ্গল, ধর্মমঙ্ষল, শিবায়ন, শঈতলামঙ্গল প্রভৃতি এবং পৌরাণিক ধারার 
অন্তূক্তি করা ঘায় ছর্গামদ্ল, ভবানীমন্গল, হুর্মঙ্গল, গৌরীমঙ্গল প্রভৃতি 
প্রথম শাখার উৎপত্তি অনেক প্রাচীন কালে | সমাজের বহনান লোক চিন্তায় এই 
লৌকিক দেব্মাহাগ্যের কাব্য চলিগ্া আঁদিতেছিল। তু আক্রমণের 
আভ্যন্তননীণ সংকট এবং নংঘাতে সমাজের সর্বস্তরের মিলন অপরিহার্ধ হইতেছিল। 
পৌরাণিক প্রভাব এই অবস্থাগ্স লোঁকচেহনাঁর কাব্যগুলিকে উচ্চ বর্ণের গ্রহণ 
যোগ্য করিতেছিল। ধদিও ইহারা সর্বাংশে লোকচেভনাঁকে পরিহার করিতে 
পারে নাই, তথাপি পৌন্বাণিক পরিমগুলে কাব্যগুলির বহুল পরিবর্তন ঘটিযাছে। 
আবার পৌরাণিক ভাবধারার হুবহ প্রকাঁশ ঘটিয়াছে অন্য কতকগ্লি মঙ্গলকাব্যে। 
ইহাদের যধ্যে আবার লোকচিন্তার প্রভাব পড়িরাছে। মঙ্গল কাঁব্যের কাঠামো! 
এক্ষিয়াই পৌরাণিক চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটিগ্নাছে। এই উভর চেতনার প্রভাবে 
মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীকুল একটি মিশ্ররূপ পহিয়াছে ৷ শেষ পর্যন্ত এই পৌরাণিক 
চেতনার প্রতিষ্ঠা ঘটিক্জাছে বা বায় কেননা যোঁডশ শতাব্দী উত্তর নঙ্গল কাব্যি- 
গুলিতে লৌকিক চেতনা শীণতর হ্ইয়াছে। বাংলা দেশে যে বৃহ ভারত ধর্মের 
প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছিল সেই এঁতিহাসিক ইঙ্দিতটুক ইহার মধ্যে রুচিগ্া উঠিয়াছে। 


অনুবাদ কাব্য 8 রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কথা ॥ 
মধ্য যুগের ্রিধা বিভক্ত সাহিত্যের মধ্যে অনুদাদ কাব্াগুলি ন্ভতম | 
ইহাদের মধ্য দিয়া ভারতীয় পৌরাণিক চেতনা যেমন লোঁকমানিসে সঞ্চারিত 
হইয়াছে, তেমনটি অন্য কিছু ছারা হয় নাই। ইহাও এক গ্রকার মুসলমান 
বাজিত্রের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া । এই বিদেশী শাসনে ত্রাঙ্ষণ্য প্রভাব সুর হট! 
পড়ে। প্রথমতঃ নভ্যতা নংগ্কুতিভে এই শাসককুল ভিন্ন গোত্রীয়, ছিভীয়তঃ 
বাংলা দেশে বাঁছকার্ধ পদ্ধিচালনাক্র ইহার] সংস্কৃত অপেক্ষা বাংলাকেই প্রাধান্য 
-দিয়াছিলেন। ন্তরাং ত্রাক্দদ্য নংস্কৃতিকে আসিঙ্গ বিপর্ধর় হইতে রক্ষা করিবার 
জন লোকমানসে ইহার প্রচার প্রয়োজন হইয়াছিল। 


পৌরাণিক চেতন! ও বাঙ্গালী মানস ১৫ 


অন্মান করা যায়, অন্বাঁদগুলির প্রথম অভিবাক্তি ঘটে কথকতার মধ্যে । 
কথক সংস্কৃতের ভাঁগাঁর হইতে বিবিধ কথ! কাহিনী সহজভাবে লৌক সমাজে 
পরিবেশন করিতেন। পরবে ইহার প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখিয়া! হ্থসংবদ্ধ ভাবে 
অনুবাদের প্রয়াস দেখা! যায় । 

বাংলা অনুবাদ কাব্যগুলির মধ্যে প্রথমে ব্বামাঁঘণকে উল্লেখ করিতে হয়। 
ইহার পথিকৎ হইলেন কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাঁসের আত্মপরিচয় ও অন্যান্ত বিষয়ের 
অবভারণাঁর উপর নির্ভর করিয়া কৃত্তিবাসের সময়কে শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগ ধর! হইয়াছে ।১২ কৃতিবাস বাঁলীকি বাষাম্ছণের যে অগ্রবাদ করেন, 
তাহাই বাংল! বাঁমায়ণের আদি গ্রন্থ। অবশ তাহার পূর্বে বাংল! দেশে কিছু 
কিছু রামকথার প্রচলন ছিল। তুকাঁঁ বিজযের পূর্বে অভিনন্দের “বামচরিত+ এবং 
সন্ধাকর নন্দীর রাষচরিতের সন্ধান পাওয়া যায় । চর্যাপদের কোন পদে অধ্যাপক 
মনীন্ত্র বস্থ যোগবাশিষ্ট বামায়ণের কোন উপাঁদান আছে বলিয়। মনে করিয়াছেন। 
প্রঃ কীর্তনের মধ্যেও হহমানের দৌত্য এবং লঙ্কাকাণ্ডের ইঙ্নিত আছে। 
বিদ্তাপতি টৈষণবকবিতা এবং হরগোৌনী বিষয়ক পদের সংগে কিছু কিছু বাম 
সীতা বিষ্নক পদও লিখিয়্াছেন। কিন্তু এই সম্ত বাম কথার মধ্যে কোন 
প্রবল ভক্তিবাদের চিহ্ন নাই । ফৃত্তিবাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম ভক্তিবাদের উচ্ছৃসিত 
শ্রকাশ দেখা যায়। 

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বান্সীকি রামায়ণ হইতে বহুলাংশে দ্বতন্তর। বান্সীকির 
বাঁমচন্্র পূর্ণ মানব । রামচন্দ্রের উজ্জ্বল নরমছ্মাকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। 
"তবে বালকাঁগড এবং উত্তর কাণ্ড দেখা বায় রামচন্দ্র বিষ্যুর অবতার বা সাক্ষাৎ 
নারায়ণ। বাজ্সীকি বামায়ণে এই ছুই কাণ্ড পরবর্তী যৌজন! বলিয়া! পণ্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করাছেন। যাহা হউক, এই নাবায়ণী বিভূতির অন্তরালে বাঁষের 
নরমহিমাকে বাল্সীকি খর্ব করেন নাই। অনুমান কন! যাস, বাক্মীকির রচনায় 
পরবর্তী হস্তক্ষেপের ফলে তাহার মহাকাঁব্যে বিকুপ্রভাঁব পড়িয়াছে। অধ্যাত্ম- 
বামায়ণে রামচন্দ্র পূর্ণবরন্ধ বলিয়া শ্বীকৃত হইন্বাছেন। 

বান্সীকি বামার়ণের এই প্রচ্ছন্ন ভক্তিবাদ বাঙ্গালী কৰি ফৃত্তিবাঁলের হাতে 
একেবারে নিরুশ ভক্তিবাদে পরিণত হইয়াছে । ভীহার মধ্যে বৈষ্ণব ভক্তি 
এবং শাক্ত ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বাংল! দেশে বৈষ্ণব ভাবধারা! ক্রমশঃ 
ক্রমশঃ ছভাইয়া পডিতেছিল এবং অপর দিকে শাক্ত ভক্তিবাদের কন্ত আও 
বাঙ্গালী জীবনকে সিক্ত করিভেছিল। কৃত্তিবীস শ্বাভাবিক ভাবেই এই 
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ভিবাদের ছারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শুধু বাংলাদেশের ভক্তিবাদ নহে, উত্ত- 
ভারতের রাঁমভক্তি শাখাও তখন গভিঘা উঠিযাছে। ইহাবই কোন তরঙ্গ বাংলা 
দেশে আসিয়া পড| বিচিত্র নহে । হ্তরাৎ বহির্বাংলা এবং অর্তবাংলাঁর ভভিবাদের 
প্রাবলো ফ্ৃত্তিবাসী বামায়ণ যে ভক্তি আশ্রয়ী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
আবার রামভক্তিবাদ উত্তর ভারতের কৃষ্ণভক্তিবাদের আত্তরধর্ম দ্বার! প্রভাবিত 
হইয়াছে। কৃঝের মহৎ ভাঁগবতমহিম! রাঁমচরিত্রে আরোপিত হইয্াচছে। 
কত্তিবাসের পক্ষে সেইজন্য রামচন্দ্রকে অবতার করিয়া তোল! অসম্ভব হয় নাই। 
কৃতিবাসী রামায়ণ সম্বঘ্ধে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্থচিস্তিত মন্তব্য 
করিযাছেন £ “বাংলাদেশে দ্াদশ শতান্ধী হইতেই প্রচ্ছরর ভাবে ভক্তির শোত 
বহিতেছিল। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণৰ এই উভয় প্রকার ভ্তিরস 
বাঙ্গালীর শ্বাভাবিক চিত্তধর্মের সহিত একীভূত হইয! গিয়াছে। কৃত্বিবাসী 
রামাযণে রামচন্দ্র কখনও ব্রন্ধ সনাতন, কোথাও বিষুঃর বংশাবতার, কোথাও 
বা ভক্তের ভগবান। কখনও বা রামচন্দ্র ও দেবী চণ্তীর মধ্যে বাঁৎসল্য সম্পর্ক 
স্থাপিত হুইয়াছে। ধাহার৷ মনে করেন যে, পরবর্তাঁ কালের বৈষ্ণবগণ রামকে 
চৈতন্তের সমপর্ধাযে তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং ভাহার জের মিটাইবার জন্য শাঁক্তগণও 
ভরীরামচন্দ্রকে দিষা চণ্ভীপুজা করাইযা লইযাছেন এবং এইভাবে রামায়ণ 
বৈষ্ণব ও শাজের যুগপৎ হস্তক্ষেপ ঘটিযাছে, তাহাদের সেই মত ও মন্তব্য বিচার 
প্রসঙ্গে মনে হয় যে, বামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ঞৰ প্রভাব থাকিলেও তাহার অন্তরালে 
যে দলবিশেষের সজ্জান ও স্পষ্ট প্রয়াম ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার যুক্তি সংগত 
কারণ নাই 255৩ 
এইভাবে ফৃত্তিবাদের ভক্তিবাদকে বাঙ্গালী জীবনের ত্বতঃস্ফুর্ত ভক্তিবাদ বলা 
যাষ। বাঙ্গালীর এই অত্তর-চেতনার দিকে লক্ষ্য বাঁখিয়া কৃত্তিবাস বিভিন্ন 
উৎনের ভক্তির মধ্যে পেতুবদ্ধন করিয়াছেন। তীহার এই ভক্তিবাদ সহজসাধ্য 
হইয়াছে নানা পুরাণ কথা এবং রাম কথার আশ্রষ লইবার জন্ঘ। তিনি বান্সীকি 
রামাঁয়ণের অনুবাদ করিলেও ইহার আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। আবশ্তকমত 
তিনি গ্রহণ-বর্জন করিয়াছেন, অন্তান্থ বামকথা ও পুরাণ হইতে কিছু কিছু কাছিনী 
সংগ্রহ করিগ্াছেন এবং কিছু কিছু যৌলিক সংষোজনও করিয়াছেন। 
অধ্যাপক মনীন্দ্র বস্থ অনুমান করেন১* বালীকিব পূর্বনামে দশ্যবৃতির কথা 
অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে গৃহীত, দেবী ভাগবত ও মার্কগেয় পুরাণ হইতে হরিশচন্দরের 
উপাদান গৃহীত, দুর্গাপূজার বিবরণ দেবী ভাগবত, বৃহঘর্ম পুরাণ এবং কাঁলিকা। 
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পুরাণ হইতে সংগৃহীত। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে শরিববন্দন৷ আত হইয়ীছে 
কুর্মপরাপ, শিবপুর এবং অধ্যাদ্ম মীন হইতে। ইহা ছাঁড! লবকুশের যুদ্ধ 
বিবরণ পদ্মপুরাণ ও ধৈর্মিনি ভাবত হইতে, বনবাসে সীতাকর্তৃক গয়াধামে 
শিওদান শিবপুবাণ হইতে, হুমানের বক্ষবিদীরণ ও বাঁমসীতার মৃতি প্রদর্শন 
অধ্যাত্ব রামায়ণ হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার ওঁধধ আঁনিবার' 
সময় হ্চ্মাঁনের সহিত কালনেমির যুদ্ধের বিবরণ অধ্যাত্ম বাঁমায়ণে আছে । 
্বন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডের জটাঁয়ু. উপাখ্যান তাহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। 
ইহ! ছাডা ভটিকাব্য ইত্যাদি সংস্কৃত কাবা নাঁটকাছির প্রভাবও তাহার মধ্যে 
আছে। 
_ মোটের উপর বলা যায়, বাঁজীকি বামার়ণ যেমন একটি একক রচনা নয়, 
কত্তিবাঁনী রাঁমায়ণও তেমনি একক রচন! নয়। সহত্র হন্তের প্রমাঁধন কলায় 
এই কাবা যুগে যুগে বর্ধিত হইয়াছে। সব কিছু মিলিযা! একটি ফলঙ্রুতি 
ঘটাইয়াছে_-তাহা হইতেছে উদ্ছেল তক্রিবাদ । “মূরা মরা উচ্চারণে দ্য বুদ্াকরের 
মুক্তি আনিয়াছে, তেমনি রাঁম বাম উচ্চারণে মহাঁপাতকেরও মুক্তি আঁলিবে, 
তাহাই কৃতিবাসের আশ্বাসবাণী। 

কত্তিবাদের পরে যৌডশ শতাব্দী হইতে রামাধণ অহ্বাঁদের ধারার ব্যাপকতা! 
লগ্য করা যাষ। ম্ধ্য যুগের অহ্বাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্ধ (১৬ শ) কৈলাস বস্ছ 
€১৬শ), চন্দ্রাবতী (১৮শ), গুণরাজ খা (১৭ শ),ঘনস্তাম দাস (১৭ শ), 
তবানী যোষ (১৭ শ), ঘিজ লক্ণ (১৭ শ), রামশংকর (১৭ শ), রামানন্দ 
ঘোষ (১৭শ), শঙ্কর কবিচন্ত্র (১৮শ) গ্রভৃতি কবিদের রাঁমার়শের উল্লেখ 
পাওয়া যাঁষ। ইহাদের মধ্যে অস্ভুতাচার্ের রামায়ণ বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিম্বাছে। বান্সীকি রামাঁষণ ছাভা অভ্ভুভাচার্য সংস্কত অদ্ভুত বাঁমারণ, অধ্যাত্য 
থামার, রঘুবংশ, ও অন্থান্ত পুরাণ কথ! হইতে বাঁমকাহিনী সংগ্রহ করিযাঁছেন। 
পরবর্তীকালে ফতিবাসের রচনায় অদ্ভতাচার্ধের বাঁযায়ণের অনেক অংশ অনথপ্রবিষ্ 
হইয়াছে। কৈলাস বন্থর রামায়ণ সংস্কৃত অদ্ভুত বামাযণের মৃলামগ অঙ্থবাদ। 

সমন্ত অহ্বাদকের স্কুলেই সম্পূর্ণ রামায়ণ অহ্বাদ করেন নাই। কেহ কেহ 
সমগ্র নামায়ণ, আবার কেহ কে এক একটি পালা বা কাণ্ড অনুবাদ করিযাঁছেন। 
অন্থবাদগুলির যধ্যে লক্ষণীয় এই যে, এইগুলি আছি বাল্দীকি রামায়ণ অপেক্ষা! 
সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং বামাষধণকে অরুণ 
লে খন বৈ ও নানা উপকাহলীতে এই করছে নে র্‌ 
এ 
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॥ মহাভারভ | 

বাংল! সাহিত্যে মহাঁভারতী কথা ব্বামায়ণ হইতে পরে আসিয়াছে । বোধ 
হয মহাভারতের বিরাট কর্মকাণ্ডের সহিত বাঙ্গালীর প্রাণের সায় ছিল না। 
বামায়ণের সহজ গাহ্‌ন্থ্য কথা যেমন সহজেই বাঙ্গালীর মর্মে প্রবেশ করিয়াছে, 
তেমনি মহাভারতী উত্তেজনা তাহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই । এইজন্ত 
মহাভারতের অঙ্বাঁদ আরম হইলে ধীরে ধীরে তাহাতে বাঙ্গালী মনের ভাবারোঁপ 
কর! হইযাছে। 

বাংলা ভাষাঁষ মছাকাব্যগুলির অঙ্গবাদের একাধিক কারণ আছে। ব্রাক্ষণ্য 
সংস্কৃতির লোক প্রচার একটি বিশেষ কারণ সন্দেহ নাই। মুসলমান রাঁজশাঁসকগণ 
এই সংস্কৃতির গুঢ অর্থ হয়ত বুঝিতে পাঁরেন নাই। হারা এ দেখীয় পুরাণ 
সাহিত্যের বাহিরের দিক দেখিয়! নিশ্চয় মুখ হইয়াছিলেন। তুকাঁ বিজয়ের পর 
যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই শাঁমনকার্ধে হিন্দুদের সহযোগিত! অপরিহার্য 
হইয়া উঠিতেছিল। আবার রাঁজকার্ধে তাহারা বাংলাভাঁষাঁকে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই অবস্থায় বাংল! ভাষায় শা ও মহাকাব্যাদি শঙ্চবাদ করার হুবর্ণ স্থযোগ 
'মানিয়াছিল। ডঃ দীনেশ পেন এই মূসলমান আহ্কুল্য সন্বদ্ধে গভীর উক্তি 
করিয়াছেন £ 


বিগ্ভার অর্ণবধান সদৃশ, দেবভাঁষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান ট্ুলোপগ্িত- 
গণের বাঞ্ষালা ভাষার প্রতি বিজাতীয় গ্বশার দরুণ নামাঁদের দেশের ভাষা বে 
কোন কালে বাঁজছারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান 
প্রাধান্য কালে বাঁদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়! গিয়াঁছিলেন, তীহাদের 
দলিলপত্রও অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। তাঁহার! হিন্দুর 
পুরাণ ও অপরাঁপর শাঙ্কের মর্ম জানিবার জন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কাত 
সম্পুর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গালা তীহাদের কথ্য ভাঁষা ও হুখপাঠ্য ছিল, 
এজন্য ভাছারা হিঙ্ুর শানগ্রন্থ ভর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদদিগকে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন ।১« 


কিন্ত এই প্রশত্তি কিছু অতিরঞ্চিত হইগ্রাছে বলিয়া মনে হুয। অনুবাদ 
সাহিত্যের ব্যপিকতা মুষ্টিমেয় নরপতির পৃষ্টপোষকতাঁর ফল নছে। ভীহাঁদের 
পৃষ্টপোঁধকতা অবশ্য ছিল। কিন্তু ইহার অন্তরালে লোকমানসের স্বতন্ত্র প্রেরণা 
ছিল, আবার ব্রাচ্মণ্য সংস্কৃতির সুপ্রচারের গভীর কামনাও ছিল। বাংলা- 


পপ 
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সাহিত্যের এই যুগে এমন ছুইটি বিপরীতমুখী চিন্তাধারার অদ্ভুত কাকতালীষ 
'যোগাধোগ ঘটিয়াছে বলা! যায় । 

মহাভারতের অনুবাদ প্রথম আরম্ভ হয় যোঁডশ শতাব্দীতে হোঁসেন শাহী 
“আমলে । হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁন চট্টগ্রাম জয় করিষ! সেখাঁনকার 
শীসনকর্ত। হন। মুসলমান হইলেও ভিনি হিন্দু সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন। 
সহারই নির্দেশে তাহার ন্ভাঁদদ কবীন্ত্র পরমেশ্বর "পাগুবব্জিয় পধ্শালিকা? 
বচন! করেন। যতদূর জানা যায ইনিই মহাভারতের আঁদি অন্বাদক। ডঃ দীনেশ 
বসেন সপ্তয় নামক এক ব্যক্তিকে প্রথম অন্বাঁদক বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এ 
সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। অবশ্ত সাম্প্রতিক গবেষণায় সঞ্জয়ের অস্তিত্বের অন্কুলেই 
সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । যাহ! হউক, ববীন্দ্র পরমেশ্বর প্রায় সমগ্র মহাভারতের 
'্ভাঁবানুবাদ করেন। তাহার মহাভারত 'পরাঁগলী মহাভারত” নামেও পরিচিত। 
“তিনি অন্থ্বাদে “াঁসভারত” অপেক্ষা “জৈর্মিনি ভারত হইতে বেনী উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

পরাগলের মৃত্যুর পর তাহার পুজ ছুটি খানও এইরূপ কাব্য বচনার 
পৃ্ইপৌষধকতা করিয়াছেন ৷ তাহার নির্দেশে সভাকর শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 
'অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারত অন্বাদ করিয়াছিলেন 
ৰ্লিয়া তাহার অশ্বমেধ পর্ব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল । শ্রীকর নন্দী তাহা বিস্তৃত 
ভাবে অঙ্থবাঁদ করেন। 

এই সমস্ত অস্থবাদে জৈমিনি ভার্তকেই বিশেষ ভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে। বোধকরি গল্পের ভাগ বেশী বলিয়া ব্যাস মহাভাঁরতেত্র তেমন 
গ্রচলন ছিল না। অধ্যাপক বস্থ অন্থমান করেন ১৬ ব্যাঁস ভারতের আদর্শ 
প্রতিহত করিয়াছেন বিজয় পণ্ডিত। সপ্রয় ও কবীন্দের বচন। প্রযৌজনমত গ্রহণ 
ও বর্জন করিয়া বিজয় পণ্ডিত ব্যান মহাভারতের প্রচলন করিয়াছেন। ষোডশ 
€ সপ্তদশ শতকে অসংখ্য মহাভারতের অনুবাদ হইলেও কাঁলজম্নী খ্যাতি 
কাশীরাম দাসের । এক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের মত কাবিরাম দাসেরও অবিসংবাদিত 
শ্রেষ্ঠত্ব ৷ বাঁদসভার কাৰ্যকে তিনি জনসভার হাতে তুলিয়া দিযাছেন। তিনি 
নিজে হুযত সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করিয়া! যান নাই, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় 
নাই। কাশীরাম দাস ব! তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ন্বরাঁষ বিনিই কাব্যটি সম্পূর্ণ কবুল, 
"তাহা বাঙ্গালীর কাঁছে পরম সমাঁদরে গৃহীত হইয়াছে । 

মহাভারতের বীর চরিঅগুলি কাশীরামের হাতে বাঙ্গালীর ব্ূপ পাইয়াছে। 


২* পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বসাছিত্য 


বাংলাদেশ এই লময় চৈতন্য সংস্কৃতিতে প্রাবিভ। জীবনের সর্বব্ই করুণা এবং 
কোমলতা। ইহার ফলে মহাভারতের শোরের চিত্র মাধুর্ষে মণ্ডিত হইগাছে। 
বাংলা দেশের ভক্তিবাদ 'তখন স্ুপ্রতিষিত রূপ লাভ করিয়াছে । ভক্তি মিশ্রিত 
সহজ ধর্থবোধের দ্বারা জাতীয় জীবন গভিয়া! উঠিয়াছে। কাগিদাসী মহাভারত 
ইহার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রঙ্গ! করিয়াছে। 

কু্তিবানী রামায়ণের মত কাশীদাসী মহাভারতও একক রচনা নয়! 
অসাধারণ জনপ্রিয়তার ভন্ত বহু কৰি ক্রমে ক্রমে কাশীরাম দাঁসের মধ্যে আপন 
বুচনা সংযোজন করিয়াছেন। 

॥ পুরাণ ।1 

মধ্যযুগের পুরাঁণ অন্থবাদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাগবত 
পুরাণের অন্গবাদ। শ্রুচৈতন্তদেবের সুমঘ ষে ভাগবতধর্ম গভীর মহ্মা! লাভ করে 
তাহার সুচনা হয় মাঁধবেন্্র পুরী প্রমুখ ভাগবত গ্রচাঁরকদের মধ্যে | যালাঁধর 
বন্ত শ্ীরুষ্বিজয় কাব্যে (১৪৮০ গ্রীঃ) অঙ্গরূপভাবে বাঙ্গালী সমাজে প্রথম ভাগবত 
পরিবেশন করেন। ভাগবভের দশম ও একাদশ স্বদ্ধ লইয়! শ্রঃফবিজয় কাব্য | 
ইহার মধ্যে প্রীক্ুক্েের বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা ও দ্বারকা লীলা! বর্ণিত 
হইযাছে। ইহাতে ভক্ভিবাদ অপেক্ষা শোর্ধের পরিচয় অধিক তাহা সহজেই 
অন্মান করা বাষ। তুকর্ণ আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে একটি 
*অমাষী শক্তির উজ্জল শিখা' প্রজ্ল্ন করাই হয়ত কবির কামনা! ছিল। সেই 
জন্য মালাধর বন্ত তাঁহার কাব্যে বূলতঃ শ্ীক্ষ্চের এশবর্ঘন মৃত্তিরই পরিচয় 
দিয়াছেন। মহাপ্রভু অবশ্ত ইহাকে তক্তিরসের অন্যতম উৎ্সরূপেই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন- প্নন্দের নন্দনকু্* মোর প্রাণনাথ । এই বাক্যে বিকাইন তাঁহার 
বংশের হাত 1” তবুও ইহা ঠিক মধুররসের উচ্ছৃসিত প্রল্রবণ নহে। পরন্ত 
ইহার ভক্তিবাদ ভাগবত বর্ণিত বৈবীভভ্তি, ঘআস্মনিবেদন মূলক গোঁভীর বৈধ 
ভক্তি নহে1১* গোঁভীয় বৈষ্ণব সমাজের বাগামুগা ভক্তি চৈতন্যদেবের সময়ে 
সর্বাত্মক প্রভাব বিশ্বার করে । ইগা পরবর্তী ভাগবভ অ্বাদগুলিকে মধুর রসে 
অভিষিক্ত করিয়াছে! শ্রীহৃষ্ণবিজর় গ্রন্থের উপর পরবর্তী কালের যত হস্তশ্গেপ 
ঘটিযাছে, ততই ইহাঁর ভাঁবধর্মের রূপান্তর ঘটিয়াছে। 

যোডশ শত্াঁী একান্তভাবেই ঠবঞ্বধুগ । ভাগবতের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে 
ইৈষণব ধর্ষের পুটি ঘটিয়াচে। অবশ্য ভচৈতন্ত প্রবর্তিত গোডীয় বৈষাৰ ধর্ম 
ভাঁগবতের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ভাগৰতের এর্বরধলীল] 
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বহুলাংশে যধুরলীলায় পর্যবসিত হইয়াছে । যোডশ শতকের রঘুনাথ ভাগবতা” 
চার্ের শর প্রেমতরক্নিনী* সমগ্র ভাগবতের অহ্থবাঁদ। মালাধর বন্থর অনুবাদ 
অপেক্ষা ইহা পূর্ণতর। ইহাতে মুল ভাগবতের তাৎপর্য অনেকাংশে রক্ষিত 
হুইস্থাছে জন্দেহ নাই। মাধবাচার্ধের শরীকষঞ্চ মঙ্গল” মূলতং ভাগবতের দশম 
কদ্ধের অনুবাদ । তবে কবি হরিবংশ, বিষুতগুবাণ ও অন্যান্ত পুবাণ কথা 
হুইতেও বহু উপাদান সংগ্রহ কবিগ্লাছেন। যোভশ শতার্বীর অন্যান্ত ভাগবত 
রচয়িতাদের মধো কুচ দাসের "মাঁধবচরিত, কবিশেখর দেঁবকীনন্দন সিংহের 
এগেপালবিজয পাঁচালী” ছখী শ্তামাদাসের “গোবিন্দ মঙ্গল" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 
সগ্তদশ-মষ্টাদশ শতাবীতেও ভাগবতের ধারা চলিয়। আসিয়াছে । এই সমন্ত 
অঙ্থবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভাগবণ্তকে লোকপ্রিয়্ কাব্য হিসাবে 
প্রচলিত করা৷ স্ইজন্থ ভাগবত বহিভূ্তি ফ্ষ্লীলার অনেক উপাদানই 
এইগুলিতে শঙ্গিবিষ্ট হইঘ্াছে। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলা 
ইত্যাদি লোকপ্রিয কঞ্চলীলার় যেমন প্রবেশ ঘটিয়াছে, তেমনি ভাগবত বহিভূ্তি 
রাধা-চরিত্রও ধীরে ধীরে প্রাধান্ত পাইয়াছে। বাংলার ভাগবত কথা পরিণতিতে 
বাঁধাফষ্ক প্রেম লীলাকেই উপজীব্য করিধাছে। 

মধ্য যুগের অন্বাঁদ সাহিত্যে বাঙ্গালী মানসের একটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। মূল রামাঁষণ এবং মহাঁভারতকে অঙ্থ্বার্দ করা হইলেও কেহই প্রা 
বথাষথ অনুবাদ করেন নাই। একদিকে বিদেশী শাসক সম্প্রদা্র ধেমন চিত্তাকর্ষক 
কাহিনীর ভক্ত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গালী জননাধারণেরও গল্পরসের 
খতি সহজ আকর্ষণ ছিল। ইহার জন্য অন্বাদগুলির মধ্যে প্রচুর গল্প উপাদান 
সংযোজন করা হুইয়াছে। সংস্কৃত পুরাণ ইত্যাদি হইতে নানাবিধ কাহিনী 
উপাখ্যান আহরণ করা হুইযাছে। রামায়ণ শাখায় এইছন্ত অদ্ভুত বামাষণ এবং 
অধ্যাত্ম বামার়পের প্রভাব অধিক পডিযাছে এবং মহাভারত শাখাষ ব্যাঁসভারত 
অপেক্ষা জৈমিনিতারতের ছায়াপাত হইযাঁছে বেশী । পৌধাণিক কর্থাবস্ত 
উভয় কাঁবোর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে এবং অঙ্বাগুলি মৃপ আদর্শ হইতে অনেক- 
খানি সরিষা আসিয়াছে । মধ্যযুগে গীতি-কবিতার ক্ুরনুর্ছলার মধ্যে বাঙ্গালী 
মানসের যে ভাবাতিশয্য দেখা! ধাষ, ভাহা এই কথাবস্তর মধ্যে বাস্তবনিষ্ঠ 
হুইযাছে। ইহা! তাহাদেব জীবন গ্রীতিরই পরিচয় দিয়াছে । বাজজনৈতিক 
'সংঘাতে বাংলার পল্লী্রাণ বোধ করি একেবারে নিঃশেষ হইয়া বায় নাই! এই 
শংকা সংকট এডাইয়! জীবদকে কিভাবে উপলদ্ধি করিতে হয, তাহা বাঙ্গালী 


২২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


জানিযাছে। ইতিহাসের প্রমত্ততা তাহার গৃহজীবনের শাস্তিভঙ্গ করিতে 
পারে নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, মহাকাবাগুলি বাঙ্গালীর জীবনকাব্য হুইয়াছে। বাঙ্গালী চিত্তের 
কোমলতা ও পেলবতা মহাকাব্যের কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়াছে । যে বিশু 
ভক্তিবাদ বহিরাংলায় উৎপন্ন হইয়াছিল, বাংলা দেশের মাটি ও মনের লান্গিধ্যে 
তাহা যেমন প্রেমধর্মী হইয়া পডে, তেমন মহাঁকাব্যিক জীবনাদর্শও গৃহধর্মী 
বাঙ্ালীর জীবনাদর্শ রূপান্তরিত হুইয়াছে। ইহার চরিক্রগুদিতে মহাকাব্যের 
তাস্বর্য বলিষ্ঠতা নাই, বাঙ্গালী মনের মৃছূতার স্পর্শে তাহারাও মৃছ ও কোমল 
হইয়া পড়িয়াছে। 

তৃতীয়তঃ, ভিবাদের প্রাবলযে অঙ্থবাদগুলি পৌরাণিক ভাবাপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। পুরাণে যে উচ্ছৃদিত ভক্তির অভিব্যক্তি দেখা যায়, বাংলা রামায়ণ- 
মহাভারতেও সেইরূপ তক্তির নির্্কুশ প্রকাশ ঘটিয়াছে। ফ্ত্তিবাসের সময় 
রামচজ্জ বিষু, অবতাররূপে ম্বীকৃত হইযাছেন। নানাবিধ পৌরাণিক প্রসঙ্গে 
কৃত্তিবাদ এই তক্তিবাদকে আরও দৃঢ় করিযাছেন। আর কাশীরাম চৈতন্মদেবের, 
পরবর্তী বলিয়া সেই ভাবএঁতিহাকে মহজেই প্রতিফলিত করিতে পারিযাঁছেন। 
পৌরাণিক ভাবধারা বিরাট ন্মারকস্তত বলিয়া! এই রাঁমায়ণ-মহাঁভারত এতখানি 
লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছে। 

মধ্যযুগের বাঁংলার জীবন ও সংস্কৃতি বখন সর্বতোভাবে বিপন্ন হুইয়া পে, 
তখন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যে পৌরাণিক ভাবধারার অঙ্থদীলন কর! হইয়াছে 
তাহাতে একটি এতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হ্ইয়াছে। বাংলার বহিজীঁবন 
নানাভাবে পীভিত হইলেও অন্তরজীবনের শিখাকে অনির্বাণ রাখিবার জন্য এইরূপ 
পৌরাণিক বর্মের প্রয়োজন ছিল। সমাজের উচ্চ সম্প্রদাক্স প্মার্ভবিধান ও 
নৈয়াদিক চর্চায় টিকিয়া থাকিলেও জনসাধারণকে বাঁচাঁইবার জন্ত সংস্কৃতির 
তরল পরিবেশন অপরিহার্য হইয়াছিল। এই পৌরাণিক চেতন! জাতিকে সেই 
মহতী বিনষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্ীর নৃতন প্রেক্ষাপটে জাতির সম্মুখে অহুরূপ গভীর সংকট 
কাট হয। বাংলা তথা ভারতের সমাজ, ধর্স, সংস্কতি--সব কিছুর উপর এই 
নৃতন ভাবধারা গভীর ঘর্ণাবর্ড হাট করে। জাতির বহিরাঁচরণই শুধু নহে, অন্তর- 
চিন্তও ইহাতে গুরুতর ভাবে আলোড়িত হইথাছে। এই সর্বগ্রাসী ও 
সর্বনাম প্রভাবক কাটাইবার জন্য এই যুগেও উচ্চতর চিন্তা ও দর্শনের অ'লোচনঠ 


পৌরাণিক চেতনা ও বাঙ্গালী মানস খত 


হইযাছে। কিন্তু সমাজের সাধারণ স্তর ষে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া বাচিয়া 
গিযাছে তাহ! এই পৌরাণিক চেতনা। অনেকটা সমান্তরাল পরিবেশের 
জন্তই উনবিংশ শতাব্দীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিৰার পূর্বে যধাযুগের জীবনে ও 
সাহিত্যে এই পৌরাণিক চেতনার কথ! ম্মরণ করিতে হয়। 


_ পাদটাকাঁ_ 


১7 বৃহৎ বঙ্নর--ভঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ১২২ 

চা এ, পৃহ ৮ 

৩। বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণঁ--ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃং ২৪৩ 
৪। বাংল! মঙ্গল কাব্যের ইতিহীস। খর সং।-ডঃ আশভোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ 
€। বাঙ্গালীর সারসংত অবদান- দীনেশ চত্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮ 

৬) পদ্ম পুরাণ-_ডঃ তমোন!শ দাসগুগু£সম্পাদিত, ভূমিক! 

৭] বাংলা ষর্গশ কাব্যের ইতিহাস। ২য় সং। ডঃ আত্ততৌষ ভষ্টাচার্ব, পৃঃ ৪৪-৪৫ 
৮।-*বাংল! কাব্যে শিব-_ডঃ গুরুদান্ভ্টাচার্যঃ পৃঃ ৭৩ 


৯ খঃ পৃঃ ৯১ 
১০। শাংল! মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। হয় সং। ডঃ আত্ততোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০৭ 
১১1 ঙঁ, পৃঃ ৩২০ 


১২। ক্ৃতিবাসের সময় লইয়া প্রচুর বিতর্ক রহিয়াছে । যে আত্মপরিচয় হইতে ভাহার 
কাল অনুযান করা হয়, ভাহ! সর্বাংশে প্রামাণিক কি না সদ্দেহ আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে 
আবিষ্কৃত একটি পু'খিতে আত্মপবিচয়ের সংযোজনটি সকলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেন না 
আবার উক্ত আত্মপরিচয় কোন নির্দিষ্ট বাজার নামোলেখ নাই। অধিকাংশ গবেষক এই 
গৌঁডেশবরকে বান্দা গণেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাজ! গণেশের কাল অনুযায়ী 
কবত্িবাসের কালকে পঞ্চদশ শতাবীর প্রথন পাদ ধরিতে হয! 

৯০। বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত ১ম খ্- ডঃ অসিত কুমার বন্দ্োপাধা।য়, পৃঃ ৫৬০ 

১৪। বাক্গালা সাহিত্য, ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায়-_মনীল্র বসু, পৃঃ ৮২-৮৭ 

১৫1 বৃহৎ ক্খ--ডঃ দীনেশ চন্্র সেন, পৃঃ ৬২৭ 

৯৬। বাঙলা সাহিত্য-২য় খণ্ড, ২য় অধ্যার-সনীল্র বসু, পৃঃ ২৭ 

১৭1 বাংলা লাহিত্যের ইতিতৃত, ১ম খণ্ড ডঃ অসিত কুমার বন্দেটাপাধ্যায়, পৃ ৬১১ 





ভ্বিভীন্্ অন্যান 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অনুবাদ ও অনুশীলনে 
প্রাচীন রীতি 


উনবিংশ শতাীব গ্রথমার্য পর্যন্ত বামাষণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলি 
প্রাচীন রীতিতেই অনুদিত হইপ্াছে। শ্রহীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাঁস ভীহাঁর 
শ্রীরামপীচালীতে যে ভক্তিবাদের তরঙ্গ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, যাহা চৈতন্ত যুগে 
প্রীচেতগ্যদেবের দিব্য ভাঁৰ স্পর্শে আরও বর্ধিত ও পুষ্ট হইবাছিল, তাহাই নিরফুশ 
ভাবে সমগ্র অনুবাদ সাহিত্যে অনুশ্থত হইয়াছে। দেশের বৃহৎ ঈনঙগীবন-_ 
অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত সমাজ ভভিবাদের ছাঁডপত্রেই এই অহ্বাদগুলিতে 
প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে 
মৌলিক স্থটি বিশেষ ছিল না। হুতরাং সাহিত্য হুির উদ্যোগ আযোজন 
অঙ্গবাঁদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল । শতাব্দীর প্রারন্ত 
হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উল্ভোগী ব্যক্তিবৃন্দ এই অঙ্গ্বাদ ও সংকলনের দ্দিকে 
মনোনিবেশ করিক্াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলির অর্ধ 
শতাব্দীর অনুশীলন এখানে আলোচিত হইপ্রেছে। 

॥ রামায়ণ ॥। 

রামায়ণ শাখাধ যে সমভ্ত অবাদের সদ্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে 
প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুর যিশন প্রেল হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী বামাষণের 
পুনমুর্তিণ। ইহার মূত্রণ কাল ১৮০২ গ্রষ্টা্'। পাঁচটি খণ্ডে বালীকিক্কত রামায়ণ 
মহাকাব্য--বাঁহা কৃত্তিবাস কর্তৃক বাক্গাল! ভাষায় রচিত হইঘাছে--মিশন প্রেস 
হুইতে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথম খণ্ডে আদি কা, দ্বিতীয় খণ্ড অযোধ্যা 
কাণ্ড ও অরণা কাঁঞ তৃত:ঘ থগ কিছিদ্বযা কাও ও হুনদরা কা চতুর্থ খণ্ডে 
লঙ্কা কাণ্ড ও পঞ্চম খণ্ডে উত্তর কাণ্ড বিবৃত হইযাছে। কৃতিবাঁসী রামা্ণের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই বামায়ণ কাব্যে রক্ষিত হইছে । ফৃত্তিবাঁস বে মূল আর্থ 
বামায়ণের হুবছ ক্মহুবাদ করেন নাই, ভাহা কুত্তিবাঁসী রামায়ণের ঘকল সংস্করণই 
সাক্ষা দেয়! মিশন প্রেসের রাঁষায়ণে বেষন কুত্তিবাঁস গৃহীত আর্য বামারণের 
বহু অংশ রক্ষিত হুইযাছে, তেমনি তাহার ন্বকপোল কল্পনার বহু চিহ্ও প্রকীর্ণ 


অনুবাদ ও অনুশীলনে প্রাচীন রতি ২৫ 


স্থইয়া রহিয়াছে । রাঁমীষণেব মধ্যে নাঁম মান্য কীর্তনই বোধ হুয কৃন্তিবাদের 
বিশেষ অবদান। মিশন প্রেসের বামায়ণে এই নাম মাহাত্যা বিঘোধিত হইযাছে। 
বাংল! দেশে বামাষণ চর্চার উজ্জীবন ক্ষেত্রে মিশন প্রেসের রামায়ণেব উল্লেখযাগা 
"অবদান আছে। 


কত্তিবাসী দ্বামায়ণ ছাডা। যুল বাল্সীকি রামায়ণ ইংরেজী অগ্ঠবাদ সহ কেরী 
ও মার্শম্যানেব সম্পাদনায় চারিটি খণ্ডে ১৮০৬, ১৮০৮ ও ১০১০ গ্রীষ্টাবে প্রকাশ 
পায়। ভারত তত্ব অন্বেষণ ভাগিদে সেদিন কোলব্রক্ক, উইলসন প্রমূখ বিদেশী 
অনীবিবুন্দ যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার অনেকখানি 
তকেত্ব বুহিষ্মাছে। তাহাদের এই এতিহ চর্চাব পরোক্ষ ফল হিস'বে আমাদের 
শিক্ষিত মানসের দৃষ্টি এ লুণ্ত ভাঁগ্তীরের দিকে পিযাঁছিল। এই দিক দ্িয়। 
ংস্কত রাঁমীযণের পুতর্ূদ্রণ ও ইংরেজী অন্গবণদের মধ্যে তদানীস্তন শিক্ষিত 
বাঙ্গালী আত্মানসন্ধানের পথ আবিষ্কার করিয়াছিল । 
কৃত্তিবাসী বামায়ণের শ্রীরামপুর সংস্করণ কেন্ী সাহেবের সম্পাদনায় প্রথমে 
প্রচলিত পুথি অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮*২-৩ শ্রীঃ)। ইহার 
কিছু কিছু অংশ পরে জয়গোপাল তর্কালক্কারের ছার] মাজিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া 
গ্রবামপুর মিশন প্রেস হুইতে ১৮৩*-৩৪ শ্রষ্টান্দে ছিতীষবার প্রকাশিত হইয়াছে । 
“এ সম্বন্ধে নমাচার দর্পণের পাক্ষ্য £ 


কুত্তিবাস পষিত রচিত ষপ্তকাণ্ড রামীয়ণ বহুকাল পর্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত 
আছে কিন্ত এ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর গ্রমাদে ও শিক্ষক ও গাকদ্িগের ভ্রম 
প্রযুক্ত অনেক অনেক স্থানে বর্ণচাতি ও পয়ারভক্ষ ও পার লুপ্ত ইত্যাদি নানা 
দোষ হইয়াছে । এইক্ষণে এ গ্রন্থ স্পগ্ডিত দ্বারা! বশশুদ্যাদদি বিচার পূর্বক 
শ্রামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তযান্ষরে ছাপারস্ত হইমাছে। 


বাংলাদেশে তর্কালঙ্কারী বামাযণের বিপুল গুচার রহিষাছে। বহু পরিবর্তন 
€ বিন্গিখ্বতা বহন করিযা ঘে ঝাঁমায়ণের বাব বার পুনমুতিণ ঘটিধাছে, "তাহার 
প্রধান ক'ঠামোটি হইল এই তর্কালচ্কারী বামায়ণ। 

তবে উনবিংশ শতকে বাঁখায়ণ কাব্যে বৃহৎ কীতি হইল রুঘুলন্দল গোস্ামিকত 
“রাম বদাযল?। গ্রন্থের রচনাকাল আঁগ্য়ানিক ১৮৩১ হষ্টা্দ বলিষ। নির্ধাবিত 
চইয়াছে।* অর্ধাচীন কালের বাম কাহিনীর মধ্যে ইহাই সর্ববৃহৎ? কবি ইচাত 
মধ্যে বালীকি; তুলসীদান ও অন্থান্চ কণ্ব বণিত বহু বাঁধ কাহিনীর সমাবেশ 


হ্৬ পৌবাঁণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


ঘটাইট্সাছেন। গ্রন্থটি মূল সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত হইলেও প্রতি খণ্ডে শসংখ্য 
পরিচ্ছেদ রহিয়াছে । তাহাতে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত অসংখ্য উপাখ্যানের 
সংযোঁজন ঘটিয়াছে। কৰি পুরাণ পারক্গম ছিলেন। সেইজগ ভীহার রামায়ণ 
অসংখ্য পৌরাণিক আখযানের উল্লেখ আঁছে। গ্রন্থটির মধ্যে ঠক প্রভাব স্পষ্টই 
অন্তত হয়। কৰি ইহা তাহার আরাধ্য বিগ্রহ 'ভাধামাধবের পবিত্র নামেই 
উৎসর্গ করিয়াছেন । এই বৈধব 'াবের জন্চ ইছারু বিষ বন্য ও অন্তর প্রঙ্গতির 
অনেক পরিবর্তন খটিস্াছে। এই নহ্বক্ধে ডঃ দ্বীনেশ চন্দ্র দেন মহাশক্ের উক্তি- 
প্রণিবানযোগ্য £ 


সীতা বর্জন, লক্ণ বর্ন, লীতার পাতাল প্রবেশ রাম রসায়নে স্থনি পায়ি নাই! 
যে ঘটনা মনকে ছুঃখের তরঙ্গে কেলিয়! ঘা, যাহাতে প্রাঙ্গতিক বিধানের 
উতৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে ধেখানে সত্য ও শুভের অনমর্থতা প্রমাণিত হয় 
তাহাদের শ্মশানের উত্বাপে করুণার 'অক্রবিনদ শুকাইন্া যায়। বৈষবগণ নে্প 
ঘটন! বর্ণনা কিতে ভালবাদিতেন না। সেই জন্যই চৈতন্থচরিতামুত ও 
চৈতন্ত ভাগবতে গৌব্াঙ্গ প্রভুর তিরোখান বর্ণিত হয় নাই।” 


ভাঁষ], ছন্দ ও অলহ্বান্পে কবির পাঙ্ডিত্য ও বিদগ্ধ ধচনান্ীীতির পরিচয় পাওয়া 
যার? এই গ্রন্থেরও কয়েকবার পুনমূর্রিণ ঘটিয়াছে। 

ডঃ দীনেশ চন্দ্র দেন বাঁদমোহ্ন বন্দ্যোপাধ্যাত্র কত একখানি বামার়ণ কাব্যের 
সদ্দান দিয়াছেন। ইহার চনাকাঁল ১৮৩০ গ্রষ্টা। পিতার আদেশে কৰি গৃহে 
সীতারাম বিগ্রহ খ্পন করিরাছিলেন। ভক হচ্রমানের আদেশে তিনি রামায়ণ 
রচনা করিতে আঁরস্ত করেন বলিয়া বর্ণনা! করিযাছেন। কবি ইহার মধ্যে কবিত 
শক্তির ঘথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । কাহার কৌতুক প্রিরত', হান্তরদও কাব্যের 
যধো দেখিতে পাওয়া যার? ডঃ স্থকুমার সেন মন্তান্ত করেকটি রামায়ণ কাব্যের 
লগ্ধান দিযাছেন।« ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভগ মোহনের রামায়ণ কাব্যটির 
রচনাকাল ১৮৩ গ্র্টাব বলিয়া অগ্মান কথা হইবাছে। “রাম ভক্তি দাত” 
কাব্যের রচঙ্সিতা কমল লোঁচন দৃত্ত মেদিনীগুর ছেলার সবিবাধী ছিলেন। হছুত 
রাঁমারণ অবলঘনে লেখা এই কাব্যটির কয়েকটি কাণ্ডের পুথি শাব্ছিত হইয়াছে। 
১২৪৯ সালে এই গ্রন্থ চন] সমাপ্ত হয় বলি জানা! যার | অভ্ুত রামারণের 
উপাখ্যানগুলি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই বোধ করি ইহার প্রতি কবিগণের দৃষ্টি বহন্েই 
আর হইগ্রাছিল। অস্ত রামারণের নূলাভুগ অহবাদ করিাছেন হরি মোহন, 


অন্বাদ ও অঙনীনে প্রাতীন বীতি হণ 


গুপ্ত (৮৫২) ও ছারকানাথ কৃ (১৮৫৪)। ইহার গঞ্ঠান্বাদ করিয়াছেন কষ্ককান্ত 
স্তায়ভূষণ (১৮৩৫--৩১)। 

লঙ সাহেবের তালিকাঁতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত ঝ! প্রচলিত 
অনেকগুলি বামায়ণের খণ্ড বা পূর্ণ অংশের অনুবাদের উল্লেখ পাঁওক্ধা যাস্স। 
ইহাদের মধ্যে রাজা সত্যচরণ ঘোঁধাঁলের সংস্কৃত ও বাঁংলা অধ্যাত্ম রামায়ণ, 
বর্ধমানের বাজার আহ্ককুল্যে ভাস্কর গ্রেসে প্রকাশিত আদি খণ্ড প্রভৃতি বাঁমায়ণ 
কাব্য উন্লেখযোগ্য। অনেকগুলি রাঁমকাহিনীর লেখক-পরিচিতি নাই। ইহ! 
যে বিক্ষিপ্ত ভাবে নানা স্থানে অনুদিত হইতেছিল ইহাঁতে তাহাই প্রমাণিত হয। 

1 মহাভারত 1 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম উল্লেখযোগ্য মহাভারত বামায়ণের অন্থরূপ 
মিশন প্রেসের কাশীদানী মহাভারতের অহ্বাদ €১৮*২ খৃঃ)। শ্রীরামপুর 
মিশনে রাঁমায়ণের চেষে মহাভারতের ছাঁপা আগে আবম্ত হয়। চারিটি খ:গ 
ইহা সম্পূর্ণ। কেরীর বাইবেল চর্চার সমান্তরালে রাঁমাধণ মহাভারতের অঙ্বাদও 
চলিযাছে। বাংল! দেশ এই বাইবেলগুলিকে ভুলিয়া গেলেও তাহার রামায়ণ 
মহাঁভারতকে ভুলিতে পারে নাই। দেশীয় পঞ্ডিতবর্গের সহযোগিতা কেরী 
আমাদের এঁতিহু চর্চার পথ সুগম করিয়াছেন। 

পণ্ডিত জয়গোঁপাল তর্কালক্কার বামায়ণের মত শ্রীরামপুর মিশনের মহাভারতে ও 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । মিশন প্রেস হুইতে তীহাঁর মহাভারত দুইটি খা 
১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হব। প্রথম খে আদি, সভা ও বন পর্ব বৃহিয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিরাঁটাঁদি অবশিষ্ট পর্ব আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় মিশন প্রেসের 
কাশীদীপী মহাঁভীরতকে সংশোধন ককিষ্া! তাহার একটি পরিমাজিত বধূপ দান 
করেন। বাংলা দেশে প্রচলিত কাশদানী মহাভারত আসলে এই তর্কালঙ্কানী 
মহাভার্তকে অবলছ্ছন কৰিয়া গডিয়! উঠিয়াছে। 

মিশন প্রেমের মহাভারতের পর বটতলার মহাভারত বাজারে প্রচলিত ছিল। 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাবের “সন্বার্দ ভাস্করেরঃ বিজ্ঞাপন হইতে ইহার মাভান পায়! যাঁষ। 
“কাশীদানী মহাভারত ।--কলিকাঁতা নগর্দীর শোভাবালার বটতলা স্থানীয় 
প্রনিদ্ধ পুত্তক বিক্রষকারি শরীতুত বাবু মধুক্দন শীল কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রান্নিত 
করিয়াছেন, ভউরামপুত্ীয় পাঁদরি উ্রযুত মাস্যমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার 
পরে এই ছাঁপা হইল।*ৎ বন্ততঃ বাংলা দেশে বটতলার সাহিত্যের একটি বিশেষ 
মূল্য আঁছে। সাহিত্যকে লৌকসাধারণের দর্বারে পৌছাইস্স। দিতে বটতলাবু 


২৮ পৌরাণিক সংস্কাতি ও বঙ্গমাহিভ্য 


ভূমিকা গৌণ নহে। পুরাতন ধর্ন পুস্তক ও শান্্র গ্র্থ একাধিকবার বটতলা হইতে 
প্রকাশিত হুইয! বাংল! দেশের ঘরে ঘরে আসিয়া পভিয়াছে। আজিও পর্যন্ত 
বাংলা দেশে প্রচলিত মহাভারতের বিরাট অংশ এই বটতলা সংস্করণ । 

সম্পুর্ণ মহাভারত অঙ্তবাদের সযাস্থরালে মহাভারত অন্তর্গত ভগবদনীতারও 
বছদ অচ্বাদ হুইযাছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেছ প্রাচ্য বিছা অচধীলনের 
একটি বিশেষ শেত্র ছিল। উহার পণ্িিতম গুলী সংস্কৃত হইতে বিবিধ বিবস্ত 
বাংলাম অন্থবাদে বিশেব সহায়তা করিয়াছেন! বেরী সাহেব শ্য়ং যে নম্ভ্ত 
রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেন, এই পণ্ডিতবর্গ সেশ্ুলিকে ধথ! সম্ভব পরিমা্িত ও 
সংশোধিভ করিম! দিতেন। আবার শ্বতদ্ধ ভাবে ই হার! কিছু কিছু অচবাদও 
করিখাছেন। চণ্রীচরণ মুন্দী ভগব্দগী-চাকে পয়ার ছন্দে অঙ্গবাঁদ করিয়াছিলেন এবং 
ইহার পাণ্ডুলিপি ১৮০৪ খ্রী্াবের নভেম্বর মানে কলেজ কাউন্দিলে উপস্থাপিত 
করা হয়। ইহার জন্ঃ কলেজ কাউিন্সিলের নিকট ছুইতে তিনি ৮* টাকা 
পুরস্থার লাভ করিয়াঁছিলেন।* কিন্তু চণ্তীচরণের এই গীতা মুদ্রিত হয় নাই! 
গীতার আভ্যন্তরীণ যর্যোদযাটনে কলেজ কনৃপিক্ষের আদৌ আগ্রহ ছিল না 
তাহারা যে শুধু বাংল! ভাষা! চর্চাকে উৎ্পাহ দান করিবাঁর জন্যই এই পুরস্কারের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বৈবুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যার কুত গীতার পঞ্চাবাদ মুক্রিত হইম্াছে ১৮১৯*২৯ 
্রীষ্টান্দে। লেখক ভাগীত্থী তরে বেলগভা! গ্রামের অধিবাসী 1" রাজেন্লাল 
মিত্রের *বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচনার বাজ! রামমোহন রার কড়ি গীতার 
পদ্ানবান্রে উলেখ পাওয়া যাক । বৈনুষ্ঠনাঙ্ের গীতার অন্ঠবাঁদই রাসমোহনের 
পছ/চবাদ কিনা, সে বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা বার নভি। কারণ বৈরুঞঠনাথ, 
ধামমোহুনের প্রতিঠিতভ আত্মীর় সভারি “নির্বাহছব* ছিলেন এবং তিনি কেনি 
পণ্ডিতের সহায়তা অবলঘ্বনে ভগবদদীতা অন্তবাদ করেন! ভুভরাং ইহাতে 
রামমোহনের হস্তক্ষেপ থাক] বিচিত্র নহে। 

গঙ্গাকিশোর ভটাচাধ কত গীহার অন্তবাঁদ ১৮২০ গ্রীষ্টানের কাছাকাছি সময়ে 
মুক্রিত হয়। ১৮২৪ গ্রীষ্টান্ধে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ 
অধ্যাষেব গুল গীতাকে লেখক গগগ্ রচিত ভাষা অর্থ সহ প্রকাশি করিয়াছেন। 
গৌরুশঙ্ষর তর্কবাগীশের গীতা অগ্বাদ ও এইখানে উল্লেখযোগ্য । তিনি যেমন 
মহাভারত অন্বাদ করিয়াছেন, তেমনি পৃথকভাবে ভগবাগীতাঁও অন্তবাদ 
বরিয়াছেন। ১৮৩৫ গ্রীষ্টাবে জানান্বেষণ মুদ্রাঘন্ত্রালয হইতে তীহার গীতার নবম 


অনুবাদ ও অঙ্ুশীলনে প্রাচীন ব্বীতি ২৯ 


খধ্যায় পর্ধস্ত সটাক অনুবাদ প্রকাশিত হয় । পরবে ১৮৫২ শ্রীষ্টাবে অপবার্ধ অশ্নবাদ 
করিখা। তিনি দুইটি ভাগ একত্রে প্রকাশ করেন। 

॥ পুরাণ 

অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পধ্যন্ত সময়ে 
বহু সংখ্যক পুরীণ গ্রন্থের অহ্বাদ হইয়্াছে। অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুবাণের 
কিছু কিছু অংশের যেমন অনুবাদ হইযাছে, তেমনি পুত্বাণৌক্ত বিভিন্ন কাহিনীরও 
পৃথক পৃথক অন্থবাদ হইয়াছে। পুরাণের নান! তীর্থ মাহাত্মা, বিশেষ ভাবে 
কাশি মাহাজ্মা জ্ঞাপন করিয়া কয়েকটি অহ্বাদীত্মক কাব্য স্ইি হইয়াছে। পুরাণের 
মধ্যে আবার ভাগব্ত পুরাণের একটি স্বতন্ত্র ধার! গভির! উঠিযাছে। যৌডশ 
শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের যে প্লীবন বহিয়! যায়, ভাহাতেই ভীগবত 
জনপ্রিয় হুইয়া উঠে । সেই জন্য ভাগবত অন্থবাঁদের প্রতি কবি ও লেখকদের 
একটি স্বতঃস্র্ত অহ্রাগ লক্ষ্য কর! ঘায়। 

উনবিংশ শতকের প্রথম হইতে যে সমস্ত পুরাণ আশ্রিত অগ্বাঁদ প্রকাশিত 
হইয়াছে ডঃ স্থকুমার সেন তাঁহাদের বিবরণ দ্িয়্াছেন।৮ তাহা! অন্ুনরণ করিয়া 
এ পর্যায়ের পৌরাণিক অন্ঠবাদগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

কুষ্ককিশোব বাঁয়ের “ছুর্গালীল। তরঙ্গিনী'র বুচনাকাল ১৮২৩-২৪ গ্রীষ্টাব্। 
দেবী মাহাত্ম্যকীর্তন প্রসঙ্গে কৰি গ্রন্থের শেষের দিকে কৃষ্ণলীলার বিবরণ দিয়াছেন। 
দীন দষাল গুণের “ছুর্গাভক্তি চিন্তামণি* ১৮৫৬ শ্রীষ্টাঝে মুদ্রিত হইয়াছিল । এই 
পর্যাযের সর্ববৃহৎ দেবীমঙ্গল কাব্য হুইল রামচন্্র মুখুটির “দুর্গামঙ্গল' । কবি 
গ্রন্থ বচন! সমাপ্ত করিয়াছেন ১৮১২--২৭ খ্রীষ্টাবে। কাব্যটির মধ্যে কয়েকটি 
পাল! স্বতন্ত্ভাবে গ্রধিত আছে, যথা গৌরী বিলাস+, “কস্কালীর অভিশাপ, “হর 
পাবতী মঙ্গল” এবং 'নল দময়স্তী উপাখ্যান । ইশ্হার অন্ান্ট পৌরাণিক কাবা 
হুইল শ্রীকষ্চদীল! জাপক 'অক্ঞুর সংবাদ: এবং যাতি শতিষ্ঠা সম্পর্কিত গচন্দবংশ১। 
রামায়ণ কাহিনী ও দেবী মাহাত্য লইয়া নন্দকুমার কবিরূক্কের “কালী কৈবল্য 
দাঁকরিনী" যুক্রিত হয় ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্বে। *নিত্য ধর্মাহুরপ্রিকা” পত্রিকায় নন্দকুমারের ব্ছ 
পৌরাণিক গ্রন্থের অনুবাদ গুকাশিত হুয়। ইহাদের মধ্যে বন্ধাণ পুরাণ অন্তর্গত 
শ্বাধাহদয়” স্বতন্ত্র মুদ্রিত হুইয়াছিল। নন্দকুমার সে যুগে রক্ষণনীল হিন্দু সমাজের 
অন্যতম পুরোধা ছিলেন । হিন্দুধর্মের আচার নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন চি 
নিষিত্র তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচন! করিম্বাছেন। 

দেবী মাহ হাতা জ্ঞাপক অস্থান্ত অনুবাদের মধ্যে রামরক্র স্তায়পর্থাননের দেবী 


৩০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বক্গসাহিতা 


ভাগবত পুরাণের অন্তর্গভ “ভগবতী গীতা” (১৮২১), বাঁধা চরণ রফষিতের 
মার্কগ্ডযে পুরাণ অবলহ্ধনে “চণ্ডিকা ম্গল:, বাঁমলোঁচন তর্কালঙ্কারক্কুত কালী 
পুরাণের পগ্যানবাদ (১৮৫৪) উল্লেখবোগ্য 1 দেবানন্দ বর্ধনের “শিব মাহাত্মা” 
কাবোর রচনাকাল হইতেছে ১২৫১ সাল। 

কোচবিহারের মহাঁরাঁজাগণও পৌরাণিক কাব্য কাহিনী রচনার" পৃষ্ঠপোষকতা 
করিয়াছেন। তাহাদের উৎদাহে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শাঁবীতে অনেকগুলি 
পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হুইযাঁছে। ইহাদের মধ্যে মহারাজা হরেন্্র নারায়ণের 
আহন্বকুলো রচিত কাণীশ্বর ফুত ব্রিদ্ষোস্তর খণ্ড? (১৮৩৭--:৩৮) এবং রাম নন্দন 
কত পবৃহন্বর্দপুরাণ (১২৪২) উল্লেখযোগ্য । মহারাজা! শিবেন্্র নারায়ণের 
পৃষ্ঠপোঁধকতায় ছ্বিজ বৈদ্যনাথ শিব পুরাণের অন্বাদ করিয়াছিলেন! 

মূল ভাগবতের পুনমূ্্রণ ব! অন্বাঁদ তথ! কৃষ্লীলা বিষয়ক পুরাাঁশ্রিত কাবা 
রচনায় এযুগের অনেকেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন | রক্ষণশীল সমাজের মুখপাত্র 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। শ্রীধর ন্বামীন্ন টীকা 
সমেত দুল ভাগবত তিনি ১৮৩০ শরীষ্টাব্ছে চক্তিকা যন্ত্রালয় হইতে গ্রকাশ করেন। 
এই গ্রন্থ জোভার্সাকো বাঁজবাটীর রাজা! শিবচন্্র রায়ের অর্থাুকুল্যে গ্রকাঁশিত 
হয়।» এ বিষয়ে ভবানীচরণ এক অদ্ভুত রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছেন 
তুলট কাগজের প্রাচীন ধার| মত পুস্তকের পাঁত করিষ| তিনি ্রা্গণ দারা এগুলি 
সুত্রাঞ্কিত করাইয়াছিলেন। ভাগবত ব্যতিরেকে অন্তান্ত প্রাচীন শান্বগ্রন্থও 
তিনি কিছু কিছু মূত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহুসংছিতা উনবিংশ সংহিতা, 
ভগব্দগীত! ও বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব নব্য স্থৃতি পুনমূরপ্রণ করিয়া ভবানী 
চরণ শ্বধর্ম পালনের নিষ্ঠা ও আনুগত্য দেখাইযা! গিয়াছেন। 

ভাগবত অচ্চবাদে ছি বামকুমারের ভাগবতের পছ্যাছবাদ (১৮৩১), সনাতন 
চক্রবর্তী ক্কৃত ভাগবতের একাদশ স্কদ্ষের অনুবাদ, উপেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাগবত 
অনুবাদ প্রভুভি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা । এই সমযের লেখা কৃষ্ণলীলা 
বিষয়ক ক'ব্য ও নিবন্ধের যে তালিকা ডঃ কুমার নেন দিয়াছেন, ভাহাতে 
বিশ লংখ্যকেরও অধিক রচনার সন্ধান পাওয়া! যাঁ়।* কৃষ্লীলা বিষয়ক 
বলনা যে কিরূপ জনঞ্সিষি হুইযাছিল, ইহাতে তাহারই প্রমাণ হয়। ভাঁগবতের 
প্রভাব জনমানদে বিপুলতর ছিল বছিয়াই কবিবৃন্দ ভীহাদের অধিকাংশ অচ্বাদ 
'ভাগব্তকেন্দ্রিক করিয়াছেন | 

কু লীল] ব্যতীত অন্তান্ত পু্াণের অন্গবাদ উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ 


অন্ুবাঁছ ও অস্থনলনে প্রাচীন ব্ীতি ৩১ 


পর্ব গরুর পররিনীণে হইছাছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাঁদে রচনা এবং উনবিংশ 
শতকের শেষ দিকে সুধিত গঞ্সাবাঁন দাস বটব্যালের ব্রচ্ছবৈবর্ত পুরাণ) ১২৫৫ 
সালে মুত বামলোচন দাসের ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ উল্লেখযোগ্য অশ্গবাদ্দ। ঝাঁমলোচন 
কন্তি পুরীণেরও অন্তবাদ করিয়াছিলেন! কেদার নাথ ঘোধঠল পদ্ম পুরাণের 
অন্র্গত ব্রক্ষ খণ্ডের অনুবাদ করিক্গাছিলেন ১২৫৩ সালে। স্ব পুরাণের 
অন্তর্গত কাস খণ্ডের অনার অন্থুলাদক হইলেন ভয়নাবায়ণ ঘোষাল, কেবল- 
কষ বহু ৪ লীতালাথ বন্ধ মল্লিক । বাল। জয়নারায়ণ ঘোঁধালের কাশি খণ্ডের 
অগ্রবাদ এবটি উল্লেখযোগ্য বচলা। এই হ্বৃহৎ অন্গবাদ সংকলন করিতে তিনি 
অনেকের সাহায্য পাইক্গছিলেন, তাহাদের মধ্যে নবসিংহদেব নামে এক কবির লাম 
উহশযোগা 1 গ্র্থ মধ্যে কাশির যে বর্ণন। দেওয়া হইয়াছে, ডঃ দীনেশ চজ্্র সেন 
ভীহার উচ্ছৃদিত প্রশংস। করিম্াছেন ২ 
তৎকালিক কাঈবু যে চিত্র তিনি দিম্াছেন, তাহা! একশত বৎ্মরের ঘবশ্কা 
তুলিমা অবিকল কাশির ঘৃত্তিটি আমাদের চক্ষে অদ্িত করিয়। দিতেছে, 
কাঁলে এই চিত্রের খত্হাসিক গুরুত ক্রমে আবুও বৃদ্ধি পাইবে, তখন 
ম্যাওিভাইলের জেকজেলায, ব্যাদের ব্রহ্মা ৫-খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউষ্এন 
াঙের কু্মীনগর এবং নরহ্ৰি চক্রবর্তীর বৃন্দাবন ও নবহ্বীপের চিত্রপটের 
সঙ্গে কামর এই মানচিত্রখাঁনি এক স্থানে বুশ্িত হইবার উপযুক্ত হইবে।+১ 
জয়্নারায়ণের ফ্কধঃ লীল! বিষয়ক বৃহৎ কাব্য হইল শ্রী করুণ! নিধান বিলাস । 
ইহা ১৮১৩ গ্রীষ্টান্থ হইতে ১৮১৪-১৫ প্র্টান্সের মধ্যে রচিত হয়। কৰি কাশিতে 
হকুণা নিধান নামক কৃষ্ণ সৃতি স্থাপন করেন। স্বীয় গ্রতিঠিত বিগ্রহের নাম 
হইতেই যে ভাহার কাব্যের না “করুণা নিধান বিলাস? হইস্াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কাবা মধ্যে কক লীলার বহব্ধ দিক আলোচিত হুইয়াছে। প্ররুষ্ণ- 
বতাবের স্ৃচল্। হইতে ভীহার মথুর! ও ছারক! লীল! পর্ধস্ত সময়ের বিচিত্র ঘটন। 
ইহাতে সঙ্নিবিষ্ট হুইয়াছে। আবার কৃষ্ণ লীলার প্রসর্দে কবি বাংলার সমাজ 
জীবনের নান! দিক-_তাহার পুজা অর্চনা পার্বণ লীল! ইত্যাদি লইয়! আলোচন! 
করিয়াছেন। 
পৌরাণিক কাহিনী ও বৈষ্ৰ জীবনী বিষয়ক উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের 
সর্ববৃহৎ সংকলন হইতেছে বাঁধামাঁধৰ ঘোষের “বৃহৎ সারাবলি। গ্রন্থ রচনার 
সমাপ্তি কান ৮৪ শ্ীষ্টান্দ। গ্রন্থের চাঁরিটি খণ্ডে যথাক্রমে কৃষ্ণ লীলা, বাম লীলা, 
'গোরাদ্ লীলা ও জগ্গাথ লীলা বর্দিত হইয়াছে। ক্ষণ লীলার মধ্যে ব্রহ্ম বৈবর্ত 


৩২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিভ্য 


ঠুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, দণ্তী পুরাণ, হবিবংশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে এবং জগন্নাথ 
লীলার মধ্যে স্বন্দ পুরাণের কথা আছে। 

লঙ, সাহেবের তালিকাতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত অনেকগুলি 
পৌরাণিক রচনার উল্লেখ আচে । ইহাদেব মধ্যে “ভুবন প্রকাশ” 'বাঙ্ষণ্য চক্রিক।: 
ব্রদ্ধ খগ', 'ভ্ঞানার্জন” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ব্রদ্ষবৈবর্ত পুরাখ প্রতি 
হইতে উপাদান লইঘা! এইগুলি রচিত হুইয়াছে। ইছাদের কোঁন কোনটির রচনা- 
কালের উল্লেখ থাঁকিলেও প্রায় ক্ষেত্রেই ইহাদের রচয়িতাদের উল্লেখ নাই। 

রামায়ণ» মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলির এই মুনমূ্্রণ ও অশ্সবাদের নূলে 
মুদ্রাযন্ত্রের দান অনন্বীকার্ধ। বাংল! টাইপের প্রবর্তক কোম্পানীর কর্মচারী 
চার্লন উইলকিদ্স। ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার তাহার নিকট হইতে এই 
অক্ষর প্রস্তত প্রণালী শিখিয়! লন। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ও কলিকাতার 
ুত্রাযসতরে বযবহ্ৃত অক্ষরগুলি তিনিই সরবরাহ করিতেন। মুক্রণের কল্যাণে গ্রন্থ- 
গলির বছল প্রকাঁশ সম্ভব হইয়াছে এবং দেশের বৃহৎ জনসমাজ এগুলি সহজে 
সংগ্রহ করিতে পাবিযাছে । ন্তরাং মৃদ্রাযস্তরের ব্যবহার, শ্রীরামপুর মিশনের, 
উদ্চেগ ও ফোট” উইদিয়য কলেজের পাঠ্য স্থচী এক দিক দি্া আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্য ও শাস্্গ্রন্থগুলি প্রচারে বিশেষ সহায়ত! করিয়াছে । একথা সত্য 
যে-মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল ন্বধর্ম প্রচার কিন্তু ভাহাদের বিপুল উদ্যম 
আশান্গরূপ সাফল্য আনযন করিতে পারে নাই। ভীহাদের বাইবেল অগবাদ 
যেমন উদ্দেস্ঠ প্রণোদিত ছিল, দেশীষ শান সাহিত্যেন্র প্রচারও তেমনি দেই 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধির বৃহত্তর উপাষ বূপেই গৃহীত হুইয়াছিল। অন্কুল পরিবেশ 
সথাতী করিবার জন্য তাহারা এ দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু কিছ অন্শীলন 
করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিছুমাত্র রাগ বা নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যাষ 
না, পরত্ত এ দেশীয় শান ধর্ষের নিম্লত প্রদর্শন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 
সাধারণ জনদমাজের উপর রামায়ণ মহাভারতের বিপুল প্রভাব আছে জানিয়াই 
তাঁহারা এগুলির পুনূ্র1! আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি ছন্প 
ভূমিকা না থাকিলে তাহাদের প্রচারধর্ী কা্ধধারা ব্যাপকত! লাভ করিত না। 
অপব দিকে তীহাদেব এই প্রচেষ্টাসমূহ পরোক্ষ ভাবে বাঙ্গালী জীবনের মহছুপকার 
করিয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্ম”ও সংক্কতির আশু সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
প্রথম দিকে এইরূপ সংঘ্ধারের প্রতি দৃি নিবন্ধ হয় নাই। ধর্ম যখন নিজিত, 
সংস্কার যখন প্রবল, তখন এই বিদেশী পাত্রীদের উগ্র ধর্েষণাই বান্দালীর 


অশ্ব ও আহ মুলিনে এাচীন নীতি ৩৩ 


চিন্ুকে আপন মার্গে প্রত্যাবর্ধন ঘটাইম্লাছিন। শ্রীরামপুরের পাত্রী্দের সুতি 
গুঙ্গীব বিচাও চিম্ুত ফডশন ও পুরা তছ্ছের ব্যাথ্যায যে খ্রষ্টানী সংস্কার স্পৃহ! 
দেখা দিঘাছিল, তাহাই খাত পরিবর্তন করিয়া এ দেশীয় জনসাধারণের চিত্তকে 
আপন ধর্ট সংগ্বতির শোধন 9 সংস্কারের পথে আগাইমা দিয়াছিল। 

ফোউউইলিচম কলেছেবু বংলা গ্রহগুঘিন্গ বিষয়বন্ত ছিল প্রধানতঃ গল্প ও 
উপকা, হতিহাম ও হ্বায়দ্শন । যংঙগহ উপবথা, বিদেশী ঈশগ্ম ফেবলস এবং 
আছি রসাহুক গয়ের স্ৃহি গুমাদ আয়োভনে কলেজের পণ্তিতমগ্ডলী তাহাদের 
গ্রচে্ট। নিহ্োজিত কিচাহিলেন | ভাহরাহি এল পরিবেশে ভাহাদের বিশুদ্ধ ধর্মনীতি 
লিশ্মিক প্রস্থ বুচনা করা মন্থব হয নাং । তবু ইহারই যধ্যে পণিতম গুলীর 
কেহ কে পৌকারিক্ কাহিনি, ভাগলত কথ বা গীতার অগ্চবাদ করিখাছিলেন । 
রী সাহেবের নির্দেশনাধ "5নাঞ্লি লিখিত হঈংলও সর্বরই তিনি পাত্রী 
মনোভাবের পরিচয় চেন লাই। হিন্দু শান্ত গ্রন্থ, কাব্য গ্রন্থ ও বামায়পাদি 
পাঠ তাখিলিনুক্ক হায় গুনহশ্ি সহন না হহলেও তিক ভাবে ফোট্টউইলিরম 
কলেজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কতে। তবে ইহাত্র মধ্যে কতৃপিক্ষ এ দেশের ধর্ম- 
বিষয়ে কিছু উদারতা! দেশান নাই। কেননা, খিগাসাগরের প্রথম গন্ধ রচনা 
“বাহদেক চন্ধিতা ভীহারা মুহিত করিতে চাছেন নাই। গ্রন্থটি ভাগবতের দশম 
্বক্ষের কিচু ফিড় ভাশালবাদ এবং কিহ কিছু ভাবাম্বাদ। বিদ্যাসাগরের 
অহবাদীস্ুক বুচল। ধাতার কচনা এইখানেই ৬য় । 

ফোঁটউইঈলিঃম কলেজের ব্রাবরায বন্তর “লিপি মাবা'র মধ্যে অনেকগুলি 
পুরাণ কাহিনী বম্পশ্ীঘর পত্র মাছে ঝামরাম বন্ত অদ্ভুত ভাবে গ্রীষ্টধর্মের তক 
এভাইয়। গিঙ্গাছেন । বকা) গোর্ঠীর নিকট তিনি শ্রী ধর্গানুরাগী বলিষা গৃহিত 
চইযাছিলেন কিন্ত নিজে কোনদিন গ্রীই ধরন গ্রহণ করেন নাই। ভাহার অনেকগুলি 
রচনায় ভরীষ্ট ধসের প্রশন্তি বুহিহাছে। লিপিমালার মধ্যে “বাইবেলেন্র 
অশ্নবাদ ও গ্রীন ধর্ম গ্রচারকদের কথা” খাকিলেও ইহার মধ্যে এ দেশ্মীয পুরাণ 
কাহিনীর অনেকগুলি বিবরণও রহিম্বাছে। পরাক্ষিতের ব্রহ্ষশাপ কাহিনী” 
বারাণদীর বর্ণনা, শিব সতী কাহিনী, বৈ্ঘৈনাধ তীথের প্রতিষ্ঠা! কাহিনী, সগর 
ভগীরথ কাহিনী প্রভতি লইয়া লিখিত কতকগুলি পত্র ইহাতে স্থান পাইয়্াছে। 
স্বামরাম বস্থুর জীবন ভর্যায় এদেশীয় শান্তর ধর্মের কোনন্ধপ প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও 
তিনি বে এগুলি দন্বদ্ধে 'মনবহিত ছিলেন না, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয় । 

পতিত গোষ্ঠীর অন্ত শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুগয় বিছ্যালস্কারের “বেদান্ত চত্তিকায 


০ 


তি পৌরাণিক লুঙ্ছেতি ও ব্নাহিন্ঞা 


পৌতাবিত প্রতিমা পুজা ও উপাসনা পচ্ছতির সর্গন আছে | এেটিত লেগ: 
পিচ অনুক্ত পান্িলেও ইহা হে সহজ প্হিলিজালের তন! ততাভাতে লে 
লাউ | উচ) তাননেহেলেত বিশ্ুচ্ছ বেলন তস্বের প্রন্তিকাদ | উচাত তক্গিনে 
প্রতি পুজার যৌভতিষ্তত উপালনা কাছে লিগুরি ভঙ্গের প্যান পারার 
দহোগ্যত। ও লু বক্ষে অর্গিধ দের লেক উপালুনাত বেখোতও এল, 
ক্ানতান্রে হগোত জানের ভুলা 2 ভাতে লুংনাতি বাড়ির অনিকার 
প্রদর্রিত তউাছে 15৭ হাহহোহন যে লিগুবি ব্রদ্ফোপাননার বা বলিতে 
চাহিঙ্লাছেন, সত্য "ভা বুর্দন করিতে প্রারেল লতি ভিনি পুজোপাললে 
পঠি কুগীত আন্তভুক্তি ভিল না] হহরপভালে সুচালিন্রিজালের লে" 
পণ্য বতিভূপ্তি ভচলা আইলে তর্জ প্লেনের পিদিগ গ্রীল ও বিপা 
লিবেধকেন বঙ্ছাদঃ পাহদোচনের একে বাদের প্রতিবাদ জাপক পচন | ভিন 
ছিলেন বলিলাই বোপ করি ভিলি চিচ্ত ল্ুতির ললাহন কাপের উপুর লিশেশ 
'ম্থাবান ছিলেন। 

ননকালীন ল্শে 2 দুাক্ছে পৌলাদিক চিন্তা চেতনার ধারণা বন্ধে এউগচনে 
শ্লালোচিলা। কনা বা | আলেচি পর্বে তাজ তাহহেহেন ভার কালালেশের 
এক ভাল চিন্তালিতক | কোর চিন্তাঙারার বেদান্ছ, তস্র ও পুশাদ সঙ্গে একটি 
বিশিই্ নূরী লক্ষ্য কতা বার! ভিলি শংরপৃহ্থী লৈলস্িত লাতাবাদকে 
পুর্ণভাবে স্টীকাক্গ না কহিলে5 পারদার্গিত বত্যের হৃঠিকেদে ভঈতে গত 
“হতে দেখিয়াঁভেল 1 ক্দলোচলা ও বিতর্কের মধ্যে তিনি বেলন পরব্রহ্ছতেই 
প্রন্তিঠিত জিতে চাচিভাছেল। তছ ও পুহাপ, উপভিহজেত চিদ্ছাসক্রে চষ্টাতে 
স্রহ্র ভিছা চাচা ভউতে কিচ্ভিজ নচে। ভহিতীয় পরেছি ইতিচালে এই 
পৌাণিত চিস্ুধোতা। এটি জনিকর্ত পুযেজিন | ল্দে এ বেলন্ছেত কর্দ এ 
জান এঙযলে ভ্ভিল কপ্যে আলি গ্রিকাছে | হল লেখক ইভা লক্ষ 
নির্দেশ করিতে দিছা বলিনেছেল,। “পৌরানিত হুখেছ এত অনি ভুম্পই বিকশে 
হতিতাছে। উজানে কাভতঃ মারলে পরতিবাল অছে | গ্যবাহ শৌতদিক 
কুগের আর এত আশ তত্ছে বাছলেলেত ও নিশি শরন্থের বদেই অবসর আছে শত 
লামপ্ুযাভল এই পুত্তনে 2 কে পন্থা ভভিত গ্রহণ করিতে পেল লই? 


অন্বাদ ও অনুশীলনে প্রাচীন রীতি ৩৫ 


পৌরাণিক ভক্তিবাদের সহিত তিনি এক প্রকাঁর বিরোধিতাঁই করিষাছেন আর 
তন্ত্র সম্বন্ধে বছ ক্ষেত্রে তীহার সমর্থন থাকিলেও ইহার ব্যবহারিক দ্দিককে তিনি 
উপেক্ষাই করিয়াছেন । তবে ভীহার চিন্তাধারা বনু ধর্মমতের প্রভাব পভিষাছে। 
অনেক কিছু গ্রহণ-বর্জন করিষা তিনি নিজস্ব ধর্মবোধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
এই জন্য তন্ত্রের গ্রতি তাহার একটি আকর্ষণ ছিল। অন্ত্রের মধ্যে বেদাস্তের 
অত্য়ত রক্ষিত হইযাছে। শিব ও শক্তির অদ্য মিলন একেশ্বরবাঁদ অগ্চভূতিরই 
নৃতন একটি দিক। ইহা তত্ব সাপেক্ষ বটে, কিন্তু ক্রিঘাপ্রধান। স্ত্রের 
বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি আছে। বামযোহন তত্বগত উপলব্ধিতে তান্ত্রিক ভাৰ 
সমর্থন করিষাঁছিলেন। তিনি প্রচ্ছন তান্ত্রিক কিনা তাহা লইয়া বিতর্কও হয । 
হুরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তীহার তান্ত্রিক গ্ররু ছিলেন। বেদাত্ত আলোচনার পূর্বে 
বুগুরে বা কলিকাতা তিনি ইহার প্রত্যক্ষ সান্সিধো ছিলেন। আবার 
রামমোহন “মগ্য পাঁন সমর্থন এবং শিবের আজ্রঃবলে যে কোন বযসের এবং যে 
কোন জাভির ব্্রীলোককে চক্রের সাধনা শৈব বিবাহে শক্তিন্ধপে গ্রহণের 
পক্ষপাতী ছিলেন।*১* তিনি এইবপ তস্ত্রোন্ত বামাচাবের সমর্থন করিযাছেন 
কিন্তু ইহার বহু ক্রিঘ্বা এবং আচার পদ্ধতিকে অস্বীকার কররিষাছেন। মৃখ্যতঃ 
তন্ত্রের অদ্ধব মিলন তভীহার লক্ষ্য ছিল। সেই জন্য ইহার বহদেববাদকে তিনি 
সমর্থন করেন নাই। ইহাকে তিনি মার়াবাদ দ্বার খণ্ডন করিাছেন। দেবতার 
শরীরকে মানিলে তাহার নশ্বতাকেও মানিতে হয়।১৭ পেক্ষেত্রে যাম্ুষের 
শরীর বা দেবতাদের রূপ মিথা। | ব্রহ্মই পন্মম লতা, দেবতা..বা মনুষ্য তুলারূপে 
মিথ্যা। বস্ততঃ এই বৈদান্তিক বিচারে তিনি তন্ত্রকে নিফাধিত করিযাছেন। 
আবার ইহার ব্যবহারিক ক্রিযাকলাপেও ভীহার সমর্থন ছিল না। যদিও 
স্তাহার তান্ত্রিক গুরু, ছিল, তথাপি অস্ত্রের গুরুবাদকে তিনি গ্রহণ করিতে 
চাছেন নাই। “গ্তরুর মধ্যে ঈশ্বববাদ ও অন্রান্তবাদধ আদিয! মিশ্রিত হওযাঁতে 
এবং তত্জন্য সাধারণ অন্ঞর লোকদেব মধো বিশেষতঃ স্ীলোকদেব মধো ভষ, দুর্বলতা 
ও দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওরাতে রামমোহন গুরুবাদকে অস্বীকার কৰিয়াছেন 1৮১৯ 
অন্রূপ ভাবে তত্ত্রোন্ত মন্ত্র বিদ্যা প্রতিও তাহার ভুগ্তপৃসা ছিল । শীহার 
যুক্তিবাদী চিন্তায মন্ত্রের অলৌকিক ক্রিদ্বাকলাপ কোন রেখাপাত করিতে পারে 
নাই। 

অন্যতর লৌরানিক চেতনায় তন্ত্রের ক্রিঘাযোগেব পরিবর্তে বিশুদ্ধ ভক্তি- 
যোগের সন্ধান পাওয়া যায । বামমোহনের প্রবল যুক্তিবাদী চিন্তাকে ভক্তির 


৩৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


উচ্ছৃসিত ওত্রৎণ আদৌ ব্রবীভূত করিতে পারে নাই। বেদাস্তের কণিপাথরে 
বিচাব কবিয়া তিনি ইহার শুদ্ধান্তদ্ধ রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তীহার ব্রশ্মচিস্তার 
মধো বহ্ছচারিতাঁব স্থান নাই। কিন্তু ভারতীয় ধর্মের ধার! বেদে উপনিষদের 
যুগ হইতে নান! পথ অতিক্রম করিষ] পুরাণ অন্্রমস্তর আচার অভিচারের মাধ্যম 
ধরিষা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির বিচিত্র বিকাশ ঘটাইযাছে। বাযমোহন এই সমগ্র 
শ্োতধাবার মধ্যেই অবগাহন করিযাঁছিলেন এবং তাহাতে একটি দৃঢ অবনন 
স্ববপ বেদাস্ত চিন্তাকে আশ্রষ করিযাঁছিলেন। পরিপন্থি ধর্ম প্রবাহ বিরাট 
জলন্মোতের ন্ভাষ ভীহাব পার্খব দিষা। প্রবাহিত হইযাছে। রামমোহন এই ধর্ম 
প্রবাহে আগত ও বাহিত পুণ্বীভূত আবর্জনা দেখিযা আতঙ্কিত হুইধাছেন। ধর্ম 
ও সংস্কৃতির ভিভ্ভিভূমি তাহাতে প্ললিপ্ত হুইযাছে মনে করিযা তিনি সন্ত 
হইঘা পড়িযাছিলেন। পুরাণের বছ দেব দেবী, আবাধ্য বিগ্রহের শ্রেষঠত 
গ্রতিপাঁদনে অহেতুক ধর্ম কোলাহল একেখ্বর উপাঁদনার ওক্কারধ্বনিকে আচ্ছন্ন 
করিষাছে দেখিধা! তিনি ব্যথিত হুইযাছেন। পুরাণের সৃত্তি পূজার মধ্যে অব্ক্ত 
অসীমের বন্ধনকে তিনি চিত্তের সূতা বলিযা! অভিছিত করিযাছেন। তিনি 
মনে কাঁবিযাছেন__ইহাতে সত্য বিকৃত হুইযাছে, শা ও অহষ্ঠান পরমের 
উপলঘ্ধিকে অবরোধ করিয়াছে, লোক ব্যবছার ও সাধন পদ্ধতি বহুলাংশে 
ঈশ্বরচেতনাকে বিলুপ্ত করিয়াছে আর ইহারই রহ্ধপথে আদিযাছে যত এহিক 
আঁবিলতা, সামাজিক ছুননীতি, নৈতিক ব্যভিচার । চিগ্তাশীল লেখক এই 
প্রসঙ্গে রামমোহন সন্বদ্ধে বদিযাছেন, প্বাক্গা রামমোহন এই পৌরাণিক যুগেব 
্ব্ধেই অল্লীধিক আমাদের জাতীয় ভুর্গাতির সমস্ত হেতুকে আরোপ করিয়া! এই 
পৌবাণিক যুগকে ইউরোপের মধ্য যুগের স্যায় দূর করিয1 দিবাব মানসে এক তীধণ 
সংগ্রামে বদ্ধমূট্টি হইয়া দ্ক়িমান হইযাছিলেন।”৯" 

এইজন্বই পৌরাণিক ভক্তিবাদের ম্মারকণগ্রন্থ শ্রীমভাগবতের প্রতি রামমোহ' 
কুবিচার করিতে পারেন না । প্রীম্তাগৰতকে তিনি পুরাণ বলিয়া শ্বীকার 
করিয়াছেন বিস্ত ইহা বেদান্ডেব ভাত্তস্ববপ পুবাণ নহে। সেই জন্যই ইহাকে 
প্রামাণা শাঙ্স হিসাবে গ্রহণ বব] বাষ না। যাহা কিছু অনৈদ্বাস্তিক, তাহাই 
বাঁমমৌহনের সমালোচনার বগ্ভ। ভাগবতপন্থীদের গতি তাহার অভিযোগ--. 
ইহার “অধিতীয় ইঞ্জিয়ের অগোচর সর্বব্যাপী যে পরল্রহ্ষ তাহার তত্ব হইতে লোক 
সকলকে বিমুখ কবিবাতর নিসিতে ও পরিসিত এবং মুখ নাসিকাদি অবযব বিশিষ্টের 
ভজনে প্রবর্তনা দিয়া থাকেন।”১৮ শ্রভীগবত গুভূতি পুরাণে সাকার বিগ্রহ 


অনুবাদ ও অনুশীলনে প্রাচীন রীতি ৩৭ 


কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা হইযাঁছে। কিন্তু পৌবাণিক অন্য দেবতাকুলও স্বন্ব উপানক 
সম্প্রদীষ কর্তৃক ব্রচ্ম বলিয! অভিহিত হুইযাঁছেন। শিবপুবাঁণগুলিতে মহাদেবকে, 
কালীপুত্রাণ প্রভতিতে কালিকাকে, শাহপুরাণ প্রভৃতিতে হ্ুর্বকে বিশেষরূপে 
ব্রহ্ম বল! হটযাছে। আবার মহাঁতারতে ব্রক্ষ বিষ ও শিব তিনকেই ব্রন্ধ বলা 
হইয়াছে। সেক্ষেত্রে বিষুবমাহাত্ময জ্ঞাপক পুরাণগুলিতে কুক ব্রহ্ম বলা 
হইলে অন্যান্ত পুবাঁণের দেবতার্দিগকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। একের বাহুল্য 
অন্তের মহিম। খর্ব হয়, এন্ধপ সহজ শিদ্ধান্তও করা! যায় না| বেদেবা মহাভারতে 
শুধুমাত্র বিষুব মাহাত্মমই কীতিত হয নাই, হুর্ঘ, বায়ু, অথ প্রভূত দেবতাও 
'বেদে ব্রহ্ম বলিষ! গৃহীত হইঘাছেন। আঁবার মহাভারতে ও অন্যান্ত পুরাণ 
উপপুরাণে শিব ও ভগবতীর মাহাত্যও কম নাই। ইহাদের প্রত্যেকেই ব্রহ্ম 
হুইল বেদীন্ত নির্দিষ্ট ব্রন্মের একমছিতীষ বূপ নর্থ হীন হইয়া যায় ।১৯ বাামযোহন 
শান্্ীয প্রমাণ এবং যুক্তি প্রমাণেব সাহায্যে শ্রীভাগবত বেদান্ত বিবোধীয বলিষ! 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন পুবাঁণেনর পপ্রমাণগুলি অর্বাচীন কালের রচিত এবং 
তাহীরা। স্ববিরোধী বলিয! তিনি উল্লেখ কবিষাছেন । বিভিন্ন দেবতা ও খাষি 
্রহ্ন দিতে আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান কবেন, তাহাব মীমাংসা বেদান্ত ন্ছত্রেই 
আছে। পরন্ত ভাগবত কহিয়াছেন, “যে বাক্তি সরবত ব্যাপী আমি যে আত্মা 
ত্বরূশ ঈশ্বর আমাকে ত্যাখ করিয়া মূঢত। প্রযুক্ত প্রতিমার পুজ! করে সে কেবল 
ভন্মেতে হোম করে।”৭* কিন্তু ভাহীবতে কুষ্্রক্ষ এরূপ সর্বত্র বক্ষিত হয নাই। 
এইজন্য ভাগবতেব ব্রক্মচিন্তা প্রীযাণা নহে, ব্রদ্বস্বরূপ জানিতে হলে বেদাস্তই 
গ্রাহ্থ। অপর দিকে নবাবক্ষের প্রতিভূ ইযং বেঙ্গল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
বিপ্রবাত্বক। শুদ্ধ আস্তিক্যবাদে তাহাদের শ্রদ্ধা ছিল না, আবার পুরোপুবি 
নাস্তিকও তাহাঁবা ছিলেন ন। দীক্ষার্ডরু ডিরোজিগ্ডর যত ধর্ম ও অব্যাত্ম 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাহারা সংশযবাদ্দী ছিলেন। আবার ইউরোপীঘ বখতি নীতি 
কিংবা শ্রীষ্ট ধর্মের আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রে প্রবল থাকায় তীহীরা এদেশেব পর্য ও 
সংস্কারকে খোলা চোখে দেখিতে পারেন নাই। উদাহরণ ব্বব্ূস এই গোষ্ঠীর 
অন্তভুকক্ত কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায কর। যায়। হিন্দুধর্মের উপর সাহার 
ছু্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায ভীহাব বড. দর্শন গ্রন্থে। ভীঙার যতে বদ 
অপৌকুষেয় নয় এবং তিন উপাঁবি বিশিষ্ট এক দশ্বরের পরিচয় হিন্দ 
শাহ্ে বিকৃত হইয়াছে ইহার শ্ুচ্ধতাবস্কা কেবল বাইবেল শাঁন্বেই আছে 1২১ 

কষ্ঃতত্ব ব্যাখ্যায় তিনি হিন্দুশান্ব অপেক্ষা বাইবেলকেই প্রামাণিক বলিষা মনে 


৫ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিযাছেন। এরূপ হইবার কাঁবণ তীহাদের শিক্ষিত মানসে এ দেশের সংস্কার 
ও আচারের অতিরেক অত্যন্ত গহিত বিবেচিত হইযাঁছিল। হিস্ু সমাজের 
এক ক্ষবিষুঃ অধ্যাযের সহিভ তাহাদের সাক্ষাৎ, ঘটিয়াছে। ইহাতে তাহাদের 
সংশষী মন অবিশ্বাসের দিকেই ঝুপকিয়া পভিযাছে। চিত্তের প্রদ্ধাহে হিন্দু 
ধর্মের গৃচ অন্তর রহুস্তকে তাহার! বুঝিতে চাহেন নাই, লোকাচার ও লোকরীতি- 
আশ্রিত কোনরূপ সংস্কাব বা পৌরাণিক চেতনাকে ভীহাবা৷ আমল দিতে, 
চাহেন নাই। 

রক্ষণশীলগোর্ঠীর অধিনায়ক রূপে বঙ্গ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যাযের ভূমিকা ম্মরণ করা যাইতে পারে। বামমোঁহনের সহযোগী ও 
প্রতিযোগী, হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষক ও পরিপোষক তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের একজন বিদগ্ধ মনীষী । বামমোহনের সহিত 
চিন্তার পাধর্ম্য অচ্ুতব করিষা ভীহার সহিত যুক্তভাবে তিনি প্ংবাদ কৌমুদ্দী” 
সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। গ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্ছু বিদ্বেষের প্রতিরোধে 
রামমোহন যখন সচেষ্ট হইলেন, তখন ভবানীচরণ তীহার সহিত একমত হইতে 
ছিধা করেন নাই। পরে সংবাদ কৌমুদ্রীর সহিত তিনি সংশ্রব বর্জন করেন। 
ইহার মূলে তীহার ব্বতন্ত্র মলোতক্দীই দাখী। সংবাদ কৌমুর্রীর অন্যতম সহকারী 
হবিহব দত্ত সহগমন প্রথাব প্রতি বিবপ সমালোচনা করিলে তিনি ধর্মহাঁনির 
আশংক1 দেখিলেন।২২ বামমোহন ও বামমোহনপন্থীদের এই সংস্কার রীতিকে 
'ভিনি সমর্থন করেন নাই । সেইজন্য ১৮২২ গ্রীষ্টাবে তিনি ব্বতন্্রভাবে "সমাচার 
চন্দ্রিকাঃ প্রকাশ করিলেন । নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায যখন হিন্দু কলেজের 
শিক্ষা ছারা বা মিশনাঁবীদেব ছারা প্ররোচিত হইযা স্বধর্ম সম্বন্ধে বীতরাগ হটযা 
পঁডিতেছিল, তখন সমাচার চন্ট্রকাই সুদীর্ঘ কাল ধরিষা তাহাদের নিকট হিচ্ছু 
ধর্মের মাহাত্মা তুলিয়া ধরিয়াছিল। একদিকে শ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অন্যদিকে দেশ 
ধর্ষে অনাস্থা-.এই উভয়বিধ সংঘাত হইতে ন্বধর্ম রক্ষার জন্ত ভবানীচরণ আরও 
সক্রিয়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইহারই ফল হুইল ধর্মসভা'র 
প্রতিষ্ঠা। এই সভার ছত্রতলে সেদিন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সমবেত 
হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ ইহার সম্পাদক পর্দে অধ্থষ্িত থাকিঘা মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত হ্বধর্ম গ্রতিপালন করিয়! গিয়াছেন। 

“সমাচার চল্জ্িকা” সম্পাদনা ৰা ধ্ধর্মসভাঃর প্রতিষ্ঠার মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা 
করিয়াই ভবানীচরণ ক্ষান্ত হন নাই । সমাজের নষ্ট শ্বাস্থা উদ্ধার করিবার জন্ত 


অনুবাদ ও অন্্শীলনে প্রাচীন ন্বীতি তম 


তিনি শাস্্ীয় গ্রস্থরাঁজিরও প্রকাঁশ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডঃ অসিতক্মার 
বন্দোপাধ্যায এই প্রগঙ্গে বার্থ মন্তব্য করিয়াছেন, «প্রবল জলোচ্ছাস হইতে 
আঁত্যরক্ষা করিতে হইলে যেমন পদ্দতলে শক্ত মাটিকে গ্াকভায! ধরিতে হয, 
তিনিও সেইবপ প্রতীচ্য ভাব সংঘাতের সর্বনাশা প্রভাব হইতে জাতিকে রক্ষা 
করিবার জন্য সনাতন সামা।জক আদশকেই একমাত্র অবলম্বন রূপে খাকভাইয়া 
ধরিযাছিলেন 1৮২০ ইহার জন ভীহাঁর অনেক প্রযাঁন হাশ্তকর বলিয়াও যনে হয । 
তুলট কাগজে গ্রন্থ মুদ্রণ এবং ব্রাহ্মণ কর্মচারী দ্বারা সৃদ্রণ কার্ধ সম্পাদন ভবানী 
চরণের গৌডা] হিন্দুয়ানির পরিচয় দিয়াছে । 

পুবাণোক্ত তীর্থ মাহাত্মা সম্ষদ্দে অবহিত ভবাঁনীচরণ বহু তীর্থ ভ্রমণ 
করিযাছেন। এইক্প তীর্থ মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্টে ভিনি “এ গয়াতীর্থ বিস্তার” 
পুচন। করিয়াছেন । সমাচার চন্দ্রিকায় বিভ্রাপিত হয়, এই তীর্থ মাহাঁঘ্মে বায়ূ 
পুরাণের সহিত এঁকা বক্ষা। করা হইয়াছে এবং ইহা! উক্ত তীর্থবাসীদের মহদুপকার 
জাধন করিবে ।২* অন্করূপভাঁবে তিনি শ্রুক্ষেত্র ধামের বিবরণ লিথিয়াছেন 
পুকুযোত্তম চন্ড্িকাঃ। প্রাচীন শান গ্রদ্থের মৃদ্রণে ভীহার হ্বধর্মনিষ্ঠার পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভ্রমদূভাগবত, মন্থসংহিতা, উনবিংশ সংহিতা, গ্রীভগবদশীতা, 
বঘুননদনের নব্যম্থতি ইত্যাদি মৃদ্রিত করিয়া তিনি হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও 
পৌষক বলিয়া! নি:সংশ্য়ে গৃহীত হইযাছেন। পৌরাণিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে 
যে আচাববাজ সংহিতা ও স্তি গ্রন্থে বিধৃত হইযাছে, তাহা ক্ষর্িষুঃ সমাজ 
জীবনে পুনঃ সথ্ারিত করা যায় কিন! তাহাই তাহার লক্ষ্য ছিল । এক্ষেত্রে 
তিনি বাঁমমোহনেরহ অন্কবর্তাঁ। তবে উভয়ের যত ও পথে পার্থকা ছিল। 
রামমোহন যুক্তি চিন্তার আলোকে উজ্জল করিয়া শান্বের বে ব্যাখা! করিয়াছেন, 
তিনি 'তাঁহা করেন নাই, তিনি তদ্রূপেই সেগুলিকে দেখিযাছেন, তাহাদের 
পুরাতন টীকাকে অক্ষুণ্ন রাখিযাছেন । শতাবীর জীবন ধাবায় পর্কলিগ্চ হইলেও 
তাহাদের পরিমার্জনা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই! 

অতঃপর ব্রাহ্ধ সয়াজের কথা। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ভীহাদের প্রগতিশীল চিস্তা- 
ধারায় পুরাণকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই ! পুব্বাণের বর্ষ ও দর্শনকে সাম্প্রদারিক 
বিবেচনা করিয়া তীহারা এক প্রকার উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন | বে 
মহাভারত ব গ্ীতাকে তাহারা অমর্ধাদা। করেন নাই । মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
মহাভারত, গীতা ও ভাঁগবতকে অসীম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিযাছেন । মহর্ষি 
সর্বতোভাবে বেদান্তের জ্ঞানমার্গীয় মায়াবাদী চিন্তাকে গ্রহণ করেন নাই। 


০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বেদান্ত উপনিধদের উপর ভক্তিবাদী দৃষ্টিতে অদ্বৈতৈর নধ্যে এক প্রকার ছৈত 
শাধনাকে তিনি ্বীকারি করিয়াছেন £ 

ব্রাহ্ম ধর্ষের বুদ্তি ঈশ্বরের অধীন হুইয়! থাকা, ভীহাদের মুক্তি ঈশ্বর হই! 

বাঁওরা। বল্ততঃ ভাহাঁতে জীবের ঈশ্বর হয় না, তাহাকে বিনাশ করিগা 

ফেলা হয্প 1 লংসারের অবীন ন! হইয়া ঈশ্বরের যে অবীনভা, ভাাঁতেট বার্থ 

খুক্তি 1৭৫ 

এই ভক্তিবাদই দেবেন্দ্র নাথেন্র সাঁধনধর্মের শেব কথা। এ ক্ষেত্রে ভিনি 
বামোহনের মত শান্তর ও বুক্তিকে বড করিয্া দেখেন নাই। ভভির কি পাথরে 
বিচার করিয়া বেদকে তিনি অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই,--উপনিবদকে ও 
তদ্রূপে ত্বীকাঁর কর! সম্ভব চ্হ না । এই নভজাভ ভভিভাবের জন্যই 
দেবেন্দ্রনাথ ভক্তি শাস্তগুলির দিকে দ্বাভাবিকভাবে রুট হ্ইয়াছিলেন। 
মহাভারতের বহিভ প্রথন পরিচয়ের উৎনাহ ৪ আনন্দের কথা তিনি 
আ্মজীবনীতে ব্যদ্ক কতিগ্লাছেন।*» বারও দেখা যায় উত্তর জীবনে পারিবারিক 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে 'আছ্াক প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্তে তিনি বেদ বেদাস্থি প্রভৃতি 
ধর্ম গ্রন্থের সহিত মহাভারতকেও নিত্য সঙ্গী করির! লইয়াছিলেন।ৎ* 

দেবেন্দ্রনাথেন ভ্রদ্গ জিজ্ঞাবার ফল সাহার 'ব্রাঙ্ষধর্ণ গ্রহ। বেদ ও 
উপনিধর্দ হইতে যেটুকু সত্য আহরণ কক্সিঘাছেন, উহার মধ্যে 'তাছাতি তিনি 
বিবুত করিয়াছেন । 

“বেদে ও উপনিবদের যে সকল নার লতা, তাহা লইয়হি ব্রান্গি ধর্ম সংগঠিত 
হুইল এবং আমার হবদষ 'তাহারই সাপ্ী হল । বোরপ কণ্পুভরুর অগ্র শাখার 
ফল এই ব্রাঙ্গ ধর্ম। বেদের শিরোভার্গ উপনিব্দ এবং উপনিবদের শিরোভাগ 
ব্রা্গী উপনিষদ 1”২৮ ইহার দুঈটি অংশ উপনিবদ ও অচশানন | অক্ষয়ন্মার দভ 
ও ল্াজনারায়ণ বন্তর সহযোগিতায় ছার উপনিবদ্র অংশ বুচিত হয় এবং অঙ্গশালন 
ক্-ংশ লিখিত হ্ইগ্াছে ইহার পরে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্ঘ অবোধ্যানাথ পাকভাশীর 
সহযোগিতায় । ই খণ্ড গ্রহ অনবাদ নুহ ১৮৫১-৫২ লালে প্রকাশিত হয় । 
ন্শাসন অংশের সংকলন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ লিথিস্াছেন, প্নহাভাবত, গীতা, 
মন্স্থতি গ্রভৃতি পডিভে লাগিলাগ, এবং তাহা ভঈতে শ্লোক সকল সংগ্রহ 
করিম! 'অন্শাননের অঙ্গ পু করিতে লাগিলান।”২* সভরাং মগান্ছারতের 
প্রতি মহরধির যে অবিচল নিষ্ঠা ছিল ভাহা অন্মাঁন করিতে কষ্ট হয়না । প্রবীন 
নাও স্বীয় পিড়দেবের ভগবাগীতার অন্রাগ সম্পর্কে "জীবনস্থাতিতে উল্লেখ 


অহ্বাঁদ ও অঙ্গশীলনে প্রাচীন রীতি ৪১ 


করিয়াছেন । মহত্ধির হিমালয় যাত্রার এক সমযে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গী 
হইলে উভযে কিছুদিন বোলপুরে অবস্থান করেন। এই সমযের অভিজ্ঞত! 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিযাছেল £ 
*ভগব্ষনীভাঁষ নিতীর মনের মতো! শ্লৌকগুলি চিহিত করা! ছিল। সেইগুলি 
বাংলা অন্গবাদ সমেত আঁমীকে কাশি করিতে দিয়াছিলেন। বাভীতে আমি 
নগণ্য বালক ছিলাষ, এখানে আমার পরে এই সকল গ্রুতর কাজের ভার 
পড়াতে তাহার গৌরবট! খুব করিষ। অস্তভব কবিতে লাগিলাম ।”** মহবির 
মানদ টৈতাগ্য সংসার স্ঘক্ধে তাহাকে নিস্পৃহ ও নিরাসভ্ করিষাছিল। 
পারিবারিক অশীত্তি, আতিক বিপর্যয় যখনই তীহার সংসার জীবনকে অতিষ্ঠ 
করিযা তুলিযাছে, তখনই তিনি বিমর্ষ না তইযা ভগবৎ সাণনাকে গভীর করিয়। 
প্রহণ করিষাছেন। সংসারে অতিক্রম করিবার এই আধ্যাত্মিক পশাস্তি 
দেবেন্্নাথের শু চিত্তেই সম্ভব হইযাছিল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ 
নাথ যখন আরও খণের বোঝা! বাডাইঘ! চলিয়াছেন তখন আস্তিক প্রদাহে তিনি 
গৃহতযাগ করিষ। বরাহনগরে গরোপাললাল ঠাকুবেব বাগানে কিছুদিন অবস্থান 
করিষাছিলেন। এই সমধ উ্রমদ্ভাগবতের বৈরাগ্য জ্রাপক শ্লোকগুলি তাহার 
অধ্যাত্মচেতনাকে গভীর ভাবে উদ্দুদ্ধ করিয়াছিল।*১ 
ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র “তত্ববোধিনী* পত্রিকায় তত্ববৌধিনী কার্ধালয হইতে 
প্রকাশিত গথবা সভার মুত্রাধন্ত্রে মুন্তিত গ্রন্থেব বিজ্ঞাপন হুইতেও আমা! 
ভাগবত ব! মহাভারত সম্বন্ধে সমাজের অল্পকুল ধারশার বিষষ জানিতে পারি। 
কষেকটি নিদর্শন নিষ্নে প্রদত্ত হইল । 
বাঙ্গাল! ভাষাষ অনুবাদ সহিত শ্রীয়দ্ভাগবতীয একাদশ স্বদ্ধ তত্ববোধিনী সভার 
কার্ধালযে বিক্রযার্থ প্রস্তত আছে ॥ বিজ্ঞাপন, আষাঢ ১৭৭ শক । ১১৯ সংখ্যা) 
আনন্দগিরি ফৃত চীক। সহিত, শঙ্কবাচার্য ফুত ভাষ্য সম্ঘলিত, শ্রীধর স্বামী 
কত টীকা ও তদন্ুঘাধী ভাস্ত সহিত এ্রমদ্ভগবদ্গীতা ক্রমশঃ মুদ্রিত হইতেছে 
এবং এইখানে তাহার প্রথম অধ্যায় ভত্ববোধিনী সভার কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ 
আছে | বিজ্ঞাপন, ফাল্ধন ১৭৭৫ শক। ১২৭ সংখা! । 
্রবুক্ত কালী প্রসন্ন সিংহ মহোঁদষ কর্তৃক গে অ্বাদিত বাঙ্গাল! মহাভারত । 
মহাভারতের আদি পর্ব তত্ববোধিনী সভাব বন্ধে মু্রাঙ্থণ আরম হইঘাছে, অতি 
ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে ,| বিজ্ঞাপন, 
কফান্ুন ১৭৮০ শক । ১৮৭ সংখা! । 
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/ 
পৌর্নাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মহাভারতীয শবকুস্তলোপাখ্যান শ্রীধুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ কর্তৃক 
অবিকল অ্বাঁফিত হ্যা পুস্তকাকারে মৃত্্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে দত্ত 
বাজা ও শরুস্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমৃ্তি নিবেশিত হইয়াছে? 
জনিত হি ১৯৪ সংখ্যা । 
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পাল তর্কালঙ্কার, সা সা চ" ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৩ 
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ৰঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, ৮ম সংঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পৃ ২০৯ 
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চণ্ভীচরণ মুন্সী, স| স! চ: বরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রে 
১5588 ১ম খণ্ড হয সঃ ডঃ সুকুমার সেল ডে 


ভবানী চবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সা সা চ+ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৫ 
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স্বামী বিবেকানন্দ ও বান্গলায় উনবিংশ শতান্মী--গিরিজাশঙ্কর রারচৌধুরী ্ টং 
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ভঙীচার্ধেব গ্রস্থাবলী, পরিষৎ সং পৃ ১৬, 
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তুতীন্ত্র অসজ্থ্যান্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ঃ পৌরাণিক 
সংস্কৃতির নব পর্যালোচনা । 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সকল দিক দিয়াই জাতীষ জীবনের উল্ভোগপর্ব। 
নৃতন প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিচষ এই সময় স্পষ্টতর হইলেও জাতীয় 
জীবন বর্বতোভাবে ইহাকে মানিয়া লইতে পারে নাই। সেইজন্য সমাজ ও 
সাহিত্যের ঘকল ক্ষেত্রেই পূরবানথবৃত্তির একটি লক্ষণ দেখ! বায। সমাজের প্রচলিত 
আচার ও সংস্কার এখনও পর্ধস্ত সক্রিষ ও শক্তিশালী । যে সব ক্ষেত্রে নূতন 
প্রগতিশীলতাব চিহ্ন দেখ! দিষাছে, সেগুলির প্রতি শ্বত'দফু্ত স্বীকৃতি আসে নাই। 
স্কতরাং অনিবার্ধ ভাবে বাংলা দেশের সমাজে একটি ভাবঘন্বের সুচন! হুই্যাছে। 
সাহিত্যক্ষেত্রেও একই লক্ষণ অনুভব করা বাষ। নৃতন ইংরাজী সভ্যতা, তাহার 
সাহিত্য এষ, কিংবা আধুনিক সাাহতোর প্রবর্তন! শতাবীর প্রথমার্ধে বিশেষ 
কার্যকরী হুয নাই। গণের রূপ নির্যাণ করিতেই কেবল অর্ধ শতাব্দী কাঁটিবা গেল। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার অনুলীলন কাল (১৮০১) হইতে সাহিত্য ক্ষেত্র 
বিষ্তাসাগরের আবির্ভাব ( বেতাল পঞ্চবিংশতি--১৮৪৭ ) পর্যন্ত সময় বাংলা গঞ্জের 
কাষাগঠনে নিয়োজিত হইযাছে। কাব্য ও এই সমযে প্রাচীন রীতির-_কবিগান, 
পাঁচালী ও যাত্রাগান বাংলার জনসমাজে আসর ভুভিযা রহিয়াছে । আলোচা 
পর্বে রামাষণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলি বাঙ্গালী মনের বৃছত্বর ক্ষধার নিরসন 
কবিষ্লাছে। ইহাই ছিল তাহাদের বিশ্ব সাহিত্য। যাহা মহাভারতে নাই, 
তাহা ভূ-ভারতে নাই-_এইক্প এক প্রকার গভীর বিশ্বাস জনমনে দৃঢ হইয়াছিল। 
বাবহারিক নীতি, সামাজিক কর্তব্য, আধ্যাত্মিক পবিতৃপ্রি_'ইহাই ছিল জন- 
চিত্তেব পরম কামন!। পঞ্চদশ শতাব্বীতে কৃত্তিবাস কিংবা সপ্তদশ শভাববীতে 
কাশীরাম এই পবম তৃপ্তির পথ নির্দেশ করিয়া! গিক্লাছেন। পন্ুবস্তাঁ কালে সেই 
ধারাবই অন্বর্তন ঘটিযাঁছে। উনবিংশ শতাঁীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এইজন্য বে সমস্ত 
অন্থ্বাদ অগ্রণীলন হুইযাছে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ অভিনবত্ব দেখা যায় না। 
কোন্ক্ষেত্রে অনুবাদ কতখানি মৃলাম্গ হইল এবং সেই অনুপাতে রসোঁপলব্ধির 
ব্যাঘাত ঘটিল কিনা, এইরূপ কোন জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় নাই। 


শ্বেবাঁণিক সংস্কৃতির নব পধীলোচন! ৪৫ 


শতাবীর দ্বিতীদ্নার্থ হইতে এই ধাবাঁব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাঁষ। অন্থবাদের 
মধোও এখন সতর্কতার প্রশ্ন আসিল, পাঁঠীন্তর, প্রক্ষিগ্ুতা ইত্যাদির দিকে 
পৃশ্থিতমগ্ডলীর দৃষ্টি পডিল। সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য-_রাঁমাষণ, মহাভারত বা 
পরাণ গ্রন্থগুলির এইবার সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে পু্লধিচার সুরু হুইল। জাতীঘ 
সংস্কৃতির সহিত ইহাদের সংযোগ, জাতীঘ সাহিত্যে ইহাদের প্রেবণা, জাতীয 
জীবনের গৌরব ও মহিম। গ্রতিষ্ঠাষ ইহাদের গুরুত্ব নন্বন্ধে সকলে সচেতন হুইল । 
ইতিপূর্বে উইলিযম গোন্স, কোলক্রক, ম্যাক্দমূলার প্রভৃতি বিদেশী ভারততব- 
বিদ্গণ এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির লুগ্ত গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয1- 
'ছিলেন। তাঁহার ফলে ভারতীয পুরাতত্ব ও ইতিহাস স্ঘক্কে আমাদের জাগ্রত 
কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা এই সময আরও কিছুটা বর্ধিত হুইল। মহাকাব্য ও 
পুরাণগুলিতে এদেশের ইতিহাঁন ও পরিচয় সংগুপ্ত আছে। ইহাদের কাহিনী 
অংশে যেমন অবিমিশ্র ভক্তির প্রীবল্য, ইহাদের তথ্যাংশে তেমনি ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির পরিচষ । উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ হইতে ইতিবৃত্ত ও এঁতিহ্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ, যহাভাবত ও পুত্রাণগুলির এই ষে নুতন পর্যালোচনা, 
ইহাই আমাদের পুরাণ চ্গার নবতব ইঙ্গিত। শুধু জন সমাজে ব্যাপক প্রচলন ও 
লোককুচির চাহ্দাষ ইহাদের তরল পরিবেশনার মধ্যেই অতঃপর পণ্ডিতবর্গের 
গ্রচেষ্ট৷ সীমীবদ্ধ রহিল ন!। ইহাদের সত্যকার তাৎপর্য উদঘাটন, নবযুগের 
মননধমিতাঁষ ইহাদের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি গুরুত্পূর্ণ বিষষে শ্তাহাঁর] 
মনোনিবেশ করিলেন । এইজন্ু স্বাভাবিক উপলব্ধি আসিল যে কেবল মাত্র অনুবাদ 
কর্মে মধ্যে অনুশীলন সীমাবদ্ধ থাকিলে ইহাদের সবাত্মক প্রভাব অশ্থভূত হয 
না। সাহিতোর হৃতিক্ষেত্রেও ইহাদের প্রয়োগ প্রযোজন। নব প্রতীতির এই 
আলোকে শতাব্দীর ছ্িভায়ার্ধ হইতে ' বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন মৌলিক সৃষ্টি কর্মে 
ইহাদেব গ্রহণ ও ব্যবহার কর হুইয়াছে। সবজ্র যে এগুলিকে যথাষথ ভাবে 
গ্রহণ করা হইয়াছে, এমনও নহে, স্ষ্টি কর্মে ইহাদিগকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া! নবকাঁলের গুড ব্যঞ্তনাও ইহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে। উনবিংশ 
শতাব্দীব ছ্িতীযার্ধে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাপ সম্পর্কিত রচনারাজি হইতে 
আষর! এই নব পর্যালোচনার কূপ ও প্রকৃতি নিধারণ করিতে চেষ্ট! করিব । 

॥ অনুবাদ ॥ ছ্বিতীার্ধের অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য 
হুইল কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ । পণ্ডিতমগুলীর 
সহায়তায সিংহ যহাশম্স ১৮৫৮ খ্রীষ্টা হইতে মহাভারতের গন্চ অবাদ ্থর- 
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করেন। ইচার প্রথমখণ্ড ১৮৬০ গ্রষ্টাবে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৬৬ গ্রী্টানধে প্রকাশিত 
হয। বধুনন্দনের বাঁমবসায়ন যেমন অর্বাচীনকালের বুছত্তম বামায়ণ কাহিনী, 
কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও তেমনি অর্বাচীনকাঁলের মহত্তম ভারত কাহিনী । 
একেবারে আধুনিক কালের হরিদাস দিদ্ধাস্তবাগীশের অক্ষঘ কীর্তি মহাভারত 
অন্বাদ ব্যতীত কালীপ্রমন্ন সিংহের মহাভাঁঙতের সমকক্ষ আর কোন রচনা নাই। 
এই বৃহৎ অঙ্ঠবাদ কার্ধে তিনি তদানীন্তন বাংলা দেশের বিদ্ধ মনীষিবৃন্যের 
সাহায্য পাইযাছিলেন। সংস্কৃত বি্যামন্দিবের অধ্যাপকম গ্রলী তাহার সম্পাদনা 
কার্ধে সহায়তা করিযাছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগর মহাঁশয়ও এই 
অনুবাদ কার্ষে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং শময় সময় সম্পাদকের অন্থপস্থিতিতে 
মুদ্রাযন্ত্রে ও অঙ্থ্বাদ কার্ষের তত্বাবধান করিতেন। প্রনঙ্গতঃ উল্লেখঘোগা যে 
ঈশ্ববচন্্র স্বয়ং মহাভারতের অন্বাদ কার্ধে ব্রতী হুইযাছিলেন। কিন্তু কালী- 
প্রনম্ন দিংহের মহাভারত রচনার পরিকল্পনা দেখিদ। তিনি নে কার্য হইতে 
বিরত হুন। 
গ্রন্থের উপসংহারে কালীপ্রন্ন নিংহ মহাশয তাহার ভারত কাহিনী 
অন্গ্বা্ধের বিবরণ দিযাছেণ। তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল। 
১৭৮" শকে সৎকীতি ও জন্মভূমি হিতাহষ্ঠান লক্ষ্য করিয়। ৭ জন ক্লতবিদ্ত 
সদস্যের সহিত আমি মুল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গল! ভাবা অগ্চবাদ করিচ্চে 
প্রবৃত্ত হুই। তদ্বধি এ? আট বর্ধকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ 
অধ্যবসায় ব্বাকার করিষ! বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের অপার রুপা অগ্য দেই চির 
সঙ্কলিত কঠোর ব্রতের উদ্যাঁপন ন্বব্ষপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্বের নূলান্ঘবাদ 
সম্পূর্ণ করিলাম । অঙ্গবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থলই পরিত্যাগ করি 
নাই ও উহাতে আপাতরগরন অমূলক কোন অংশই সঙ্গিবেশিত হয় নাই অথচ 
বাংল৷ ভাষার প্রনাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানগসারে যত্র পাইয়াছি 
এবং ভাষাম্তরিত পুপ্তকে সচরাচর ঘে সকল দৌষ লক্ষিত হইয! থাকে, সেগুলির 
নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম | 
কালীপ্রসন্ন সিংহের এই সম্পাদন! সম্পুর্ণ আঁধুনিক রীতির । আধুনিক কালে 
-বিভিনন গ্রন্থ বা পাঙুলিপির পাঠ মিলাইয়া একটি নির্দিষ্ট পাঠ স্থির কর! হয় এবং 
ভদদছ্যাধী সম্পাদনা! কার্য সংদাঁধিত হয়। কালীপ্রদন্ন সিংহ এইরূপ ন্নীতিই 
অবলগ্ধন কবিযাছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই জানা$ষাছেন যে এশিখাটিক 
এসোদাইটির গ্রন্থ, শোভাঁবাজারের রাঁজবাটির গ্রন্থ, আশুতোষ দেব ও যতীন্রমোহন 
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ঠাকুরের গ্রন্থাগারের গ্রন্থ, ভীঁহার প্রপিতামহ শাস্তিরাম সিংহ কর্তৃক কাশিধাম 
হইতে সংগৃহীত হস্তলিরিত গ্রন্থগুলি একত্রিত করিয়া তিনি বিভর্কবহুল পাঠ 
ৰা সংশয়গুলি নিরসন করিয়াছেন ।২ 

বন্ততঃ এইরূপ রীতি গ্রহণ করিষা৷ কালীপ্রসন্ন সিংহ আধুনিক মনোভঙ্ষীর 
পরিচঘ দিযাছেন,/ মূল ব্যাস-মহাভারতকে শিক্ষিত জনের উপযোগী করিয়া 
পরিবেশন করিতে তাহার এই প্রচেষ্ট। অতুলনীয় । কাশীদাসী মহাঁভাবত দেশের 
সাধারণ সমাঞ্জে যে আবেদন বাখিষাছে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত দেশের 
শিক্ষিত সমাজে আজও পর্যন্ত সেই আবেদন বাঁধিবাছে। আবার তিনি শুধু 
অনুবাদ করিয়াই ক্ষাস্ত হন নাই, ইহার প্রচাব্ের ব্যবস্থাও কনিয়াছিলেন। 
মহাভারতের ছুইটি খণ্ড ভিন হাজাব করিষ! মুদ্রিত হয় এবং এগুলি তিনি বিন! 
মূল্যে ও বিনা! মাশুলে বিতরণ করিয1ছিলেন ।« 

পরবতী কালে তিনি শ্রীমন্তগব্দগীতারও অন্বাদ করিস্লাছিলেন। তাহার 
জীবদ্দশার ইহা! মৃক্রিত ও প্রকাশিত হুষ নাই। তাহার মৃতার অনেক পরে ১৯০২ 
্ষ্টাবে ইছ। প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিক?র মধ্যে তিনি ভীম্ম পর্ব পাঠে "্অভূত- 
পূর্ব আনন্দ লাভ এবং অনেক সত্য উপার্জনের” কথ ব্যক্ত করিযাছেন। ফলতঃ 
মহাভারত ও গীতার মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহতী কীত্ি বাংলার সারম্বত 
সমাজে চির অস্লান থাকিবে। 

গৌরীশক্কর ভট্টাচার্যের সংশোধিত মহাভারত ছিতীয় খণ্ড (১৮৫৫ শ্রী:) 
একটি উল্লেখযোগা অনুবাদ । এই খগড উদ্ভোগ পর্ব হুইতে ব্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত 
লিখিত হুইযাঁছে। কাশীদানী মহাভারত নানাজন কতৃকি মুদ্রানক্কিত হইবার 
ফলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ইহার একটি ষথেচ্ছরপ গভিয়! বায় । 
গৌরীশক্কর ভট্টাচার্ধের প্রচেষ্টা ছিল কাশীদাসী যহাভারতের বৈশিষ্ট্য অঙ্গন রাখা, 
সেইজন্য নান! স্থান হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হুইযাছিল। ইহার 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইযাছিল কারণ শেষ পর্ব সমূছের আদর্শগ্লি আগে 
সংগৃহীত হইয়াছিল। আঁদি পর্ব হইতে বিরাট পৰ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সংগ্রহ 
করিথ! প্রথম খণ্ড প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইযাছিল। তবে ইহা প্রকাশিত 
হুইফ়্াছিল কিন! জীনা বাক্স নাই । 

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অঙ্বাদগুলিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য । অহৈতচন্দ্র 
আচ্য সম্পাদিত 'সব্বার্থ পূর্ণ চন্দ্র (১৮৫৫) তিনি কল্‌কি পুরাণের গন্ান্ববাদ 
প্রকাশ করেন। বে ভীহাব বিখ্যাভ কীতি হইতেছে শ্রীমভাগবতের অথবা । 
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তিনি ভাগবতের দশম দ্ববেব কিষদংশ পর্যন্ত অন্থবাদ করি! পূর্ন মাক 
অছৈত চন্দ্রের সমগ্র ভাগবত অন্বাঁদ কার্ধে সহাষতা! করিয়াছিল ই 
প্রথম খণ্ডে প্রকাশ কাল ১৭৭৭ শকাৰ। শ্রীণর দ্বামীর ভাগবত দীগিকাকে 
আশ্রয করিযা বিগ্বাবাগীশ মহাশয এই অশ্গবাদ কার্ধে অগ্রসর হন। নব পরীর 
শাঘান্ছশীলনে যে যৌথ উদ্যোগ দেখা গি্মাছিল মুক্তারায বিাবাগীশ তাহাতে 
অংশ গ্রহণ করিধা যুগোপযোগী চিন্তাধারারই পরিচয় দি্াছেন। 

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবঠাদের (১৮২০--৭৯) পৃষ্ঠপোষক 
কথা বিশেষ তাবে শ্রবণীযঘ। ভীহার উদ্ভোগে রাঁমাঁষণের পদ্া্বাদ এর 
ামাষণ ও মহাভাঁবতেব গ্চান্বাদ হষ। আবার মূল রামায়ণ এব ই্দিগ 
সমেত মহাভারত প্রেকাশ করিধাও তিনি অক্ষয় কীতির অধিকারী চি) 
ব্ধ্মানের রাবাভীব এই পৃষ্ঠপোষকতা মধ্যযুগের অনুবাদ কর্মে বা 
পোঁষকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেখ । ব্যক্তি আগ্রহে সাহিত্য ও সন্জি 
পরিচর্যা কবিযা মহারাজ! যহাতাবঠাদ অধামান্ত বিষ্লোৎসাহিতার গ়া 
দিষা গিযাছেন। 

॥ দাহিত্য সৃষ্টি ॥ উনবিংশ শতান্মীর প্রথমার্য যেমন জাতী দীন 
উদ্চোগ পর্ব, ইহার দ্বিতীয়ার্থ তেমনি জাতীঘ জীবনের গঠন পর্ব। বে শন 
চিন্তা ও ভাবন! প্রধমার্ধে জাতী মানদকে বিদ্ধ করিধাঁছিল, দেখনি গণিত 
হইযা এখন টি দ্যা বিবিধ উপকরণ হিদাবে গৃহীত হটল। এস 
হুশীল কুমার দে সুচিন্তিত মন্তবা কবিয়াছ্েন £ 

প্রথম আলোডন বিলোভন শী হইবার পর বাহিরের শহিত ঘা কর 

অন্তরে যে আদর্শ গৃহীত হইল, তাহার ফলে এখন বাং! সাহিত্যে বারা 

ভাবনীবন এক অপূর্ব রমৰণ লাভ করিল। ইতিমধো বিজাতীষ দি 
সঙ্গে জাতীব সাস্কৃতির যুগোপযোগী সময়ে আমরা সমাদ ও থ্াি দীযন 
পাইধাছিলাম দুঢ ভিত্তির আশ্বাস। তাই সংস্কার বাদনার পণে 

সাহিত্য স্ব আনন্দ, যুক্তিতর্ক বিচাঁব বুদ্ধির যে প্রয়োগ্দন তাঁহার ৭ 

কল প্রযোজনের অতীত ভাঁবকল্পনার উল্লাস নবা বক্ষেব প্রাণি শা 

করিল ।« 

বাংলা দেশ ও সাহিতো ইহাই নবযুগের উ্বোধন। নবমুগের রি 
চারক্ষেত বছর বিজ্তৃত। ইহার সধো যেষন পাশ্চাতোর নব্য মানবিক 
এঁহিক চেতনা ও বাি শ্বাত্াবাদেয সব ধ্বনিত হ্ইযাঁছে ভেনি হোপ দীন 


পৌরাণিক সংস্কৃতির নব পর্যালোচন! ৪৯ 


আচার চর্ধা ও সংস্কার ধর্মের অনিষ্ট সাদর্শটিও গৃহীত হুইযাছে। ম্ববর্মের সনাতন 
আদর্শ যাহা আকন্মিক যুগ সংঘাতে প্রচ্ছন্ন হুইয়৷ পভিয়াছিল, তাহাই এখন 
পরিশীলিত পরিচধায় সাদর স্বীক্কৃতি লাভ করিল। এইজন্য 918331081 (1152)9 
লইয়া সাহিত্য স্তি এই যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য হুইয়! দাডাইল, সাহিতা 
কৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামাঁধণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী ও আদর্শ 
উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল ॥ একদিকে সনাতন বিশ্বাম ও সংস্কার 
বুক্ষাকল্পে যেমন ইহাদের অবিরুত অহ্গলরণ চলিয়াছে, তেমনি অন্তদিকে নবকালের্‌ 
গুচৈষণাঁষ ইহাদিগকে নৃতন ভঙ্গীতে ব্যবহার করা হইযাছে। সে সব ক্ষেত্রে 
পৌন্াঁণিক বথাবঘ্ব ও ভাঁবাদর্শ আস্তর প্রেরণারূপে গৃহীত হইলেও তৎ সম্পক্কিত 
রচনা ও স্যরি গুলি একেবারে নৃতন হুইয়া গিয়াছে। বন্তত: মৌলিক সাহিত্য স্থিতে 
এতিহ্যাশ্রিত উপকরণসমূহের এইরূপ গ্রহণ ও রূপান্তরের সার্থকতা উহাদের 
শিল্পগত উৎকর্ষ ও সাহিত্যগত, আবেদনের উপর নির্ভর করে। আমবু। শতান্দীর 
শেবার্ধের সাহিত্যকে ছুইটি পর্ধায়ে গ্রহণ করিয়! তাহাদের বিভিন্ন শাখাঁয রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণ সমূহের এই অভিযোজনের রূপ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্ট! করিব। 


__ পাদটীকা _- 
১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, হিতবাদী সং অক্টাদশ পর্ব অনুবাদের 
উপসংহার গৃহ ১ 
ষ॥ ত্ৰ পৃঃ ১ 
৩। কালীপ্রসম্ সিংহ, স! সা, চ* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃহ ৪২ 
৪1 গোঁরীশংস্কর ভট্টাচার্য সা সা, চ * ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ২৯০৩০ 


৫ | দ্বীনবন্ধু 'মত্র- সুশীল কুমার দে গৃহ ১১০১২ 


সা 


চতুর্থ ম্যাক্স 
সাহিত্য সৃষ্টি £ দ্বিভীয়ার্ধের প্রারভ 


॥ পরোক্ষ প্রভাব- রামায়ণ, মহভাঁরত ও পুরাণ 
প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ॥ 


প্রাক বঙ্কিম যুগের বাংলা কাব্য পুরাতন জীবনরীতি ও নূতন জীবন 
বোধের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। জীবন ও সমাজের সমূহ ধ্যানারণা আম|দের 
নাহিতো এতদিন দূলতঃ কাব্যের মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে | এই যুগে গন্ের 
উন্মেষে মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটিতেছিল। তথাপি কাব্য, জীবন বিশ্বাসের 
নির্ধাসকেই প্রকাশ করে বলিয়া কাব্যের গতিবেখায় দেশমানসের মর্মবাণী 
অন্্ভব করা যায়। নব যুগের অস্ফুট পদধ্বনী তখন বাংলা সমাজের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে আমিতেছিল । তাঁহার ফলে চিন্তা জগতের এক একটি রূপ পরিবন্তিত 
হুইতেছিল। সমাঁজ ও সাহিত্যের উভগ় ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর চলে এবং একের 
প্রভাব অপর ক্ষেত্রে বিপুল ভাবে বিভভূত হয়। কখনও সমাজের বাহিরের রূপ, 
কখনও ইহার অন্তরের উত্তাপ সাহিত্যকে নূতন করিয়া গভিতেছিল। নাটক, 
কথাসাহিত্য ও গদ্ঠ সাহিত্যে মূলতঃ লমা্জের বহিঃচেতনা প্রকাশ পাইয়াছে 
এবং কাব্য শাখায় বিশেষভাবে ইহার অন্তর চেনা ব্রপাঁয়িত হুইযাছে। 

নব ধুগের চেতনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাববন্ত 
অবলঘ্ধন করিতেছিলেন। মা্চষের নব বুল্যায়নঃ দেশের ধর্ম সংস্কৃতির 
পুনর্ধিচার, দ্বাধীনতা চেতনা গ্রভৃতি কতকগুলি মৌল উপাদনের উপর 
এ যুগের কাবা গ্রতি্িত হইতেছিল। পশ্চিমী বাতাসে যে বাতায়ন খুলিয়া 
গিয়াছিল, তাহাতে পশ্চিমের জীবন কেন্দ্রিক ভৌম জিজ্ঞানা স্ুম্পষ্ট €ইতেছিল। 
অধিকাংশ কবি এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন । সেই সজাগ দৃটিভঙ্গী 
আবার ভীহারা এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপরও আরোপ করিযাঁছিলেন। 
তাঁহার ফলে এগুলির পুনমূ্ল্য নির্ধারিত হইয়াছে । সেই জন্তই দেখা যায় 
মানবায়নের নূল মন্ত্রে পৌরাণিক কথাবস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে। অবশ সকলের 
ক্ষেত্রে ইহা ঘটে নাই। খাহাঁরা পাশ্চাত্য জীবন জিজ্ঞাসাকে প্রবলতর রূপে 
নাত্বদাৎ করিয়াছিলেন, ডাহাদের ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। আর খাহারা 


বামাষণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাবা সাহিত্য ৫১ 


দেশ জাতির সীম! লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, তাহাদের ক্ষেন্রে প্রচলিত ধারণা 
অতিক্রম কর! সম্ভব হয় নাই। 

নব যুগে উন্মেষ পে ঈশ্বর গুধ্য ব! ভদৃশি্য রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্যায পৌরাণিক 
ধঁতিহা অনুসরণ করেন নাই । ইশ্বর গুপ্তের ভিতরে একটি অধ্যাত্ম চেতনা প্রস্থগ্ 
ছিল, তথাপি তাহার কাব্য একান্তভাবে পার্থিব চেতন! লইয়।। একদিকে 
যেষন গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য অন্্ভূতিকে তিনি কৌতুকে কৌতুহলে তুলি! 
ধৰিযাছেন, তেমনি অন্তদিকে বিদেশী প্রভাবপুষ্ট যুবসমাজ সমাজের স্বাস্থ্য 
নই করিতেছে মনে করিয়। তাহাদের উপর ব্যঙ্গ শ্লেষের কশাধাত 
হানিয়াছেন। ভবানীচরণের মত কোঁন আচারনিষ্ঠা বা! ধর্মবোধের ছারা! ঈশ্বর গুপ্টেব 
এই বিরাগ ক্থচিত হয় নাই। ধর্মবিশ্বাসে তিনি পৌরাণিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী 
ছিলেন, এমত জানা যায না । বরং সেঙ্গেত্রে ব্রাক্ষদমাজের ধর্মনীতির ছারাই 
তিনি প্রভাবিত হইযাঁছিলেন। «নি ঈশ্বর» কবিতাঁষ তিনি পিতৃভাবে ভগবানকে 
াকিয়াছেন, কাতর কিন্কর হুইযা তিনি নিখিল বিশ্বের জনকক্ষপী ভগবানকে 
আরাধন! করিয়াছেন। তবে এই কবিতার মধ্যে তিনি যে গভীর আন্তরিকতা 
গুকাঁশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ কোন ধর্মমার্গ প্রন্তত বলিয়া মনে 
না করাই সঙ্গত। এ্রষ্কের শ্প্রদর্শন,* পীর প্রতি রাধিকা” প্রভৃতি 
কবিতায় তিনি পদাবলী এঁতিহ্য অপেক্ষা কবি গানেম়্ খঁতিহ্যই অহ্সর্ণ 
করিযাাছেন।১ 

ঈশ্বরগগু-শিল্ত বঙ্গলালের মধ্যে ইতিহাস চেতন! ও স্বদেশ চেতনার সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। নবদাগ্রত দেশাত্ববৌধের উপর ভিতি করিয়! তিনি কাব্য রচন! 
করিয়াছেন। দ্বদেশের সংস্কৃতি অপেক্ষা ইতিহাসই তীহাঁর লক্ষ্য ছিল। 

এই যুগের কৰি-প্রতিভূ মাইকেল মধুন্দন দত্। বস্তুতঃ তিনি বাংলার কাব্য 
ক্ষেতে ন্বরাঁজো সম্রাট । এত বড শ্বতআ্থ ও একক কবি বাংল! সাহিত্যে আর 
নাই। এক বিথুল কাব্য প্রেরণা, এক জলত্ত সামাছিক পরিবেশ, এক উদার 
প্রশস্ত বিশ্বগচারণ ভূষি তীহার সাহিত্য সাধনার পশ্চাদপট। বামনাবতারের 
মতই তিনি বর্গ মত্য পাঁতালে ত্রিপাঁদ বিস্তার কর্াছিলেন। দেইজন্যই তীহাঁর 
কাব্যের ব্যাপ্তি এত বিরাট । ইহ! অবিসংবাদিত পীশ্চাত্য প্রেরণার ফল নহে, 
ইছা তাহার অস্তর প্রেরণার বসৌথসার। দেশ জাতির ধর্ম সংস্কৃতি, বিদ্শ 
বিশের সাহিত্য ও স্যর তাহার সাহিত্য সঙ্গমে সত্তা লোপ করিয়াছে। সুতরাং 
মাইকেলের কাবোর প্রভাব উৎসে কোন চেতনাই শ্বরূপে অবস্থান করে নাই। 


৫২ পৌনাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিভ্য 


একটি বিরাট ব্যকতিসত! সব কিছু আহরণ করিয়া একটি মহৎ কবিসতাঁকে অনন্ঠ ও 
অসাধারণ করিযা তুলিয়াছে। 

মাইকেলেব দাহিত্য স্যর বিজয় বৈজয়নী “মেঘনাদ বধ কাব্য”। এই একটি 
কাবা লিখিলেই তিনি অমর হুইতেন। এ সম্বন্ধে তীহার নিজেরও কোনি সংশয় 
ছিল না। বাংল! সাহিত্যে র্যাডিশন-মুক্ত টি হইল “মেঘনাদ বধ কাব্য'। কাবা 
প্রকৃতিতে ইহা মহাকাব্য বলিয়া নির্ধারিত। তবে রামায়ণ মহাভারত যে অর্থে 
মহাঁকাবা, ইহা নিশ্চষ সে অর্থে নহে। আসল মহাঁকাব্যের দিন চলিয়া গেলেও 
পুরাণ ইতিহাসের বিষয় ব্স্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিযা পরবস্তীকালে যে 
অথ মহাঁকাব্য গডিযাছে, 'মেঘনাদ বধ* তাহারই নিদর্শন । মধুস্থদন ইহাতে 
প্রাচ্য মহাকাঁব্োর নিয়মরীতি বিশেষ অসথুপরণ করেন নাই, পাশ্চাত্য কবিকুল হইতেই 
আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছেন । পৰে ইহাতে প্রাচ্য নিরদেশিমত কল্পনার বিশালতা, 
ভাৰ গভীর পরিবেশ, বন্ধবর্ষের প্রাচুর্য প্রস্থৃতি আস্তরধর্ম যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, 
তেমনি বহিরঙ্গের নানা কাক্ষকার্ষে--নর্গ পরিকল্পনা, গ্রস্থারভে নমপ্রিন়্া ও বর্ণনার 
হুক্মতায় এদেশীয় মহাঁকাব্যের লক্ষণ ফুটিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাঁকাব্যের 
ধর্মকে গ্রহণ করিয়া মাইকেদ 'মেঘলাদ বধ+ রচনা করিয়াছেন । গঠন রীতিতে 
এই শ্রেণীর মহাকাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট আছে। বাঁস-বালীকি যেমন 
একটি ইহলোক পরলোক বিব্ব্ত সমগ্র জীবনের ধারণায় মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, 
ইহাদের মধ্যে তেমন কোন অখণ্ড ধারণার পরিচয় মেলে না। মেঘনাদ বধ গল্প 
কালের স্বল্প ঘটনা--বীরবাহুর পতন হইতে মেঘনাদ বধ ও প্রমীলাঁর চিত্তারোহছণ 
পর্যন্ত মোট তিনদিন ছুই রাত্রির ঘটনা । সেইজন্ত এই খণ্ড আখ্যানের মধ্যে 
পরিষ্ছট জীবনদর্শনও বহুলাংশে কবির আরোপিত, আদি মহাকাব্যগুলিয় মত 
অন্তব্উভূত নহে। 

মেঘনাদ হধ কাবা” নামকরণ হইতেই দেখ! যাঁষ মাইকেল তাহার কাব্যের 
বিষয়বস্ত রামাষণী কথা হুইতে গ্রহণ করিয়াছেন । ডঃ স্থকুমার দেন মহমান 
করেনং এই নামকরণের মধ্যে প্রাচ্য অন্গকরণ আছে। “কুযারসন্ভব' হইতে 
পতিলোত্তিমাসম্ভব* এবং পশিশুপাল বধঃ হইতে “মেঘনাদ বধ” নামকরণ হইয়াছে 
বলিয়! তিনি মনে করেন। যাহা হউক, মেঘনাদ বধের মধ্যে রামায়ণী কথা কি 
পরিমাণে গৃহীত ও পরিবন্ঠিত হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনের অ্তনিহিত তাতিপর্য 
কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য 

অধুসদ্ন নিজেই বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বের বরেপ্য কবিদের কাঁব্য ছাড়া অন্ত 


বামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৫৩ 


কবিদের লেখ] পাঠ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন এই কবিকুদগুরুদের 
কাবা ও বাণী ঘে কোন একজন মাহুষকে প্রথম শ্রেণীর কবি কৰিযা তুলিতে পারে, 
বদি তাহাব মধ্যে কিছু মাত্র কাব্য প্রতিভ! থাকে।০ ধুহ্দন আপন কাব্য- 
প্রতিভা সম্বদ্ধে সচেতন ছিলেন এবং ইহাদের কাব্য পাঠে তিনি যে মহৎ কিছু 
স্যষ্ট করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাদ তাহার ছিল। বিভিন্ন প্রেরণার ব্বীকরণে 
একটি হট্িখমী কাব্য চেতনা গডিষ! তোলাই তীহার লক্ষ্য ছিল। মেঘনাদূবধ 
কাব্যের প্রথম সর্গ শেষ হইলে তিনি বন্ধু বাঁজনারায়ণ বস্থকে লিখিয়াছিলেন, 
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থাঁকিবার চেষ্ট। যে কেন, তাহা! পরে আলোচনা করা যাইবে । তবে সামান্য 
হইলেও তিনি যে বান্সীকিকে গ্রহণ করিবেন, তাহা ইহাতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে। 

বস্ততঃ বান্মীকিন প্রতি মধুকুদনের আবাল্য একটি আকর্ষণ ছিল। কবিগ্তরুর 
প্রতি অকুষঠ শ্রদ্ধ। তাহার কাব্যের বহুস্থানে ব্যক্ত হুইযাছে। হিদ্ছু ধর্মের গ্রাতি 
স্াহার আগ্রহ বিশেষ না থাকিলেও হিন্দুধর্মের এই মহাঁকাব্যকে তিনি অন্তর দিয়া . 
গ্রহণ কর্রিয়াছিলেন। বাজনারায়ণকে তিনি পত্রে লিখিতেছেন, 71০08) ৪৪ 
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মধুহ্ছদন গভীব মনোযোগী ছিলেন। মেঘনাদ বধের চতুর্থ সর্ণে তিনি কবিগুরু 
বালীকির উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রর্ণতি নিবেদন করিয়াছেন | শুধু বাশ্মীকিই নহে, 
বঙ্গের অলঙ্কার কৃত্তিবাও কবির বন্দনীয়। কবিপিতা! বাল্সীকিকে তপে তুষ্ট 
করিয়া! কবি ফৃত্তিবাস ন্ুমধুর ব্াামনামে বাংলার আকাঁশ বাতাস মুখরিত 
করিয়াছেন। মহাঁকাব্যের কাব্যসৌন্দর্খ এবং মহাঁকবিদম্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ 
কবিকে ব্বামায়ণী বিষষবদ্ত নির্বাচন করিতে সহায়ত! করিয়াছে । 

বাযায়ণের মেঘনাদ-লক্ষণ যুদ্ধ ও লক্ষণ হস্তে মেঘনাদের মৃত্যু বিবর্ণ লইয়। 
যধুহ্দন মেঘনাদ বধ কাব্য রচন! করিয়াছেন । বান্পীকি ব্বামায়ণে আছে খবরের 


৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পুত্র মকরাক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে রামের হস্তে নিহত হইলে রাবণ উত্তেজিত হইয়া 
ইন্দরভিৎকে যুদ্ধ যাত্র! করিতে আদেশ করেন। হুদ্ধক্ষেত্রে ইন্্রিৎ রামের 
মনোবল ভাঙিঘ1 দিবার জন্য মায়াসীতার স্য্ি করেন। হ্মান ইন্দ্রজিথকে 
আক্রমণ করিতে আবিলে তিনি মায়ালীতাঁকে স্বপক্ষে গ্রহার করিতে লাগিলেন 
এবং তীক্ষধার খড্গের আঘাতে ভীহাকে বিনষ্ট করিলেন। এই সংবাদে রাম 
শোকাতুর হইয়! পডিলে লক্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে থাকেন। বিভীবণ 
এই মায়াসীতার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন ইন্ত্রজিৎ নিকুমভিল! 
যজ্ঞাগারে ছোম করিবেন। অতঃপর বিভীষণ সপৈন্তে নিকুভিল! বজ্ঞাগারে 
যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং যঞ্জত পণ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিবেন 
জানাইলেন। তিনি আরও জানাইলেন ঈন্্র্দিৎ মহাবনে বটবৃক্ষতলে ভূতগণকে 
উপহার দিয়া যুদ্ধ করিতে খান এবং অনৃশ্থ ভাবে শক্রু নিধন করেন। অতঃপর 
লগ্মণের সহিত ইন্রজিতের সপ্মুথ যুদ্ধ হয় ও তাঁহাতে ইন্্রজিৎ নিহত হন | 

কতিবাসে মূল বাঁমাষণ কাহিনী মোটামুটি রক্ষিত হইয়াছে । তবে সেখানে 
খরের পুজ্জ মকরাক্ষের স্থলে আপন পুত্র বীরবাহর মৃত্যুতে রাবণ মেঘনাণকে 
যুদ্ধে বাইতে বলিয়াছেন । নন্তান্ত কথা অর্থাৎ মেঘনাদ কর্তক মায়াসীতা 
নির্মাণ ও তীহাকে হত্যা, জক্্ণের সাস্বন! দান ও বিভীষণ কর্তৃক মায়াদীতার 
ভান্তি অপনোদন এবং ইন্দ্রজিৎ নিধনের কলা কৌশল সবই বাল্পীকির অন্দীপ 
হইয়াছে। 

বলাবাহলা, বীরবাছু পতন কাহিনী মাইকেল ফৃত্তিবা হুইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা বিস্তাসে ও উপস্থাপনায় তিনি মৌলিকতা স্টি 
করিয়াছেন। তিনি মেঘনাদের পূর্ব ছুইবার যুদ্ধ যাত্রার কথা প্রসক্ষক্রমে উল্লেখ 
করিয়াছেন কিস্ত মেঘনাদ কর্তৃক মায়াসীতা নির্মাণ ও হত্যার কাহিনী একেবারে 
অনথক্ত রাঁথেয়াছেন। মেঘনাঁদের উচ্চ আদর্শ ও বীর্ধবন্তায় ইহা বোধ করি নিতান্ত 
কলহ্ককর। সেইজন্য বীরচরিত্রের। মর্যাদায় এই হীন রণকৌশল একেবারে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । আবার মেঘনাদ যে ভূতর্দিগকে সন্ত করিয়া মায়ার 
বারা অনৃশ্ঠভাবে যুদ্ধ করিযাছে, ভাহাও কবি অ্বীকার করিয়া লক্্ণের উপর 
তাঁহা চাপাইয়। দিয়াছেন । মাইকেল মূল রামায়ণের যেখনাদ বিভীষণ কথোপকথন 
আংশিক বিবৃত্ত করিযাঁছেন, তবে এস্থলে মেঘনাদের উক্তির মধ্যে আরও ওজঘ্বিতা 
ও প্রবল ঝুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিভীবণের ধর্মভীরুভাৰ এবং রাবণ 
চরিতের মহাপিরাধ উল্লেখ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের প্ররুতিও রামায়ণের 
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অন্থরূপ। কিন্ত মাইকেল বামাক়ণের সম্মথ যুদ্ধকে আঁদৌ গ্রহন করেন নাই। 
লক্ণই তন্বরের মত গোপনে মায়ার প্রভাবে নিকুভ্ভিলা বজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া 
নিরন্তর মেঘনাদকে হত্যা। কৰিযাঁছেন, এই দুরধ্ধ মৌলিকতা| ম দেখাইয়াছেন। 
আবার ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে ভীম পরাক্রম রাবণ যুদ্ধ যার জন্য প্রস্তত 
হইলেন। বান্সীকি রাঁবণকে দাকুণ প্রতিহিংসাপরাষণ করিয়া! অন্কন করিয়াছেন । 
পুত্র শোকজনিত মর্মবেদনাকে তিনি শক্র নিপাতে ভুলিতে চাহিযাছেন।* পুত্র 
মেঘনাদ যেমন মাধাসীতাকে বিনষ্ট করিযাছিল, রাবণ তক্রপ লত্যকার পীতাকে 
বধ করিতে মনস্থ করিলেন । ্থপার্খ নামে মেধাবী সৎ আমাত্যের পন্বামর্শে 
তিনি সে কাজ হইতে নিরস্ত হন। এই মন্ত্রী ভীহাকে বামের মৃত্যু কাল পর্যস্ত 
অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং মৈথিলী লাভ অবশ্যন্তাবী জ্ঞাপন করায় রাবণ 
সে প্রচেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হুইলেন। মধুন্দন বাঁবণ চরিত্রের এই শ্লীনিকর দিকের 
উন্মেচন করেন নাই । পেখানে পুত্র শোকাতুর পিত! অন্তার যুদ্ধে হত পুত্রের 
স্ৃত্তি সম্বল করিযা যুদ্ধে নামিয়াছেন। শক্তি নির্ভেদের মধ্যে ছুঃখাঁভিহত 
বাঁবণের বীরত্ব ও পৌকুষ প্রকাশ পাইয়্াছে। 

মেঘনাদ বধের কেন্দ্রীয় কথাবস্ততে এই ভাবে বামায়ণের গ্রহণ ও পরিবর্জন 
হুইঘাঁছে। অন্যান্ অপ্রধান অংশে রামাধণী কথার প্রয়োগ বা পরিত্যাগ সম্বন্ধে 
আলোচনা! কর! যাইতে পারে। প্রথম সর্গের বীরবাহুর পতন অংশটি কবি 
কুতিবাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাঁৰণের উত্তেজনা ও মেঘনাদকে যুদ্ধে 
যাইবার জন্য প্রবুদ্ধ করা কৃত্তিবালী বামায়ণের অঙ্থরূপ | 'তবে বারুণী যুরলা 
ও লক্ষ্মী প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য সাহিত্য অন্সরণ জাঁত। দ্বিতীয় সর্গের বিষ্যবন্ত 
সম্পূর্ণরূপে বামাষণের বহিভূ্তি। দেবদেবীদেন্র ষভষস্ত্রে হোমাবের প্রভাব 
পভিষাছে। তৃতীয় সর্গের ঘটনাও ন্ামায়ণের লহিত সম্পর্বশূন্ত। তৃতীয় 
অর্গের ঘটনা প্রমোদৌগ্ান হইতে বিরহছিনী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদ সমীপে 
আগমন। প্রমীলা চরিত্র বা তাহার এইবপ পদক্ষেপের কোন উল্লেখ বামায়ণে 
নাই। চতুর্থ সর্গের কথাবন্ত প্রায় সবাংশে রামায়ণ হইতে গৃহীত । তবে রাবণ 
ও জায় যুদ্ধে ভূমে পতিত সীতার স্বপ্নদর্শন-এর বৃত্তান্ত রামায়ণে নাই। 
সমালোচকগণ এইখানে ভাজিলের “ঈনীড' কাব্যের প্রতাঁৰ আছে বলিয়া মনে 
করেন। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্। কর্তৃক চণ্ডীদেবীর আরাধনা ও বরপ্রাপ্তির মধ্যে 
বামায়ণোত্ বামচন্দ্ের ছূর্গাপূজা ও বররলাভের কবি, সাদৃশ্য পা€য়া বাম্। 
'তৰে মূল ঘটনা সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত ঘটনার কোন উল্লেখ বাল্সীকি বা কৃত্তিবাষে 
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নাই। অষ্টম নর্গে শক্তিশেলাহত লক্ষণের পুন্জীবন লাভের কাহিনীতে মাইকেল 
মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। বালীকি বামায়ণে হ্হমান কর্তৃক বিশল্যকরণী 
ও অন্ান্ত উ্ধ অ্রনিবার কথা ভেবজতত্বজ্ঞ ছুযেণের ঘাঁরা উক্ত হইয়াছে। 
মাইকেল দেখাইয়াছেন রামচন্দ্র এই নির্দেশ প্রেতপুরীতে দশরথের নিকট 
পাইিযাঁছিলেন। ম্বৃত দ্বশরথের সহিত সাক্ষাৎকাবের কথা! অবশ্ত রাঁমায়ণে 
আছে, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছে অনেক পরে রাবণ বধ ও সীতার অগ্নিপরীক্ষার 
শেষে । মাইকেল ইহা আগেই দেখাইয়। দিয়াছেন। এই প্রেতপুরীর বর্ণনা 
মূলতঃ ভাজিল এবং দান্তের কাবা হইতে গৃহীত, রামায়ণের সহিত ইহার প্রায় 
কোন যোগু নাই। শেষ সর্গের অন্ত ক্রিয়া রাঁমায়ণে নাই! ইহা হোষারের 
*ইলিয়াভ' কাব্যের অস্ুন্থত বলিয়া মন করা যাঁয়। 

সুতরাং দেখ' যায়, মূল কাহিনী রচনায় রাঁমাযণী কথার একটি প্রধান অংশের 
পরিচয় থাঁকিলেও তাহার মধ্যে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনায় মাইকেল 
বান্সীকি বা ফৃত্তিবাসকে হুবহু গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে বলিয়াছিলেন 
বান্মীকিকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়] চলিবেন, তাহা প্রায় যথার্থ হইয়াছে। 

কিন্তু এহ বাহু। মেঘনাদ বধের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শে তিনি বাল্সীকি ব] 
কত্তিবাস হইতে অনেক দূর চলিষা গিয়াছেন। চরিত্রের রূপাঁয়ণে এবং সামগ্রিক 
আবেদনে মেঘনাদ বধ বালীকি-ফৃত্তিবাদের আদর্শকে লুপ্ত কিয়া স্বতন্ত্র 
ভাবব্যঞরন' ফটাইয়! তুলিয়াছে। 

রামায়ণে বলীকির আদর্শ যুগ যুগান্তের প্রণম্য চরিজ রমিচন্দ্রকে ঘিরিয়। 
বাক্ত হইয়াছে । এই রামচরিত্রের তুলনা নাই। ““বার্জীকির বক্তব্য ছিল রাম 
অযন। মহাঁপুরুষের মাহাত্যা গান-_মাহুষের মহন্তধর্ম এবং উহার বিজয়িনী 
শির মহাসঙ্গীত গাঁন করাই ত কবিগুরুর লক্ষ্য ছিল।»৮ কে এই আদর্শ পুরুষ? 
ভূবনম প্লে ছুর্ণভ গুণরাজির অধিকারী একটি মাত্র পুরুষই আছেন। তিনি 
প্রতামচজ্জ। এই বামচন্্র জীবনের নান! অসংগতি অতিক্রম করিষা একটি মহৎ 
মূতত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন । মহৎ মনুতবত্ব দীডাইয়া আছে একটি 
জাগ্রত লীতিবোধের উপর। এই নীতির কোন পক্ষপাতিত্ব নাঁই, কোনি মমতা 
করুণা নাই, অশ্রুর জলপ্রপাত বিষ যাইিলেও দে নীতি অবদৃষ্টিত হইবার 
নহে। রামায়ণ ও মহাভারতের উওর ক্ষেত্রেই এই উদদাত্ত নীতিবোধের জয়গান 
ঘৌধিত হইয়াছে। খধিকবি বাঁকীকি রাসচরিতরকে পূর্ণ মানবরপে চিত্রিত 
করিয়া ভহাকে এতখানি নৈতিক বলের আধার করিয়াছেন। ভি চনে 


॥ 
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নর্চিত হইয়! প্রীরামচন্দ্র পরবর্তা কালে অবতারে পর্যবসিত হুইয়াছেল। 
বাঁমভক্তিবাদের বিভিন্ন ধারা! ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইলে সর্বত্রই শ্রীরামচন্ত্রে 
'লোঁকোত্তর মহিম! নারাযণী বিভূতি বলিয়া! স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়াছে । বাংলার 
স্কত্তিবান তাহারই তরঙ্গে উল্লসিত হইপ়্াছেন। 

রামাঁষণে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক কার্ধ ও নৈতিক বিশ্বী পরিষ্ফুট করিবার 
জন্য লক্ষণ, বিভীষণ ও অন্তান্ত ধর্মপ্রবণ চরিত্রের কার্ধকলাপ নির্ধারিত হইয়]ছে। 
€লোকধর্মকে উপেক্ষা করিয়া! তীহারা শাশ্বত ধর্মকে বড করিয়াছেন । লক্ষণের 
বামাহ্গত্ম ভরাতৃপ্রীতি অপেক্ষা অনেক ব্ড। স্থে-ছুঃখে শ্রীবামচন্্রকে ছায়ার 
-মত অন্থদরণ করিয়া, সংসার স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া, গুরুনভার কর্তব্যে অটল থাকিবা 
জাক্মন সর্বাংশে প্রীরামচন্দ্রের জীবন সাধনার উত্তর সাধক হইয়াছেন। এই মহৎ 
ধর্মজীবনের শীস্তি ছায়াতলে কবি বিভীবণকে বিপরীত কক্ষ হইতে আনি] 
দিয়াছেন। লোঁকধর্মে অপরাধ হইলেও শাশ্বতধর্মে তাহা নিন্দিত নহে। আর 
বেদনীয় উজ্জল, কর্তব্যে অটল ও স্তাষের রক্ষক চরিত্রগুলিকে অমেয় গৌরব ও 
প্রতিষ্ঠা দান করিবার জন্য বাঁবণের মত দূর্ধ্ধ প্রতিপক্ষের প্রয়োজন ছিল। 
স্বিকবি বাঁবণকে সর্বাংশে হীন করেন নাঁই, পরস্ত তাহার বংশ মধীদ।, আভিজাত্য, 
এথর্য ও ধর্মবোধের প্রকট পরিচয় দিয়াছেন। “তিনি মাতৃ আদেশ পার্লনের 
জন্য দশ সুহত্র বনর নিশ্ছিত্র তপন্তা করিয্বাছেন। শরবনে বিপত্তি হৃষ্টি করার 
প্রারিশ্চিতত স্বরূপ শঙ্ষরের নিকট লহন্্ম বৎসর অন্থতাঁপ করিয়াছেন, নর্মদাঁতীরে 
পুণা ন্লান ও শিবার্চনা কন্বিয়াছেন। রাঁবণের রাজত্বে লঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ 
করিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ নিকুভ্ভিলা ধঙ্জাগারে হোম যাঁগঘজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন 
এবং পারিবারিক অন্ষ্ঠানরূপে নান! ঘাগধজ্ঞ অভুষ্িত হুইয়াছে। বাঁবণের দেবছিজে 
ভক্তি বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বয়' ঘাঁগ, যজ্ঞ, পৃজা, উপাঁসনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান 
করিতেন। শত বিপদ লত্বেও তিনি কখনও ঈশ্ববে অবিশ্বাস করেন নাই ।৮৯ 

তবুও এই রাঁবণের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই। তিনি গভীব্তম পাপ কবিযাছেন। 
স্ কৰি তাহার ব্ভিচারিতার চিত্র ীকিয়াছেন। অগ্গরা বস্তা ও পুণ্িকাস্থলা 
এবং খষি কুশধ্বজের কন্তা! বেদেবতীর তিনি সতীত নষ্ট করিয়াছেন ইহার জন্য 
বাবণকে অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সর্বোপরি, রাঁবণের সীতাহরণের কোন 
য়: নাই। ইহা! শ4 রাজনৈতিক কৌশলই নহে, ইহা মম্ুন্তধর্মবিরোধী ও চরম- 
নৈতিক অপরাধ । ক্ৃত্তিবাস থধিকবি বান্মীকির মানবচক্িত্র ও রাক্ষস চরিত্রের 
বাণার্থ্য রক্ষা করেন নাই। তাহার কাছে শ্রীরামন্্র পূর্ণ মানব নহে, তিনি বিষ্ুর 
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অবতার এবং বাক্ষদরাজ রাবণ নীতিবিগহিত দাভিক পরদারলোলুপ পুরুষ । 
কিন্তু ক্ৃত্তিব'মের প্রধান স্থর রাঁমায়ণে ভক্তিবাদের জয়গান । এই ভক্তিবাদের 
তরন্দে পভিয় রাংণ ৪ শ্রীরামচন্দরের প্রচ্ছমন তক্ত হইয়া গিষাছেন। বাম ব্াবণের 
ুদ্ধকালে ক্ত্তিবাঁসের রাবণ বলিযাছেন ঃ | 

না জানি ভকতি ভ্বতি, জাতি নিশাচর । 

শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর ॥ 

তুমি হে অনা আগ অসাধা সাধন । 

কটাক্ষে ব্রদ্মা্ড নবখগু বিনাশন ॥ 

আখগুল চঞ্চল চিস্তিযা শ্রীচরণ। 

কটাক্ষে করুণ! কর কৌশল্যানশ্বন 1১ 

বান্সীকি ওক্কম্তিবাসের এই আদর্শ সন্ুখে দেখিয়া মাইকেল রক্ষঃরাঁজ বাঁবণকেই 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাল্মীকির চরিত্র চিতরণ ভাহাকে 
কিছুট! উদ্দীপিত কণিয়। থাকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিণতিতে তিনি 
কবিগুরুর রাম অয়ন'কে গ্রহণ করেন নাই। রক্ষঃ কুলের প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখিতেছেন--- 
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বস্ততঃ রাবণের মধ্ো তিনি একটি বিরাট শক্তি ও তাহার অপচয লক্ষ্য 
করিয়াছেন। কবিগুকু দ্রাম অম্মনেএর দিকে লক্ষ্য রাখিযা সে দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন নাই। তিনি রামচরিত্রে মহৎ নীতি প্রতিফলিত দেখিয়াছেন। মাইকেল 
রাঁবণের মধ্যেও অস্করূপ একটি হুদৃঢ নৈতিক ভিত্তি লক্ষ্য করিলেন। “বাবণ বিলাপ 
করিতেছে অসহ্য লীভ! ধর্মে দেহি ধর্মে, ভুলেও তে! রামের নিকট পরাভব 
স্বীকারের কথাট্কুন ভাবিতেছে ন1। মধুনুদন তাহাকে কীদাইয়াছেন, তাহার 
আত্মার এ বিজয়গ্রী উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্রে। এই অনম্যমেরুদন্তী রাবণ! 


ঝাঁমাঁয়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৫৯ 


সংসারে মেকুদপ্তী মহাঁপুকুষগণ কি এইব্সপে অবস্থার অস্হনীধ নিশ্পেষণেও 
চিরকাল সত্যের জন্থ, ভাবের জন্তা, আত্মমর্যাদার জন্ত সংগ্রাম করিষা চলিগ্র! যাঁন 
না- মরিয়া! যান ন1? এই স্থানেই মেঘনাদব্ধ কাব্যের নৈতিক ভিত্তি--রাবণ 
চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি ।*১০ 

এছেন রাবণ, তাহাবই পুত্র মেঘনাদ, কবির একাস্ত প্রিষজন-_বিরাট বনস্পাতির 
একটি উরর্বসুখী সতেজ শাখা । শৌর্ধে বীর্ধে, কর্তব্যে, স্তেহে, প্রেমে, আহ্গত্যে 
এ চরিজ মহতে| মহীযান। ব্রামচন্দ্রের বানরচমূর সাহায্যে এই বীরপত্তন একটি 
অস্বাভাবিক অসংগতি । কবিগুক্ক আর্ধ বিজয় কাহিনী যদি রামায়ণে বর্ণনা করিয়া 
থাকেন, তাহা! হইলে এই সামান্য অচ্চরবৃন্বের সাহাষো সম্ভব কি? মাইকেল 
যদি আর্ষপক্ষে বিরাট অন্থ্চর ও সঙ্গীসাথী দেখিতেন, তাহা হইলে প্রতিপক্ষকে 
পরাজিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্তু এই লামান্ অবস্থায় ও নগণ্য 
সাহচর্ধে নহে ।১৪ 

রক্ষকেলের প্রতি মাইকেলের সহান্চভূতি বে স্পষ্ট, তাহাতে সংশয়ের কিছু. 
নাই। সুধী সমালোচক কেহু কেহ বলিয়াছেন বাঁমচন্তর ও ছম্জ্রণ ছোট হইয়া যান 
নাই। তীহার1 যে একটি বিরাট নীতিধর্মের প্রবন্ত। ছিলেন, তাহার কাছে রাবণ 
তথ! মেঘনাদের পরাজয় ঘটিয়্াছে। অর্থাৎ মেঘনাদ বধই যখন হইয়াছে, তখন 
লম্্ণের রণকৌশল, বিভীষণের দেশস্রোহিতা, বামের ধর্মভীরুতা সব কিছুই মহত 
নীতি আশ্রিত। চিত্রান্গদার মধ্যে এই শাশ্বত নীতির ঘোষণাও তাহার লংঘন 
জনিত মহাবিনভ্ির কথ! ব্যক্ত হইয়াছে। ুতরাং মধুন্দন ইহাতে যে রামায়ণী 
সত্য হইতে বহুদূরে চলিয়! গিয়াছেন এমত মনে হয় না। 

কিন্তু এইরূপ নীতিবোধের প্রশন্তি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে। 
যাহ! রামায়ণে দেখান হইয়াছে, তাহা একটি খত অংশে বিবৃভ হয় নাই। মাইকেল 
এমন একটি অংশ নির্বাচন করিগ্রাছেন যেখানে তাহার উপজীব্য ঝামায়ণের সত্য 
নহে--মেঘনাদ্দ তথা রাবণের জীবন নির্গত একটি মানবিক মহাসত্য, যাহ! 
ধুয়া এদেশীয় পুরাণ শাঘ্ের কর্মকলই নভে, তাহা অনৃস্ত মহাজাগতিক এক 
পরাশক্তি । মানুষের কর্ষ ও আচরণের দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া তাহার অমোঘ 
নির্দেশ মানযকে নিঃশেষ কহিয়া” দেয়। মধুন্থঘন বাঁবণের পাঁপাচারকে কোথাও 
প্রকট করেন নাই। "রাঁজনীতি-_সধিকাবের শক্রুত! এবং রণনীতি অধিকারের 
অরিতা-কার্ধরূপেই যে মবুন্দনের রাবণ সীতাহরণ করেন, ইহা ম্ঘনাদের পাঠককে 
সর্বাগ্রে, কাব্য পাঠের প্রবেশ মুখেই বুঝিয়া লঈতে হইবে 1৮১৭ নিছক সীতা- 
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হুরণের অনিবার্ষয পরিণতি ধ্বংস হইলে তাহা! পৌরাণিক কর্ধবল প্রস্থত বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে। কিন্ত রাবণ চরিত্রের নৃল ক্রিল্লাটি এমন প্রতাপঞ্রী ও 
রাজশ্রীর অবমাননা প্রন্থুত হইছে, যেখানে এই মর্ণসুদ পরিণতি কর্শবলনিত 
ছে] মধুন্দন কর্নফলের পরিধি কাটাই মাঁনব ভীবনের উপর জ্ুর নিয়তিবাদের 
খেলা! দেখাইয়াছেন। এই নিয়তির কাছে মানব তুচ্ছ, অমিত শক্তির অহেতুক 
অপচয়ই ভাহার লীলা । শধুক্দন.ধেখাঁন হইতেই ইহা গ্রহণ করুন 1১৮ ইহা 
তাহার কাব্যকে পৌরাণিক পরিমল হইতে চিরন্তন সাঁনব জীবনের ্েত্রে 
প্রতিষ্িত করিয়াছে । 

পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতি মধুহ্দনের দৃটিতঙ্গী এই প্রসঙ্ধে আলোচ্য । 
সব দেশেই দেববাদ উৎপত্তির একটি সাধারণ সুত্র রহিয়াছে। দেবতারা সাধারণতঃ 
মা্গষের মানধিক শক্তির একটি অত্যুজ্জল গ্রকাঁশ। প্রকাশের বিরাটিত্ব অনুষ্ারে 
তাহা মালষের নিকটে বা দূরে থাকে! ভারতীয় আর্ঘ মনীষীদের দেবচরিত্র 
অতজ্জল ভাগবতী মহিমায় ঠিক সীমাবদ্ধ মাচিষের নিকটে থাঁকে নাই । তাহারা 
বন্ুলাংশে মানবিক কলঙ্ক মুক্ত। কিন্তু এই অতিমানবীয় চরিজ্র পৌরাণিক যুগে 
ভি বাদের উচ্দুদিত ভাবতরক্ষে বছলাঁংশে মানবিক হইয়া পডিয়াছে। এইখানে 
ইহারা! গ্রীক দেব চরিত্রের অনুরূপ হইয়া গিয়াছে । মধুন্দনের কাব্যে গ্রীক দেব- 
চরিত্রের অহুর়ৃতি থাঁকিলেও ভাঁহা ষে ভাঁরতীর পৌরাণিক চরিত্রের এই রূপাস্তরিত 
স্তর, তাহা অঙ্গ্মান কছা যাইিতে পাঁরে। পৌরাণিক যুগে দেবতার আরাধনা ও 
প্রসাদ ভিক্ষা! অত্যন্ত খ্বাভাঁবিক ছিল। এসঘন্ধে শশাহমোহন সেনের উত্ভি 
প্রণিধানযোগ্য ২ ্পুরাশে দেবাস্চিগ্রহের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল । কিনব এ 
অন্কগ্রছের ঘূলে ছিল তপস্যা | অন্তর এবং রাঁক্ষমগগণও এুথম প্রথম তপস্তাবিলে 
শিব এবং শিবানীর বরযোগ্য হুই্লাই সি মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভু লাভ করে ও পরে 
পরে প্রকৃতিগত দুর্ঘর় তাঁয়সিকতার বশে এবং শক্তি প্রাবলো অদ্ধ হইঙ্লাই 
শক্তির বুব্যবহাঁর করিতে থাঁকে, উহাতেই ক্রমে বিশ্বনীতির বিদ্রোহী এবং ভুবনের 
উপগ্রবকারী শক্তি ব্ূপে পরিণত হইয়া আপনার ধ্বংস মাপনিই ডাঁকিয়া আনে। 
ইহই হইল পৌরাণিক “দেবানগ্রহ বাদের এবং অন্গ্রহদরপিত দৈত্যতা বা 
রাক্ষদ তত্র নূল।»১৭ যেঘনাদবধ কাব্যে দেবতার নিকট এই প্রনাদি ভিক্ষা 
আছে এবং দেই আশিবাদ পুষ্ট চহ্ত্র “রাবণ বা মেঘনাদ ছুর্ভব হইয়াছে] কিন্ত 
অন্ধ তাঁমসিকতাঁর বশে বাবদ বখন শ্বাশত বিশবনীতিকে লংঘন করিয়াছে 
তখন এই দেবত1 বিমুখ হইগ্রাছেন। বিরূপাক্ষ রুত্রতেজদানে বক্ষঃ কুলরাঁছকে 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৬১ 


তেজন্বী করিলেও শেষ পর্যন্ত অমোঘ নীতি বিধানের নিকট নতি স্বীকার 
করিযাছেন এবং পরমভক্ত বাঁবণের শক্র শ্ররাম-লক্্ণকে ক্ষমা করিষাছেন। 
ইহা! ভক্তজনের উপর বিরূপতা নহে, বিশ্বনীতি লংঘনকারী অপরাধীকে শাস্তি 
প্রদান । মেঘনাদ বধের সমূহ দেবচরিত্র মাসষের মতই যেন অদৃষ্ট ভাঁভিত। 
দেবতাকে মানবীকরণ করি যাইকেল তাঁহার কাব্যে দেব ও মনুস্তকে এক হৃত্ছে 
গ্রধিত করিয়াছেন । 

ক্তরাং দেখা হায়, মেঘনাদ বধ কাব্যে মধুস্থদন বাঁমাধণী কথাকে ঢালিষ! 
সাজিযাছেন। ঘটনার রদবদল, চরিত্রের রূপান্তর ও অন্তর্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তনে 
মধুক্্ন বামীষণের স্থলে এক মানবাধন রচনা ককিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে 
এক বৈপ্লবিক ব্বপান্তর ॥ মধু মানসের কোন প্রন্কৃতি ও মধু. জীবনের কোন 
প্রেরণ! তীহাকে কাব্য ক্ষেত্রে গতানুগতিক পথচান্বী না৷ করিয়া বিপ্লবের ভৈরবমন্ত্ 
দান করিয1ছে, তাহা আলোচনা কর যাইতে পারে । 

মধুন্দনের কবিমন অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিন্তু চেতনাঁটি সংস্কার মুক্ত। 'এই 
নিরূ্ত দৃষ্টি তাহার হিমু কলেজের অবদান ১ ডিরোজিওর প্রভাবিত উত্তরকালীন 
স্বাধীন চিন্তা! ও'রিচার্ডদন সাহেবের প্রত্যক্ষ সাহচর্ধ তাহার আত্মশক্তিকে উদ্দ্ 
করিয়াছে এবং সংস্কারের নিগভ কাঁটাইতে সাহাধ্য করিয়াছে। ইয়ং বেক্গলের 
দূধ্ষ পথিকুৎবৃন্দ প্রথাবন্ধ সমাজকে যে আঘাত দিয়াছিলেন, মধুস্দ্ন যেন তাহারই 
অস্কক্রমণিক1। গ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়া তিনি আচার সংস্কারের শেষ বন্ধনটি 
কাটাই! ফেলিলেন। তবে লক্ষ্য কন্পিবার বিয়, মধুক্দনের সংস্কার মুক্তি ও 
ইয়ং বেঙ্গলের সংক্কারমুক্তি এক জিনিস নয়। মধুস্থদরনের অস্থব্রপ ভীহারাঁও 
পশ্চিমী প্রেরণা পাইযাছিলেন, পশ্চিমী স্বাধীন চিন্তা! উভয়েরই মধ্যে কার্ধকরী 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সব কিছু প্রচেষ্টা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকেই 
পড়িয়াছে। মধুস্দনের দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা অনেক হুশ্দ্রতর । রক্ষণশীল সমাজের 
সহিত কালাপাহাভী বিরোধিতা তিনি করিতে চাহেন নাই। সেই শক্তিটুকু- 
তিনি সাহিত্য সাধনাষ নিয়োগ করিতে চাহিয়াছেন। কবি মনের স্পর্শকাতরতা 
একটি স্বচ্ছ মানস প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকিয়া! তাহাকে সংস্কাব্রের ক্ষেত্র হইতে 
স্ষ্টিলোকে লইয়া গিয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ মধুস্দনকে বল! যাক রেনে্সাসের মানল সম্তান। রেনের্সীস 
কথাটির ব্যাপকত্ব অনেকখানি। ইউরোপীয় বেনের্সীসের তরঙ্গাভিঘাত 
উনবিংশ শতকের প্রথম হইতেই বাংলাদেশের তটভূঙিতে আসিতে থাকে ।, 


৬২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বসাহিত্য 


বাংলাদেশে ইহাই নব জাগরণের ক্ুত্রপাত করে। নাঁমমোহন বায় ইহার 
পথিফ্ুৎ্। জাতীয় জাগরণের যে বীপ মন্ত্র তিনি দিয়া গিয়াছিলেন তাহাই 
ইষ্ট মন্ত্র করিযা পরবতীকালের বাংলার যনীবিবৃন্দ দেশের চিন্তাজগতে ও 
ভাবজগতে আলোডন আনিয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই ইহার গুড অর্থ অনুধাবন 
করিতে পারেন নাই। পরন্ত দেশ সংস্কৃতির কঠিন শিলাতলের উপর দিয়া এই 
জলতরঙ্ন প্রবল বেগে বহিযা গিয়াঁছে। তাহাতে কঠিন শিলা কিছুটা ক্ষযপ্রাপ্ত 
হইলেও উৎপাত হইতে পারে নাই । অধ্যাত্চেতনার গভীর স্পর্শ, অংস্কার 
নিষ্ঠার দৃচ আহগত্য, নিকুতাপ নিস্তরঙ্ক জীবনের মেছুব প্রশান্তি আমাদের বিদ্বৃদ্ 
করে নাই। প্রবৃত্তি প্রক্কৃতির নর্ধগ্রানী দা হইতে ইছা রক্ষাকবচের মত 
আমাদের আগলাইয়া রাখিয়াছে । জীবনের প্রত্যক্ষ উজ্জল রূপের অন্তরালে 
ফবারিদ্র্য-নিবেদ বৈরাগ্যের কধায় উত্তরীয় আমাদের খিল্ন তাপসের আত্মপ্রসাদ 
দিয়াছে। ইহা আর বাহাই হউক, মুক্ত জীবন পিপাসা নহে। মধুক্দন 
রেনের্সীসের উজ্জল আলোকে জীবনের দিকে আমাদের দি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
দুখে দারিজ্র্য অভিহত কোন তপন্চ্থীর জীবন নহে, ভোগে ও সমুধিতে পূর্ণ 
বন্ধজীবন। রত্বদৌধ কিরীটিনী লঙ্কার মধ্যে তিমি বাঁবণের অমিত ধরব 
দেখিযাছেন। অমিত শক্তি ও অতুল এহর্ষের অধিকারী রাবণ সেই বন্ধ 
ভোগ্ী জীবনেরই একটি পুর্ণ রূপ । ইহার লহিত জটাচীরব্ধলধারী 
শ্রীরাম লক্ষণ প্রতিঘম্িত! করিবেন কি করিয়া? সমুন্নত বীরত্ব ও নীতি 
ধর্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্ক্ত থাঁকিলেও তিনি দাঁশরধি পক্ষে জয় দিতে 
পারিলেন না । 
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1০৫০৭১৮ নগণ্য বানরচমূ লইয়া কিরূপে তিনি এতবড রাজভ্রকে হত 
করিবেন? তাই ব্রিভুবনজরী দশাননের নিকট শ্রীরামচন্র “ভিখারী রাঘব' থাকিয়া 
গিয়াছেন। 

আবার এই জীবন শুধু বস্তর মধ্যেই নহে, নানার্দিকে প্রসারিত হইয়া আপন 
নার্থকত1 উপলদ্ধি করিতে চায়, প্রতিটি স্ভাবনাকে রূপে রসে বৃর্ভ করিয়া 
নিজের পরিপূর্ণতা আনিতে চেষ্টা করে। যে বাঁধা জগদ্দদ পাথরের মত এই 
জীবন বিকাশকে ব্যাহত করে, তাহাকে নিশ্পেধিত করিয়া জীবনের রথচক্র 
আগাইয়া চলে। সংস্কার বন্ধন, এতিহ্যাহরাগ যদি ইহার বাধা সি করে, সেক্ষেতে 
লোৌকমনের এই বিপুল বিশ্বাসকে অকিঞরিৎকর করিয়া ব্যজিতের জয়গান উচ্চারিত 


বামায়খ, মহাভারত ও পুত্রাণ প্রভাবিত কাবা সাহিত্য ৬৩ 


ঘ। মানব তন্ত্রের এই উচ্চকিত ঘোষণাই রেনে্সীসের মূল মন্ত্র। মানবতর 
নীতির আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক বলেন, 
ব্যক্তির স্বাঙ্গীন 'বিকাশই হোল মানবস্ত্রী নীতির মূল আদর্শ। এই 
বিকাশে যা সাহাঁষ্য করে, তা ভালো, এ বিকীশকে ব' ব্যাহত কবে তা মন্র । 
যে ব্যবহার, যে ক্রিঘাকলাপ, যে ভাবনা, যে সম্বন্ধ ব্যক্তির অস্তিত্বকে সমুদ্ধিতর 
করে তোলে, তাই বখার্থ কল্যাণকর । অপর পক্ষে বার ফলে অস্তিত্ব সক্কীর্ণতর, 
কুক্ষতর, ক্ষীণতর হয়, তাই অশিব, তাই অন্তাধ। মানবভন্ত্রীর অন্বেষণ সেই 
আদর্শ সমন্থধের জন্ত যাতে কোন মানুষের বিকাশকেই ব্যাহত না করে প্রতি 
মাহ্ুয়ের বিকাঁশকেই স্থুগম করে তোলা বায ॥ এই মন্বেষণেরই প্রকাশ মানব" 
তন্ত্রীর বিবেক ॥ নে বিবেক তাই কোতোয়াল নয়, বরং তাঁকে বল! যায় 
কবি।১৯ 
- অধুন্দন এই কবি। বাঁবণের অপচিত সভভাবনাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে 
স্চাহিয়াছেন। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে, স্বকীযতার মূল্যে তাহার যে পরিচয়, তাহার 
উদ্ঘাটন না করিলে মানবতন্ত্রে দীক্ষিত কবির কবিকর্মে অপূর্ণতা থাক্তি' যাইবে । 
বেনে্সীসের অনুল্য অবদান বাক্তি শ্বাতন্ত্রা আর মানব মহিমাকে প্রতিচিত করিতে 
গিযা সবচেয়ে অপচিত জীবনকে তিনি ধুলা! হুইতে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
শ্রীরামচন্দ্রের যে মহিমা, তাহা লৌকৌ ত্র মহিমা, জীবন মহিমার অনেক উতর” 
তাহার আসন। দেবামগৃহীত, দৈবপুষ্ট সে মহিমার গরিমা কোথায় ? বিকট 
বুক্ষঃকুলের বরবনম্পতি ঘখন দ্বাবানলে পুডিযা! যায়, কবি তখন তাহাঁরই জন্ত 
্বীর্ঘস্বাস ফেলেন, ব্নস্পতির সতেজ শাখা যখন আঁকশ্মিক বজ্রপাতে ভন্মীভূত 
হইয়া যায়, তখনই কীদিয়া উঠেন-_- ০০95 200 10811 ৪. 08৫60 1] 
$007 ৮২* অপরদিকে মধুক্থদনের চিত্ততলে স্বার্দেশিকতার একটি চেতনা যে 
প্রন্থপ্ত ছিল, তাহাতে সন্দ্হে নাই। সমসাময়িক কালের দেশ সমাজে শ্বদেশ 
চেতনা একটি জাতীয় বূপ পরিগ্রহ করিতেছিল। লেখক বা কবি সকলেই 
ইহাতে কিছু ন! কিছু সাডা দিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে রঙ্গলাঁল স্বদেশ প্রেমকে 
সখ্য করিয়া কাব্যরচনা করিয়াছিল্নে। সহপাঠী ভূদেব এবং বাঁজনাবায়ণের 
অধ্যেড স্বদেশ প্রেমের প্রগাঁচ পরিচয্‌ পাও! যায় । অব্যবহিত পুর্বে দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পন, প্রকাশিত হুইয়াছে। বাংলার বায়ত জীবনের উপর নীলকরদের 
অত্যাচার কাহিনী পরাধীন দেশবাসীকে গভীব্ভাবে উদ্বুদ্ধ করিযাছে। 
সধূহ্দূন ইহাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, স্তবাং ইহার প্রতি ভীহার 


৬৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


একটি আস্ুবিক অঙ্রাগ থাকা স্বাভাবিক । ধর্মে তরী্ান, দৃষ্িভঙ্গীতে হচ্ছ ও 
মুক্ত হইলেও দেশ ও জাতির প্রতি অকুষঠ শ্রদ্ধা ও গ্রীতি পৌঁষণ করা! ভীহা. 
পক্ষে মন্তব হইয়াছিল। তিনি আর যাহাই হোন, সাহেব যে ছিলেন না, তাহা 
নিজেই বাক্ত করিয়াছেন £ 

আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের অন্য আঁপনাদিগকে ছুঃখিত হইতে হইবে না রর 

আমার কোট বুট যদি কোনদিন সাহেব হ্ইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাম 

জন্সাইয়। দেয়, তবে একথানি দর্পণের দিকে চাছিলেই আমার সে শ্রম দু 

হুইবে , আমার বর্ণই আমার জাতি ম্মরণ করাইয়া দিবে ।*১ 

এইক্সপ অন্তর প্রকৃতিতে সচেতন হইয়া নীলদর্পণের মত উদ্দোমূলক কোন: 
কিছু রচনা না করিলেও তীহার কাবা স্তর ও কবি কল্পনার মধ্যে ইহার 
প্রভাব আনিয়া পডা বিচিত্র নহে। জাতীয়তাবাদের পরিস্ছুটন ক্ষেত্র 
লঙ্কাপুরীকে সেই মাতৃভূমি বলিয়! কল্পনা কর! যাইতে পারে যেখানে মেরধনা 
জীবনাহুতি দিয়া দেশের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাহিয়াছে, গ্রীরামলক্্ণ 
পরভূমিতে অবতরণ করিয়া সেই স্বাধীনতা খর্ব করিতে উদ্যত, তীহার বিভীষণ 
হ্দেশপ্রোহী, যে বিদেশীর পায়ে শ্বদেশকে তুলিয়! দিয়াছে । মেঘনাদ-বিভীবণ 
কথোপকথনে মেঘনাদমূখে কৰি জলস্ত ও তির্ধক ভাষণ দিয়া দ্বদেশদ্রোহিতার 
অপরাধ দেখাইয়! দিয়াছেন। 

কবিমনের এইরূপ গ্রদারতা ও স্বীকরণ ছাডা তাহার ব্যক্তি মনের প্রঞ্কতিকেও 
তাহার কবিকর্মের জন্য অল্পবিস্তর দায়ী করা চলে। মধুনুদ্ূন জীবনক্ষেত্রে 
নিয়তই আবতিত হইয়াছেন, কোথাও স্থিতিলাভ করেন নাই। এক প্রচণ্ড 
আগ্নেয় ছূর্দাস্ততার অধিকারী ছিলেন বলিয়। জীব্ন পরিক্রমায তিনি নিত্য নূতন 
পদক্ষেপ বূচনা করিযাছেন। যাহা জন্মন্থত্রে পাইয়াছিলেন--“পৈতৃকী অর্থ 
বিলাসিতা এবং এই লি্গা*, যাহা। শিক্ষশ্ত্রে অর্জন করিয়াছিলেন---্যাবীনচিন্তা 
ও সংস্কারমুক্ত দুষ্টি, যাহা ভাব্থত্রে স্বীকরণ করিয়াছিলেন-_-বিশ্বের কৰি 
মনীষীদের আত্মিক সহিতত্বলাভ--দব কিছু লইয়াই তিনি জীবনপথে পাড়ি 
দিয়াছেন। ইহাদের সব কয়টিই শ্রাহার চিত্তকে দোলাফ়িত করিগ্নাছে, কখনও 
স্থির ও প্রশান্ত করিতে পাঁরে নাই। এক মুহুর্তে তিনি যাহা পাইয়াছেন, 
অন্য মূহুর্তে তাহাকে অকিঞ্ৎকর ভাবিয়া নৃতন কিছু ঢাহিতেছেন। এই 
অতৃপ্তিব প্রদাহ মধুজীবনের ই্র্যাজেভী ছিল। তিনি শ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করিতে 
চাঁহিলেন, হত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরণ গ্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৬৫ 


ইংরেজীতে লিখিতে চাঁহিলেন হত সাহিতিক প্রতিষ্ঠা খটিবে, কিন্তু তাহাতে 
হয় নাই। তিনি বিনাত যাইতে চাঁহিবেন হয়ত আর্থিক ক্ষেত্রের অনটন 
ঘুচিবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। তিনি যে এই সমস্ত পথ অবল্ষন করিয়াছিলেন 
এবং তাঁহার মধ্যেও সাহিত্য কর্মে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, ইহার মূলে 
সাহার দূঢ আত্মপ্রত্যন় এবং অহং্ধমিতা। এই শক্তিটুকু তাহাকে স্বক্ষেত্রে 
সম্রাট করিযাছে। কিন্তু গতি ও ৃষ্টির প্রবল গ্রচণ্ততায় তিনি কোন স্থনিদিষ্ট 
জীবন প্রত্যয় লাভ করিতে পারেন নাই। ম্ৃচ ভিত্তিভূমে পদ্রক্ষা করিয়া 
দৃষ্টিকে নভোচারী করিলে ক্ষতি নাই, ব্রহ্ধা গু বিশ্বের অনেক হুর্ঘ, অনেক নক্ষত্রকে 
তখন দেখা যাইবে। কিন্তু ভিত্রিভূমি অশক্ত হইলে দৃষ্টির অপূর্ণতা ঘটিবে। 
অশান্ত গতিবেখায়। দারুণ চিন্তরিক্ষিপ্ততীয় কৰি অযৃত যুগ তপন্থার 
ভারতবাদীকে পাঠ করিতে পারেন নাই, লক্ষকোটি যাহধের ধ্যান ধারণার 
আশরয়ক্ষেতরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। দুরুধানী কবিদৃষটি শ্তামল 
মত্্যকৌদ ছাঁডিঘ! ব্রহ্ধাগুলোকের কক্ষে কক্ষে আলোক অন্বেষণ করিয়াছে । 

তবে একথা ঠিক মধুস্থদনের কবি ষানম ঝ| ব্যক্তি মানদের এই গ্রভাবগুলি 
সবত্রই ষে স্পষ্টভাবে তীহার কবিকর্ণকে নিস্্িত করিয়াছে, তাহা নহে। মধুন্থদন 
সাহিতাকর্মে স্বরভূ ক্রি কল্পনাঁকেই প্রাধান্ত দিতে চাহিয়াছেন-_ *[ 1068) 0০ 
৪155 66৩ 80005 60 10 105000108 00৭69, --এক একটি প্রেরণা 
মাজাতিবিত্ত হইলে তাহাদের অতিচানী দৌবাজ্য্ে কবিধর্ম পিষ্ট হইত। এইজন্য 
যধুস্দূনের শিল্পচেতনা, তাহার আহত অন্ভান্থ চেতন! হইতে অনেক বড । 

মহাকাব্য বা পুরাণ সম্পর্িত মধুস্থদনের নন্তান্ত কবিকর্মকে এইবার আলোচনা 
করা যাইতে পারে। মেঘনাদ ব্ধ কাব্য শুধু এই গ্রদক্গের শ্রেষ্ঠ বচন] নহে» 
মধুহ্দনের সমগ্র কাব্যক্ষেত্রের সোনার ফমল। ইহা! ছাঁড৷ তাহার প্রথম ও 
পরবর্তী কাব্য কবিতার ক্ষেত্রেও পৌরাণিক বিষয়বস্ত ও ভীবচেতনার বহল 
ব্যবহার দেখা বাইবে। 

মধুন্দণের প্রথম কাবা “তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য* মহাভারতের আদি পর্বস্থিত 
রাঁজালাত পর্বাধ্ায্ের হুন্দ-উপস্থন্দের কাহিনী লইয়া বচিত। মধুকুদন শুধুমাত্র 
কাহিনীর মুল বাটি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর পটভূমিকাকে গ্রহণ করেন নাই। 
ইন্প্রস্থে পাগুবগণ যখন দ্রৌপদ্ীকে লইয়া! বনবান করিতে আস্ত করিলেন, তখন 
দেবধি নারদ যুধিষ্ির সমীপে একনীরী ব্হপতি সম্পককিত বিপদ সীবনার ইক্িত 
দিয়া হুন্দ উপস্থন্দের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, উদ্দে্ঠ পাঁগুবগণ তাহাতে 


+৬ পোঁরাঁণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


খখোচিত সাবধান হুইযা কোনরূপ আত্মতেদকে যেন প্রশ্রয় না দেন। মধুহ্দন 
এই কাহিনীটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তাহাতে এইরূপ শিক্ষা নির্দেশক কোন 
পশ্চার্দপট নাই । প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ কাহিনী অবতারণা করিষা, তাহাঁকেই বিশাল 
পটভূমি ও বিপুল ব্যাণ্ডি দিয়া তিলোতমাসম্ভব কাব্যকে মধুস্থদন মহাঁকাব্যোচিত 
গাঁভীর্ধ দাঁন করিয়াছেন। অবশ্থ ইহাতে যে মহাঁকাব্যের সমগ্রতা নাই, সে সন্ধে 
তিনি সচেতন ছিলেন। তীহাঁর মতে ভিলোতিমাসভব কাব্য %9 ৪ ৪৫০1, ৪ 091৩, 
৪0867 1610108115 (০91,২২ ইহাতে পৌরাণিক পরিমগুলটি নম্বর ভাবে 
বুক্ষিত হইগ়াছে। দিকপাল পরিবৃত দেবরাজ ইন্তা, স্থরলোক ব্রদ্মলোকের দৃশ্তাবলী, 
'দেবশিল্পী বিশ্বকর্মীর শিল্পারচনা, নারদের দৌত্যকার্ধ, দৈববাণীতে কার্ধক্রম নির্দেশের 
মধ্যে অতিমানবিক পরিবেশটি স্পষ্ট ভাঁবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে দেবর্ষি 
যুধিষ্ঠির সমক্ষে উপনীত হইয়া ভীহাকে দানবহয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 
মধুষ্দনের দেবর্ষি কামাবনে ইন্দ্র সমক্ষে উপস্থিত হইয়া হন্দ-উপস্থন্দের কাহিনী 
বিবৃত করিয়াছেন। 

ইহার কাহিনীগত তাৎপর্ধে পৌরাণিক ইঙ্গিতটুকু পরিশ্ফুট হইয়াছে । 
পপুরাঁণে ও মহাঁকাব্যে দৈবী ও আহ্মরী জীবনদর্শনের কথা৷ ব্যক্ত হইয়াছে। আন্ুরী 
জীবন-প্রফুৃতিতে মাছ্ষ নিজেকে ভোগী, বিদ্ধ, বলবান ও ঈশ্বর সদৃশ মনে করে। 
খনদম্পদদে অধিকারী ও শক্রনাশে সফলকাম হইয়া এই পুরুষ নিজেকে সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে।ৎ৬ এই অন্থ্রধর্ম তমোগুণের আধার । ইহার কবলিত হইলে 
আত্মবিনাশ অবশ্তভাবী। স্ুন্দ-উপনথদ্দ এই অস্থরধর্ষে দীক্ষিত ছিল, সেইজন্ 
“তাহারা ভোগসম্পদের প্রাচূর্যের মধ্যে থাকিয়া আত্মবিন্টির পথ প্রস্তুত করিযাছে। 
(িলোতমা তাহাদের এই অস্থরধর্মকে উত্তেজিত করিয়! পরস্পরের বিচ্ছেদ ও মৃতু 
আনিষাছে। 

“তিলোত্তমাসভব” কাব্য দূলত দেবচরিত্রের কাব্য । মত্যজীবন ও মানবরস 
ইহাতে প্রায় নাঁই বলিলেই হয়। বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এই প্রদক্ে 
'লিখিয়া ছিলেন--"66 82 01 086 25 ০81160 1207091) 0006159 জা! 
20 ৫00৮ 8105 00. ৪6 0002, 02 500. 1009 16025512057 00088 1616 
& 86915 0? 03009 2700 1188195 ]:০081৫ 106 65 809 10621)9 91)055 10 
বাছতা। 800 707007১০৮২8 তবে তথাকখিত মনিবরসের ন্যুনতা ঘটিলেও 
ইহার দেবচরিত্রগুলি দেব আবরণে মাঁনবই। মধুস্দন দেবচরিত্রের পীর রক্ষা 
. করিযাঁছেন, কিন্ত মানবিক চিতধৈস্ত হুইতে তাহাদের মুক্ত করিতে পারেন নাই। 


বামাষণঃ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কার্ট সাহিত্য. - ৬৭ 


একমাত্র দেবরাজ চকিত্রই ইহাদের মধ্যে যাহা! কিছু সমূন্তত-।. বৈদিক ইন্দ্র পুরাণের 
দেবরাজ- হইলে ভীহার মধ্যে চরিত দৈন্য স্চিত হয়। শৌধে বীর্ধে তিনি 
বারংবার পরাভূত, তিনি স্বার্থন্ক, ভোগবিলাসী ও পরদাব লোলুপ, চিনি বারবার 
বতপশ্ারত ধ্যানীদের তপোভঙ্গ করিবার জনা অপ্দরাঁদের * প্ররোচিত" করেন। 
তিলোত্ুমাসভবে এই ইন্্ররিত্র অনেকখানি. কলম্কমূক্ত। - দৈত্য গীভনে স্বর্গচাত 
ও ভুন্রষ্ট হইলেও তিনি- আশ্রিতবৎসল ও ধর্মভীক্ষ। তিনি দেবমহিম] সন্ধে 
সচেতন। দিতিপুত্রগপ যদি অধর্মে বত হয়,- অমর .অর্দিতি নন্দনগণ ভাঁহাদের 
মত অধর্মচারী হইতে পারে না। ভাহার কাছে ষথা ধর্ম, তথা! জয | "ইন্দ্র বাতীত 
স্কদ্দ বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে কিথিৎ ওদার্ধ ও চিত্তপ্রসারতা থাকিলেও 
ক্ৃতীস্ত, পবন প্রভৃতি দেবৃতাঁর তীব্র ছিঘাংসা বোধকরি মানবেতর ভঙ্গীতে ই 
প্রকাশ পাইয়াছে। মানব্জগৎ্ দৃষ্ান্তে যে -হুরলেটকের দেবকুল অক্ষিত হুইফাছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তিলোত্তমাসম্তব কাব্যে অখ গ্ুনীষ , বিধি" নির্বন্ধের উপরই জার দেওয়া 
হুইয়াছে। স্থ্রবৃন্দের যে হ্থর্গচ্যুতি, তাহার মূলে তাঁহাদের কৌন দুদ্ধৃতি নাই। 
কুতরাং ইহ! কর্মফল নহে। ভারতীয় কর্মকল বাদের উপর আস্থা! রাখা মধু্দনের 
ীবনপপ্রত্রয় নহে, তিনি এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অদৃষ্টবাদের প্রতিই মনোযোগী । 
তবে তিলোব্রমাসম্ভবে এই অনৃষ্টকে বিধাতা বিধানের সহিত যোগ করিয়া 
অনেকটা ভারতীয় রূপ দেওয়। হুইন্াছে। ইহা! পাশ্চাত্যের দৃর্নিবীক্ষ্য_নিয়তিবাঁদ 
হে, পরন্ত প্রাচোর ন্বচ্ছ ও সহজ ধর্ম-বিখীস। - 

মধুকুদনের 'বীরাঙ্গনা কাবো"র চরিজ ও ঘটনাবলী পৌরাণিক । বিস্বৃত পুরাণ 
পর্যায়ের কতকগুলি অবিম্বরণীষ মৃহূর্তকে তিনি নিরাচিত করিয্লাছেন। বিশেষ 
বিশেষ নার চরিত্র এই মুহূর্গুলিতে আহাদের চিন্তাবেগের ছারা আন্দোলিত 
হুইয়াছে। ঘটনার কেন্দ্রবিম্ুতে অবস্থান করিয়া তাহারা! নায়িকা পদবাচ্য 
এবং এই অর্থেই বীরান্ধনা। যধুজ্দন তাহাদের ব্যক্তি হৃয়ের নিগৃডতম 
অনুভূতিকে আমাদের নিকট পেঁছাইন্া দিয়াছেন । 

রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধ পুরা কিংবদন্তী হইতে মধুস্দ্ন তাহার 
নাগরিক নির্বাচন করিয়াঁছেন। “ভারতীয় আর্য সমাজের যে অবস্থায় রমনীগণ 
শ্থঘংবরা* হইতে জানতেন, সমাজের বে গৌরবমন্ন অবস্থায় বমনীগণ "বয়ংতণ” 
পরিচালন করার উপযোগী শিক্ষ] ও বিশ্বস্ততা উপার্জন কৰিতেন, মযুহ্দূন তাঁহারই 
স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখন সমাজ হইতে রমণীর স্বয়ংশক্তি এবং বীরাহ্ছনা তব 


, ৬৮ " পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


" লাভ করিবার বোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়! গিয়াছে। :" বীরাচারী 
বমশীগণের লু স্বৃতি সচেতন করিষা তৎসঙ্গে সহাহ্ভূতির পথে সমাছের 
বিলুপ্ত গৌরবের স্মৃতিবুদ্ধি পরিষ্ফ্ুট করাই হয়ত একদিকে মধুস্ছদনের লক্ষ 
ছিল।”*ৎ এই'নান্বী সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদেহ্যে, তাহাদের 
অন্তর বাহিরের বন্ধনমুজির প্রয়াসে মধুহ্ন স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
জযোদ্ধত পৌরুষের তিলক দিয়! রাবণ-মেধনাদকে যেমন তিনি শতাঁবীর সংস্কার 
বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তেখনি বষ্ষষ্ঠ প্রেমের অভিব্যক্তিতে, দুর্দ্য 
বাকিতে প্রকাশে এই সংখ্কারশাসনবদ্ধ নারী চরিত্রগুলিকে তিনি প্রকাস্ডে গ্রতিঘ্রিত 
করিয়াছেন। 

রাঁমায়ণী কথা হইতে কেকরী ও শুর্পনখার পত্র রচিত হুইয়াছে। রামায়ণ 
কাহিনীর প্রায় নেপথ্যে থাঁকিযাও একটি সময়ে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 
দশরথ-মহিবী কেকয়ী রামায়ণের সমগ্র ঘটনান্রোতেরই মোভ ফিরিয়া দিয়াছে। 
উৎকেন্দ্রিক বাৎসলো, স্বার্থা্ধ দৃষ্টিতে কেকয়ীর কোন মর্ধাদা! সেখানে নাই। 
মধুস্থদন কেকীকে শ্বাধিকার প্রশ্নে প্রতিষিত করিয়াছেন। ইহা নির্শম হইলেও 
সত্য । এ ষত্যের' সহিত স্সেহমমতাঁর আপোষ নাই। রাজা দশরথ সত্য 
পালন না করিলে রঘুকুলে ' পরম অধর্চারী থাকিয়া যাইবেন। মধুস্দন 
কেকয়ীকে আত্মপ্রত্যয়ে স্থদৃ, ব্যক্তিত্ব বিরাট ও অভিমাঁনে জয়ী করিয়া 
'দিষাছেন। কিন্তু কেকয়ীয় এই চরিত্রধর্শ তাহার উদ্ধত প্রকাশে যখন নাম্ীধর্মকে 
আচ্ছ্ করিয়া ফেলিয়াছে, *খুন্থদন সেদিকে সজাগ থাকেন নাই। 

শূর্ণনথা চরিত্র রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ অগ্রূপ | মধুস্দন এই শুর্পণথাকে 
বুঝিবার জন্য 'বাল্মীকি বর্ণিত! বিকটা শূর্পণখাঁকে স্মরণ পথ হুইতে দুরীফতা” 
করিতে বলিয়াছেন। রামায়ণে শূর্পণখা নাক্ষাৎ্থ কামনধপিণী। রাম ও লক্ষণের 
নিকট দে তাহার উলঙ্গ দেহপিপাসা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু মুক্দন শৃর্পণখাকে 
মানবিক জীবন পিপাসায় উজ্জল করিয়াছেন। রামের প্রতি তাহার অনরক্তির 
কোন কথাই এখানে নাই। লক্্ণই তাহার আরাধ্য । এই তন্নাচ্ছাদিত 
বৈশ্বানরের নিকট সে তাঁহার জীবন যৌবন সমপ্পণি করিতে উদ্ঘত। অলংকারে, 
ধশ্বর্ষে, সৌনদর্ধ রচনার শত আয়োজনে শূর্পণথা লক্্রণের মনোরঘন করিতে প্রপ্তত ৮ 
আবার প্রয়োজন হইলে সে এ পাদপন্ধের জন্য অল্লানবদনে উদ্বাসীনবেশে সব 
কিছু ত্যাগ করিতেও পারে। শূর্পণখ! লক্ষ্ণকে সামাজিক বিবাহের কথ! 
বলিগাছে 1২৬ 
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চল শীত্র বাই দৌহে হবরণলহ্কাধামে 

অম্পাঁঞ্জ মানি তোঁম ; পরম আদরে, 

অলিবেন শুভক্ষণে বক্ষঃ কুলপতি 

দাসীরে কমল পদে । 

সভ্ভোগ সচেতন শুর্পণখ! প্রেমে বরনারী হইয়া! উঠিয়াছে। 
মহাভারতের ছুন্মস্ত শকুস্তলার কাহিনীকে অবল্গন করিয়া শকুন্তলার্‌ পত্রটি 

্চিত। অবশ্ত কালিদাসের অভিজ্ঞান শহুষ্তলা নাঁটক শকুন্তলাকেন্দ্রি শ্রেষ্ঠ 
কি । অমর কবি কালিদাস বিরহথিক্না৷ শকুস্তলাকে শ্রেষ্ঠ বাণীমৃত্তি দিয়াছেন । 
তীহার নাটকে শকুস্তলার পত্রের সন্ধান পাওয়! ধায় । ছুম্মস্তকে একটি নংক্ষিপ্ত ভাষণে 
শকুন্তলা তীহার মনোবেদনা ব্যক্ত করিযাছেন। মধুন্থদন শকুস্তলার বিরহকে 
অবলঘ্বন করিয়া তীহার পত্রকে একটি ম্মবণার্থ পত্রিকা রূপে স্যটি করিয়াছেন। 
কথের অনুপস্থিতিতে তিনি ধে হায় নিবেদন করিয়াছেন, তাহার জন্ত। ভিনি 
ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছেন। অনন্থ্যা-প্রিয়ংবদার নিন্দাভাষণকে প্রতিহত করিবার 
ব্বমতাঁও তাহা নাঁই। প্রেম ও উৎকগ্ঠার মধ্য খধি তনয়! শকুস্তলার অসহায় 
ভাবকে মধুক্ছদন সুন্দর ভাবে পরিষ্ফুট করিয়াছেন । তাহার এ প্রেমে শুদ্ধত্য নাই, 
'তপোবনের দ্সিপ্ঠতাঁর মতই তাহ! স্িপধ ও প্রশান্ত । মহাভারত হুইতে গৃহীত 
অন্তান্ত চরিত্র ও ঘটনা তৌপমী, ভাঁহমতী, ঘুঃশলা, জাহবী ও জনার পত্রে বাক্ত 
হুইয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে ইন্দ্র লোকাভিগমন পর্বাধ্যায়ে দেখা বায় 
বৈরনির্ধাতনের নিমিত্ত অভু'ন হুরলোকে গমন করিয়াছিলেন। বনবাসকালীন 
এই বিরহ বেদনায় ভ্রোপদীর মানসিক উছ্গ ও প্রোধিতভভৃকাহুল্ভ 
প্রেমাহযাগ লইয়া মধুস্দন ভ্রৌপর্দীর পত্র রচনা! করিয়াছেন। ইন্্রলোকে উর্বশীর 
অভিসার ও প্রেম নিবেদনে অদ্ভুনি অপূর্ব চারিত্য সংযষের পরিচয় দিয়াছেন । 
আলোচ্য পজ্জে কবি তাঁহার কোন চিত্রে ত্বাকেন নাই। পরস্ত অক্ষর] পবিবৃত 
হইয়া অজুনি আনন্দে দিনাতিপাত করিতেছেন, দ্রৌপদীর এই অভিমাঁনকে 
মধুস্ছদন কাব্যরূপ দিয়াছেন। পঞ্চপাগুবের সহ্যঞ্জিণী হইলেও পার্থের প্রতি 
ত্রৌপদদীর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এইজস্ মহাপ্রস্থানকালে ভীহার পতন 
হুয়। মধুস্থদন প্রোৌপদীর এই পার্থগ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্টি রচনা করিযাছেন। 
মধুর স্বৃতির পর্যালোচন! করিয়া! ত্রৌপদ্দী আজকের বিশ্মহ বেদনাকে আরও 
গভীর ভাবে অস্থভব কৰিতেছেন। জতুগৃহ দাহে পর্চপাণুব হয়তো! ভম্মীভূতত 
হুইলেন, এই আশংকায় তিনি ব্যথিত হইযরাছেন। স্বশ্ংবর সভায় অভূণনের 


প* - “- পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


- ক্কতিত্বে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত” হইয়াছেন । তিনি তখন অভুর্নকেই বরমালয 
দিতে চাহিযাছেন, শুধু তিনি নিষেধ করাধ তাহা! হুয নাই, তাঁই তার এক 
পতি ন! হুইয়৷ পঞ্চ পতি হইয়াছে। সমগ্র "পত্রে ভ্রৌগদীর এই বিশেষ মনুরুক্তি 
প্রকাশ করিষা তীহার অন্তর সত্যকে মধুক্দন ঘ্যক্ত করিয়াছেন । আ্রৌপদী নি:সক্ষ 
একাকিত্বের বেদন| বহন করিধা স্মৃতি চারণ! করি! 'চলিয়াঁছেন, বহমান অভূণনের 
বছধা বীরকীন্তির পর্যালোচনা করিয়া" অন্থপন্থিত অজুবনের মানসসানিধ্য অন্ছভব 
করিতেছেন এবং আগামী কালে কৌরব সমরে শ্রজম়ী অজু পাওুকুলরাজে 
রাঁজাসনে বসাইবেন, এই স্থচিরসঞ্চিত -আশা পোষণ করিতেছেন । প্রোথিত- 
ভতৃক্কার নিরুদ্ধ প্রেমপিপাসা পত্রের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হুইযাছে। 

* কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরের পটভূষিকাগ্স ভাছমতীর পত্রিকা রচিত হইয়াছে। 
কুরুক্ষেত্র রণাঁননে সমস্ত বীর নায়ক সমবেত হইযাছে। অস্তঃপুরচারিণী নারী- 
সমাজের অন্যতম! ছুর্যোধনপত্ঠী ভানুষতী” নিত্যদিন যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে 
পাইতেছেন। কুকুকুলরাজ ছুর্যোধন এই 'মহাসমরের অন্যতম প্রধান নাঁধক। 
পাগুবকুলের সহিত" যুদ্ধে স্বামীর "আসন্ন 'অমঙগল চিন্তা করিয়া তিনি শঙ্কিত]। 
প্রলয়ংকর মহাসমর হইতে “হযত স্বামীকে এ্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবেন, এই 
আশায় ভামতী পল্জ লিখিতেছেন। 

- আলোচ্য পত্রে মুসন ভাঙমতী চরিত্রকে মহত্বে, ধর্মাহ্রক্তিতে ও স্বাযী- 
প্রীতিতে উজ্দ্রল করিয়া ভুলিযাছেন। চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু স্বামীর মঙ্গল কমন] । 
কিন্তু ধর্মস্ীল কর্মক্ষেত্রে অধর্ের প্রতিষ্ঠা নাই। পাগুবকুলের সকলেই কর্মে ও 
আঁচরণে এই ধর্মকেই অবলম্থন করিষ্বা আছেন। শকুনির পরামর্শ ও কর্ণের 
বীর্যবত্তা ভরসা রুরিয়া দুর্যোধন এই যুদ্ধে নামিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের 
নৈতিক বল কোথা? ভাহ্্‌মতীর পাগুবাহ্রক্তি স্বামী-ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া, 
তাহার ধর্মাচরক্ি সমগ্র কুরুকুলের মঙ্গল কামনায় । সতী নারী কালযুদ্ধে 
নিয়তির অদৃশ্থ লিপি পাঠ করিতে পারিবাঁছেন--*্হদের তীরে রাজরথী একজন 
যান গভাগভি ভগ্র উরু |” স্বামীর অমঙ্গল আশংকাধ সাঁধবী হীএ গভীর 
উৎকণ্ঠা পত্রের মধ্যে প্রকাশ-পাইয়াছে। 

অনুরূপ কুরুক্ষেত্র মহাসমররর পটডূমিকায় ছুংশলার পত্রখানিও রচিত । কুরু- 
পাণ্তব যুদ্ধে যোগ দ্বিবার জন্ত দিদ্ধুপতি জয়রথ পত্ধী ছুঃশলাদহ হস্তিনাঁপুরে 
আঁসিখাছেন। যুদ্ধ আরভ হইলে ছুঃশল! পিতৃগৃছে থাকিয়া যুদ্ধ বৃত্তান্ত শুনিতে 

- ছিলেন ।' 'অভিমন্তয নিধনে অযদ্রথের প্রত্রক্ষ ভূমিকা থাকায় পার্থ থে তাহার 
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নিধনে ভীমপ্রতিজ্ঞা করিষাঁছিলেন, তাহ! শুনিয়। ছুশল! দারুণ শঙ্কিত! 
হইয়াছেন। একটি অবধারিত নিয়তি বিধীনের সম্মূখ দীভাইক়। ছুঃশলা 
স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছেন। ভাঙ্গুষতীর মত সর্বব্যাগ্ড উদার 
মহত্ব হয়ত ভীহার না, ভিনি কৌরবকুলের জন্য ততটা চিন্তিত নহেন, শ্বামী 
জয়দ্রথই তাঁহার চিন্তা-মনের সবটুকু অধিকার করিয়া আছে। ভ্রাত| ছুধৌধন 
পাঁপী, অন্ত ভরাতৃবৃন্দও তীহার সমর্থক, দৌষ গুণের বিচারে কৌরুব ভ্রাতাদের 
অপরাধের সীমা নাই। জযদ্ুথ ভ উভযের আজ্মীয, সুতরাং হিযান্রিতে জন্ম 
নদছয়ে ভেদজ্ঞ!ন করিষ। তীহীর সার্থকতা নাই। পরিশেষে অসম বীর প্রতিযোদ্ধা' 
পার্থের সহিত সম্মুখ মমর না করিয়া গোঁপনে পলায়ন করিলেও তাঁহার অগৌবব 
কিছু নাই। ছুঃংশলা আপন নাবীধর্মে শ্বামীর ক্ষাত্রধর্মকেও তুচ্ছ করিতে পারেন। 
পু্জ কলত্রের ঘহিত সিল্ধুরাক্গ কৌরবের পাঁপরাজ্য পরিত্যাগ করুন, কুরু 
পাওুকুলের নিয়তি নির্দেশে তীহাঁর হাত দিবার প্রয়োজন নাই। 

জাহ্বীর পত্র রচিত হইয়াছে মহাভারতের আদি পরস্থিত শান্তচ-গঙ্গ। 
উপাখ্যান হুইতে। অভিশীপপ্রন্ত বন্থগণের মুক্তি দিবার জন্য গঙ্গা 
শীন্তহকে পতিত্বে ব্রণ করেন। কিন্তু সর্তীস্থধাধী তিনি পুত্রগণকে বিসর্জন 
করিলেও শান্তন্থ কিছু বলিতে পাঁরিতেন না। ছ্যু-বন্থ দবব্রত ব্ূণে জন্মলাভ 
করিলে শান্তস্থ তাঁহাকে বিসর্জন না৷ দিবার জন্য অন্থরোধ করেন, স্থতরাং গঙ্গ। 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া] যান। পত্বী বিরহিত বাঁজাকে পূর্বস্বতি ভুলিযা 
ঘাইবাব জন্ত তিনি অন্থরোঁধ পঅ দিতেছেন। মহাভারতের নিফরুণ উদাসীন 
মধুহ্দনের হাতে মমতা করুণ বিচ্ছেদরূপে পরিশ্ষুট হুইয়াছে। আখ্যানগত 
মৌলিকতা এই যে, এখানে দেবব্রতকে বড করিয়া জাহ্ৰীই তাহাকে শীস্তছ বক্ষে 
পাঠিইতেছেন, রাজা তাহাকে আগে কাছে রাখেন নাই। অর্ত্য মানবীর বৈশিষ্ট্য 
দিয়াও কৰি শেষ পর্যন্ত জাহবীর দেবীবপকে অক্ষুপ্ন বাখিয়াছেন। 

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে জনা পত্রিকা রচিত। মাহ্হেরী পুরীর 
যুবরাজ প্রবীর যুধিিরের বজ্জান্ব ধরিলে পার্থ তাহাকে রখে নিহত করেন। দেই 
পার্থকে গ্রীজা নীলধ্ব বন্ধুব্ধপে সাঁদূর অভ্যর্থন! জাপন করিলে বাজ্জী জনা ক্ুন্ 
হই স্বামীর নিকট এই পত্রথানি লিখিতেছেন। কেকন্ী পত্রিকার মত জনা 
পত্রিকীটিতে মধুক্দ্ন একটি ব্যক্তিত্ব মচেতন বী্স নারীকে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
আমৃত্র হিমাচল যখন যুধিঠিরকে আভূমি প্রণাঁম জানাইতেছে, তখন সেই সম্রাট 
সাবভৌমের প্রতিনিধি অঙ্গনের উদ্দেশ্যে জনাঁর তীব্র বিরূপতা প্রকাশ পাই্লাছে। 


ঈং পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পুত্র গ্রবীরের মৃত্যুতে শ্বামী শত্রুকে মিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিলে হার মাতুধর্ম আহত 
হইল। আহত ফণিনীর মতই তিনি গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন। তীহার ভীত্র 
নমালোচনায় কেহই রেহাই পায় নাই। ভীহার কাছে অনি জারজ সন্তান, কৃতী 
ষ্টা, ছৈপায়ন খধির জন্গা ও চরিত্র কদহকর, দ্রৌপদী অসতী। দ্বামীর 
ক্লীবতায় তিনি লঙ্িত। সর্বশক্তি প্রয়োগে হুতচেতন ম্বামীকে তিনি নিতে 
ফিরাঈিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীর প্রতি চরম গ্লেষও ব্যর্থ হইলে তিনি 
জাহবী জলে জীবন বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন। শোকে ও ছঃখে, অপমানে 
ও প্রতিহিংসায় জন চন্রিতর ভারতীয় শাত্র নারীর ওজদ্বিনীরপকে উদ্লোচিত 
করিয়াছে । গভীর মর্দনীভাগ ও দাঁকণ চিত্ত ্রদাহে নীতা ও প্রৌপদীর মত 
চরিজরও নারীধর্ম বিরোধী কটভাষণ উচ্চারণ করিয়াছে। মধুন্দনের জন! চরিজ 
অবস্থা বিপর্যয়ে তাহাদের যতই তীপ্ষু ও তির্ধক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে । 

ভাগবতের কু্সিণী আজন্ম বিষুপরারণা ছিলেন। তাহার ভ্রাতা যুবরাজ 
বুঝ চেদীত্বর শিশুপাঁলের সহিত তাঁহার বিবাঞেব বাবস্থা করিলে পূর্বরাগদীগা 
কুঝ্চিনী ফুধকে আপন প্রেম নিবেদন করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। 
অধুহ্দন এই পত্রে ভাঁগবতোক্ত কাষ্সিণীর এই প্রেম নিবেদনকে আরও গভীর 
এব" বাস্তব করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্ঠ প্র অপেক্ষা এই পত্রটিতে 
মধস্থদনের পুর্লাণ অঙ্যক্তি অপেক্ষারুত নিষ্ঠা সহিত প্রকাশ পহিয়াছে। 
পূর্বণাগের বিচিত্র ভাবতরদ যাহা তাহার কুমারী হাদস্কে উদ্বেলিত করিয়াছে 
পর্রটিয় মধ্যে বুষ্ধরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

তাঁর! ও উর্ধনীর পত্র, চইটি প্রসিদ্ধ পুরাণ কিংবদভ্তী হইতে আহত । গুরু 
পড়ী স্বামী বৃহস্পতির শিল্প দোমকে তাহার হ্বায় নিবেদন করিয়াছেন 
অধুক্দন এক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীকে উল্টাইয়। লইয়াছেন এবং মাতৃস্থানীয়া 
গরূপত্ীকে প্রগল্ভা করিয়া! শিল্লের প্রতি অহ্রজা করিয্াছেন। পুরাণ 
কাহিনীর এইরূপ স্থিতি বিপর্যর ঘটাইয়া মধুভ্দন একটি বৈষ্নবিক পরিবর্তন 
'ানিয়াছেন। হ্বাধধর্খ আর সমাজধর্ণের ঘন্বে তিনি হাষবর্শকেই জয়ী 
করাইগাছেন। মনের গহনে গ্রবেশ করিয়া মধুক্ছদন তায় চরিভের একটি সম্ভাব্য 
ভাঁৰ সত্যের ইক্ষিত দিয়াছেন । নীরস কঠোর শান্তর চর্চায় সমাহিত শ্বামী বখন 
রবপলতী ভা্ধার দেহদেহলীতে পুজা জানায় না, তখনই ভাহার অন্তরাত্া বিরোহী 
হইয়া উঠে, ইন্জি়দ দেহলাঁলসা নয়, আত্মাবমাননার মধ্যেই পাকে এই বিদ্রোহের 
সুর । কিন্ত এই স্থর এতর্ানি তীর যে, তাহা যেন কারণকেও ছাপহিয়া যা । 


রমীয়ণ, মহাঁভীরত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য শত 


ধুহদ্নের রাঁবণ চরিত খদি বিরাট এঁভিহ্ প্রাসাদকে কম্পিত করিয়া তোলে, 
সাহার ভান চরিত্র তবে সেই কম্পিত প্রাসাঁদকে ধুলিসাৎ করিয়! দিয়াছে। 

পৌরাণিক পুরুরবা উবশীর কাহিনী উবৃদী পত্রের ভিত্তি। কুবের ভবন 
গ্রত্যাগত] উবদী হিরণ্য পুর্রবাসী কেশী দৈত্যের দ্বারা অপহ্ৃতা৷ হইলে রাজা পুরুরবা 
তাহাকে উদ্ধার করেন। উবধীর গভীর কৃতজ্ঞত! প্রেমাহরাগে পর্যবসিত হইল । 
পরে বর্গের ন্বত্যানুষঠান কালে পুকুরবার নাযোচ্চারণ করিলে উবী স্বর 
হইলেন। মধুক্দন এই সুযোগে উ্বশীকে দিয়। পঞ্ে লিখাইয়াছেন। পৌরাণিক 
আখারিকা অবলম্বন করিয়া কালিদাস বিক্রমোর্ধশী নাটক লিখিয়াছেন। 
-মধুস্ছদন শস্ভবতঃ ইহা হইতেই উর্বশী পত্রিকার স্থত্র আবিফার করিযাছেন। এই 
সুব্বন্যাদের প্রেম ও ভালবাসার বহু ক্ষেত্র-পাত্র দেখ! যায়, তাহারা বিশেষ কোন 
ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হন না। শধুস্যদন এই দেবসঙ্গিনীকে মর্ত্যাহগ করিয়া 
তাহার হৃদয়ে চির্কালীন মানব পিপাসা সঞ্চারিত করিয়াছেন। টি 

বীবাঙ্গন। কীব্যে পৌরাণিক কাহিনী বিশ্বত কয়েকটি অসমাপ্ত পন্জিকা আছে, 
যথ। ধুতহাষট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরান্ধের প্রতি উবা, বযাঁতির প্রতি শত্সিষ্ঠা 
নাববাযণের প্রতি লক্ষ্মী ও নলের প্রতি দময়ন্তী | মধুন্দন এইগুলির স্মচনা মাত্র 
করিযাছেন, সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। গান্ধারীর পত্রটিই ইহাদের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত বড । মহাভারতের অগণা নরনারীর মধ্যে গাঁদ্ধারীর চন আপন 
মাহাত্যে ভাস্বর । আলোচ্য ক্ষেত্রে মধুস্দন গাদ্ধারীর অনুপম পৃতিভক্তি এবং 
তজ্জ'নত ন্বেচ্ছায অন্ধত্ব বরণের কথা ব্যক্ত কৰিয়াছেন। নদনদী গিরি কান্তারকে 
"গান্ধারী চাক্ষুষ দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিলেও স্মরণের আবরণে ঢাঁকিয়া রাখিতে 
চাহিক্লাছেন। 

বীরাঙ্গনা কাব্যের বিষয়বস্ত পৌরাণিক হইলেও কবির দৃ্টিভঙ্গী অবিমিশ্র 
পৌরাণিক নহে, পরন্ত বহুলাংশে আধুনিক । যে সংস্কার ও বন্ধনমুক্তি সধু-মানসের 
বৈশিষ্ট্য, তাহাই এইখানে প্রকাশিত হইয়াছে । একমাত্র রুক্সিসীর চরিত্র ভিন্ন 
অন্গুলিতে তিনি ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এইজন্য 
তাহা চরিঅদমৃছের সীধম্য দেখিয়াছেন যেখানে, সেখান হইতেও কিছু কিছু 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ভীহার নাফ্িকা চক্গিজ্জে ইতাঁলীয় কবি ওভিদের 
নাক! ক্যানা বা ফ্রিডার সমাজ বন্ধন ও নীতি বিগহ্ঠিত প্রেমেব উত্তাপ লাগাও 
বিচিজ্ঞনহে। অবশ্য ওভিদ্ের কাব্যে এই অসামাজিক প্রপয়লীলার যেমন নিরঙ্কুশ 
স্্রক্কাশ আছে, বীরাঙ্গনায় ততট। নাহি । তবুও মধুক্থদন ঠিক প্রাচ্য বুক্ষণশীলতাকে 


-৭৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্সাঁচিত্য 


-বক্ষা-করিতে পারেন নাই। ভারতীয় নারী সদা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে 
নারীত্রে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে নাই। অধুস্থদন এইখানে প্রাচা 
জীবনরীতির উপর পূর্ণ শা জানাইতে পারেন নাই। ভার্ধিক বুছি চেতনা 
কেকধীকে সদর্থন করিলেও সাহার অনবোগ বহ্ছিকণাঁর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, 
নিরপত্রব শান্ত পারিবারিক জীব্কে ভাহা ভন্দীূ করিয়া ফেলিতে পাকে! 
এই কল্যাণহীন বত্যকে অনন্যোপাসি হই নানি লইলেও স্বামী শিল্ত সমক্কে 
ভাবার যানিনী-ভামিনী বূপকে নানিয়! লওরা! শন্ত। যুগ বুগান্তের উল্ট! হাওয়া 
বছিলেও “ভাঁরতবর্ধে এই ধারণার স্বীকৃতি ঘটিবে না, ভারতের কোন উন্টা পুরাণে 
এই আচরণের সমর্থন থাকিবে না। সে ক্ষেত্রে শধুক্থদন চিরদরিলই জীবনেহ মত 
কাঁব্যেও হয়ত বিধর্মী থাকিগ্লা বাঈবেন। 

মধুষ্দনের চতুর্শপদী কবিতাঁবনীর মধ্যেও পৌরাণিক উপাদানের প্রা 
লক্ষ্য করা ঘায়। এই কবিতাগুলি শীচান্র শ্ৃতি চারণ ও আঁত্বভাব রোমস্বসের 
বাণীরপ। বিদেশ মাটিতে বসিয়া-নিঃশব্দ একাকীছের মধ্যে তাহার ব্যক্তি মানস 
দেশ মাটির দুর্গ সাধ্য খু'জিতেছিল। নিছক বদ্ত রূপে যাহা ছিল, ভাবরূপে 
তাহাকে তিনি রন বৃত্তি দিয়াছেন । ঈহাঁদের মধ্যে স্বদেশ চিন্তারি উগ্র আতিশযা 
লক্ষ্য করিবাঁর প্রয়োজন নাঈ, তবে ইহাদের মধ্যে যে তাহার নিভৃত ব্যক্তি মানস 
ধর! পড়িয়াছে, সে সঙ্ক্ষে সংশরের অবকাশ নাই। মহাকাঁব্যের বীর জগতের 
অধ্যে মধুকছদনের ব্যক্তি হ্বরূপূটি-দকা পডিয়াছিল। মহাকাঁব্যের বন্ঘগত উপাদানের 

- প্রাচূর্বে ও কাবযগত প্রযোজনে কবিননের নংগোপন ইচ্ছাচি সম্যক্‌ ভাবে প্রকাশ 
পার নাকি! মধুভা গারে অনেক“কিছুই দ্যা ছিল, চতুর্দশপদদী কবিতাঁবলীর মধ্যে 
সেই সু বাসনালোকের চিন্তা ও অন্তহুতিগুলির সহুজতম প্রকাশ লক্ষ্াকরা যাঁর 

স্রামাযণ-মহাভারতের জাহ্বী ধারার এুশ্ছদন যে অবগাহন করিযক্াছিলেন, 
তাহাতে সন্দ্হে নাই! কবিগরুত্বরের বিরাট কাব্য জগৎ পরিক্রঘণ করিয়া 
তিনি একটি বীরজগৎ আবিছাঁর করিরাছিলেন ৷ বাঁবণের অপরাজেয় পৌকুষ, 
পার্থের অন্ভপম শোর বীর্ধের আলোকে প্রবুদ্ধ হই্রা তিনি দ্বত্ফুর্ত ভাবেই 

- সহাদের ললাটদেশে জয়ের তিলক গাঁকিরা দিরাছেন। কিন্তু শৌর্য-বীর্ের 
অন্তরালে যে অশ্রুর উঞ্: প্রশ্বণ প্রবাহিত ছিল, তাও তীহাকে কম উদ্দেলিত 
- করে নাই। বেদনা খারিধির উপর শুত্র শতদলরূপে কুটি আছে নীতাদেবী, 
দ্রৌপদী চরিত্র। মহাঁকাব্যের বীর পৃজাতে বে মশ্রুয় ফন্ত ভ্রোভ ছিল, চতুর্দশপদী 
-কবিতাঁবলীতে ভাহাই শতুদুযী বনাপ্স উৎসারিত হইয়াছে। 


স্বামায়ণ মহাভীরত ও পুরাণ প্রভাবিঙ- কাব্য সাহিত্য - পুত 


“শবুমায়ণ মহাভার্ত ছুই মহাকাব্য মহাঁকাঁবোর কবি এবং যহাঁফাব্যের অবিন্মরদীয 
কয়েকটি ঘটনা ও চন্বিত্র অব্ল্ঘন কিয়! কবির শ্রধীর্ঘ্য'বচিত হইঘাছে। “রামায়ণ 
কবিতাঁতে কৰি দিব্যচক্ষে শ্রীরামের বিজয়ুকাহিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মহাভীরুভ+ 
কবিতার মধ্যে কৌহুবেশ্বর, ভীম, কর্ণ ও পার্থের ছুর্ম" জিগীবার চিত্র দেখিয়া 
কবি আতঙ্কিত হইয়াছেন । দ্বান্মীকি* কহিতাতে তিনি আদি কৰি বাঁজীকির 
অপন্ধপ্র -জন্বাস্তর কাহিনী ব্যক্ত করিযাঁছেন।- দেশভাঁষাঁরু ছুই মহাকাব্য কবি, 
কৃততিবা ও কাণীরাম দাসের প্রতি মহুক্ছদন অবুঠ শ্রদ্ধ। নিবেদন করিয়াছেন। 
বঙ্গের অলঙ্কীর 'কীতিবাস' কবি-পিতা৷ বাঁশীকিকে তপে তুষ্ট করিযা সুমধুর 
রামনাষে স্থবঙ্নমপ্তল মৃখরিপ্ত করিবেন, ইহাই কবির কাঁমনা। কাশীরাম দস 
ধন্য তাপস ভগ্গীথের ন্যায় ভীরতরসের ধারাকে ভাষাপথে প্রবাহিত করিষ। 
" গৌস্ডের তৃ্া নিবারণ করিয়াছেন, ইহীতেই-ত- তিনি কবীশদলে পুণ্যবান কবি। 
নথামীয়ণ মহাভারতের কতকগ্চলি স্মর্ণীয ঘটনাকে কবি কাব্যব্মপ দিযাঁছেন।' 
“মীতাঁবনবাঁসে+র মধ্যে বন্দিনী শীত করণ ক্রন্দন, “কিবাতীজুনীয়মের* -মধ্যে 
অঙ্জুনও কিরাতিবেশী পশুপতির সঃগ্রীয়,-'গদীযুদধ* কবিতাঁষ ছুধধোধন ও ভীমসেনের 
রণমন্তভা, "গোগৃহ-রণে+ মৃত্য ধনপ্য়ের অপূর্ব রণকৌশল, “কুরুক্ষেত্র কবিতা 
অভিমহ্যার অকাল যৃত্া, গতিতে দ্রোপকীর মৃত্া, কবিতায় মহাপ্রস্থান পথে 
২ হৌপদীর পতন গ্রসৃতি ঘটনাবলী চচু্শিপদীতে কাব্যরপ পাইগাছে। বরই 
রশীয়ঘটনাগুলি মধ্যানদে- প্রতিফলিত হইয়া ভীহার মনে যে ভাবের উদ্রেক 
করিয়াছে মধুত্যন- ইহাদের যধ্যে ভাহারই স্বাক্ষর নাঁথিয়াছেন। বীরতকে তিনি 
শা 'জানাইয়াছেন, -আবার- তাহা যখন-অপাঁপবিদ্ত জীবন জগতকে ছাঁরখীর 
করিয়া দেখ, ভখন তিনি আতঙ্কিত হইয়াছেন। 
চতুর্দশপদীতে যে বীরচথিত-মযুদনের শ্রহ্থা আকর্ষণ করি্জাছে, -তাহা 
রর হইল মহাভারতের পার্থ চরিতর। ভারতীয় মহাকাবো পার্থ ও রাবণ চরিত্রে বীরদের 
ছুই রণ: প্রকাশ পাইয়াছে। পার্ধের মধ্যে যদি দৈবী , শক্তির প্রকাঁশ ঘটে, 
_ ্বাবপের মধ্যে ভবে আস্থরী শৌ্ধের প্রকাশ ঘটিয়াছে। অজেয় গ্রাণশক্তির 
1. অধিকারী করিয়া “কৰি বাৰকে মৃত্য করি দিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষ, 
১ চতিপ্ীর মধ্যে এই রাবণ চরিতের -গ্রতি- কৌন শর গররশন ত দুরের কথা 
কবিচিতের এতটুকু আসক্িও দেখা বায় না। বক্ষারাজের গ্রশস্তি -গাঁন 
নেহাতই খটনাগত বীর পূজা না৷ কবির অন্তরমনের গোপন কামনা, তাঁহা ভাবি 
- * দেখিতে হয়৷ আমাদের * ধারণা বাঁবণ--চরিজ অন্ন সময়ে কবির ঘৃগ্ত “মহ 


পি ৮ পৌরাণিক ধংস্ৃতি ও ব্দদাহিত্য 


শৈলশিখরের মত উত্তৃঙ্গ ছিল। সেই অশ্রংলিহ অহমিকাঁ জীবন পরিক্রমা 
সংঘাত আবর্তনে বহুলাংশে স্তিমিত হইয়া! পঁডিলে এতখাঁনি বিরোধকে প্রতিষিত 
করিতে অপারগ হইয়! যায় । অর্থ, যশ: ও প্রতিপত্তির লালসা ও ব্যর্থতা, 
নির্জন বিদেশ বাস, আত্মীয় বন্ধুর কৃতত্নতা সব মিলিয়া মধুক্থদনের উরধ্রেখ 
গতিশজিকে নিয়াভিমুখী করিয়া দেয়। অন্তর জীবনের এই শুন্ততা ও নৈরাহ্ের 
মধ্যে কল্যাণবিহীন বীর্যবনাঁকে মধুস্থদন হয়ত ভরসা করিতে পারেন নাইি। 
তাই একদিন যাঁহাকে তিনি প্রতিষ্িত করিয়াছেন, আজ তাহাকেই অস্বীকার 
করিতে ঘিধা হছইলনা। আবার এই কারণেই বোধ করি পীতা চরিত্রকে কৰি 
অন্তরমনের সনূহ শ্রদ্ষ! নিবেদন করিয়াছেন। মেঘনাদবধের মত প্রতিকূল ক্ষেত্রে 
বক্ষঃবূলগ্রীতির আবষ্টনীতে থাকিয়াও মধুস্থদন সীতার কারুণ্য ও মাবুর্ধকে 
যখোচিত মূল্য দিতে ভুলেন নাই। চতুর্শপদীর অশ্পকুল গষেত্রে বৈদেহী প্রশস্তির 
সেই মন্তরত্বর উদ্বাত্ত হইয়! উঠিয়্াছে। অশোক কাননে বর্দিনী লীতাকে কৰি 
অঙ্ন্গণ স্মরণ কবিতেছেন। এই সতীনারীর অপহরণ রাবণের একাস্ত মৃঢভা। 
কবির স্পষ্ট ভাষণ, ভূমিকম্পে দ্বীপ যেমন অতল সাগরে ভুবিষা! যায়, লীতাছরণে 
রক্ষোবংশ তেমনি বিলুপ্ত হুইবে। ৮ 

করুণরসের মৃতি রচনার একটি বপকল্প স্যটীতে মধুক্দন মহাভারতের আদি 
পর্বস্থিত দ্রৌপদী বিবাহ পর্বাধ্যায়ের অশ্রু সপ্জাঁত দ্ব্ণপন্মের ভাঁবটি গ্রহণ করিযাছেন 
বলিয়৷ অধ্যাপক ছগদীশ ভট্টাচার্ধ মহাশয় অন্রমান, করেন।ৎ* নানাঁভাব ও 
ব্ূপের সঞ্চযন মধুহ্ছদনের একটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য ছিল । সততা মহাভারতের এই 
অপূর্ব সুন্দর রূপকল্পটি আহরণ- করিয়া ও তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া 
মবুদন কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। 

ধুন্বদনের আঁরও কয়েকটি পৌরাণিক কাব্যের সধ্ধান পাওয়া যায়। দুঃখের 
বিষয় এগুলি তিনি সমাণ্ড করিতে পারেন' নাই । এগুলি হইল “গাগুব বিজয়" 
গ্রিংহাল বিজঘ” ভারত বৃত্তান্তের অন্তর্ভ “মহন্ত গন্ধা কাবা” ও" “্্রোপৃদী য়দবর 
কাব্য" ও প্চভব্রাহরণ কাব্য*। পা গুববিজয়ের মধ্যে বুকরাজ হুর্যোধনের অস্থিমদশ! 
বণিত হুইক্সাছে। মৃতাপথখাত্রী মহারথী ছুর্ধোধনকে করপাচার্য ও রুতবর্শা সাত্না 
দিতেছেন। ঘিংহল বিজয়ের খল্প কয়েকটি পংক্তিতে বিভয়্সিংহের লঙ্কা 
অভিধানের কথ! বিবৃত হইয়াছে। এঁতিহাঁসিক বিজয়সিংহকে কবি পৌরাণিক 
গ্রতিবেশে সংস্থাপিত করিক্মাছেন। কুবেরপত্রী মুরজা বিজয়সিংহের অভিযান 
রোধ করিবা় জন্য বাযুরাজের শরণাপন্ন হইতে চাঁহিয়াছেন। মতন্ত গম্ধ' কাব 
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মধশ্তকহা। সত্যবতী জীবনযৌবনের বার্তায় যমূনার নিকট খেদোক্তি করিতেছেন! 
ত্রৌপদী স্বয্ধর কাব্যে অজুর্নের লক্ষ্যডেদ ও হবৌপদীর্‌ স্বামী লাভের কাহিনী 
কবি পয়ার ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন । কাঁব্যটিকে অহিহ্চ্ছন্দে পুনলিখিত 
করিবার সময়ে কবি ইহাকে পরিবর্তিত করিয়! সুতা হ্রণে রূপান্তরিত করেন ২৮ 
প্রারন্তে সভা! বিয়ের কাহিনী বিকৃত করিবার জন্চ কবি বাগদেখীর 
কপ? প্রার্থনা করিতেছেন। অঙ্গনের প্রতি ঈর্ষাপ্রণোদিত শচীর উদ্মা, দেবরাঁজের 
গ্রৃতি তীহীর অভিমান ও ধর্মেব নিকট দেরেন্ছের আচার আচরণের বিচারু 
পরর্ঘন! ছারা কাব্যটি আবরন্ত হুইয়াছে। কিন্তু মানসিক অতৃপ্থি ও অর্থনৈতিক 
সংকটে পডিয়া। কবি অবশেষে স্তভদ্রা! দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কৰিযাঁছেন। 
আলোচ্য কাব্যকয়টি অসমাপ্ত বলিখাই বোধ করি ইহাদের মধ্যে মধুস্থদনের 
কবিত্শক্তির সয্যকূ পরিচয়'পী ওযা যাঁধ না । 
এইরূপে দেখা! যায়, প্রারন্ত হইতে পরিসমাি পর্যন্ত সকল সময়ে সধুহ্দনের 
কবিকীত্ি একটি পৌরানিক জগতকে ঘিরিয গিয়া উঠিয্লাছিদ। সে জগৎ হযত 
ক্তি বিশ্বাদ আর সংস্কারের কোন ধূসর মায়ালোকে অবস্থিত নহে, হয়ত ভাহার 
অধিষ্ঠান প্রত্রাস্রত্যয অধ্যুষিত মঞুহ্মনের যনৌলৌকে। কবির অপূর্বনিমাণ" 
ক্ষমা কাব্য প্রতিভা নেই জগথকেই ঘিরিয়া পানা বর্ণালী ৃষ্টি করিয়াছে। 
মধুহ্দনের কাব্যে পুরাতন কথাবন্তর় উপর যেমন নৃততন ভাব চেতনার আরোপ 
হইয়াছে, এই ঘুগের অন্তা্ত পৌরাদিক কাব্যে সেইকপ নূতন জীবন জিজাসার 
প্রতিফলন হয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিফুল পুরাতন কথ! কাহিনী লইযাই 
পরিতৃপ্ত ছিলেন। এই যুগেক বছ আ'খ্যাত্লিকা। কাব্যে পৌবানিক উপাদানের 
প্রাচ্্ধ থাকিলেও কবিকুল মহাঁকাব্য পুত্াশের সনাতিন ্তিহকে যথাদস্তব বক্ষ 
করিতে চাহিাছেন। আব, এই পর্বের বামীয়ণ, মহীভীরত ও পুরাণ কাহিনীর 
উন্তেখযোগ্য কাব্যগুলি আলোচনা করিতে চেষ্ট। করিব। 
নির্বাসিত| দীভা (১২৭১) ॥ রামায়ণ কাহিনী হইতে ঢাকার হরি 
মিত্র “নির্বাসিত! সীতা” নামে একটি খণ্ড কাব্য বুচন| করিয়াছেন। কযেকটি 
পৌরাণিক নাটক এবং রামীয়ণের বালকাণ্ডের অনুবাদের দ্বারাও তিনি খ্য/তিলাঁ 
করিয়াঁছিলেন। বনবাসান্তর দীতার করুণ হয় বিলাপ নির্বাসিত! লীতা কাবোর 
উপজীব্য । লম্ণকে উদ্দেশ করিব সীতার বিলাপ স্থরু হুইয়াছে। বনবাসে থাকিয়া 
ভিনি প্রেমব্রত উদ্যাপন করিবেন, কিন্ত জ্রিভুবনে রাখবের কোঁন অবশ ফীন্িত 
বেন নাহঙ্ছ। এই অবস্থায় সচেতন থাঁকিলেই বস্ত্র সর্বাধিক। সেইজন্য সীতা, 


লে পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গাহিত্য - 


আপন সংজ্ঞার বিলুপ্তি এবং স্থৃতিব বিন্মরণ চাহিতেছেন। বন প্রদেশে শুন্ধ 
দম্পতির কাছে, অদৃশ্য বিধাতা পুরুষের কাছে সীতা আপন হ্থায বেদনা গ্রকাশ 
করিতেছেন? বাঁমচন্দ্রের উদ্দেশে তীহার নিরুত্ধ অভিমান ব্যক্ত হইযাছে। 
নীতা হরণ হইলে রামচন্দ্র জনপ্রাণী, গিরি, তরু, নদী প্রত্যেককে মিনতি করিয়া 
সীতার সন্ধান জানিতে চাহিম্াছেন। আজ সেই ক্রন্দনের প্রতিশোধেই কি 
তার সীত| নির্বাসন? সীতার গভীর ছুঃখ গর্ভস্থ -সন্তানকে লইযা। রাজ" 
রাদীর পুত্র হইলে আনন্দ উৎসবের কত আয়োজন হইত, মনল বা্চ ধ্বনিত হইত, 
দীন ছুঃখীরা রক্তবাজি লাভ করিয়া অদীন হইত । কিন্তু বিধি বিভম্বনায় 'নবনীত 
নিন্দিত শয়ন বিনিষয়ে ভূমিতলে হইবে শয়ন।” লক্ষণের প্রতিও তীহার অস্থযোগ 
'রুহিয়াছে। যে লক্ষণ সীতা উদ্ধারে শক্তিশেল "গ্রহণ করিয়াছিল, দেই লক্ষণ 
কিন্ধপে সীতাকে নীরবে দাকুণ বাণ হাঁমিতে পাঁরে। -এই বর্জনের-দায়ে লক্মণকে 
অবশ্তই ভার্গব্রে মত ছাঁশাগ্রস্ত হইতে হুইবে। পরিশেষে সীতা জাহ্বীজলে 
ম্ীবন বিষ্র্জন দিতে চাহ্যাঁছেন।: অস্তিয সময়ে সমীরণের কাছে তাহার 
অহরোধ লে হেন শ্রীরামের নিকট জানায় সেই অন্গতাঁপিনী মৃত্যুকালে নার ক্ছি 
প্রার্থনা করে নাই, শুধু চাহিয়াছে জন জন্ম রাই ধেন তীহার স্বামী হন। আর 
যদ্দি' এই বাসনা চরিতার্থ না হয়, তবে বিধাতার নিকট তাহার অনুরোধ যেন 
দ্বাীভাবেও ভিনি শ্রীরামের পদদেবা করিতে পারেন। জান্বী জলে সীতার 
জীবন বিসর্জনাস্তর কাব-টির পরিসমান্তি ঘটিয়াছে। 

কাঁব্াটিতে আগ্তস্ভ করুণ রসের এআবণ -বহিষাছে। একটানা" করুণ রসের 
পরিবেশনে একটি ক্লান্তিকব পরিবেশের হ্যতি হইয়াছে। রামায়ণে সীতা চরিত্রের 
ঘে পরিণতি আছে, কবি তাহা রক্ষা করেন নাই। উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য তিনি 
ভাগীরঘী গর্ভে তাহার দেঁহাঁবসান ঘটাইযাছেন। লক্ষণের প্রতি তাহার অনুযোগও 
বামায়ণাঙ্গ নহে। বাঁমায়ণে সীতা লক্ষণকে এইকপ কোন অভিযোগ করেন নাই। 

কবিকর্ষের দিক হইতে ইহা কোনরূপ উচ্চাঙ্গের ব্যটি নহে, কৰি নির্বাসিত 
সীতার বেদনার চিত্রকেই শুধু অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন এবং সেখানে সীতার 
জীবনীবদানের মৌলিকত্ব দেখানও সবথ! সমর্থনীয় নহে । 

রাজা হবিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান (১৮৬২-) ॥ মহাভারতের হরিশ্ন্দ্রের কাহিনী 
লইয়া! ছারিকানাথ চন্দ্র 'রাঁজা হরিশ্চ্জ্ের উপাখ্যান” কাব্য রচনা করিয়াছেন। 
এই কাব্যের বক্তা মহামূনি টৈশম্পাক্দন এবং শ্রোতা রাজা জন্মেঘয়। কৰি 
হুরিশ্চন্ের বাজ প্রাপ্তি হইতে তাহার শবর্গারোহণ পর্ধন্ত সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে 
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বিবৃত করিয়াছেন যহাঁভারতের অসংখ্য উপাখ্যানের মধ্যে হরিচ্চন্দ্ের কাহিনী- 
আপন মহিমায় সমুজ্জল। কৰি সবল ভঙ্গীতে পয়ার, ত্রিপদী ও যাঁলবীপ 
ন্ন্দের সাহায্যে উপাখ্যানটিকে সহজবোধ্য করিনা পরিরেশন করিষাছেন। 
হ্রিশ্চন্দ্ের ভ্যাগ, বিগ্বামিভ্ের পৌরুষ, টৈব্যাবি কাকুণ্য আপনাপন বৈশিষ্টাষায়ী- 
প্রকাশ পাইয়াছে। কীব্যের মধ্যে সর্বত্র একটি কৃষ্কময়তার্‌ পরিচয় বুহ্য়ীছে। 
হুরিশ্চন্ত্ের কৃষ্চচেতন[কে কবি হুন্দররূপে ফুটা ইয়া তুলিয়াছেন +- 
“এমন ছুর্লত ধন কৃষের ঈরুণ । 
ধনমদে যত্ত হয়ে 'হষ্ট বিস্বরণ ॥ 
ওহে প্রভু নারায়ণ লহ মাঁয়াপাশ 
বঞ্চনা করো! ন! মোরে আমি তব দাস" 
মহাঁভামুতী কথার সর্বত্র যে নীতিবোধের পরিচয় আছে, হরিষ্চন্দ্রের কাহিনীতেও- 
-তাঁহীর্‌ অভীব নাই। দীন ধরন অতি পুণ্যের কাঁদ। কিন্তু আত্মকীর্ভনে সেই- 
স্বানের মাহা্্য ন্ট হইয়। যাঁয়। কৰি মহাঁভারতী কাহিনীর এই সত্যটিকে 
আলোচ্য কাব্যে সুন্দরঝূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন । একটি অতি প্রিয় ও পরিচিত 
'তীরত কাহিনীর উপভোগা পরিবেশনে হরিশ্পরেরে উপাখ্যান কাব্যটি নিংসনোহে 
চিত্তাকর্ষক ৷ 
দময়স্তী বিলাপ কাব্য (১৮৪৮) প্রচ্চন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়” রচিত 
“দময্তী। বিলাপ কাব্য' মহাঁকারতের নলদময়্তী উপাখ্যান হইতে গৃহীত ।- 
নদোপাখ্যানের নব কথাই আলোচ্য কাব্যে বিধৃত হইয়াছে । তবে ইহাঁতে- 
কোন ঘটনার সংঘটন নাই, ইহা একাত্ত ভাবে লিস্রিকতঙ্গীতে দময়্তী কর্তৃক বাক 
হইয়াছে! গহন খনমধ্ো নল কর্তৃক পরিত্্ত হইলে দৃমযস্তী যে অসহায় অবস্থায় " 
পডিয়াছিলেন, তাহাই কাব্যের অঙ্গীরস গভিয়া দিয়াছে। দময়ন্তীর একটান] - 
বিলাপে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়াছে। শিষাঁদ চরিত্রকে আনিধা কবি . 
ঘমযন্তীর নিঃসীম শৃন্ততাকে সহাছভুতির আতকে আরও সর্্পরশী করিঙকা- 
তুলিয়াছেন। 
তবে কাঁব্যটির অভিনবস্ধ কিছু নাই। পূবস্তি বৌমসথন এবং বর্তমান ঢূরবস্থা-- 
জনিত বিলাপ কাব্যের বিষয়বস্ত হওয়ায় ইহার কিঞ্িৎ আবে 


দন আছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু একটনি৷ বিলাঁপের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন করুণরসের পরিবেশন বিশেষ 
সফল হয় নাই। আক বিল্তাপে ইহা যাইকেলের মেঘদাদবধর স্পষ্ট” 
অহথমরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অমিতাক্ষর ছন্দ, কাব্যাকিভ, বামী বন্দনা! এমনকি 


টি পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্সাহিতা 


পরিস্থিতি (91088000 ) ক্তিতে কবি মাইকেলকে অনুসরণ করিতে 
চাঁহিষাছেন। এই অঙ্থকর্ণ যে সার্থক হয় নাই, তাহা বলা বাছল্য। 

জাবিত্রী চরিত কাব্য (১৮৬৮) || যহাভারতের সাবিত্রী নত্যবান উপাখ্যান 
লইস়া ভোলানাথ চত্রবতী “সাবিত্রী চরিত কাব্য' রচনা করিয়াছেন। সাতটি সর্গে 
* বিন্তম্ত কাব্যটি মহাকাব্য লক্ষণাঁজ্মক বুচনা। ইহার সাতটি সর্গ এইভাবে বর্িত 
হইয়াছে--বলভ্রমণ, পূর্বাহ্থরাগ, দৃতপ্রেরণ, সাবিত্রীব্রত, সত্যবানের মৃত্যু ও 
সতীত্বের পুরস্কার । কাব্যটি আগ্যন্ত পদ্মার ছন্দে দিখিত। 

স্পষ্টতঃ সাবিত্রী চরিত্রের পাতিব্রত্মের উজ্জল চিত্র অঙ্কন করাই কবির লক্ষ্য । 
সেই জন্য কৰি কেন্দ্রীয় চিত্র হিসাবে সাবিত্রীর দিকেই লক্ষ্য দিয়েছেন বেশী। 
পিতা অশ্বপতি 'মাঁপনি অন্বেবোপতিঃ বলিষ! অনুমতি দান করিলে সখী প্রভাবতী 
মভিব্যাহারে সাবিত্রী বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতে শুরু করেন। বনগ্রদেশে 
নবীন তাপস সত্যবানের সন্দর্শন ও তীহার সহিত সাবিত্রীর বিবাহ কৰি 
যথোচিত বর্ণনা করিয়াছেন। বৎসরান্তের সাবিব্রীর বৈধব্োর চিত্রটি কৰি 
করুণরসাত্মক করিযা বর্ণনা করিযাছেন। অতংপর ঘমের সৃহিত সাবিত্রীর 
বিজ্জনোগ্তি আলাপ আলাপন, নিজ প্রতিজ্ঞায় স্থিতগ্রজ্ঞ থাকা এবং পবিশেষে 
স্বত পতিকে পুনজবিত করার মধ্যে সাবিত্রীর সতীধর্ের জয় ঘোষিত হইছে । 
কৰি নাটকীয় কৌশলে সত্যবানের স্বগরদর্শন্র মধ্যে সাবিত্রীর অঘটনঘটনপটায়সী 
সাধনার কথা বাক্ত কর্যাছেন। অতঃপর অন্ধত্ব তিবোহিত বাজা ছ্যমৎসেন 
শ্বরাজ্যে গমন করি! সংাবানকে বাদ পদে অভিষিক্ত করিলে সাবিত্রী সতাবানের 
জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া কাব্যের পরিসমান্তি ঘটিয়াছে ৷ ককুণরস কাব্যটির অন্গীরস 
বলিঙ্গ সর্বত্রই ইহার প্রাধান্য ঘটিধাছে। সাবিত্রী চরিত্রের ছুইটি দিক জনমনের 
হায়ে'আব্দেন জানায়--তীহার অকাল ঠবধবা এবং সতীধর্ষের পরাকাঠায় স্বামীর 
পুনর্জীবিন লাভ। মৃত্যু অলংঘ্য বিধানকে কোনদিন মাহুঘ অতিক্রম করিতে 
পারে না। সত্য ও ধর্মের অধিরাজো, ধুদর পরিল্নান পৌরাণিক জগতে বদি 
কখনও মাহুষের সাধনা সযল হয়, তবে তাহার আবেদন চিরকালের । সাবিত্রী 
চরিত্রের মাহাত্থা গাহ্ষা কবি আমাদের সেই সংগোপন কামনাটিই বাক 
করিয়াছেন। 

ইহার পৌরাণিক গ্রতিবেশটি উল্লেখযোগ্য। তপোবনপ্রন্কতি, খধিকুলের 
পৃবির্গীবন ধারা, দেবর্ষি নারঘের সংবাদ পরিবেশন, বর্ৌপরি মৃত্যুরাজ বসের 
আলেখ্য দর্শনে একটি বাত্যাহত সংসার জীবনের উত্বস্থিত অলোকমোকের 


বাযায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৮১ 


সন্ধান পাওয়া! বাধঘ। বমের বর্ণনার মধ্যে কবি শংক ন্ধার একটি মিশ্র অনুভূতির 
উদ্দেক করিয়াছেন। 
প্্বকট শরীর জ্যোতিঃ ধূষল বরণ, 
র্তবাঁস পরিধান, লোহিত লোচন, 
বন্ধ শির, দীর্ঘ দত্ত, মূখে অটটহান, 
অপধব্যে ঘোব দু, বাম করে পাশ ।%৭০ 
অন্ধরাজ। ছ্যমৎ্পেনের অকন্মাৎ দৃষ্টিশক্তিলাভ ও স্বরাজ্য প্রাপ্তি কাব্োর 
অলৌকিক পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিধাছে। 
নিবাতকবচবধ (১৮৬৭) মহাভারতেব বনপবান্তরগত নিবাতকবচ যুদ্ধ 
প্বাধ্াধ অবলম্বন কক্রিয়! মছেশচন্্র শর্মা এই কাবাটি বচন! করিষাছেন। বিজ্রাপনে 
কবি বলিষাছেন “সংস্কত মহাঁকাব্ের লক্ষণাস্থপারে আমি এই কাঁব্যখানি প্রণয়ন 
করিলা”, যদিও ইহার ভাষ। স্‌ংস্ক নহে বটে, তথাপি এই লক্ষণের লক্ষ্য অন্ান্ত 
পদার্থ প্রাধই ইহাতে লক্ষিত হইতে পারে। মহাভারতের বনপরবান্তরগত 
নিবাতকবচবধ পর্ধ ইহার মূল, কিন্তু উক্ত পর্ধে বরণিত উর্ধশীর শাপাংশ ইহাতে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ উহা এই কাব্যের অঙ্গী বীরদের বিরোধী ।*০১ কৰি 
ইহাকে মহাকাব্যর রূপ দিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্ত মহাকাব্যের আলংকারিক 
রীতি অস্থসারে সর্গ পরিকল্পন', সর্গের নামকরণ, সর্গ শেষে নৃতন ছন্দ প্রয়োগ 
ইত্যাদি আঙ্গিক পরিকল্পনা ইহাতে অন্ধ হইয়াছে। তবে ইহার ভাব 
পরিকল্পনা মহাঁকাব্যেক বিশালতা! নাই । মহাভারতে অন্থুনের বিছয়াভিযানের * 
অন্যতম শ্ররণীয় কীন্তি নিবাত কবচ দৈত্যকুল বিনাশ ও প্রত্যাগমনপথে হিরণ্যপুর 
বিজযের কাহিনী ইহার বিষয়বস্ত। ইহা একাস্তই স্থানকাঁলের সীমা আব, 
মহাকাব্যের পরিধি বিশালতা এখানে অন্ুপস্থিত। ইহার মধ্যে কবি কোন 
সার্বজনীন জিজ্ঞাসারও অবতারণ| করিতে পারেন নাই। " 
কাব্যটি এইভাবে বর্দিত হইয়াছে : পাগুবদের নিরবাদনকালে মন্দর গিরিতটে 
আজ্ুনের নিকট ত্রা্মণবেশী ইন্দের আগমন হইলে অজু তাহায় স্বর্গলোক গমন 
বিষয়ে জাত হুন। অতঃপর লোকপালগণ তীহাকে নানাবিধ দিব্যা দান 
করিলেন। ইন্দ্র সারথি মাতলির দিব্যরথে অজুনি স্বরলৌকে উপস্থিত হন। 
সরপুরের অদ্ভুন এশর্ঘ দেখিয়া অন্ন অভিভূত হুইলেন। বিশ্বাবহ পু 
চিত্রষেনকে সখারূপে পাঁইয়া। অু'ন নানাবিধ রৃস্যস্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে ইন্জ, পুর অঙ্ছুনিকে নানাবিধ অন্ধ শিক্ষা দাঁন করিতে সুরু করেন। 


শু 


৮২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


শিক্ষা শেষে তিনি অঙ্গুনেকে গুরুদক্গিণ!রণে নিবাত কবচকুল বিনাশ করিতে 
লিলেন। অভুনি জানাইলেন 'প্রাণান্তে যদি হয়, এ ভৃত্য কাতর নয়।” ইন্্ 
জানাহিলেন সমুক্র গর্ভে সেই দানিবগুরী ৷ নিবাত কবচগণ ব্রদ্ধার বরে দৃগ্ুতেদ 
হুইয! দেবতাদের অবজ্ঞা করিয়াছে। কিন্ত ব্রঙ্গার বরে ইন্দ্রের অংশজাতি পুরুষ 
অর্থাৎ কেবলমাত্র জুনেই তাহাদের বিনাশ করিতে পারিবে। অতঃপর অভুনের 
সহিত নিবাতকবচগণের ঘোর যুদ্ধ আরম হয়। দৈত্যগণ নানাপ্রকার মায়া 
হাঠির দ্বারা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রি করিল। অভু্ন নিপুণ বৈছের ন্যাঘ ঠতাদের 
সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন ভিম্ন করিয়া তাহাদের বিনাশ করিলেন। অতঃপর 
প্রত্যাগমন পথে অজ্নি ব্যোমদেশে হিরণ্যপুর আক্রমণ করিয়া! সেখানকারি 
ঠৈত্যদেরও সবংশে নিধন করিলেন। দৈত্যনারীদের বিলাপে ও দৈত্য মাত] 
পুলোমা ও কাঁলকার আর্তক্রন্দনে অভুনি বিচলিত হইলেন। ভখন মাঁতলির 
সাস্বনায় তিনি স্থির হছন। ইন সপ্গিধানে প্রত্যাগমন করিলে নানাবিধ উৎসব 
আয়োজনের ছার] তিনি সঘর্ষিত হইলেন। অপ্ঃপর শ্মুরপুরের উদ্দেস্ট সিদ্ধ করিয়া 
* ইন্দ্রের আমীাদ লইয়া! অভুনে পুররাঁয় মন্দর গিরিতটে শ্রাতৃরর্গের স্থিত মিলিত 
হুইলেন। 

কাব্যটির অল্গীরস বীর রূস। কাহিনীর প্রথম হইতেই বুদ্ধ বিগ্রহের 
আয়োজনের দ্বার! এই বীররসের সঞ্চার হইয়াছে । সেইজন্ কবি ইহার মধ্যে 
অপ্রাসঙ্গিক বিষ্য়বস্তর অব্তারণ! করেন নাই। লোকপালদের দিব্য অগ্রদণি, 
অভুনের অন্রশিক্ষা, দৈত্যদের অন্রসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে কাব্যের বীররসকে 
টানিয়া রাখা হইয়াছে। অসি, চর্ম, ভূষত্তী, তোঁমর, পরিঘ, নাঁলীক প্রভৃতি 
দৈত্যকুলের অন্র সঙ্গুনের দিব্াপ্রিগুলির সমকক্ষতার দাঁবী রাখে। 

মহাভারতের কেন্্রভৃ্ি কুরে যুদ্ধের বাহিরে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছে। 
বীর নায়ক অঞ্ধুনি বহুবার আপন বীর্ষেন্ধ প্রকাশ করিয়া কুরুক্ষেতঅ মহাঁসমরের 
অমিত পরাক্রমের পূর্বাভান দিয়াছেন। নিবাকবচ দৈত্যকুলের বিনাশ অজুনি 
চরিত্রের সেই বীর্ধবতা প্রকাশ পাইরাঁছে। মরাঁকাব্যোচিত গাভীর্য বা বিশালতা 
নাঁ থাকিলেও ইহা! মহাভারতের বীর চরিত্রকে স্বমহিমায় প্রতিষিত করিতে 
পারিয়াছে। 

নিবাত কবচবধে প্রাচীন রীতিই শুধু অন্ত হয নাহি, ঈচাতে ছুরহ সংস্কৃত 
শব্দের বহুল প্রয়োগও হইহাঁছে। বৃন্দারক, নিকার, অরুতান, গীরঘান, বৈদর্া 
উর্জি গ্রভূতি শব্দ ব্াবহ্থত হই কাবাটির প্রা্গীন রীতি পরিগ্রহণে সাহাধা 


বাঁযায়ণ, মহাভারত ও পুবাঁণ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৮৩ 


করিয়াছে। 'তবে তত্তব শবের সহিত ইহাদের যদৃচ্ছ' প্রয়োগে সর্বদা প্রার্ঘলতা 
রক্ষিত হয নাই। 
দ্বাবিকাবিলাস কাব্য (১৮৫৫) কাব্যটি ভাগবত পুবাঁণ ভিত্তিক রচনা] । 
ট্রকষের ছার্কা লীলাঁকে কেন্ত্র করিয়া! জয়নীরায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা রচন! 
করিয়াছেন। গ্ররুষ্ণের আবির্ভাবের কারণটি চন! মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে-_ 
আপনি জন্সিৎ আমি এ মৃহিমগ্ুলে | 
হরিব ক্ষিতির ভাঁরু ভেব ন] সকলে ০২ 
মথুরায় কংসকে বিনাশ করিবার পর ছারকাপুরীতে শ্রুধ্জীবনের যে বিচিত্র 
লীলা ঘটিয়াছে, কাব্য মধ্যে তাহাই সংকলিত হুইয়াছে। বিশ্বকর্মীর ছাগ ঘারকা- 
পুরী নির্মাণ, কুল্সিশী হরণ, স্তামন্তক মণির জন্য মণিচোরা! অপবাদ ও তাহার 
খপ্ডন প্রচেষ্ট, পাতাল পুরীতে জাঙ্বুবতীকে বিবাহ, সত্রাজিত কন্যা পত্যভামার 
পাণিগ্রহণ ও নরক বাজার বন্দিনী যৌডশ সহ কন্যার বিবাহ ইত্যাদি ক্ষ্ণলীলার 
ঘটনাগুলি ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । প্রসঙ্বক্রমে শ্রীক্ষ্*বংশধরদের কাহিনী 
বিশেষভাবে মদন ও বৃতির বিচ্ছেদ ও মিলন, অনিরুদ্ধ ও উধার প্রণয় ও পরিণয় 
বিশদভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। যছুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকষ্ের স্র্গাবোহণ দেখাইয়া 
গ্রন্থ পরিদমাঞ্ত হইস্লাছে। 
ভাগবতের দশম ও একাদশ ক্বদ্ধ হইতেই প্রধানতঃ ঘারকাঁবিলাম কাব্যের 
উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । মহাভারতী পটভূমিকায প্রীক্ষ্ণ চরিত্রের যে ব্যাপক 
ভূমিকা রহিয়াছে, ও ছারক] লীলার মধ্যে তাহা! প্রকাশিত হুইবার নহে । তবুও 
শ্রীক্চের রাঁজসিক শক্তি ভাঁগবতেই সর্মধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং আলোচ্য 
দ্বারকাঁলীলায় দেই অলৌকিক কৃষ্ণ মহিমাই বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত হইস়্াছে। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের “মহতী বিনঠ্রির” যিনি হোঁতা তিনিই যছুবংখ ধ্বংসের ও কারণ। 
কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম পীডিত। ভূভার হরণই যখন শ্রীকষ্টের মত্যলীলার 
কারণ, 'তখন উচ্ছুংখল যছুবংশের বিনটি পরিকল্পনাও তীহার-_. 
* অত্যন্ত ছুরস্ত হইল পুত্র পৌন্রগণ | 
আর্ভিল বিবিধ অধর্ম আচরণ ॥ 
আমার তেজেতে সবে ধরে মহাবল। 
চকিতে জিনিতে পারে শ্বর্গ মহীতল ॥ 
পৃর্থীভাঁর নিবারণে হয়ে অবতার । 
নিজ পরিবারে পূর্ণ হইল সংসার ॥ 


৮৪ '  পৌবাণিক সংস্কৃতি ও ব্ষসাহিত্য 


তাহাতে সকল শিশু হইল ছুক্দীয়। 
ব্রহ্ম কোপানল বিনা না হবে সংক্ষষ ॥”০৩ 
ইহার ফলে মৌধল পর্বের অবতারণা এবং ধছ বংশের বিনটি। কৃষ্লীলার 
বিশ্বস্ত প্রতিফলনে ছারকাবিলাস কাব্য পৌবাণিক বচনা হিসাঁবে সার্থক হইয্াছে 
বলাযায়। গ্রন্থটি প্রধানতঃ পয়ার ছদে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে গণ্বচনারও 
নিদর্শন আছে। 
কংসবিনাশ কাব্য (১৮৬১) ।। দীননাথ ধর ভাগবতের কৃষ্-কংস কাহিনী 
অবলঘন করিয়া আলোচ্য কাবাটি রচনা করিযাছেন। কাব্যের মধ্যে কংসের 
বিনাশ পর্যন্ত ঘটল! বিবৃত হয় নাই। চারিটি সর্গে কুষ্চের জন্ম হইতে শকটাস্থরের 
গোকুলে গমন এবং তাহার অত্যাচাব নিরলনে শিবদুতের ধরাগমন পর্যন্ত বিবৃত 
হই্যাছে। কংসের লহিত ক্ষণ বলরাষের যে মূল ছন্দ তাহা কাব্যে দেখান হয় 
নাই। প্রথম পর্গে যাদব জন্ম উদ্োগের যধ্যে কংস বিনাশী ছুই এশ্বরিক শক্তির 
মত্যক্ষপ পরিগ্রহণের আয়োজন দেখা যাষ। বিষু এবং মহাাধা যথাক্রমে দেবকী 
এবং যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গে কংসের 
কারাগারে যাঁদৰ জন্ম হইযাঁছে। উদ্বেগসংকুল বহুদেব নবজাতককে লইয়! 
চিন্তিত হুইযা পডিক়াছেন। £হমবতী বাঁযুর সাহায্যে বন্ছদেবকে পুর লইয়া 
পলাইযা! যাইতে ব্লিলেন। ত্রিশিক্ষীর সাহাঁযো বহুদের যমুনা অতিক্রম করিয়া 
নন্দালষে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দ স্থতাঁর সহিত আপন সস্তা পরিবর্তন করিয়া 
ফিরিয়া আপিলেন | দেবকী এইরূপ সন্তান বিনিমষের শ্বপ্ননৃত্তাস্ত বলিলে 
বন্ছদেব তাহা! সত্য বলিয়া জানাইলেন। তৃতীয় সর্গে পৃতনার মোহিনী বেশ 
ধারণ। কাবাগারে'শিশু কন্টাকে দেখিষ! কংস দৈববাণী ব্যর্থ হইয়াছে মনে করিল। 
হত্যার সমযে শিশুকন্যা অষ্ট ভূজ! মৃত্তিতে উতধ্ব দেশে উঠিয়া ঘোষণ! ক্ধিল-_ 
*আঁমারে কে নষ্ট করে ওরে দুষ্ট মতি। 
অচিরে ভূষবিবি মূ, ছুফর্মছর্গতি ॥ 
আঁজি হইতে জন্মিযাছে অবাঁতি তোমার 
ইচ্ছা কৰি যাঁর করে হুইবি সংহার 11১৩৪ 
অতঃপর কংসের নারকীয় শিশু হতা! আরস্ত ছইল। কংসের নির্দেশে পৃতনা 
গরচ্ছন্ন ভাঁবে মথুরাঁয় ধ্বংস লীলা আরম্ভ করিল। মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া 
মথুরার পর গোঁকুলে তাহার শিশু সংহার চলিতে লাগিল। চতুর্থ এবং 
শে সর্গে পূতনাঁর বিনাশ ঘোষিত হুইযাছে। তবে কঃ কতৃক পুতনার পতন 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত কাব্য মাহিতা ৮৫ 


হইয়াছে এ কথাটি কৰি শহুক্ত বাঁিয়াছেন। কংস ভুদ্ধ হইয়া দৈত্যকুলেন 
সকলকে তাহীর বৃন্দাবনে নবজাত শক্রর সংহারের কথা জানাইল। তাহার 
আঁদেশে শকটাথর বৃন্দাবনে অত্যাচার আরম্ভ করিলে শিবানী শিবের দূতকে 
মত্ঠধামে পাঠাইয়৷ দিলেন। কংস সেই অজ্ঞাত আবির্ভীবে আতঙ্কিত হুইঘ 
উঠিল। 
ভাগবতে রুংসারি কৃষ্ণের ষে ভূমিকা আছে, আলোচ্য কাব্যে তাহা নাই । 
ইহা কংদ বধের সুচনা মাত্র। কৃষ্ণ এখালে নিক্ষিয়। তীহার বাল্য বিক্রমের 
কথা পৃতনা নিধনে আভাসিত হইয়াছে মীজ। কেন্দ্রীয় ঘটনা কংস নিধন বহু 
দূরবর্তাঁ বলিযা! কাব্য মধ্যে কৃষ্ণের লোকোত্তর মহিযি! প্রকাশিত হইবার অবকাশ 
রচিত হয় নাই। চবিত্র চিত্রণে কংসের নারকীযতা এবং বনুদেবের কাতরতা 
বৈপরীত্য গুণে সুন্দরক্ূপে পরিশ্ফুট হইয়াছে । নবজাতক রক্ষান্স বনদেবের সন্স্ত 
যাত্রাটি কবি মনোরম করিয়! তুলিযাছেন-_ 
“নৃশংস কংসের ভ্রাস ভাবি যনে মন। 
তবু বহুদেব পাঁছে চায় ঘন ঘন ॥ 
হায়রে কুরঙ্গ বথ। কিবাতেরি ভষে। 
ৃষ্ট দেশে দেখে যবে দৌভে শিশু লয়ে ॥:৩৫ 
ভাঁগবতের ধরর্ধ না থাকিলেও চবিত্র পরিস্ছুটনে এবং পরিবেশ রচনায় 
কাবটি একেবারে অকিদ্িৎকর নহে। 
পৌরাণিক উপাদান লইয়া এই যুগে আরো অনেকগুলি কাঁব্য রচিত হইয়াছে। 
বামাধণ কাহিনী হইতে দ্বারিকা নাথ রায়ের সীতাহবণ কাঁব্া” (১৮৫৭), বানবিহারী 
মুখোপাধ্যায়ের “নীতাঁর ব্নবাষ” (১৮৬৮), যাঁদবানদ্দ বাষের 'দীত। নির্বাসন 
(৮৯), উপেন্্র নাথ রাঁয়চৌধুরীর "রাম বনবাঁস কাব্য+ (৮৭২), ম্হাঁভারতী 
কাহিনী হইতে ভুবন মোহন ঘোষের "গাঁ্ধারী বিলাঁপ' (১৮৭০), অথোঁর নাথ 
বন্যোপাধ্যায়ের “মভিয্থ্য বধ' (১৮৬৮), হল্লিচরণ চক্রবর্তীর “্ভদ্বোছাহ কাবা 
(১৮৭১), নরনারায়ণ রায়ের 'শ্রবংস চরিত (৮৭০), কিশোরী লাল বাষের 
নিলদময়্তী কাব্য (:৮২) এবং পুক্াধৃ-কাহিনী হইতে বিহারী জাল 
বন্দ্োপাধ্যায়ের মহিষান্থর বধ সম্পকীঁষ 'শক্তি সম্ভব কাঁবাঃ (১৮৭) প্রভৃতি 
কাব্য এই পর্বে রচিত হুইযাছে। মহাকাব্য পুরাণের কাঁহিনীগত আঁকর্ষণ, 
ইহাদের অন্তর্নিহিত বীঝরদ এবং জাতীয় মানসে হ্বাভাবিক ধর্মচেতনাকে কেন্দ্র 
ব্িয়াই এই ভূক গ্রমীণ বাংলা কাঁব্য রচিত হইযাঁছিল বলিয়া অন্যান করা যায়। 


৮৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বন্নসাহিত্য 


বাংলা কাব্যের এই লয় খতুবদল হুইতেছিন। নবযুগের চেতনা জীবনের সকল 
ক্ষেত্রের মত সাঁহিতোও আসিয়া পডিগ্বাছে। এই নবধুগ্ণ প্রেরণায় ইতিহা 
পুরাণ ও অতীত কথা কাব্যের উপাদানরূণে পরিগৃহীত হইলে তাহাদের উপর 
কবিমনের নৃতন প্রত্যয়বোধের আরোপণ হইাছে। এই প্রত্যঘর ও বোধের 
অধিকারী যাহারা ছিলেন না, তীঁহারা কাহিনী উপাখ্যানের সীমিত কক্ষেই আবদ্ধ 
ছিলেন। পুরাণ তাহাদের কাছে পুরাতন রহিযা! গিয়াছে, নূতন অর্থ বহন করে 
নাই। সেইজন্ত মাইকেলের পুরাণ দুটি একদ্মপ এবং অন্ত কবিদের পুরাণ দূ 
অন্তরূপ। পুব্রাতন পদ্থীগণ চলমান জীবন চেতনার একান্তে থাকিয়! তাহাদের 
চিরস্থায়ী সম্পদের সাহায্যে কাব্য রচলা করিয়াছেন। ইহারা ভাবের ঘরে 
বিশেষ কোন মৌনিকতা দেখাইতে পারেন নাই। ব্ূপের দ্বিকে ইহাদের 
অনেকেই মাইকেলের অম্দরণ করিতে চাহিয়াছেন, তবে অধিকাংশই ব্যর্থ 
হইয়াছেন। 

উনবিংশ শতাবীর গীতি কাব্যের কথা এই প্রমঙ্গে আলোচনা করা ঘায়। 


এই যুগে মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যের ধারা আধুনিক গীতিকবিতার হুত্রপাতি - 


হইতেছিল। জাতীয় জীবনের উচ্চতর চিন্তা, দেশপ্রেম ও এঁতিহথ সংস্কৃতির 
বিবিধ উপাদানে কাহিনীমূলক কাব্যগুলি রচিত হুইযাছে। অপর পক্ষে ব্যক্তি 
চিত্তের অন্ভূতি কমিনা, দেহ প্রেম ভাল্বাসার বুভুক্ষা-বেদনা, গ্রকুতির অন্তরে 
শাস্তি ও সৌন্দর্য অন্বেষণ, অধ্যাতআবোধ ও উপলব্ধির নিগৃঢ প্রশান্তি গীতিকাবযর 
ধারাকে পুষ্ট করিতেছিল। বাঙ্গালীর গৃহ ধর্ম ও মনোধর্মের কথ! ম্বভাবরূপ 
লইয়া ইহাদের মধ্যে গ্রকাশ পাইয়াছে। 

গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে হৃদয সম্পর্কের প্রশ্নটি সর্বাপেক্ষা বড । ব্যক্তি হায় মানব 
হৃদয়ের গ্রকৃতি লোকে বা অধ্যাত্ম জগতে কিরপ সম্পর্ক স্থাপন কবিতে চাহে, এই 
কাব্য তাহার নিভৃত ব্বগতোক্তি। যাঁনব হৃদয়ে ঈশ্বরাম্ভুতির আবেদন লইয়া 
এই যুগের কয়েকজন কবি কিছু!/কিছু গীতি কবিতা রচনা করিয়াছেন। বস্তগত 
উপাদানকে প্রাধান্ত দেন নাই বলিয়! ইহারা পুরাতন কাব্য পুরাণের বিবযবন্ত 
গ্রহণ করেন নাই, তবে দেশমাটির সংস্কাবে পুষ্ট কাব্য চেতনা বহু ক্ষেত্রে ইহাদের 
নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ফুচন্্র মভুমদারের পদশবর প্রেম" বা 
'ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য” কবিতাষ ঈশ্বরের প্রতি জীবের অচ্ছেনচ হয় 
সম্পর্কের কথ! বদ্ধ হইয়াছে । তথাপি এ শ্রেণীর কবিতা গীতি কাঁঝোর শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন হয় নাই; বদ নিঃস্থত গভীর আকৃতি এইরূপ কবিতায় প্রকাশ পায় নাইি। 


শিপ শীত পপ শ ৮৮৮৮ 


ঝমায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রভীবিত কাব্য সাহিত্য - ৮খ 


গীতি কাব্যের ক্ষেত্রে খাহার সার্থক হইয়াছেন ভীহাদের মধ্যে ঈশ্বর চেতনা ও হাস 
চেতনা এক হুইযা মিশিয়। গিয়াছে।০৬ কাভীল হরিনাথ মন্থুমদীর, রজনীকান্ত 
সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রস্তুতি এই শ্রেণীর কবি। ইহার! নিষিশেষে অধ্যাত্ম 
আকুতিকে কাব্যরপ দিয়াছেন, কোনরূপ তত্ব বা কাব্য পুরাণের মাজে 
সচেতন ভাবে প্রতিঠিত করেন নাই। 
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উনিশ শতকের বাংল। সাহিত্য । ১ম সং ।-ত্রিপুরাশক্কর সেন পৃঃ ৪৮ 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস । ২য় অং ২য় খণ্ড--ডঃ সৃকুমীর সেন পৃ ১০৩ 
স্াজনারারণ বসকে লিখিত পত্র_বুস্থতি| ২য় সং ।-নগেশ্্রনাঁধ সোম পৃং ৬০৩ 
ঙঁ পৃঠ ৬০৫ 
খঁ গৃহ ৬০৩ 


রা 


বন্মীকি রামীরণ-যুদ্ধ কা, ভ্রিসবতিতম সর্গ রা 
মেদাদব্ধ কাব্য--ড সুহোধ দেনগুণ্ড ও কালীপদ্ন দেন পৃঃ ১০৯ 
মধুসূদন! ২য় সং। শশাঙ্ক মোহ্‌স সেন পৃহ ৮২ 
রামায়ণ বাক্ষিস সভ্যতা_-ডঃ ম'খন লাল রায়চৌধুরী পৃঃ ১৪৯ 
কতিবাধী গ্লামায়ণ, লঙ্কাকাও-_রামানগ্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃঃ ৪১৫ 
রাদনাক্ারণ বুকে লিখিত পত্র-নতুস্থতিঃ নগেন্্র নাথ সোম পৃঃ ৬১৯ 

ঁ গৃহ ৬৩৩ 
মহুসৃদন। ২য় সং| শশাঙ্ক মোহন সেন পৃ ১১০-১১ 
হাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র--মধুস্থাতি পৃঃ ৬০৫ 
মৃহ্দন--শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১০৫ 
“অনির্বচনীয় এবং “অচিস্তযহেতুক" “দেবতার ইচ্ছাঃ বা! নৈব* বঙ্গিতে যাহা বুঝায় 
মধুদুদন হোমার হইতে সেই অদৃষ্টবাদই লাভ করিয়াছিলেন এবং মেখনাদবধের 
রস নিষ্পত্তি বিষয়ে তাহাই অবলম্বন করিযাছেন”_মধ্দূদন-_শশান্ক মোহন 
সেন গৃং ১০৪ 

এ পৃঃ ১০১ 
রাজনলারায়ণ বসগুকে লিখিভ পত্র-_মুস্বতি গৃঃ ৬১১ 
রেনেসীলের সাধনা সাহিত্য চিন্াঁ-শিবনারাসণ ব্রায় পৃঃ ৬৬ 
সাজনারায্বণ বসকে লিখিত পত্র-মবুস্বতি পৃঃ ৬১২ 


২১ 
হই 
২৩। 


২৪। 
৫ 
২৬। 
২৭ 
খ৮। 
২৯। 
৩০1 
৩১) 
ত্হ। 
+৩ত 8 
৩৪। 
ত৫। 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অভ্যর্থনার উত্তর-মধুস্থতি পৃঃ ৩৯৭ 
পতিত বসুকে লিখিত পত্র-এঁ পৃ ৬০৫ 
ইদমদ্ত ময়? লঙ্বমিদৎ প্রাপেস্ মলোরথমূ। 
ইদমস্তরীদমপি মে ভবিস্তাতি পুনর্ধনম || 
অসে! ময় হত: শক্র্যনিস্তে চাপবানপি । রঃ 
গী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সু ০ 
নিত প্রীমদ্ভগবদগগীতা--“ষাঁডশ অধ্যায়, ক্লোক 
রাজনারাষণ বসকে লিখিত পর্--সধুস্থতি পৃঃ ৬০১ 
মধুসৃদন--শশাঙ্ক মোহন সেন পৃঃ ১২৪-২৫ রি রি রে 
রে প্রতি ৪৪০৬৪, টি দু এ 
আলোকে মধ্ুসুদন ও রশীম্ত্নাঁথ' ভট্টাচার্য 
্ র রি ০ পৃঃ ৪৫.-৪৬ 
চিসিব নাথ চল্র পৃঃ ৪৫০ 
উপাখ্যান-ঘাবিক] 
১ পৃঃ ১৩৭ 
বিজ্ঞাপন-_নিবাত কবচবধ--মহেশচন্্র শর্ম। ৃ 
_-জয়নাবাধণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ 
সি পৃঃ ৯১ 
চে ধর পৃঃ ৫৮ 
0 কাব্য রি রি 


ধ্যাব ও ডঃ অরুণ 
শঙকের গীতিকবিতা সংকলন- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপা 
উনবিংশ 


কুমার মুখোপাধ্যায়-_স্ুমিকা ১৭০ 


৯ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অনিশ্চয়তাষ এবং কতকটা সামাজিক দূরবস্থায় শক্তি সাধনা শ্বাভাবিক হইয়া * 
পডে। সেইজন্ত বৈষ্ণব কাব্য প্রবাহে ভাটা পডিলেও তখন শাক্তপদ সাহিত্যের : 
প্রচলন ও প্রভাব অনেকটা অন্থুন্ন ছিল। এ দ্বেশের অনেক ভূত্বামী ও তীহাদের 
অুচরবর্গ কোম্পানীর রাজন্বনীতির ফলে জমিদারী হারাইফ! ফেলিলে তীহারা 
দিশাহারা হইয়া শত্িপাদপদ্মতলে আশ্রয় গ্রহণ করিষাঁছিলেন। ইহারা বহু শাক্ত 
পদ বচন! করিধাছেন। লৌকসাধারণও ভষে এবং ভাবনায় বাচিবার জন্ত 
মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিযাছে। লোকমনের এই স্তিমিত সংচেতনা কবিগানের 
অগ্যতম আশ্রয হইয়া! উঠে। বৈর্বাগয, ভক্তি, প্রেম ও বাৎসল্যের বিবিধ অনুভূতি 
লইয়৷ কবির! এক প্রকার বিকল্প বব ও শাক্তভাঁবধারা প্রবর্তন করেন। যে 
নীতিবৌধ ও সুস্থ জীবনদৃষ্টি ভারতচন্দ্রের যুগে স্তহিত হইযাছিল, এই কবিকুল 
যেন তাহারই কিছুটা রক্ষা করিতে চাহিয়াছে। *বিদ্ান্ন্দরের বৃতিবিলা 
কথনের উল্লাসময়তা অবলম্বন করিয়া পুণযমূলক আখ্যাধিক! কাবোর যে ধারা 
বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবহযান ছিল, তাহার পাশাপাশি বদি কবিগাঁনের কলম্বন, 
না জাগিষ! উঠিত তাহা হইলে ইংরেজ প্রভাবান্ধিত বাঁংলা সাহিত্যের বিকাশিক্ষণ 
পর্যন্ত এই রতিবিলাস বা মদনমঞ্রীর উল্লাঘময়তা সহ না করিয়া উপায় ছিল 
না ৮১২ 
কৰিগাঁনের মধ্যে এরধানতঃ বৈষৰ ও শান্ত পদাবলীর ধার! ুক্থত হুইলেও' 
কবি সম্প্রদায় সাধারণ ভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতি স্থবন্ধে অবহিত ছিলেন । পুরাণে 
যথেষ্ট বযুৎপত্তি না থাকিলে প্রতিপক্ষের নিকট তাহাদের পরাজব ্বীকাঁর করিতে 
হইত। আঁবাঁর গাহনার দম্য শ্রোতৃবর্গের মনোরজনে ইহারা ব্ামাষণ, মহাভারত 
ও অন্ান্থ পুরাণ কাহিনীর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতেন। বিশেষত: 
ঝামাষণের রাম মাহাত্য, মহাভারতের ক্ুঞ্: মাহাত্মা, বিষুঃ পুরাণ ব! ভাগবতের 
কষ মাহাত্য লইয়৷ ভীহারা কৃঞ্চলীলার পদগুলির আব্দেন বৃদ্ধি করিতেন। 
এই শ্রেণীর পদ রচনায নিতাই বৈবাগীর একপ্রকার সহজাত দক্ষতা ছিল। পদগুলি 
যেমন শ্বদচ্ুর্ত, ইহাদের আত্তরিকতাঁও তেমনি হ্বচ্ছ। সীতার অপরিসীম' 
ছুঃখকে কৰি কক্সিণীর মুখ দিয়া নারাঁষণকে নিবেদন করিতেছেন £ 
মহড়া 

ওহে নারাষণোঃ আমারে কখনো, 

বলো না জানকী হোতে। 

সে জনমের বহু ছখো আছে মনেতে 1 


বাঁমাযণ, মহাভারত ও পু প্রভাবিত নাট্য নাহিত্য ৯১ 


দুর্ষ বাবনে, করিয়ে হরুণে! 
বাধিলো অশোকে! বনেতে ৷ 
চিতেন 
কছিছে কমিনী, ওহে চক্রপাঁণি 
আসিছে পবন স্থুতে, 
বাঁমরূণপে শ্যাম দেহ দরশনো, 
আঁষি তো হবনা সীতে ॥ 
অনুব্ূপভাবে মহাভারত ও পুরাণের কষ মহিমীকে কবি ব্যক্ত করিতেছেন £ 
চিভেন 
স্রৌপদীবে যখন বিবগ্া করে, 
ছ্যতি ছুশীসন। 
বহধারী হোয়ে, বহ দান দিয়ে 
কোরেছিলে লচ্জা! নিবারণ ॥ 
অন্তর! 
হায়, শুনেছি তুমি পাগুব সখা, 
বনষালী কালিয়ে। 
বছিলে বলীর দ্বারেতে ছ্বাী-. 
থ্রেযে বশে! হইয়ে ॥ 
টিতেন 
হ্রপ্যকশিপু করিলে বধ 
স্বসিংহরূণ মোহন 
প্রহনাদ ভক্তেরে। কারণে দিলে 
স্ছটিকেরি স্তস্তে দরশন ॥ 
পুরাণ কাহিনীর এই সহজ ও আস্তরিক পরিবেশনের জন্য কবিগান সেদিন 
এতখানি লৌকশ্রিয় হইয়াছিল। 
পাঁচালী উনবিংশ শতাঁবীতে বহুল গুচলিত পাঁচালী ও 
শোরানিক উপাদানের প্রাচ্য লক্ষ্য করা যায়। ডঃ স্বকুমার সেন পীঁচা্ীর হুই- 
থধান রীতির উল্লেখ করিয়াছেন-গ্রাচীন পদ্ধতি ও নবীন পদ্ধতি। প্রাচীন 
শ্তিতে গায়কের পায়ে নধর ও হাতে চাসর মিরা থাকিত এবং নবীন, 


২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পদ্ধতি কীর্তন গাঁন হইতে উদ্ভুত । নবীন পাঁচালী একদিকে যেমন কীর্তনের ধারায় 
"উদ্ভুত, তেমনি অন্তদদিকে ইহা যাত্রারও পূর্বকুত্র।৬ সাজসন্জ্া, পা্র-পাত্রী ও 
অঙ্গ-ভঙ্গির তারতম্যে পাচালী, কীর্তন বা যাত্রা হইতে পৃথক । ভবে পীঁচালী 
ও খাত্রা ছই-এরই ব্যাপক প্রসার ছিল উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 
ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার শঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের 
আবেদন শিধিল হুইয়া যায়। তবে শতাব্ধীর "ম-৮ম দশক পর্যন্ত বাংল! সাছিত্যে 
নাটকের পাশাপাশি বাত্রাগানের ধারাও চলিয়া আসিয়াছে । 

পাঁচালীর লব্বপ্রতিষ্ঠ কবি হুইলেন দাঁশরধি রাধ। প্রকৃত পক্ষে তিনিই 
-নবরীতির পাঁচালীর প্রবর্তক এবং এক্ষেত্রে তীহার শ্রেষ্ঠতও তর্কাতীতভাৰে 
স্বীককৃত। দাশরথির সাঁফলোর কারণ তাহার পীচালীর অন্তর্নিহিত ভাঁব সম্পদ । 
পপণাচালীতে প্রচার প্রাধান্ত স্পষ্ট তদানীন্তন রক্ষণীল সমাজের চৌহদ্ির মধ্যে 
ভক্তিবারি সিঞ্চন করিয়া! মানুষের হদযক্ষেত্রে ধর্মের বীজ বপন করা এবং স্থনীতি 
স্দাচাব ঈর্বরভভিরূপ স্গন্ধ জবর্ধি কু্ুমরাজি প্ন্ছুটিত করাই ছিল পাঁচালীর 
সুখ্য কাজ। দাঁশরখির পাগিলীতে এই লঙ্গণ হুপ্রকট 1৮, যুগের মুখ চাহিয়! 
প্রত্যাসন্ন কালের নবনির্দেশনাকে তিনি আহ্বান করিতে পারেন নাই, সেইজন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধব! বিবাহ আন্দোলনও তীহাঁর বিজ্ঞরপের বিষ 
হইয়াছিল। দেব ছিজে ভক্তি, অফৃত যুগের পোঁরাণিক ধর্মবিশ্বাস, সনাতন বিধি 
ব্যবস্থার আনুগত্য এক কথায় যুগাজিত রক্ষণশীলতায় কুষ্টহীন স্বীকৃতি ও তাহার 
সোচ্চার ঘোষণা তাহাকে খ্যাতির শীর্বচ্ভাষ প্রতিষিত করিয়াছিল । 

দুশখণ্ডে প্রকাশিত দাশরঘির পাগলী পালায় পৌবাণিক উপাদানই মৃখ্য । 
পৌরাণিক সংস্কৃতির সমৃদ্র মন্থন করিয! তাহার রত্ররাজিকে তিনি পালাব আকারে 
গঁধিযা দিয়াছেন । রামাধণী কথাতে দাশরখি রায় শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হইতে লব 
কুশের যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়াছেন। পাঁলাগানের আকারে রচিত বলিয়! 
এই কাহিনীগুলির এক গ্রকার দ্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিলেও 
ইহাদের বসাস্বামনে কোনরূপ কষ্ট হয় না। বাায়ণের সহিত লোক মানসের 
পরিচয অত্যন্ত শ্বাভাবিক জানিয! তিনি ঘটনা বিবৃতি অপেক্ষা রসাহ্ভূতি সারের 
দিকে অধিক দি দিয়াছেন। এইজন্য শ্রীরামচন্ত্রে বনগমন ও সীতাহ্রণ, 
তর্ধীসেন বধ, মায়! সীতা! বধ, লক্ষণের শ্তিশেল, রাবণ ব্ধ প্রভৃতি করুণ 
রলোদ্দীপক ঘটনাবলীকে তিনি বেরনাসি ও গভীর করিয়া দর্শক সমীপে 
নিবেদন করিয়াছেন। ্বামায়ণী কথায় দাশরধি কৃত্তিবাসকেই প্রধান ভাবে আশ্রয় 


বাঁমাকণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রভীবিত পাট্য সাহিত্য ৯৩ 


করিগ্াছেন। কৃত্তিবাসের মত তাহার বাঁবণও একজন প্রচ্ছন্ন ভক্ত--নিখিল 
চরাচুর পাঁপী-ভাগী সকলেই যখন শ্রীবামচান্দ্রর ফ্ক্পীধন্থ, তখন বাবণকে উদ্ধার 
করিলে তাহার পতিতপাবন নাম অবশ্যই সার্থক হইবে। ফুত্বিবাস ও দাশরখির 
বাঁধ কথার ফলশ্রুতি স্বতন্ত্র নহে। 

ককষ্ণারন পালাগুলিতে দাশরঘি রাঁষ মহাঁভারতী কথ! অপেক্ষা বৈষ্কবীয় বাধা- 
কৃষ্ণ লীলাকে অধিক মাত্রীয় গ্রহণ করিযাছেন। মথুও1-বৃন্দীবনের স্বৃতি ও 
কীন্তি বিজডিত যে ক্ৃষ্ণনীলা, যাহাতে ভক্তি ও সমর্পণের সহজ ইঙ্গিত আছে 
প্রধানতঃ তভাহাকেই দাশরধি বিভিন্ন পালার আকারে গ্রন্থনা করিয়াছেন। 
প্রপ্নীকষ্ধের জন্মাষ্টমী, শশ্রীকৃষ্ণের গোষ্টলীলা শ্রীবাধিকার কলম্ক ভগ্ন, প্রীরাধার 
মাঁনভপ্রন, মাথুর, নন্দবিদায় প্রভৃতি পাল! এই পর্ধাষে উল্লেখযোগ্য । মহাভারতী 
অংশের পালা বেশী নাই। মহাভারতের সভাপর্ব হইতে ত্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং 
বনপর্ব হইতে ছুবীসার পারপ-_ছুইটি তাহার মহাভারতী বচন] । শরীরের দ্বারকা- 
লীল! প্রসঙ্গে কুকিণী ছরণ পাল গানটি বচিত। প্রহ্লাদ চরিত্র বাঁমন ভিক্ষা 
প্রর্ৃতি তীহার অপরাপর পৌগাণিক পালাগান। পৌরাণিক শিব উপাখ্যান 
হইতে দৃক্ষষন্ত, শিব বিবাহ, কাশীখণ্ড গুভূতি এবং মার্কগেয় চণ্ডী হইতে মহিযাক্র- 
এর যুদ্ধ, শ্ন্ত নিশুস্ত ব্ধ প্রভৃতি পালাগানগুলিও তাহার বিখ্যাত বচন! । 
“গীবখ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন' পালাগানে গঙ্গার মত্যাবতরণ বিষ্টি গৃহীত 
হইয়্াছে। এই সমস্ত ধচনাঁয় দাশরথি বাষ যে সর্বত্র পৌর/ণিক আহুগত্য মানিয়া 
চলিয়াছেন, এমন নহে। যুগ ষুগ্রাস্তরে দেশ জীবনে পুরাঁণ কিংবদস্তীর যে 
পল্পবিত বিকাশ ঘটিয়াছে, লোকরগনের উপায়রূপে দাশরথি রায় সেইগুলিই 
ব্যবহার করিকাছেন । 

যাত্রা ॥ যাত্রার পাঁলাগানে পাঁচালীর প্রভাব স্থস্পষ্ট। যাঁর! ও পীচালীর 
মধ্যে পার্থক্য হইল পীঁচালীতে একটিমাত্র গায়ন থাকে আঁ যাত্রার গায়ন্‌ 
একাধিক ।« যাত্রার বিষয়বন্ত ছিল প্ররধানতঃ ধর্ম সম্বন্ধীয়। দেশের বৃহত্তর 
জনজীবনে ধর্মভাবের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, তাহাই ঘাত্রার মধ্যে 
পরিস্ফুট হুইয়াছিল। যাত্রার যুল অর্থ দেবলীলাঁর অংশভাগী হইবার জন্য উৎসবে 
যোগদান ব| যাত্র! করা। পরে দেবলীলাঘ গমন ব্যাপারটি একম্থানে বসিয়! 
দেব্লীলার অভিনয় দেখায় পর্যবসিত হয় । কুতরাং যাত্রার মধ্যে ধর্শভাব থাঁকা 
একাস্ত অপরিহার্ধ। আবার এই ধর্মভাঁৰ ছিল প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত 
এবং ফৃষ্ণলীল! বিষষক । এই ভাবের প্রধানত হেতু কৃষ্ণলীলার অবতাঁরণ! করা 


3৪ পৌবাণিক সান্গতি ও বঙ্সাহিত্ত 


এক নদে বাভার একনাহ ব্ব্ভবন্ত বলিতা পরিগণিত হইত 1 হজীলরে অহো 
'অবাত কালীয় দ্যন কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রহ ছিল এইজ হধভালে হহলীল 
বিষতক বমস্্ পালাই “লীগ দুমলগ এই লাবারুখ নামে অভিছিত হইভ | পরে 
আনিল তান বার, চন্তী বাত, ভাঁবান যাহা ইভিটি। বাম বাভায় আালদ্ছ 
অধিকারী এবং ভছটাদু হধিভাতী, ভন্থী বাতা কান ডা শুরুঞ্রদাদ বছভ 
এবং ভালা বাতা বর্বনালের লাইলেন ভাল বিশ্বের খ্যাতি অভি কনিযাছিলেন। 
জোৌকিক উপালান লগ শরেহ লিকে বিহিত বহার উহপৃহ্থি লেক পরশু 
কাহিনী হইতে কুচি বিচার ঘটলে বাত্রার প্রক্ত অর্থ ক্রশঃ বিলুপ্ক হুইডা বাছ। 
-তবে উনবিংশ শতাব্দীর হধ্যভাগে কমল গোস্হৌ গ্ইউন্সন্নী” ও অপরাপর 
বাঁধা কুক বিষ বচন্মগুলির নধ্য দিদা গুচীন বূতাত আদুর্শকে পুল প্রতিতত 
কৃতিবারি চেষ্টা করেন | এই সহছে বক্ষ মর্ছের গ্রভাব এবং জল মনের কুচিপিরিকর্তন 
এমন্‌ স্পট হইডা উঠে বে দাতা মধ্যে করপান্তর ব্দনিবার্ধ হইজ়া বড়া হেরে 
চিত ঘিছেটারের সংহিশ্র ঘটহিডা “নখের দলের অভিনর” শহাকীর সপ্ত দশকে 
বিশেষ প্রশিষ্ছি অঙ্গন করিজাছিল । বাতা ও ছিরেটীরের ঘনিষ্ট সংযোগ হেতু 
াট্যাভিনর ও ঈঁভাঁভিনগ্র কাছাকাছি আানিক্গা গেল এবং বাধার ভাবে 
গীতাভিননেত লোকপ্রিরতা অনেক বাড়ি গেল! এই ঈতান্তিনরের ছহু পাল 
লিহিল্লা 'নেকেই যর্শস্থী হউঢাছেন। ইস্ছাল্তে ষ্যে ছইজন বিখ্যাত পালাকার 
ব্রজমোহন বার ও মি বা | ব্রদোহন বানের চঈটি এসি হা পলো 
হুইল দ্দভি্ত ল্য” ও ভামাভিবেকা (০০৮)1 ইহ] ছাড। ভিলি বাহিত 
ব্বাগ্যবান, “শতন্বক্ বাঁব্ণ বব প্দানুক বিজয়ঃ ও দিন কহ? লাদে আরছ কাততগুলি 
পৌতাণিক যে পাল! লিখিক্াছিলেল। 

যি রাছের খ্যাতি ভ্রজনোহন অপেক্ষা বেছি । পুতণে শাহ পাম এবং 
লালা বিদ্যে পণ্ডিত মতি লাজ গীতাভিনছের স্চেত্রে নুতন উপনা সুতি অতি 
ছিলেন ' ১০৭১ ট্রষ্টাক্ে দোগাছিল লিবাসী হরিলাায়দ চৌতে অচকেবে 
ভিনি প্রথমে হাযাছলী ক অবলদনে পতরল দেল বণ? ও পরে বাগ বলছ লাছে 
প্রইটি পালাগান রচদা। করেল । হরিনতোরখের লহিত একতবোশে তিনি যাতে 
কল পরিচালন! করিকাছিল্নে।* ভুঁছোর বচন্ডেলি বিশেষ উদচ্চাঙ্গের না হইলেও 
কাহার ভবগ্চের পররিকেশন পালাগানগুলিতে  ছলপ্রি কহিভাছিল | দল 
-কি ভাঁচার পনবাই দান গীভাভিনত লেখিচ! মেক পরমহতদ পর্যস্থ মোহল 
হই গিক্াছিলন | অভির তামতেপ হাজার ৪ বিবির পুরাণ কাচিলী 


রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ৯৫ 


হইতে বছ সংখ্যক পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধো সীতাঁহরণ, 
ভরতাগযন, ভ্রৌশদীর বহ হরণ, পাগুব নির্বাসন, ভীম্মের শরশয্যা, কর্ণবধ, 
বুধিষ্ঠিরের বাজ্যাঁতিষেক গয়াহুরের হবিপাদ পদ্মলাঁভ ইত্যাদি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | মতিরায় «নবন্ধীপ বঙ্গ গীতাভিনয সম্প্রদায় স্থাপন করেন (১৮৮০)। 
সেখানকার অভিনয়ে নবন্বীপের সারন্বতম গুলী ভীহাকে কবিরত্ব উপাধি ও হ্র্ণপদক 
প্রদান করিযাছিলেন। 

মতি রায়ের গীতাঁভিনযষের ধারায় অহিদ্থবণ ভট্টাচার্যের পৌরাণিক পালা 
একুরথ উদ্ধার*-এর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ দাঁশরখি রাষের পঁ'চালীর ধারা! ফুষযাত্রায় 
বহন করিয়াছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাব্যায়। 

শতাব্দীর অষ্টম দশকে যাত্রীপালার ব্বীতিতে অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকের 
কথা ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করিয়াছেন।" এই যাত্রাপালাগুলির প্রমাণ বিষয় 
* ছিল অভিমঙ্থ্য বধ কাহিনী, হৌপদীর বছ হরণ ও রাম বনবাস। ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকডি বিশ্বান গ্রভৃতি নাঁটাকাবিবৃন্দ 
প্রধানতঃ এই শ্রেণীর পৌবাঁণিক পালাগান বচনা করিযা যাআজাগাঁনের শেষ 
খারাটি টানিম্া বাখিয়াছিলেন। পাঁলাগানের পরিবর্তে নাটকীয আঙ্গিকে 
গীতাতিনয়ের শুত্রপাঁত ব্রিয়াছেন মনোমোহন বস্থ। পৌরাণিক নাটকের 
খারায তাহার প্রসঙ্গ হ্বতন্ত্র আলোচিত হইবে। 

বাংলা নাটকের প্রেথম পর্ব! উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা 
নাটক বচনাক সুত্রপাঁত হয়। এ ষুগের অধিকাংশ নাঁটকই সংস্কৃত অথবা ইংরাজী 
নাটকের অন্বাদ। সংস্কৃত অনুবাদগুলি ছিল মূল নাটকসমূহের ছাষ! মাত্রা । 
তাহাতে বাঙ্গালী মনের নাট্যরদ-পিপাঁস! নিবৃন্থ হয় নাই। সেইজগ্ম মৌলিক 
নাঁটক ব্চনার প্রয়োজন অন্ুহৃত হইয়াছিল । মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে নাটযকারগণ 
সহজ উপাদানের সহ্যবহার করিযাছেন। এইজন্য পৌরাণিক নাটক রচনার 
দিকে ন্বতাবতঃই লক্ষা পিধাছে। সামাজিক ভ্রটি-বিঢাতি দেখাইিযা এ যুগে 
যেমন সামাজিক নাটক ও প্রহসন স্থষ্টি হুইযাছে, তেমনি লোকমনের সাধারণ 
বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্ান্ত পৌরাণিক কাহিনী 
ইয়া নাটক বচনার প্রয়াদ দেখা দ্িয়াছে। বাংলা নাটক বুচনার প্রথম পর্ব 
চলিয়াছে সাধারণ রঙ্কালয় প্রতিষ্টিত হইবার পূর্ব পর্য। ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে 
জোভ:সাকোর স্যান্লাল বাভীতে সাধারণ রঙ্গালয় "ম্যাশনাল থিষেটার--এর প্রতিষ্ঠা 
হুইলে নাটক রচনার হ্বর্যুগ আর্ত হয়। আবার এই সময় হইতেই হিস্ছু ধর্মের 


৯৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নব জাগৃতি ঘটে । ইহার ফলে স্বাভাবিক ভাবে পৌরাণিক নাটক রচনার উদ্দীপনা 
দেখা যায। বাঙ্গালী মনেব্‌ চিরন্তন ধর্মভাব, যাহা! পীঁচালী কথকতা! প্রভাবিত 
রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী নাটকগুলিকে জনপ্রিয় করিষাছে। আমরা এই পর্বের 
পৌরাণিক নাটকগুলি একে একে আঁলোঁচন! করিতে চেষ্টা করিব। 

ভত্রার্ভুদ ॥ যোগেন্গুণ্ের 'কীন্তিবিলাস, নাটকটিকে বাংলার প্রথম মৌলিক 
নাটক বলিয়! অভিহিত করা হয়। তারাচরণ সিকদারের দ্ভত্রা্ুন' নাবৈটি 
ইহার ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয (১৮৫২ শ্রীঃ)। তবে আঙ্গিক বিস্তাসে 
অপেক্ষাকৃত ক্রটি শূন্ত বলিয়। কীত্তিবিলাস অপেক্ষা ইহার এঁতিহাসিক গুরুত্থ 
অধিক । বাংল! নাটকের উন্মেষ পর্বে এই মৌলিক নাটকটি পৌরাণিক 
পটভূমিকায় রচিত। বাংলা নাটকগুলি যখন সংস্কৃত নাটকের অঙ্বাদমাত্র ছিল, 
সেই ঘমযে ইউরোপীয আঙ্গিকে তদ্রার্ুন নাঁটক রচন! করিয়া তাঁরাচরণ পিকদার 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচখ দিয়াছেপ। তবে ইহাঁব মধ্যে গছ্চ পঞ্ত রচনাঁকে 
নাট্যকাঁব পরিহার কবিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাকে সংস্কৃত নাটকের গ্রভাঁব 
না যনে করিষা তৎকালীন বাংল! সাহিত্যের গ্রভাব বলিয়া মনে কর! বাইতে 
পারে।” লেখক তদানীন্তন নাটকের প্রভাব যেমন অস্বীকার করিতে 
চাহিয়াছেন, তেমনি করিয়া তদানীস্তন কাব্য প্রভাবকে নশ্াৎ করিতে পারেন 
নাই। আঙ্গিক বিন্তাসে অভিনবত্ব ছাঁডাও সংগীত বিষয়ে ভিনি যথেষ্ট 
সংঘমের পরিচয় দিষাছেন। কুশীলবগণ বঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের 
সমূদ্ধঘ বিষয় কেবল সংগীত ছারা! ব্যক্ত করিলে নাটকীয় গতি ব্যাহত হয় 
বলিযা৷ তাবাঁচরণ সংলাপের প্রাধান্থ দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সংলাপ মুলতঃ 
পয়াদ ছন্দ বিবৃত হুওযায় নাটকের মূল উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয় নাই। ভারতচন্দ্ে 
প্রভাব তখনও পর্যন্ত বিষ্্মান ছিল। ভারতী বীতিতে অনেক ক্ষেত্রে অনংস্কত 
পারের ব্যবহার আছে, কিন্তু নাটকীয় গতি তাহাতে ন্দুপন হইয়াছে । পয়ারের 
যাহ। প্রধান অন্থবিধা, চরণের শেষে যতিপাত, তাহাতে বক্তব্যকে টানিয়! যাইতে 
অসুবিধা হয়। সাধারণ কথাবার্তা যে সমস্ত অসংগগ্ন আলাপ আঁলাপন থাকে, 
তাহা এই ছন্দ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করা ছুরহ। তাঁরাচরণ এই অস্থবিধার সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন। সেইজন্য বহক্ষেত্রেই ভীহার সংলাপ আভষ্ট হইয়াছে। 

তবুও প্রকাশভঙ্গী রুচনাষ “ভন্্ার্জুনে'র যে নুতনত্য আছে, তাহা শ্বীকার 
করিতে হুইবে। ইহার মুল্য শুধু প্রথম ছাপা বাঙ্গাল! নাটকঘয়ের অন্যতম বলি” 
এবথা সর্ধথ! শ্বীকার্য নহে। প্রথম ব্য বলিয! ইহার এঁতিছাদিক গুরুত্ব ত 
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আছেই, তাহা ছাডা তদাশীস্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সাহিত্যসূল্যও 
একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে। চগ্রিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-বিন্তাস ও সংলাপ রচনায় 
ইহার নাটকীয় উৎকর্ষকে একেবারে অপলাপ করা যায় না। 

নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপবস্থিত সুভদ্রহরণ পর্বাধ্যায় হইতে 
গৃহীত হইয়াছে) মুল মহাভারতী কাহিনী হুইতে ইহা অনেকটা ভিন্ন। লেখক 
কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বেশী। ব্যাস 
ভারতের সহিত যেটুকু সঙ্গতি তাহা! হইল এই-ইনত্প্রস্থে পাঁগুবগণের সহিত 
নারদের সাক্ষাৎ দ্রৌপদী সম্বন্ধে পাঁগুবদের প্রতি নারদের উপদেশ, স্বীযঘ মত 
প্রতিষ্ঠায নারদ কর্তৃক সুন্দ-উপনন্দের কাহিনী বিবৃতি, পরিশেষে পাঁগুবগণ কর্তৃক 
নারদের নির্দেশ গ্রহণ। অতংপর জনৈক ব্রা্ঘণের গোধন রক্ষায় অর্জুনের 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ভজ্ঞন্য স্বেচ্ছাষ ছাদশ ব্ৎলরের নিরসন গ্রহণ। নির্বাসনকালে 
তীর্থ পর্যটনের স্ময় অর্জুন গ্রভাসে উপস্থিত হন এবং তথায় কৃষ্ণ তাহাকে অভ্র্থনা 
করেন। অতঃপর কৃঝ্ঃর পরামর্শে অর্জুন স্থৃতত্র। হরণ করেন । ব্লরাম কৃষ্ণের উপর 
অভিযোগ আরোপ করিলেও কৃষ্ণের যুক্তিতে তিনি ও অন্যান্য বাঁদৰ অর্জুনের 
উপর বৈরীভাঁব ত্যাগ করেন। 

ভত্রার্জুন নাটকের ঘটনাংশে নথভদ্রা হরণের মূল কাহিনী প্রায় অঙ্কুপ্ন রহিয়াছে । 
কিন্তু কাশিরাম দাস তাহার বর্ণনায় ঘে বাছল্য ও বৈচিত্র্য আনিয়াছেন, তাবাচরণ 
প্রীয় তাহার সবটুকুই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈরতক পর্বতে ক্ষ ও অর্ভুনের 
আগমন ঘটিলে লোকে তাহাদিগকে পৃথক করিতে পারে নাই। কাশীরাম দাসের 
ব্নাষ ইহার উল্লেখ আছে। তাঁরাঁচরণ পথিক ও মগ্ধপের কথোপকথনের মধ্য 
এই প্রহথেলিকা। বিবৃত করিয়াছেন প্রথম দর্শনে অর্জনের প্রতি স্থত্রার অঙ্গরাগ 
কাশীরাম দাস অনুগঃ তবে তত্রা্পনে তাঁহার যেমন অসংকোচ অভিব্যক্তি আছে, 
কাশরামে তাহ! নাই। নেখানে অনেকটা ইঙ্গিতে ও পরোক্ষ স্প্রা সত্যভামার 
কাছে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিযাঁছে। কাশীরাম আরও ফলাও করিয়া সুভদ্রাকে 
ঝঁতির নিকট লইয়া! গিক্সাছেন। এককালের কাব্ারীতিই এইব্ধপণ ছিল। 
ত্বাভাঁবিক অম্রাগ জন্মিলে তাঁহার বর্ধম ও সার্থকতাঁর জন্য এইরূপ বাহিরের 
উপাদানের সাহাঁধা লয়! হইত। ভারাচরণ এইটুকু পরিহার করিয়াছেন । 
সত্যভীমা নিজেই সুভপ্রার বাসন! চরিতার্থ করিবার ভার লইয়াছেন। 

চতুর্থ অন্কে বরসঙ্জা সম্পর্কে ছর্যোধনের প্রতি ভীমের কটাক্ষ ও অপ্রিয় 
ভাষণ কাশীরাম দাঁস হইতে গৃহীত | সেখানে ভীম ছুর্যৌধনকে বরবেশে যাইতে 


ণ 


৯৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নিষেধ করিয়াছেন। “কোন কণ্ঠ বিবাহেতে যাহ বরবেশে" ইহাই ছিল ভীমের 
প্রশ্ন । তারাচরণ ইহাকে প্রায় হব গ্রহণ করিয়াছেন। স্থভদ্্া হরণ ঘটনাটি 
কাশীরাম অহুগ, মৃলাহ্গ নহে। মূলে বিবৃত আছে পূজা শেষ করিয়া নুতত্া 
বৈরতক পর্বত প্রদক্ষিণাস্তর ঘারকায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, অন্তু তখন 
তাহাকে মবলে আকর্ষণ করিষা রথে তুলিয়! লইলেন। সভাপালের নিকট এই 
লংবাদ পৌছাইলে স্ভাঁপাঁল যাঁদবগণকে যুদ্ধের ভগ্ট প্রস্তুত হইতে নির্দেশ 
দিলেন। নাটকের মূল ঘটনা! এইরূপ সরল রেখায় বিবৃত হইলে তাহার 
নাটকীয়ত্ব ফোটে না। দেই জন্য তারাচরণ ইছাতে কাশীরামের পথই গ্রহণ 
করিয়াছেন। ছুর্ধোধনের সহিত আসন্ন বিবাহ ব্যবস্থা, কন্যার গাল্রহরিপ্রালেপন, 
'বিবাহ প্রাক্কালে কন্তার স্্ী আচাঁরাদি করার মধ্যে আচখিতে অভুনের আগমন 
ঘটিম়্াছে। ইহা! কৃষ্ণের সজ্জাত হইলেও সমগ্র ঘটন| প্রবাহের উপর আঁকম্মিক ভা” 
যুক্ত, শ্বান-্কাল অহ্দারে এই হরণের গুরুত্ব অনেক বর্ধিত হইয়াছে। নাট্যিক ক্রি! 
এইখানে চরমোৎকর্ষে পৌঁছিয়াছে। 

ভগ্রা্জনে ঘটনাগ্রধান নাটক, চরিব্রপ্রধান নহে। স্মভদ্রাছরণ হইবে, এই 
পূর্বনৃতেটি ধরিয়া! নাটক অগ্রদগ্ হুইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের উপস্থাপন! ধেরূপ 
'এখাঁনে তাহাই হুইযাছে। এইজন্ চরিআগুলি বিশেষ পচল চঞ্চল হয় নাই। অর্জুন 
পরুষ কঠিন শির জন্য মহাঁভার্তী বীরপুক্রৰ নহে, বীরত্বের সঙ্গে শালীনতা ও 
শিষ্টাচারের যে মণিকাঞ্চন যোগ, তাহাই অর্জুন চরিত্রকে মহাভারতে মহত্করিয়াছে। 
এখানেও অবশ্ত অঞ্জনের চারিত্রিক ওার্ধ প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ব্বেচ্ছানির্বা সনের মধ্যে 
কিছুটা ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু সত্যভাম সঙ্গিধানে নিশীখ রাত্রিতে স্থভদ্রাকে 
দেখিয়া! তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়া পভিলেন। আবার পরক্ষণেই স্থভদ্বাকে 
ককষ্ভগিনী জানিয়। কৃষ্ণভয়ে একেবারে সুভদ্রার প্রতি বিরূপত! প্রকাশ করিলেন। 
এখানে অজু চরিত্রের বীরত্ব ও মহত্ব বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হইয়াছে । বগ্ততঃ ভদ্রার্ুন 
নামকরণ হইলেও নাটকটিতে অর্জুনের ভূমিকা গৌণ। বীরত্বের ছারাই তাহার 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ করার কথ! । কিন্ত সেই বীরত্বকে তিনি সবলে প্রতি ত করিতে 
পারিতেছেন না । দা্পকের কাছেও আত্মপমর্থনে রুধ বলদেবের মতানৈক্ের কথ! 
ব্যক্ত করিতে হইয়াছে এবং ফুষের ইঙ্গিতেই সুভগ্রাহরণ করিয়! দারাকের রথে 
পলাযন করিতে হুইবে, তাহাই জানাইয়াছেন। হুভদ্রাহুরণের ছুঃদাহদ অপেক্ষ! 
হরণোত্তর সংগ্রামেই অদ্ভ্নের বীরত্ব মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছে । ভত্রাননের 
মধ্যে এই সংগ্রামের কোন আয়োজন নাই। দৃতমূখে কৌবরবগণ ইহ! জানিতে 
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পানিমাছেন এবং অন্যতন প্রধান চির বদেবও দুতমুখে ইহা! জাত হইাছেন। 
নাটক গভির মধ্যদিয! ইহা ফুটিলে সার্থক হইত । 

ভদ্রার চরিভ্রও বহুলাংশে নি্রত। মহাভারতী উপাখ্যানে প্রেমের যে ভূরি 
প্রমাণ নিদর্শন পাওয়া যায়, ভন্বার মধ্যে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রেম বাধা- 
বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে নাটিকীয় সংঘাতটি ফুটিষা উঠিত। ভদ্রা্ঘ্ুনে 
এই প্রেমের সরলবৈথিক গতি আছে । ্ুভদ্রার প্রেম, সত্যভামার সমর্থন, 
কষ্কের সম্মতি ও ব্যবস্থাপনা এবং অন্ভুনের হস্তক্ষেপে সহজ পরিণতি পাইয়াছে, 
বিপরীত পক্ষকে প্রত্যক্ষ বিরোধিত| করিতে হয় নাই। বলদেবের প্রতিকূলে 
প্রস্তাব, ছুর্যোধনাদির সক্রিয় উদ্ধোগ এবং কৌরব বুখীদের সাঁড্বর উপস্থিত ও 
নাটকীয় চরম মৃূর্তকে প্রাণবন্ত কৰিতে পারে নাই। একমাত্র পঞ্চম অন্ধের 
চতুর্থ দৃশ্তে ক্তত্রার অন্তঘর্ঘটি আংশিক অভিব্যক্ত হইয়াছে। অর্জনের প্রতি 
আঁকর্ষণ এবং বলদেবের বিরোধিতায় স্থভত্্ার উদ্বেগ আকুল চিত্তকে নাট্যকার 
-পরিস্ফুট করিগ্াছেন। নায়িকা হিসাবে স্থভন্ত। প্রথম দর্শনে প্রেমের প্রকাশ 
ব্যতীত অন্য কিছুর পরিচয় দিতে পারেন নাই। অর্জুন পমভিবাহারে রথের 
সারথ্য যাহা ভদ্রার জীবনের ন্মর্ণীয় ঘটনা, তাঁহাও এখানে দৃত্রমুখে বিবৃত 
হইয়াছে মান্র। 

ভ্রার্জুন নাটকের অন্তান্তি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সভ্যভাম', কৃষ্ং ও বলদেব। 
স্ভন্্রা হরণে কৃষ্ণের ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে, নাট্যকার এখানে তাহা বিবৃত 
করিয়াছেন, সত্যভামার প্ররোচনায় তিনি অর্থুনকে ন্ভতদ্রাহরণে উদ্ধৃদ্ধ 
করিযাছেন। কিন্ত কৃষ্কটের মহানায়করূপ এখানে অপবিষ্ফুট । তিনি যে 
কুটচক্রী মে পরিচয় তাহার স্থন্প ভূমিকায় ব্যক্ত হয নাই। এ দিক দিয়া 
সত্যভামার চরিত্র কিছুটা প্রাণবন্ত ।- সত্যভাম! অনেকটা! প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছেন । ম্মততদ্রার অঙ্থরাগে তিনিই কৃষ্ণ সমীপে অর্জুন-স্থভদ্রার মিলনের 
কথ! বলিয়াছেন এবং এ বিষয়ে কষ্ণকে তৎপর হইতে প্রবৃদ্ধ করিষাছেন। শুধু 
তাহাই নহে, কৃষ্ণের নির্দেশে তিনিই নিশীথ রাত্রিতে স্থতপ্রাকে সংগে করিয়া 
অন্কুনের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়াছেন । সতত্াভীমার মধ্যে ষে কোননূপ মানবিক 
অনুভূতি নাই** এন্সপ ধথার্থ বলিয়া! মনে হয় না। বি হরর াখারোনার 
বাছা লানীসই নর জাতকে ঢাতিতেলাই। 

নাতে প্রাণবন্ত চরিত্র যদি কেহ থাকে, তিনি হইলেন বলদেব। রোহিণী 
পুতে বল্‌দেব দুর্য্যোধনকে বরাবরই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন-_ইহা! মহাঁভারত- 
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বিবেচনা! কবিবেন, তাহাঁতে সংশয কি? বলদেবের বাঁসনা ও উদ্ভোগ যখন 
রুষ্ বডযন্ত্ে ব্যর্থ হইয়া! গেল, সমগ্র খাদবকুল যখন কু্ককে সমর্থন করিল, 
মাতৃ এবং পিতা বন্ছদেবও যখন ফুষ্টের আচরণ সমর্থন করিলেন, তখন 
বলদেবের £ঃখ বাখিবার স্থান রহিল না । পঞ্চম অংকের শেষ দৃশ্তে বলরামের 
অভিমানাহত ন্রটী আমাদের হায় স্পর্শ করে। পিতা-মাতা সমক্ষে বলদেব 
এইকথা! বলিয়াছেন, “পি! মাতা ভ্রাতা, জ্বাতি, বন্ধ, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে 
ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্য বাসই উত্তম কাজ, অতএব 
সকলে আমার আঁশ! ভাগ কর।” উহার অভিমান ও হৃদয় বেদনা লিরিক- 
তক্গীতে শেষ উক্তিতে ব্যক্ত হুইয়াছে। মহাভারতে ব্লদেব শুভদ্রা! হরণকে 
কেন্দ্র করিয়া যে বিক্রম প্রকাশ করিযাছিলেন, এখানে তাহা অন্ঠপস্থিত। স্থভভ্রা 
অভুনের বিবাহ-পূর্বে এখানে বলদেবের ষে দৃঢ়তা ও পৌরুষের পরিচয় পাওয়া! যায়, 
বিবাহের পরে তাহা! বেদনা ও অভিমানে বূপান্তিরিত হইয়াছে। 

পৌরাণিক নাটক হিসাবে ভত্রার্জুনকে গ্রহণ করা! চলে ঠিকই, বে নাঁটকীয়তাঁর 
'দিক দিয়া ইহা যে ক্রটি বিমৃক্ত এমত বলা যাঁয় না। একটি মনোরম মহাঁভারতী 
উপাখ্যান নাটকের বিষয্ন বন্ত বলিয়া ইহাঁতে পৌরাণিক উপাদানগুলির অভাব 
নাই। দর্শকমন নাটকের ফলশ্রুতিতে তৃত্তি পাহিয়াছে, ছুর্যোধনের লাছনায় আনন 
পাইয়াছে, বলদেবের প্রতি সহান্ভূতি জানাহিয়াছে আর নব্যম্পতিকে হয়ত ব! 
সব্র্ধনাই করিযাছে। বাংলা নাটকের আদি পর্বে পৌরাণিক উপাদান সঘঘলিত 
এই নাটকটি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। 

কৌরব বিয়োগ ॥। হরচন্ত্র ঘোষের কৌরব বিয়োগ (১৮৫৮) একটি 
পৌরাণিক নাটিক। ইহার ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষের অনবগতি 
নহে যে মহাভারত গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সম্পর্কশুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক 'ও 
পাঁরলৌফিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। একারণ আমি এ 
মহাপ্রন্থের কিষদংশ এভাবতা। বাছা দুর্যযোখনের উকুভঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির 
যল্ঞানলে দগ্ধ হওয়া! পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত হুমা্জিত সাধু ভাষায় করিগা 'কৌরব 
বিয়োগ নাটক* এই আখ্যাদানে প্রকাঁশ করিলাম।” ভূমিকাতে নাট্যকার আরও 
ব্যক্ত করিাছেন যে ইংলপ্তীয় এবং এতদ্ধেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতৈ 
তিনি কাশীবাম দাসের রচনার কিছু বদবদল করিয়া নাটকটি রচনা করিয়াছেন । 
মহাভারত সর্ববিধ নীতি শাছ্ের আকরস্থল ৷ সমূল্নত বিষয়বস্ত এবং লাগ্রভঃ 
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নীতিবোৌধ লইয়া নাঁটক রচনা! করিলে সহজেই তাহা লোকপ্রিয হইবে, এইকূপ 
খারণ! নাট্যকারের ছিল। মেইলন্য কৌবব বিষোগে নাচ্যি লক্ষণ অপেক্ষা 
তিক আদুর্শই বড হইয়াছে। 

বিষয়বস্ত মহাভাবতী উপাখ্যান। কুরক্ষেত্র মহাযুদ্ধের উত্তর'পর্ব লইঘ! এই 
নাটক বচিভ হইয়াছে। নাট্যকার মহাভারতের শরণাপন্ন হন নাই, কাশিরাম দাস 
হইতেই উপাঁদীন সংগ্রহ কৰিম্বাছেন এবং তাঁহাও আবশ্তকমত গ্রহণ ও বর্জন 
করা হুইয়াছে। কাশীরাম দাসের গদাপর্য হইতে আরস্ত করিযা আশ্রমিক পর্ব পর্যন্ত 
বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ইহাতে বন্রিত হুইয়াছে। মহাভারতে যেমন আচ্চপূর্বিক 
ঘটনার বিবরণ আছে, ইহাতে ঠিক তেমনটি নাই, মধ্যবর্তী বছ ঘটনা লু্ড করিয়া 
নাট প্রম্ন্টজেনে কয়েকটি প্রধান ঘটনা! গ্রহণ করা! হইয়াছে । অশ্থখামার পাঁগুৰ 
বধার্থে প্রতিজ্ঞা, তীছাকে সেনাপতিতে অভিষেক, শিবির হারে অশ্বথামার 
শিবদর্শন, স্তবের ছারা তাহার তুঠি, শিবিরে প্রবেশ ককিয়া অশ্থথাম! কর্তৃক 
ৃষ্টদাক্লাদির নিধন, হং-বিষাঁদে দুর্োধনের মৃত্যু-__সমস্তই কাীরাম অন্তগ | পুত্র 
নিধনে পাঞ্চালীর ক্রোধ, তীহার সম্তুতি বিধানে ভীমের যুদ্ধ যাত্রা, ভীমের প্রতি 
অশ্বখামার ব্রহ্ধান্্র ত্যাগ, শক নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক বাণ ক্ষেপণ, আসন স্থতি 
বিপর্ধয়ে ব্যাসের আগমন ও উভয়কে বিরত হওয়ার জনতা অনুরোধ, অশ্বখামার 
অহ্বে উত্তরার অকাল প্রসব, পরিশেষে আপন শিরোমণি ত্যাগ--ঘটনাগুলি কাশীরাম 
হুইতে গৃহীত । কাশিরাম অবশ্য আরও পল্পবিত বিস্তার করিয্মাছেন। শিরোমণি 
ত্যাগ অশ্বথাঁমার যে কষ্ট হইবে, বতাঁহা কাশীরাম ভুলেন নাই। তিনি বিশ্বের 
তাবৎ মাঁচ্ষকে তেল মাধিবার সমস তিন ফোটা তেল অগ্রে ফেলিয়া দিবার নির্দেশ 
দ্িলেন। পুত্র-পরিজনদের নিধনে সমগ্র কৌরব এবং পা গুবকুলের শোক কাশীরাম 
“বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের এক দিকে দুঃখ শোক ও 
“বেদনার করণ কাম, অন্থদিকে ত্যাগ, মুক্তি, মোক্ষ ইত্যাদি মহাব্রত। কাশীরাম 
বাঙ্গালীর ছুখ হ্দ্নাকে একান্ত করিয়া দেখিয়াছেন। সেইজন্য দুঃখ শোক ও 
খেদৌক্ির বিবরণ তীহার মধ্যে একটু বেশী । আঁ্ধ্ভীবতে এত কালার অবকাশ 
নাই। কিন্ত কাশীরাঁম যোগ পাঁইলেই একবার কীদাইয়া! লইযাছেন। চরিত্রের 
এই কোমলত্ব কাশীরামের অন্কতম বৈশিষ্ট্য । কাশিনামকে অনুসরণ করিয়া 
হ্রচন্দ্রও যুধিঠির হইতে আঁব্স্ত করি বৃতবাষট্ু গাঁন্ধারী, কুস্তী, ভ্রৌপদী 
ও অন্তান্য কুরুকুলবধূদের অঙ্রু বিসর্জন করাইয়াছেন এবং তীকাদের সাস্বনা 
বিবার 'জন্ত বিদর, সঙ্য, প্রকু্ ও ব্যাসদেব নিত্য যাতায়াত করিযাছেন। 
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এইরূপে নাট্যকার কাশীরাম দাসকে বহুলাংশে নিখুত ভাবে অনুসরণ 
করিয়াছেন । 

কাশীরামকে নাট্যকার যেটুকু র্দব্দদ করিয়াছেন, তাহ! নাটকের প্রয়োজনে । 
অন্তর্্তা পর্ব অঙ্বযেধ পর্বকে আঁদৌ গ্রহণ কর! হয় নাই, কেন না তাহা পাশুব 
বিজয়ের ন্ঘারক চিহ, কৌরব বিয়োগের শৌকোৎসার নহে। নাট্যকার যে 1718101- 
9৪] 088905 ০06 ০ (9০ 719198010818৮ লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার 
জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যহতী বিনটির দিকেই লক্ষ্য দিয়াছেন । এই বিনাশের বল 
ও প্রন্কৃতির মধ্যে একটি নিরুণ মাধুর্য ও সমুন্নত মহিমা আছে। ধর্মক্ষেত্র-কুকৃত্ষেত্রে 
ধর্মের অহুকুলে বা! প্রতিকুলে ফাভাইয়্া৷ বীর নাষকগণ মৃত্যুবরণ কহিগ্াছেন। 
মহাভারতে মৃত্যু যেমন অগণিত, তাহীর মহিমাও সেইরূপ অনুপম ॥ ভীনম্মের মৃত্যু 
সেইরূপ অতুলনীয় মহিমান্স ভাস্বর ৷ ভীম্মের মহিমা মহাভীরতের নংগে ওতপ্রোত 
ভাবে জডিত বলিয়াই বোধ করি নাটকের প্রযোজন না থাঁকিলেও তাহার উপদেশ 
ও ভাষণকে লেখক নাটকে স্থান দিয়াছেন । কাশীরামের শাস্তি পর্বের কিছু অংশ 
লইয়া নাটাকার ভী মহিষ দেখাইঘাছেন, বাহলা বোধে অন্গুলি পরিত্যক্ত 
হইযাছে। ভীন্ম কর্তৃক স্ৃতযা ও ব্যাধির জন্ম বৃত্রান্, প্রেতপুরী বর্ণনা, 
কর্মফল ও জন্মাত্তর তত্ব এবং দানধর্ম বিষষে তীহার উপদেশ নাটকে বিবৃত 
ছইয়াছে। কাশীবাম ভীম্ষের ছারা আরও নানা তীর্থ মহাত্যা, ব্রতমাহা্মা কীর্তন 
করাইয়াছেন। হ্রচন্দ্র সেগুলি অনাবশ্তক বিধায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

নাটক হিমাবে 'কৌরৰ বিযৌগ* যে অসার্থক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। নাটকের প্রাণবস্তটি যে 40107 তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহ৷ যে শ্রেণীর 
নাটকই হুউক। নাটকের প্রকৃতি অন্দরে 4১০%০০-এর গ্রন্কৃতি বিভিন্ন হইতে 
পারে, কিন্তু নাটকের উপজীবাটুকু ফুটাইয়া তুলিতে হইলে চরিত্র ও ঘটনার সচল 
কিয়াশীলতা অত্যাবহতক। কিন্তু কৌরব বিয়োগে বিভিন্ন ঘটনার বিবৃত 
বুহিয়াছে। যে ঘটনা ঘটিতেছে বা ঘটিয়াছে তাহা নাটকীয় চকিত্রগুলি বিবৃতির 
মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছে। ্ুতবাং দর্শক বা পাঠককেও সেই বিবৃতি শুনিয! 
ক্ষান্ত হইতে হয। ইহাঁতে দৃশ্বাকাব্যোচিত উপস্থাপনা কিছু নাই। মহাভারতের 
অহুবধূণ এখানে সঞ্ঘ ধৃতরাষ্ট্রকে দৃর্ধযোধনের পতনের পন বিবিধ সংবাদ পরিবেশন 
করিতেছেন । মহাভারতে বিদ্র, সয়, শরীক ব; ব্যাসদেব গুরুতর অবস্থা 
পরিবেশে অনেক শাস্তি নির্দেশ ও সাত্না বাক্য জানাইয়াছেন ৷ এগুলি কাব্যো” 
পযোগী। দীর্ঘ হইলেও তাহাতে মাধুর্য নষ্ট হয় নাই। কিন্তু নাটকের মধ্যে 


বাষায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১৩ 


যদিলেই দরীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করা বায়, তাহাতে নাট্যরস ক্ষুন্ন হইয়া পে । 
ধকৌরব্‌ বিয়োগে' এইরশ দীর্ঘ সংলাপ বা৷ বিবরণ অনেক আছে। কর্ণের শৌর্য- 
বীর্ধে ছুর্যোধনের আস্থার অভাব ছিল না, কিদ্তু পরিশেষে কর্ণের পরাভিবই 
ঘটে। ইহাতে দৈবই বলবান দেখ! বায়। দুর্য্যৌধনের কথায় কপাচার্য প্রীসঙ্গিক 
গল্পটির বিভ্ভৃত বিবরণ দিলেন। অশ্বথামার বীরত্ব প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ কাছিনী বিবৃত 
করিলেন। নিহত পুত্রদের জন্ত ধবতবাষ্র শোকাতুর হইলে ব্যাসদেব বৃতরাষ্্রকে 
কৌরৰ বংশধরদের পূর্বনির্ি্ই ভাগ্য সম্পর্কে স্থদীর্ঘ কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। 
তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ অঙ্গেই বৌধ করি দীর্ঘ সংলাপের বাহুল্য ঘটিযাছে। গান্ধারীর 
বিলাপ ও প্রীফষ্ের উত্তরের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী ও মর্মবাণী ব্যক্ত হইযাছে, 
কোন বিশেষ নাটকোপধোগী সংলাপ ব্যবহৃত হয় নাই। পঞ্চম অন্ধের দ্বতীয 
অঙ্গে ভীক্ কর্তৃক উপদেশ দানের মধ্যে দানধর্মের মাহাত্মা জ্ঞাঁপক বিবৃতিই 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ্। দান ধর্ষেত্র মহিমা ও উতন্ক মুনির উপাখ্যান ব্যক্ত করিয়া 
নাট্যকার কাহিনীকে প্রধান করিয়াছেন, ঘটন! সংঘটনকে বড করেন নাই। ডঃ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন, “কৌরব বিস্বৌগ” কাশীরাম 
দাস বুচিত মহাঁভারতেরই অংশ বিশেষের একটি গগ্ভরূপ মাত্র, নাটক নহে 
ইহাতে ঘটনার বর্ণনাকারী মাছে, কিন্ত সংঘটনকারী নাই ।১২ 

তবে নাটকের দিক দিয়া চরিত্র পরিস্ফটন বথার্থ না হইলেও চরিজগুলির 
পৌরাণিক মহিষ! প্রীয় অস্ছুপ্ বহিয়াছে। মহাভারতের মহা'নায়কবৃন্দ, এখানে প্রীয় 
সকলেই উপস্থিত হুইয়াছেন। আপনাপন বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়। তাহারা লমগ্র 
মহাভারতে যে ভূমিক। রচনা করিষাছেন, আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রা সেগুলি রক্ষিত 
হইয়াছে ছুর্যোধন চরিত্রের ক্ুরত! নাটকের বিষয়বস্ত বহিভূত বলিষ! তাহার চরিত্র 
প্রায় অন্থুক্ত। তবে হল্পকালের যধ্যে লাঁট)কার তাহার জিগীষা ও পাগুব টবরিতার 
আভাব দিছেন প্রতিছন্বী চিত্র ভীম ও তাহার খ্যাতি অন্দুগ্ন বাখিয়াছেন। 
নাটকে অঙ্জুনের ভূমিকা গৌণ। নাটকটি নীতি ও আদর্শ দিয়া রচিত বলিয়া 
ইহাতে শ্রী, ব্যাসদেব, বিদূর, তীম্ম প্রমুখ নীতি ধর্মের প্রবস্তাবৃন্দই প্রধান 
হইয়া উঠিযাছেন। ঠিক একটি নায়কের পতন বলিয়া! যদি বলিতে হয়, তাহ! 
হইলে খ্বতরাষ্টই এই নাঁটকের নায়ক। সমগ্র কৌরব কুলের বিনষ্টি এই বৃদ্ধ 
রাজার অন্তিম পর্বকে ছুঃখ-করুণ করিয়া দিয়াছে। ব্যাসদেবের আগ্তবাক্য, 
শ্ীকফের জন্ম-মৃত্যু অতিক্রান্ত জীবন-দর্শন ব! ভীম্মেব অভিজ্ঞত| ল্ধ নীতি উপদেশ 
কুরু-পাওুকুলের মৃত্যু মিছিলের উপর শান্তিশ্বারি সিঞ্চন করিতে পারে নাই। 


১০৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এইজন্য বাঁর বার একই ববপ দর্শন উপদেশের পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। অগণিত 
বৃত্যু মহোৎসবের মধ্য দিয়া ধৃতরাষ, গাঁদ্ধারী, কুন্তী জীবনের যবনিকাপাত হওয়ায় 
নাটকটিতে ছুঃখবেদনার করুণ স্পর্শ লাগিয়াছে। 

তবুও ইহা নাটকের ফলঙ্তি নহে, মহাঁভারতী কাহিনীবই বস স্গীত আবেদন 
মাত্র। সে দিক দিয়! নাট্যকার ব্যর্থ হইয়াছেন বলিতে হুইবে। নাট্যকৌশলের 
দিক হইতে তিনি যে ঘটনাগুলি মংস্বাপন করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্থ স্থানে স্থানে 
পৌরাণিক পরিম গুলটি হি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, ছিতীয় 
অন্কের পঞ্চম অঙ্গে রঙ্গভূষি ব্দরিকাশ্রমে অশ্বথামা ও পাগুবদের যুদ্ধে নানারূপ 
বিচিত্র ঘটনাঘ একটি পৌরাণিক অথচ নাটকীয় পরিবেশের কটি হইযাছে। ভীমের 
প্রতি অশ্বথামার ব্রক্ষা্ঘ ত্যাগ, শ্রী নির্দেশে সেই বাণ প্রতিহভ কবিতে 
অর্জুনের বাপ নিক্ষেপ, ব্যাসদেবের আকশ্মিক আগমন, জশ্বখামার শিরোমনি ছিন্ন, 
উত্তরার অকাল প্রসব ইত্যাদি আঁকম্মিক ঘটনামালা একের পর এক ঘটিযা 
পরিবেশটিকে অলৌকিক করিয়া! তুলিয়াছে। আবার শেষ অঙ্কে ব্যাসদেবের 
কপাষ জীবিত কুরু-পাঁগুব নরনারীদের মৃত আত্মীয় স্বজন দর্শনের মধ্যেও 
অন্ধরূপ ভাবম গুলের হুঠি হইয়াছে। 

সব দিক দিয়া বিচার করিলে *বৌঁরববিয়োগকে নিশ্চষ সার্থক পৌরাণিক 
নাটক বলা যাইবে না। ইহার মধ্যে নাটকীয়তার একাস্ত অতাঁব। অত্যন্ত বৃহৎ 
অথচ অপেক্ষাকৃত নীরস অধ্যায়টি অবলম্বন করিয়া হর্চন্্র ঘোঁষ বুদ্ধিতার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই। মহাভারতের প্রধান লক্ষ্য তখন শেষ হুইয়! গিয়াছে। 
অস্থক্রমণিকা অংশে শুধু খেদ, বিলাঁপ আর পু্তীহৃত উপদেশের মধ্যে নাটকীয়ত্ব 
ফুটাইয়। তোল! শক্ত । আখ্যানবগ্থর প্রাচুর্য, দীর্ঘ সংলাপ, উৎ্কট ভাষা বিন্যাস, 
প্রবল নৈতিক আদর্শ প্রভৃতির ছারা “কৌবরববিযোগ*এবর নাটকত যেমন ক্ষ 
হইয়াছে, তেষনি গতিশীলভার অভাব, চরিব্রসমূহের প্রাণহীনতা ও ঘা্রিকতা, 
নাটকীয় ঘটনাবিম্তসে টশাথল্া সর্ধোপরি মহাভারতের প্রতিটি বিষয়ের ছাস্লানু- 
সরণে ইহার নাটিক উৎকর্ষ প্রকাঁশ পায় নাই। পূর্ববর্তা নাট্যকার তারাচরণ 
সিকদার এ দিক দিষ| অধিকতর কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। 

শখিক্া নাটক || ইহা মাইকেল মধুত্দনের প্রথম বাংল! রচনা। বেলগাছিয়া 
বঙ্গমধ্চের জন্য সংস্কৃত বত্ধাবলী নাটকের ইংরেজী অঙ্গুবাঁদ করিতে গিষা তিনি 
সর্বপ্রথম মৌলিক নার্টক রচনার প্রেরণা অন্গভব করেন। ইবরার ফলম্বরূপ ১৮৫৮ 
্রীষ্টাবে তিনি শমিষ্ঠা নাটক রচনা করেন এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়া 
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-বঙ্গমঞ্চে ইহা, অভিনীত হয়। বাংল! নাটকের ইতিহাসে "শশ্রিষ্ঠাঃ নাটকের 
প্তিহাদিক গুরুত্ব আছে। দর্শকসাঁধারণ তখন সংস্কৃত নাটকের অন্বঃদ 
বা সংস্কৃতগম্ধী বাংলা নাঁটক দেখিতে অভ্যন্ত। ইহা যে বাংল/ নাটকের 
পক্ষে অনুপযোগী মধুক্দন তাহা বুঝিয়াছিল্নে অথচ দর্শকজনের কুচি-প্রকৃতি 
তখনও আরুনিক হয নাই। এইরূপ সদ্ধিক্ষণেই তাহার শমিষ্ঠা রচনা। 
"মঘ্ুকৰি বাংল! সাহিত্যে বন্ধন মৃক্তি স্ধন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁহার প্রথম 
রচনা নাটকের ক্ষেতে তিনি যে এঁতিহ্‌ মুক্তির হাওয়া তুলিলেন, কাব্য ক্ষেত্রে 
তাহাই ঝঞ্চার হি করিযাছে। বন্ধু গৌরদাম বসাককে তিনি লিখিয়া ছিলেন, 
“আমার নাটকে বৈদেশিক ভাব কিছু থাকিবে। সংস্কৃত যাহা কিছু তৎ্সমস্তের 
প্রতিই আমাদের দাঁসন্গলভ মনোভাবের ফলে আমর1 আমাদের নিজেদের জন্য 
বে শৃঙ্খল ব্য করিয়াছি, তাঁহ! হইতে মুক্ত হওয়াই. আমার উদ্দে্' ।১৩ তবুও 
শহিষ্ঠা নাটক এইরূপ এঁতিহ্‌ মুক্ত কৌন রচনা নহে। ইহাতে সংস্কৃত রচনারীতি 
হুবহু গৃহীত হয় নাই সত্য । তথাঁপি ইহা ঠিক পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকও 
নহে। নাটকের রীতি প্রকৃতিতে এখানে তিনি পাশ্চাত্য অপেক্ষ। প্রাচ্য ধারার্‌ই 
“অধিক অনুসরণ করিযাছেন। পঞ্চান্ধ কলেবরে গর্ভাঙ্কের উপস্থাপনা, নান্দী, নটা 
ও হুত্রধার বর্জন, ঘটনাবাহুল্য পরিবর্জনে নাটকের সংহতি ও এঁক্য রক্ষা প্রভৃতি 
নাটকের বহিরিঙ্গ-বিন্যাসের কতকগুলি ক্ষেত্রে মধুস্দন পাশ্চাত্য নীতিকে অহ্রণ 
করিক্াছেন। তথাপি ইহার অঙ্গ সজ্জার অন্তান্ত দিকে প্রাচ্যরীতির কম নিদর্শন 
নাই। ইহার প্রীচ্যবীতি প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোঁষ ভট্টাচার্ধ মন্তব্য কৰিযাছেন-_ 
“সংস্কৃত নাটকের রীতি অন্ুযাঁধীই *শত্মিষ্ঠাঃ নাটকের কাহিনী মিলনাস্তক ও 
শূঙ্গার “ রসাত্বক হইম্বাছে। বদিও ইতিপূর্বেই এদেশে ইউরোপীঘ ধরণের 
মঞ্চস্জ! প্রবতিত হইয়াছিল, তথাপি মধ্ধোপকরণের অভাব পুরণার্থে সংস্কৃ নাট্য 
শাহে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলমনের নির্দেশ বৃহিযাছে ইহাতেও তাহাদের প্রায় 
কোনটিরই ব্যতিক্রম হয নাই। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভান্কে যোচ্ছবেখী দৈত্যের 
দীর্ঘ ্খগতোক্তির এইজন্ই অবতাবরণা করা হইয়াছে। ভারতের নাটা শানে 
ব্মভিনয়কালে দূরাহবান, বধ, যুদ্ধ প্রমূখ যে সব ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, "শর্রিষ্ঠা” 
নাটকেও তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজী আদর্শে উৎকৃষ্ট নাট্যিক উপাদান 
থাকা সত্েও সংস্কাত নাটকের ব্বীতি অনুযাঁধী অপ্রিয় দর গাদেশ বা কোন অণ্ভশাশ 
ইহার অভিনদ্রকালে উচ্চারিত হয় নাই। সংস্কৃত নাটকের নিপুণিকা চতুরিকাই 
এখাঁনে পুর্ণিকা-দেঁবিকার অংশ গ্রহণ করিয়াছে । এখানেও রাঁজ ব্যস্ত জুডডুক 
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প্রিয় মাধব্য নামক বিদৃষক ।”১* মধুকুদন যে কেন শঙ্মিার মধ্যে আপন 
মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই, জীবনীকাঁর যোগিন্নাথ বঙ্থ তাঁহা অঙ্মান 
করিয়াছেন। ভীহার মতে “নিজের উত্তাবনী শক্তির উপর মধুস্দন তখনও 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাঈ। সুতরাং নিজের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠার 
জন্য তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে “রত্বাবলী'কেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইয়াছিল। 
উতয় গ্রন্থে সেইছন্ঠ ভাবগত এবং কোন কোন স্থলে ভাষাগত সাদশ্তও লক্ষিত 
হইবে ।৮১৭ একজনের উপর অন্ত জনের প্রভাব সম্বন্ধে হঠাৎ করিয়া কিছু বলা 
যুক্তি সংগত নহে, তবে ইছা বে মধুস্দনকে বাংল! সাহিত্যে মহাঁমহীরূহ করিয়! 
তুলিয়াছিল, সাধনার দেই বীজমন্ত্রটি তখনও অনায়ত্ত ছিল বদিগ়্াই শঙসিষ্ঠা 
নাটকে তীহার ভীক পদক্ষেপ দেখিতে পাই। 

শহিষ্ঠা নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদি পর্বান্তর্গত সম্ভব পর্যাধ্যায়ের 
দেবযানী শঙিষ্ঠা যযাঁতি উপাখ্যান হইতে গৃহীত। মহাভারতী কাহিনীকে 
মধুস্্দন আবশ্তকমত পরিবর্জন ও সংঙ্গি্ত করিয়াছেন। কতকট! নটিকের 
সংহতি রক্ষা কতকট।! ব৷ চরিত্র চিন্রণের আবশ্তকতাঁয় তিনি এইরপ করিয়াছেন । 
বিভ্ভূৃত পরিসরে, শ্বানকালের অনেক বাবধানে মহাভারতে শঙ্গিষ্ঠা বযাতির 
কাহিনী আবৃত্ব হইয়াছে । নাটকের এঁক্য সংস্থাপনে এই দূরাণ্থয়ী ঘটনামালার 
নৈকট্য দেখান হইয়াছে । এইজন্ই ইহার মধ্যে এত বিলঘ্িতলয়ের অবকাশ 
নাই। শঙগিষ্ঠ। যযাতির কলহ এখানে আদৌ বরিত হয় নাই, বকান্থরের সংলাপের 
মধ্যে এই বিবাদের কারণ ও পরিণতির কথ বিবৃত হইরাছে। এইভাবে নাটকের 
্রস্ত/বনা স্থচিত হইয়াছে । এক্ষেত্রে মহাভারত বর্ণিত শমিষ্ঠা চরিতের কোন 
আভাসই নাই । এই বিবাদের কেন্দ্রে শর্িষ্ঠার যে দৃণ্ধ অহংকার ও দাভিকত| 
মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, মধুস্থদন তাহার ইঙ্গিতও করেন নাই। আপন 
মানস কন্া শর্মিষ্ঠার ধৈর্ধ ও মহত প্রতিপাঁদনের উদ্দেশ্ট। সম্মুখে রাখিয়। তাহার 
চরিত্রের অপহ্নবকারী সমস্ত কলফ্রেখ|কে তিনি মৃছি। দিতে চাহিয়াছেন । 
দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কোন উল্লেখ নাটকে নাই। কনা! শত্িষ্ঠার প্রতি তাহার 
নির্ধম আদেশ দান নাটকে সংবাদের মত পরিবেশন করা হুইযাঁছে। নূল 
কাহিনীতে দেখা যায় প্রথম সাক্ষাতের দ্ীর্ঘকলি পরে সখী পরিবুত দেবযানী 
ৈত্ররথে বনে বিহার করিতে যাইলে যধাতি মৃগর্া বাপদেশে সেইখানে আেন। 
সেখানে দেবযানী বযাঁতিকে তাহার অহুরাগের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন ও পিতাকে 
যযাঁতির হস্তে সম্প্রদীন করিতে বণিয়াছেন। শমিষ্ঠা নাটকে দেবধানী ভাহার 
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যষাতি অন্রুক্তিকে সখী পুণনিক1 সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুর্ণিকাই এখানে 
তাহা শুক্রাঁচার্যকে জানাইয়াছে বদ্দিও তিনি পূর্বাহেই ইহ! অনুমান করিয়াছিলেন ।' 
কচের অভিশাপের কথা অপ্রীসঙ্গিকবোধে মধুক্দ্ন আদৌ তোলেন নাই পরস্ত 
যষাতি, ক্ষত্রকুলজাত তথাচ বেদবিদ্ভাবলে* দেবযানীর উপযুক্ত পানর বলিয়াই 
বিবেচিত হইন্াছেন। মহাভারতে শুক্রীচার্য বযাতিকে শঙিষ্ঠা সম্বন্ধে নাবধানে 
থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন, শঙিষ্ঠাকে যেন তিনি সসম্মানে রাখেন, কিন্তু তীহাকে 
যেন শধ্যানক্ষিনী ন! করা হয়। মধুস্থদন ইহার পরিবর্তন কৰিয্াছেন। যষাঁতি 
শহিষ্ঠার পরিণয়ের কাহিনী দেবযানী পিতাকে জানাইলে শুক্রাচার্থ বলিলেন, 
“বসে” গাদ্দর্ব বিবাহ কর! যে ক্ষত্রিয় কুলের রীতি, 'ত| কি তুমি জাননা?” 
মহাভারতের শুক্রাচার্ধ ম্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যযাঁতিকে অভিশাপ দিয়াছেন এবং 
বযাতির অনুরোধে শাপমুক্তির উপাঁয় বলিয়া! দিযাছেন। এখাঁনে দেবযানীই- 
শুক্রাচার্ধকে অভিশাপ দিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন, «আপনি সে ছুরাচারকে জবাগ্রস্ত 
করুন, যেন সে আর কামিনীর মানোহরণ করতে না পাবে । *ণুক্রাচার্ধকে মধুস্দন 
মহাভারত অন্থগ তেজন্বী মছামূনি করিয়া! গ্াকেন নাই। তীহার মানবতার 
দিকটির উপর বেশী লক্ষ্য দিয়াছেন। অপত্য স্মেহের বশে তিনি অভিসম্পাত 
করিলেও তাহা যে দেবযানীর অবমাননার জন্তই তিনি করিয়াছেন, একথা তিনি 
স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাহার কাছে ইহা অনেকট| প্রীক্তনের 
ইঙ্গিত-_-“বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন কর্তে পারে? যযাঁতির জন্মান্তরে কি ধিৎ পাপ 
সার ছিল, নতুবা কেনই বা৷ তাঁর এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে 1" আবার অভিশাপের 
পর দেবযানীই অগ্রণী হুইয়! পিতাঁকে শাপযোচনের জন্য অঙ্থরোধ করিয়াছেন। 
মহাভারতের মত বযাঁতি নিজেই ইহার জন্ত প্রার্থনা জানান নাই। ধুন্দ্ন- 
দেবযানী চরিত্রকে পরিদ্ফুই করিবার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন যযাতির 
জরা প্রাপ্তির পর হুইতে শাপমুক্তি পর্যন্ত সময়ে মহাভারতের বিস্তৃত ও "তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনার সমাবেশ আছে। মধুক্্ন মন্ত্রীমূখে সেই সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 
করিয়! নাটকের ববনিকা টানিস্াছেন। 

চনিক্র চিত্রণ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শশিষ্ঠ। চরিত্র । নাটক বুচলায় 
মধুক্দন সর্ব আত্মলোপ করিতে পারেন নাই। কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ দিকে 
যেমন তাহার প্রত্যক্ষ সহাচ্ভূতি ছিল, নাটকের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয্বাছে। 
মেঘনাদ যেমন মধুস্দ্রনের মানসপুত্র হইয়াছেন, শশিষ্ঠাও তেমনি তাঁহার মানস 
কন্তা৷ হইযাছেন। বস্তুতঃ শরিষ্ঠার ত্যাগ, ধৈরধ, সহনশীলতা মধুন্দনকে গভীরভাবে, 


৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


প্রভাবিত করিয়াছিল। এইজন্তই বোঁধ করি তিনি আপন কন্তার নামও এই 
-শমিষ্ঠাই রাখিয়াছিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মধুহ্থদন শর্ষিষ্ঠা চরিত্রকে 
উচ্চগ্রামে বাধিয়া রাহ্যি।ছেন। শত্িষ্ঠার কলহকে অনুক্ত রাখিয়া দেবধানী 
সম্পর্কিত বিডদ্বিত জীবনের কথাই তিমি নাটকে ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙিঠা 
দৈতারাঁজের নির্দেশে দাঁশীতব স্বীকার করিয়াছেন, দেবযানীকে তিনি দোষারোপ 
করেন ন/-“আমি আপন দোষেই এ ছুশাষ পতিত হয়েছি--আামি আপনি 
মিষ্টান্নের লহিত বিষ মিশ্রিত করে ভঙ্গণ করেছি। অন্োর দোষ কি?” বকাস্থর 
শরিষ্ঠার শাপ মোঁচনের প্রস্তাব লইয়া গ্রতিঠান পুরীতে সমাগত হইলে শিট 
দৈত্য পুরীতে প্রত্যাবর্তনের অনিচ্ছা প্রকাঁশ করিয়াছেন। এই ধৈর্যীল চরিত্রে 
জীবন তৃষগার উন্োষে মধুক্দনের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রকাঁশ পাইিয়াছে। যহাভারতী 
শরিষ্ঠার মত ইনি প্রগল্ভা নহেন। লেখানে তিনি রাজাকে প্ররোচিত 
করিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্থ। বাঁজা সত্যভক্ষের আশংক| করিলে 
“শর্িষ্ঠা তাহাকে শান্বামোদিত পঞ্চবিধ মিখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া 
জানাইযাছেন। অধুন্থদনের শর্সিউ। অ্রাগ দীপ্ত হই়| বযাঁতিকে পূর্বেই আস্ম- 
নিবেদন করিগ্লাছেন, যযাঁতির নিকট ব্রীভানম হইয়া সেই নিবেদনকে দ্ধিষ্ঠ ও 
"শান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। যযাঁতি অগ্রবর্তাঁ হইয়। বিবাহের প্রস্তাব করিলে 
তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়াছেন "শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্ত কমে 
“কখনও স্পৃহা করেন?” তাহাদের পর্িণষ কথ! দেবযানীর কর্ণ গোচ্ হইলে বাহ্‌ 
স্জান শৃন্ত হইয়া তিনি যে আচনণ করিয়াছেন, শত্িষ্ঠা তাহাতে ভীহাকে দোষারোপ 
করেন নাই, সহচন্বী গেবিকার নিকট তিনি বলিয়াছেন : “তুমি কেন দেব্যানীকে 
“নিন্দা কর? তাঁর এ বিষয়ে অপরাধ কি? বগ্ধপি আমি কোন মহাঁনুলা রুকে 
' “্যত্তু করি, আব ঘদি দে রড়ুকে কেহ অপহরণ করে, অপহর্তাকে আমি ভিবস্কার 
করি ন?' দেবযানী প্রাসাদে নাই জানিয়া পতিপরার়ণা শত্িষ্ঠা সন্স্তা হইয়া 
পভিযাছেন এবং যে কোন মুহুর্তে মহারাজের বিপদ ঘটিতে পারে এই আশংক! 
করিয়াছেন। মধুস্থদন নাটকীয় কৌশলে এইখানে বযাতির জরা আনিয়া দিয়! 
-শরিার আঁকুলতাঁকে গগনম্পর্শা করিয়া দিবাছেন। দুঃখের অমান্নাি শেষে ঘন 
মিলনাত্তক পরিণতি আদিল, তখন শহিষ্ঠা পূর্ববৈর্িতাঁর কোন চিহছুই রাখেন নাই । 
*ঘেবধানীকে তিনি খলিলেন, *প্রিয় সখী, তোমার দোষ কি? এসকল বিধাতার 


ঙীলা বই-ত নয ।, 
তবে শরিষ্ঠা নাটকে দেবযানীর চরিত্র শত্রিষ্ঠ1! অপেক্গ! অনেক বেশী সক্রিয়। 


বাঁমীবণ, মহাভারত ও পুরণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১০৮১ 


বলিতে গেলে, দেবযানীই নাটকটিকে নিষস্ত্রিত করিযীছেন। মহৎ, আদর্শের" 
প্রতিমুতি হিসাবে শত্রিষ্ঠাকে অঙ্কিত করা হইযাছে, কিন্ত স্বাভাব্লিকতা ও বাস্তবতার 
দিক হইতে দেবধানীষ সার্থকতা । ভীহাঁর অপমানে পিতা শুক্রাচাধ দৈত্যরাজের 
উপর ক্রোষ প্রকাশ করেন ও তাহারই ফলম্বরূপ শত্মিষ্ঠাকে দাঁসী থাকিতে হয়। 
এইভাবে ভীহার দ্বারা নাটকের গতিটি আরম হুইয়াছে। মধ্যবর্তাঁ অধ্যায়ে 
দেব্যানী যযাঁতির প্রণষ কাহিনীতে নাঁটকের বিস্তার ঘটিযাছে। এই প্রণয়ের 
সহিত যযাতি শরমিষ্ঠার প্রণয়ের সংঘাত নুরু হইলে নাটকীয় ছন্বটি পরিদ্ফুট হয়। 
অত্ঃপর দেবযানীরই সক্রিয়তাঁয শুক্রাঁচার্ধের অভিশাপ ও অনুতগ্ড দেবযানী কর্তৃক 
* যযাতির নিরামযতা প্রার্থনায় প্রেমের ছন্দের পরিিসমাঞ্চি ঘটে । নাঁটকের গতি 
এইভাবে ফরশ্রুতিতে পৌছাইয়া যায । সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এইরূপ" 
গুরুতর ভূমিকা ফুটাইতে হুইলে যেরূপ সচেতন ও স্পর্শকাতর হইতে হয়, 
চরিত্রের যে দৃঢত1 ও ব্যক্তিত্বের ষে বলিষ্ঠতা! প্রয়োজন, দেবযানী চরিত্রে তাহা! 
সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে । এইখানেই চরিত্রটির অভাবনীয় সাফল্য । 

তবু নাটক হিসাবে শরিষ্ঠা যে সফল হুইযাছে, এমত বলা যাব না। দেবষানী 
শর্মিষ্ঠা ছাঁভা নাটকের অন্তান্য চরিত্র তেমন প্রাণবন্ত নহে! যযাতিকে বেদ 
পাঁরঙ্গম শৌরধ বীর্ষশীলী রাজ! বলিয়া আদৌ মনে হয না। প্রণয ব্পদেশে যে 
কষেকবার্‌ তীহার সাক্ষাৎ মিলিষাছে, তাহা! একাত্তই গতাঙ্গগতিক এবং বৈশিষ্ট্য 
বঞ্ধিত। শুক্রাচার্য চরিত্রটিতে মধুস্বন কিছুটা মৌলিকতা! দেখাইয়াছেন, উগ্রচেতা 
মুনির মধ্যে মানবিকতার যন্তধারা আনিষ! শুক্রাচার্যকে অনেকখানি শ্বাভাবিক 
করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্ধু চরিত্রের অসম্পূর্ণ তা ও নাটকীয় উপস্থাপনার ক্রটিতে 
সমগ্রভাবে শঙিষ্ঠ! উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পারে নাই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 
নাটকগুলির দীর্ঘ সংলাপ ও শ্থগতোক্তি মধুস্দন পরিহার করিতে পারেন লাই। 
দীর্ঘ ভীষণের মধ্যে নিসর্গবর্ণনা বা মনের ভাব প্রকাশ যাহা আছে, তাঁহার- 
সহিত নাটকের সংযোগ ক্ষীণ। আঁবার একটি স্থপরিচিত কাহিনীর বুপাঁষণ 
বলিবা দৃশ্ঠগুলির মধ্যে পারম্পর্যও রক্ষিত হয় নাই। মধুস্থদন নাটবীয় দৃশ্তগুলির 
বহুল অপচয় ঘটাইমাছেন। বে ইহা সর্বপ্রধান ক্র্টি হইল নাটকের মধ্যে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে, নাট্যিক ক্রিদ্বাশীলতার মধ্য দিয়! 
সেগুলি সংঘটিত হুর নাই। ইহা আমাদের প্রথম পর্বের নাটকগুলির মত বিশেষ- 
হ্রটি। যেসব ঘটন! দৃতমূখে ব! মন্ত্রী মৃথে বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি ঘটয়া 
গেলে নাটকীয় আকস্থিকতা বা উৎকণ্ঠা বজায় থাকিত এবং দৃশ্যগুলি প্রত্যক্ষ 


লরি সুস্থ ও লঙ্গলুহিত্ 


পু শর 
উদিত 1 বার এুলাহেই হেল কা শহিতিতে সি এক্চাসতা নর 


রর কারণ পি পরল িতি 


শুষ্ক পিক হে? ইহ কা হয হল্ালিলী ছিলে হাছন কা হইত পাছে! 

কি তপু লেক হি পপুরোদের পরে বিত্ত হছে উতা 
গে (কেবেহু লি স্পা কহে হু কেহ লগে ইউতালু ভালা গস 

পি রঙ 

আলক্বােছ শিভরাতে গর ছা যাহতাহছেে উচ্চ বাপু শা হুল প্রচ 

লেলেলল আনেক হাতিক্ষ তত ছু গলা ভারতে 2 হলের ভিজ কবি 
কক্স লেবযালির ভোঙোহপুহিত ছু হজ লনা লাটিপিবেদী জে লই! 


হ্তিএ তিজিশি ও 
শ্হিতিিও হের পদের কেশ লেবেল হযাতিত আপেল এপয়ের গা জাকিতত 
পিট তক করিতোছেল 1 আছকিপু ভাতে ভ্রান্তি েকছানির তাপ শর 
-শ্হিনি শি লাশে ব্যক্ু শ্রতিকছেল ৭ জেহযালি হলি হস্ে 
 ত্যাহ্্র কলে দেহবেলৌর আগত তিেশাহিই হঘ হটলাইি হটিতা হেলে 
কের কি হইতে ভে আনেগানি উতর হইত) জু বিরতির হল্েছো 
এই শুরুর আস্টাটি বলি বুজে লউটল গর হউহাতে ? পুরন্ধ চতুর্দহের 
হি গর্ভরট লিভ হইছে « শ্ুকুচোর্ট এ ব্বেসালীর অতেন্টিত লক্ষি 
25 পরাতে কাছে লুহৃহ ছুটল প্রতি এল আনেশ্িতাত ও উত্তঠতে হস্তে 
অুটিত হইছে, বাহিত উহতে লইসিডাহ পেশেরভাগে পুতি হইতে] কিছ 


অভ কু এই আবি হীতিউটুকু অল্লুজিত হয লই লতি শু 


রঙ্গ পা 


১ 
'মোচলের জপ একেবারে পুতেক্ষোছালে আহীগুতে পিত্াহ তউল্াছে 2 এইস 
চি পু, 
কাটিকটিত অন্য হইলাগিছি বগলের টিতে প্রহর লাই 1 জো চু ফ্লপ 


5 তপ্লিরলতি হাত 
এই গুলঙ্গে বথাগিতি কজিরাভেল পপি লট পুরি পুভিত ল্াহার 
আনে তত বে হুল লটতোর বেশি দুমস্গ্েছি এই বলির নান 
তপটিনিটি উপস্থাপিত আরতানুছেল ৮5 5 


রর তি পি হিত প 
হী দভবাল॥ তালপ্রুলুল হকের এমভি হিলি লুনা দিলিতী 
জুল ডের লইকটিত ভাঙলেন হহাভারহইত সলগর্ণ হত গুছ 


হইরাছে (| এই টি হুঙ্ছাপ্ত " ভি কুইীলকুমতে হে লটেতটি ঙঙ্ছে ভিছু 
আলোচলা তর্রিস্াছেল ১ উতাহত ইংতেজী নাঈিতের তুলরাদে ভাগ 2 আঙ 
উর হু এদেশ উবে ও জস্বাত লইতে উর জিত উিশ্রণ লেপ মা? 


পুন 


রি 
5 তে নাইটি লুচছ্ছে ব্িঘাছেলত পতি পুলুতগ্াত লতালা্িভার আলশেরি 


রামায়ণ, মহাভাবভ ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১১১ 


নাশ্রর লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র জাঁকিতে পাঁরেন নাই। স্থানে স্থানে হাস্যরসের 
ববতারশ! করা ৮ইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্ট! খুব সফল হয় নাই। এই নাটকের 
বিদূধক সংস্কৃত নাটকের মামুন প্রথাগত, উদর পরাণ ও বৈশিষ্্যবজিত 
-বিদূষকের ছাযামাত্র। ভবভূতির অনুকরণে প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অক্কে ষে ছুই 
-শিল্তের প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে হান্োদ্বীপনের চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। সংস্কৃত 
নাটকের প্রভাব গ্রন্থকার বর্জন কিতে পাঁরেন নাই। সেইজন্য বর্ণনা বা! ভাৰ 
প্রবণতার আতিশয্য নাট্যবন্ধর অবাধ গতিতে অনেকস্থলে ব্যাহত করিযাছে।১* 
প্রকাশ ভংগীতে গুরুগন্ভীর ভাষা! ও লঘু চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়া৷ ইহার 
গাস্তীর্বকে কিছুট কুপন করিম়্াছে। লেখক সংস্কৃতান্থরাগী ছিলেন বলিয়া এই ত্রুটি 
ীহার প্রায় সব নাটকেই আসিয়া পডিয়াছে। 

বর্ণ শৃঙ্খল লাক ॥ ভা: দূর্গাদাস করের “হর্ণশৃঙ্ঘল নাটক” বাংলা সাহিত্যের 
একখানি বিশ্বৃত নাটক ॥ ইহার একটি এঁতিহাসিক মূল্য আছে! ইহা প্রথম 
সামাজিক নাটক কুলীন “কুল সর্বন্বের রচনাকাঁলের পরবতী বখসরে (১৮৫৫) 
চিত হষ। নাঁট্যকারের সহদ় বন্ধুগণের অনুরোধে অভিনয করিবার নিমিত 
ব্রিশীলে এই নাটক লিখিত হয়। কিন্তু বহুদিন ইহা প্রকাশিত হুঘ নাই। 
এনীলদর্পণ' নাটক প্রকাশের দুই ব্থদর পরে (১৮৬৩) ইহা প্রকাশিত হয়।১৮ 

ক্রৌপদী প্রেমের স্বর্মশৃঙ্খলে পঞ্চপাগুবকে দৃঢরূপে বীধিয! রাখিয়াছিলেন। 
এই ভাঁবটি হইতে গ্রন্থকার গ্রন্থের নামকরণ করিযাছেন 1১* ইহার কথাবন্ত 
মহাভারতের সভাপর্ব হইতে গৃহীত। যুধিঠির ইন্প্রন্থে বাজন্ুয় যজ্ঞ করিলে 
ভুর্যোধন তাহার এশ্বর্ব ও আভঙ্বর দেখিয়া ঈরান্িত হন। পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
পাগ্ুব বিনাশের অভিপ্রায় জানাইলে ধৃতবাই্র তাহাতে বিচলিত হন । কৌর্ 
অধিনায়কবুন্দ তাহা অনুমোদন করিলেন না। তখন ছুধোধন পিতাকে মত 
করাইয়! মাঁতুল শকুনির সাহায্যে যুধিঠিরের সহিত অক্ষ ক্রীডার আযোজন 
কৰ্িলেন। আমন্ত্রিত যুধিঠির হস্তিনাপুরের রাঁজসভার অক্ষ ক্রীভায় গণে বার 
বার হারিয়া গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দপ্স্থের সমূহ এশ্বর্ষ, রত, বহুমূল্য বধ 
"ও ভ্রাতৃম গুলীকে পণ বাখিয়া সকলকে হারাইয়া ফেলিলেন। শকুনি সেই সময 
ইক্চিত করিল রাণী ভ্রৌপদীকে পণ রাখা হউক । বাজ! যুধিতির প্রথমে অস্বীকার 
করিয়া পরে বাজী হইলেন এবং ক্রীডায় পরাজিত হই] ত্রৌপদীকেও হাঁরাইলেন। 
অতংপর দুর্যোধনের আজ্ঞাস্ ছুঃশাসন ইন্দপ্রস্থ হইতে ভ্রৌপদদীকে কেশীকর্ষণ করিগ! 
হুস্তিনাপুরের বাঁজসভাষ উপস্থিত করিল। অতঃপর বন্ধহরণ প্রাক্ীলে শূপীকৃত 


১১২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বন্ধ মভামধ্যে জমি] ত্ৌপদীকে নারীত্বের অপমান হইতে রক্ষা করিল। পুনবাঁ় 
অক্ষ ক্রীভ! করিয়া ঘাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসরের অজ্ঞাত বাসের প্রতিশ্রুতি 
দিয়া পাঁগুবগণ সত্য রক্ষার জঙ্য বন গমন করিলেন। বনগমন প্রাক্কালে ভীন্ম ও 
ভ্রোপদীর ভীম প্রতিজ্ঞা পাঠকমনে কুরুক্ষেত্র রণাক্গণের এক বীভৎস করুণ 
অধ্যায়ের আভাঁদ আনিয়া দেষ। 

মহাভারত অঙ্গ আখ্যানবন্তই নটিকে উপস্থাপিত হইয়াছে । প্রথম অঙ্কটি 
নাটকের অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করে নাই। ভীমের বীর্যবতত| ও ভ্রৌপদীর 
প্রেমের আভাম দিষ! নাটকের কাহছিনীবৃদ্ধ সুরু হইয়াছে । মহাভারতী ছৃর্য্যোধনের 
কুরুতা ও শকুনির চাতুর্ব ও শঠতা৷ নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। .ধৃতবাষ্্ী চরিত্র 
অপেক্ষাকৃত নিপ্রভ। তাহার পাৃগুব প্রিয়তার সহিত দুর্ধ্যোধনের আচরণ সমর্থনের 
তেন সামন্ন্ত রক্ষিত হয নাই। অর্জুন চরিত্রের ভূমিকা প্রায় নাই। ভীম 
চরিত্র সে তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত। ভীমের আম্ষালন ও রণপ্রক্কতি তাহার 
উক্রিগুলির মধ্যে স্পষ্ট হইয়াছে। 

পাশ্চাত্য নাটকের যত প্রাচ্য নাটকেও ক্রুর ও বীভৎস ঘটনাগুলি প্রকান্তে 
সংঘটিত হয ন!। নাট্যকার এই রীতি অক্ষু্র রাখিয়াছেন। দ্রৌশদীর বন্ধ 
হরণের বীভৎস দৃষ্টি সংঘটিত হয় লাই। ইহা বিদুর কর্তৃক বিকর্ণকে তথা 
দর্শকমগুলীকে জ্ীত করান হইয়াছে। ইহাতে নাটকীক্ত! ক্কু্ হইয়াছে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত এইবপ ঘটনার পশ্চাদসংঘটন ক্র্যাসিক নাটকেরই রীতি । সমকালীন 
বিখ্যাত নাটক নীদদর্পণে ক্ষেত্রমণি উডসাহেবের দৃশ্যটি বীভৎনতা। লইয়াই 
সেমান হইযাছে। হবর্শৃঙ্ঘল নাটক এ দিক দির ক্ল্যাণিক নাটট্যরীতিকেই অন্সরদ 
করিয়াছে। 

আদিযুগের অধিকাংশ বাংল! নাটকের মত এই নাটকটির সংলাঁপও অযথ 
দীর্ঘ এবং গুরুগমভীর । ধৃতবাষ্্র অ্ভুন কথোপকথনের মত গুরুতর ক্ষেত্রে ভাষার 
যে গাতীরধ, ত্রোপদী-সরলার আলাপ আলোচনায়ও সেইরূপ গাভীর্ঘ আদিয়াছে। 
সহচর সরলাকে ভ্রোপদী বলিতেছেন £ “আমি যেন এক নিবিভ অরণ্যানী মধ্যে 
একাঁকিনী ভ্রমণ করিতেছি, অকল্মাৎ দেখি যে, এক বৃদ্ধক্ষদ্ধে এক নিংহ স্থ্ধর্ণ 
শৃখলে বন্ধ রহিয়াছে, তাঁহাঁরি অনতিদূরে একটা শৃগাল দ্বারা একটা সিহী 
অপমানিত হইয়া শৃংখলে আবদ্ধ এ দিংহের প্রতি বার বার দৃটিক্ষেপ করি 
আর্তনাদ করিতেছে । সিহহ এতাবদৃষ্টে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল রহিয়া এক একবার 
শৃংখলের গ্রতি ছুটি করিতেছে” ইহা যে বিষ্বাসাগরী ভাঁষারীতির অহসরণ তাহা 


বামাহণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিতা ১১৩ 
অন্যান কনিতে কষ্ট হয় না। বলা বাল্য, নাটকীয় সংলাঁপে এইবুূপ বাক্যবিস্তাস 
যথোপযুক্ত হয় নাই। 

উষাণিরদ্ধ নাটক ।। অণিমোছন সরকারেব “্উধাঁনিক্ষদ্ধ নাটকটি (১৮৬৩) 
কাঁলীগ্রন্ন নিংহ মহাঁশয়কে উৎসগঁত। 'নাবিত্রী সত্যবাঁন' ও “মালতী মাধবে'ৰ 
বচন] দারা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নারী সমাজকে যে মহান ম্ধীদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিযাঁছেন, তাহার জন্য গ্রন্থকার শরঙ্থাবনত চিত্তে আলোচ্য নাটকখানি ভাহাঁকে 
অর্পন করিযাঁছেন। বাঁণরাঁজার কন্ত। উবার সহিত প্রীকুষ্ণ-পৌত অনিরুদ্ধের 
প্রণয়লীলাই নাটকের বিষয়বন্ত। কাহিনী রচনায় বিগ্তা্ন্দরের প্রভাব ভ্বাছে 
উর গান্ধ্ব বিবাহ, তাহার অন্তঃস্ঘ্' অবস্থা, অনিকুদ্ধের বন্ধন, কালীর প্রবেশ 
ও অভয়দান, বিস্তা। ও সুন্দরের প্রণন্লীলীর কথাই স্মরণ করাইঘ। দেয়। নাঁটকটিবু 
মধ্যে পৌরাণিক পরিবেশ বিশেষ কিছু নাই ( উধা ও অনিকুদ্ধের গোপন প্রণয় 
নিবেদন নাটকটিকে উত্বচারী কন্সিতে পারে নাই। নাবর্দের মধ্যে পৌরাণিক 
রবপ কিঞ্িৎ রক্ষিত হুইযাছে। তিনিই উবা সহ্চরী চিত্রলেখাকে অনিরু্ধকে 
আনিবার উপায় নির্দেশ করিঘাঁছেন, উদ্দেশ্য ইহার ফলে সংকট অবস্থা আসিলে 
ছারা হইতে প্ীরুফ বলরাম আসিয়া বাণরাজার দর্প চূর্ণ করিবেন । পরিণতিতে 
তাহার অহন্কার চূর্ণ হইযাঁছে এবং উষা ও অনিরুদ্ধের মিলনের মধ্য দিশ্াা। উভনব 
পক্ষের মধ্যে সনবন্ধ স্থাপিত হইয়াছে । 

নাটকটি সংস্কৃত গ্রভাবিত। নটনটা, ব্দূষক, ক্তুফী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে 
পাতরপান্রী ইহাতে আছে। নট ও তাহার প্রেয়সী চায় কাহিনীর আভাদ 
দিয়া প্রস্থান করিলে নাটকটি আরিস্ত হইয়াছে। নাটকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য 
ইহার গ্লীতিবহলত1। যনের ভাব অভিব্যক্তির অন্ত সংলাপের সংগে নায়ক 
নায়িকা এমন কি অগ্রধান চরিত্র চিন্রলেখা, মদলেখা, বিদূষক পর্যন্ত--সকলেই 
গাঁনের সাহায্য গ্রহণ করিস্কাছে। আঙ্গিক বিস্তাসে ইহ! পূর্ববর্তী বাংল! 
নাটকগুলিং মত নহে। এক একটি দৃশ্থাই ইহার এক একটি অঙ্ক হইক্াছে। 
নাটকটিতে এইকূপ আটটি অস্কের সমাবেশ আছে। 

জামকী নাটক হরিম্চ্জ মিত্রের 'জানকী নাটকটি (১৮৬১) বাযায়ণেক 
মীতার ব্নবাদ অংশ অবসদ্বন করিয়! বুচিত। কিন্তু সীতার বনবাদ ইহার 
মর্মকথা হইলেও নাটকটি মিলনাস্তক খন্শূঙ্গ মূমির যজ্ে কৌশল্যানি 
বাজমাতাগণ গমন করিলে পূর্ণগর্ভা সীতা স্বামী ও দেবরের তত্বাবধানে 
অযোধ্যাগুতীতে রহিলেন। চক্মণ জীনকীর ইচ্ছাছদারে পুরাতন দিনের সৃতি 
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বিজভিত চিত্রপট তাঁহাকে দেখাইতেছেন। বাঁমচন্দ্র সর্ববি উপারে গ্রদ্ছাহ- 
বুগনের দাতিত্থ পালন করিতে গ্রতিজ্ঞ | এ হেন সগয়ে দূর্গ আদিয়া নীতাদেবী 
সন্ধে অপবাদের কথ] রাঁম5ন্দ্রকে জানাইিল। মনিধিক বোনা ও গানিতে 
রমিচন্ত্র ভার্গিগ্। পডিলেন। পরিশেষে রাধর্ষের জর হইল) লগ্ন নর 
সমভিব্যাহাঁরে দেবীকে ভাগীরঘী তীরে বা্সীকির গপোঁবনে বিনর্জন দিয়া 
আমিলেন ! ইহার পন বাঁমূচন্দের অশ্বমেধ যত্তেন প্রত্ততি। বজ্র কালে এক 
ব্রাহ্ধণের মৃত সম্ভান দেখিয়া রামচন্ত্র নিঙ্গের পাপের কর্থা চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। দৈববাণীতে শোনা গেল শৃত্র শস্থকের তপহ্যাই বিপর্যয়ের চেতু। 
দুগকারণ্যে শহ্বকের শিরচ্ছেদ করিদ্া! রামচন্দ্র ধর্শের বিধান আন্ুপ্ন বাখিলেন। 
শন্থুক অন্বেষণে নযানিক্স! জনম্থান অঞ্চলে রামচন্্ ও সীতাদেবীর মিলন ঘটিয়াছে । 
এইক্স কোঁন মিলন বাঁসায়ণে লাই, ইহা! গ্রন্থাকারের নিশ্ব বর্পনা। অভঃপর 
বাল্সীকির তপোবনে জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি বিলাপ করিতে স্থুকু করিলে 
বশিষ্ঠপড়ী অরুদ্ভতী তাহাদের সাছ্বনা দিতে লাগিলেন-_-এই অংশ নাট্যকীরের 
মৌলিক বুচনা। ইতিমধ্যে রাঁমচন্দ্রের খঙ্জার্খ থরিয়া লব রামচন্দ্র সৈন্তদের 
সহিত যুদ্ধ আস্ত করিয়! দিগ্লাছে। লক্ণপুত্র চন্রকেতু ও লবের প্রতিছন্িতার 
পর গ্রী্ামচন্দ্র নিরেশে পরস্পরের বন্ধু হইল। লবকুশের অবরব আফ়তি 
দেখিয়া, তাহাদের বাসস্থান জানিক়া এবং দস্ুকাণ্র তাহাদের আদ দি 
জানিরা বাঁমচন্্র তাহাদিগকে আপন সন্তান বলিয়! পংশ্ূদ পৌঁধণ করিলেন । 
লবরুশ তাহার নিকট রামায়ণ গান আরন করিল। ইহার পর গ্রন্থকার একটি 
অন্তবর্তা নাটিক রচনার দ্বারা সীতার শেব জীবনের ইছ্িত দান করিয়াছেন । 
জননী বন্তমতী লীতাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ে অত্যন্ত বিবাদগ্রস্থ। তিনি তাহাকে 
পাঁতালপুরীতে আহ্বান করিতেছেন। আবার বানচন্দ্রের নির্দেশ অনদারে 
জন্ত.কাঁধ দেবীর সন্তানের আশ্রিত হইল | ইহা হইতেই রাম লঙ্গ্ণ লবকুশ 
নন্থ্ধে যথার্থ পরিচর পাইলেন। অতঃপর নাটিকের ভান্তি কাটাইগ৷ দেবা 
জানকী জীঘাম বমীপে উপস্থিত হইগ্রাছেন। মাতা বনী এবং কুলদেবী 
গঙ্গা সীতার পৃশ্জিতা সন্ধে উচ্চ স্বতি গাছিলেন। দৈববাণীতেও ঘোধিত 
হইল নীতার তুলা সতী নাই। গরুপত্রী অবুচ্চতী আনিয়া রাখচজ্কে 
জানাইলেন, লকলেই পীতাঁহ পিভ্রতা অনুমোদন করিয়াছেন, হান গাহাকে 
গ্রহণ করন। বাঁম-দীতাঁর মিলন হুইল । বান্মীকি লবক্ুশকে জনক জননীর ক্রোন্ডে 
বসিতে বলিলেন অগ্চানত গুরুজনদের উপস্থিতিতে এই মিলন দুর হইল 


বাম'য়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য. * ১১৫ 


নাট্যকার নাঁটকটিকে বিয়োগীস্ত করেন নাই। সমাপ্তিতে করুণ বস স্যাই 
করা ঠিক প্রাচা রীতি অনুমোদিত নহে। এইজন্তই হয়ত নাট্যকার অন্তরা 
অধ্যায়ে করুণ বসের সথণর করিয়া পরিণতিকে আনন্দদীয়ক করিয়াছেন। রাঁম 
পীতার কথোপকথনের মধ্যে, বহুমতী ও গঙ্গার -নংলাপের মধ, স্যন্ত্র, ক্ষণ 
ও সীতার উক্তি গ্রত্যুক্তির মধ্যে নাটকের করুণ স্থরটি টানিরা রাখ! হইয়াছে। 
'কৌশল্যা প্রমুখ রাজমাতাঁগণকে অযোধ্যা ত্যাগ করাইয়া সীতার মধবেদনাকে 
লোকমনে সহজেই সর্ধারিত করিতে পারিয্বাছেন। সীতার মন্দভাঁগ্যকে 
তীব্রতর করিয়া দেখাইবার জন্য নাট্যকার যৌলিক বিবষবস্তর অবতারণা 
কৰিয়াছেন--“জানকী গঙ্গায় বীপ দিলে বঘুক্লদেবী মন্দাকিনী নিজ কুলবধুকে 
আদরে গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই সীত1 ছুটি সন্তান প্রসব করেন । তখন 
বন্থমতী দেই সন্তান ছুটি আর আপনার মেয়ে সীতাকে নিয়ে পাঁভালপুরে 
গেলেন। তারপর সন্তান ছুটি স্তন ত্যাগ করলে পর ভগবতী বস্থমতী আর 
“্ভাগীরথী মন্ত্রণা করে শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্তে মহর্ষি বাল্পীকির কাছে তাঁদিকে সমর্পন 
করেছেন।* মূল রামায়ণের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্ত নাই। 

নাটক্ষের আঙ্গিক বিশ্তালে সংস্কৃত ও ইংবাজী নাটকের হিশ্র রুপ দেখা 
ায়। অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক রচনায় ইহাতে পাশ্চাত্য বীতি অন্ুষ্থত হইয়াছে, আবার 
সংস্কতের অঙ্রূপ প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাক্কে নীতার সহচরীবৃন্দের কথোপকথনে 
নাটকের বিষয়বস্ত আভামিত হুইয়াছে। নাটকটি গীতিবন্ছল। সংলাপের মধ্যে ও 
বহ ক্ষেত্রে গ্ধ-্পদ্ভের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে । 

উর্বণশী নাটক ॥। কামিনীঙ্গন্দরী দেবী "দ্বিজতনয়া, নামে “উম নাটক 
€১৮৬৯) রচনা করিয়াছেন । ডঃ সুকুমার নেন ইহাকে বাংলাঁষ মহিলা রচিত 
প্রথম নাটক বলিষা অভিহিত করিয়াছেন ।২* দণ্ডী পুরাণের দণ্ডী বাজার 
বৃস্তাস্ত হইতে লেখিকা ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে 
'লেখিক] বলিয়াছেন : «আমার নাটক পুরাণ অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। 
ইহাতে রীক্কষ্ষের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু দে কেবল প্রসঙ্গত মাত্র দণ্তী 
পুত্রাণের বৃত্তান্তে উর্বশী ও দৃণ্তী রাঁজাই প্রধান। আমি নাটকে ত্রীহাদিগেরই 
প্রীধান্ত দিয়াছি।৮২১ ছুর্বাসার অভিশীপে উর্বশী ঘোটকী হইয়]! মর্ভ্যযামে 
সব্তী রাজার আশ্বষ লাভ করেন। “দিনের বেলার ঘোটকী মৃত্ঠতি বাত্রিতে 
পরিবন্ঠিত হইয়া উর্বশীরূপ পরিগ্রহ করিভ। বাছা দৃ্তী তাহাঁব প্রতি গভীর 
প্রণাসক্ত হইয়া পডে। শ্রী এ ঘোটিকী চাঁছিলে দৃত্তীর সৃহিত ভীহাঁর, 


১১৬ পৌদাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য , 


বিবাদ আসয় হয়। দ€ী উপাধাভ্তর না দেখিয়া জলে নিমজ্জিত হই: 
প্রাণত্যাগের উদ্চগ করেন। ভীম দয়া পরবশ হইয়া দ্ভীকে নিজের কাছে 
বাখিবার ব্যবস্থা করেন | ইহাতে কৃষের সহিত পাঁগুবদের বিবাদ আসন্গ হয়। 
এই যুদ্ধে স্বর্গের দেবকুলও কৃষ্ণপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভক্ত পাণ্ত 
পক্ষের গৌরব বাভাইয়া শীর্ষ অমর পক্ষের পরাজয় ঘটাইয়। দেন। দুর্বাসা, 
শাপমোচিনের নির্দেশ অচ্চপারে বিষুঠর চক্র, ্রদ্ধার অক্ষ, শিবের শৃল, ইন্তের বন 
কাতিকের শক্তি, বরুণের পাশ, মের দণ্ড ও পার্বতীর খঙ্গা--এই অষ্ট বন্ত্রের 
সমন্বয় হইলে উর্ধধীর শাঁপ মোচন হয এবং আঁবার তিনি ঘর্গপুরীতে ইন্দ্র সমীপে 
সমাগত হন। 

লেখিকা ইহাতে প্রচুর চরিত্রের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন | বে ভীহার এরধান 
লক্ষ্য উর্বশী এবং দ্তী চরিত্র! দর্তীর প্রেমের মোহ এবং উর অগ্গরা সলভ 
নির্মোহ ও ক্রীভাপরাদ্ণতাঁকে লেখিকা নিপুণভাবে ফুটাইযা তৃলিযাঁছেন। 
নাটকটিতে পৌরাণিক পরিবেশ নাই বছগিলেই হয়। নারদের বিশিষ্ট ভূমিকা 
দেবগণের মত্যধামের ধুদ্ধে ংশ গ্রহণ, ছুর্বানার শাপ ও উধণীর শাপ মুক্তি 
এইববপ্র কষেকটি ক্ষেত্রে 'ঘলৌকিকত] ফুটিয়া উঠিলেও প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে নাটকীয় 
চরিত্রগুলি একেবারে লৌকিক হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়! ফু চরিত্রের 
সমালোচনায় কঞ্জায়াগণ তাহাদের গাভীর্ঘ ও যর্ধাদা আঁদো রাখিতে পারেন 
নাই। নাট্যকার লেখিকা বলিয়াই বোঁধ করি ইহাতে রমণী হুলভ তাবাচনুতির 
প্রকাশ ঘটিযছে। রাঁজার প্রণয় ভাষণের মধ্যে দুদ্র সংলাপগুলি বসহ্তির 
সহায়ক হইয়'ছে, কিন্তু মাঝে মাঝে দীর্ঘ কাব্যোভ্তিতে ইহার সংহতি পুগ্ন হইয়াছে 
ভবে নাটকীক্নতার বিচানে ইহাকে একেবারে অসার্থক বল! যায় ন!। 

উম] নাটক || উধ! অনিরুদ্ধের প্রণয়কাছিনী লইয়! কামিনীনুম্দরী দেবীর 
আঁর একটি পৌরাণিক নাটক 'উধা” ৫১৮+১)। ইতিপূর্বে এই কাহিনী লইয়া 
মণিমোহুন সরকারের “উধানিরুদ্ধ নাটক+ (১৮৬) রচিত হইয়াছে। কিন্তু ্ষয়- 
বস্তর অভিনব উপস্থাপনায় শ্মালোচ্য নাটকখানি পূরববর্তা নাটকটি হইতে অনেক 
উচ্চন্তব্ের । আগের নাটকটিতে বিছ্যালন্দরের খুব বেশী প্রভাব আছে । কিন্ত 
ছ্বিজতনগার এই নাটকটি এইকপ প্রভাব বর্জিত। ইহার মধ্যে রিরংসাতধ 
গোপন প্রণয়ের কোঁন চিত্রই নাই। নাট্যকার মহিল! বলিয়া বোধ কক্ষ প্রেমও 
পরিণয়কে ঘথে[চিত পরিমিভিবৌধের মধ্যে বাখিয়াছেন। কাছিনীর লৌকিকভা' 
হইল এই যে, বাণ রাজা মহাক্বের নিকট জাত হুইয়াছেন অচিরকানে তাহার 


বাযায়ণ, মহাঁভাঁরত ও পুরাঁণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১১৭ 


কাছে সমযোছ্ধ। আসিবে। দেই সম্য দেব্মন্দিরের ধবজা ভাতিয়া পড়িবে । 
আর সেইদিন বাঁজকন্তাঁস বিবাহ । এইরূপ শুনিয়াই রাজ! ঘোষণা! করিলেন 
উধাকে বিবাঁহু করিবার জন্য যে আঁসিবে, তাহাই যেন শিরচ্ছেদন করা হয়। 
উবার সহিভ গোপন প্রণযে অনিরুদ্ধ জভাঁইযা পড়িলে ঘারক1 হইতে তাহার 
অন্তর্ধান ঘটে । শ্রীক্রষজায়৷ কক্সিনী তাহাতে বিচলিত হুইলে দেবর্ধি নারদ 
স্তাহাকে সমস্ত কিছু জানাইলেন এবং তাহাকে অনিকুদ্ধের নিরাপত্তা! সম্বন্ধে আশ্বাস 
'দিলেন। অনিরুদ্ধ বাঁণ বাঁজের বন্দী হুইলে শ্রীকুষ্জ বাহিনীর সহিত দৈত্য রাজের 
যুদ্ধ স্থরু হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বুদ্ধ করেন প্রথমে বাঁণ রাজ! এবং পরে মহাদেৰ 
স্বযং। অতপর রুদ্রসেনা ও দৈতাসেনা উভয়কে পরাভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাণ 
বাজার দপ্পচূর্ণ করেন। দেবধি নারদ ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধেব উপদেশ পরামর্শে 
বাঁণরাজ অনিরুদ্ধের সহিত উধার পরিণয় ব্যবস্থা! করেন। 

উমা -অনিরুদ্ধের মূল কাহিনীকে সমৃন্গত করিবার জন্ত লেখিকা! মহাদেবের 
সন্রি্ ভূমিকা আনিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভৈরবীরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
রৃহিয়াছে। প্রথম হইতে শেষ পর্বস্ত উষ্! অনিরুদ্ধের প্রেম ও পরিণযের অগ্রগছিকে 
উৈরবৰী অনেকখানি সাহাধ্য করিয়াছেন। রাণী প্রভাবতী ও কন্া উ্া উভয়ে 
তাহার নিকট পাত্বনা ও আশ্বাস পাঁইয়্াছেন। পৌরাণিক নাটকে এইরূপ দৈবী 
মহিম। সম্পন্ন চর্রিত্রের আনাগোনা স্বাভাঙিক বঙ্গিয়| মনে কর! বায়। প্রীরভ্ভিক 
্রস্তাবন! কিংবা কথুকী বিদূষকের ভূমিকার মধ্যে নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের 
প্রভাব পডিয়াছে। তবে একটি উল্লেখষে'গা বৈশিষ্ট্য এই ষে ইহার মধ্যে তেমন 
গীতিবাহুল্য নাই । 

ভ্রীবংদ রাজাব উপাখ্যান নাউক।| মহাভারতের বনখগ্ডের অন্তর্গত 
শ্ীবংন চিন্তার কাহিনী লইঘ! পৃ্চন্ত্র শর্মা এই নাটকটি লিখিয়াছেন (১৮৬৬) 
্রন্থারভে ভ্রিপদী ছন্দে বৎস রাজের মূল আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপে বিবৃত হইয় ছে। 
তাহাই ক্রমশঃ নাটকের মধ্যে পরিস্ফুট হুইয়াছে। শনি-লম্ট্রীর বিবাদ, শ্ীবংসের 
সিদ্ধান্ত, শণি কোপে শ্রীবঘম ও চিন্তার বিপুল ছুর্ভেগ এই আখ্যাগ্সিকাকে অতি 
মাত্রায় পরিচিত ও প্রিষ করিয়াছে। নাট্যকার তাহার সবটুকুই সাহার 
করিষাছেন। তবে ইহা ঠিক নাটকোচিত উপস্থাপিত হস নাই। ইহাতে কোন 
অন্ক বা গর্ভাঙ্কের ব্যবহার নাই। শ্রীব্খসের উপাখ্যানটি নাটকীয় আকারে 
বিবৃত হইয়াছে মাত্র। নাটকের সংলাপে গন্ধ ও পছ্যে্র সংমিশ্রণ“ আছে। 
এসঘন্ধে নাট্যকার ভূমিকাষ লিখিযাঁছেন £ “ইতি পূর্বে এই উপাখ্যানটি গচ্ভতে 


১১৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করণাঁভিলাধী হইয্াছিলাষ কিন্ত এদেশে নাটক পুস্তকের সংখ্যা! স্বল্প হওয়া গ্রযক্ত 
আমি এই উপাখ্যানটি নাটক ছন্দে লিখিলাম 1৮২ পারের বহুল প্রযোগে ফে 
ইহার নাটকীয়তা ক্র হইয়াছে, তাহাতে সন্দেছ নাই। 

মেঘনাদ বধ নাটক ॥। ভ্রেলোকানাথ মৃখোপাধ্যাযের এই নাটকটি রামায়ণের 
লঙ্কাপর্ধের মেঘনাদ বধ কাহিনী উপজীব্য করিয়া রচিত (১৮৬৭)। ইতিপুরে, 
মাইকেলের “মেঘনাদ বধ* কাব্য প্রকাশিত হুইযা গিয়াছে (৮৬১)। স্পষ্টতঃ 
নাট্যকার মাইকেলের দ্বারা গ্রভাবিত হুইয়াছেন। কাহিনী বিস্যাসে এবং 
কয়েকটি উক্তি প্রত্যুক্তিতে নাট্যকার মাইকেলকে বিশেষ ভাবে অহুদরণ 
করিয়াছেন। তবে যাইকেলের চনিত্রায়নের যে অভিনবত্থ, তাহা অবশ্ত ইহাতে 
নাই। নাট্যকার কাহিনীর উপরই দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোন বৃহতবর জীবন জিজ্ঞাসা 
ইহাতে উপস্থাপিত হচ্গ নাই। বীব্বাহুর পতনের পরু মেঘনাঁদকে সেনাপতি পদে 
বরণ করা হইলে লঙ্কায় উৎসব সুরু হইল। কিন্তু ছননী মন্দোদরী ব্যাকুল হইব়া 
পভিলেন। তিনি তাহাকে যুদ্ধে াইতে নিষেধ করিলেন। ইহা! বীর জননীর 
উপযুক্ত কথ। নহে জাঁনাইলে মন্দোদরী অনন্বোপাঁয় হইয়া সন্তানকে বিদায় দিলেন, 
তবে ভিনি মেধনাদকে নিকুভ্ভিলা যজ্ঞে ইষ্ট দেবতা অগ্নির প্রসাদ লইয়া যুদ্ধে যাইতে 
বলিলেন। প্রমীলাও আসন্গ সমর কালের ছুন্বগ্ন দেখিয়া বিচলিত হইয়! 
পডিয়াছেন। তিনি বপ্নবৃততাস্ত ভাঙিয়৷ বলিলে মেঘনাদ বুঝিলেন ভাহ! নিকুভিলা 
যজ্ঞেরই কথা । বীর হ্বায়ও তাহাতে কিছুটা শঙ্কিত হইল। তথাপি যুদ্ধের 
জন্য তিনি প্রত্তত হুইলেন। বাম শিবিরে বাঁমচন্দ্র লন ও বিভীষণের মধ 
কথোপকথনে বিভীষণ বামচন্দ্রকে লক্ষণ সম্বন্ধে থোচিত আশ্বাস দান করিলে 
লক্্ণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হুইলেন। অতঃপর নিকুভিলা হজ্ঞাগাঁরে লক্ষণ কর্তৃক 
ইন্্রজিতের নিধন বর্ণিত হইয়াছে । পরিশেষে প্রমীলার শহমরণ দেখাইয়া 
নাটকের যবনিকা পাত হইয়াছে । 

রামাষণী কাহিনীর সহিভ আলোচ্য নাটকের কাহিনীর অনেকথানি পার্থক্য 
রহিয়াছে। সম্ভবতঃ নাট্যিকারের আদর্শ রামায়ণ ছিল না, সাইকেলের মেঘনাদ বধই 
ছিল তাহার লক্ষ্ম্থস। মন্দোদরীর উদ্বেগ ও আশীর্বাদ মাইকেলের অঙয্ূপঃ 
প্রমীলার পতিসন্দর্শনের ভাবটি নিঃসনোহে মাইকেল হুইতে গৃহীত, সীতা-দরমার 
কথোপকথনে মধুক্দীনের গভীরতা! কিছু প্রকাশ না পাইলেও চিত্রটি তাহার সীতা- 
সরমা সংবাঁদকেই শ্বরণ করাইয়া দেয় । প্রশীলা*ই্রজিৎ সংলাপ বোধ করি 
নাট্যকারের মৌলিক রচনা । প্রমীলার স্বপনদর্শনের মধ্যে আপন মেঘনাদ 


বামায়ণ, মহাভীরত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১১৯ 


পতনে চিত্রটি নঙ্ধন করিয়া নাটাকার ইহার ট্র্যাভিক পরিণতির আভাস 
দিয়াছেন । নিকুন্ভিল! বঞ্জঞাগীরে বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ কখোঁপকথন গ্রাঁয় বহু মাইকেল 
হইতে গৃহীত। যেমন-_- 
বিভীষণ-_সে আশা! পত্রিত্যাগ কর। আমি কদীচ পথ ছাঁডতে পারবো না» 
আম প্রবামের শরণ নিয়েছি, এখন আমি তারই অহ্চর, তীহার 
মঙ্গল কামনাই আমার কর্তব্য কর্ম, কিব্পপে জীবন সন্বে তোমারে 
পথ ছেভে দিব? 
ইন্্র্িৎ-কি বল্যে? তুমি ভিখারী বামের অনুচর ? ধিক তোমাকে ) তুমি 
অজেয় বক্ষ: কুলে জন্মেছ, তুমি ত্রিভুবন জন্মী দশাননের ভ্রাতা, 
আমি ইন্দ্রজিত- আমার খুভা-ততামীর মুখে এমন কথা? ধিক 
তোমাকে '২৬ ” 
ইহার সহিত মাইকেলের বিতীষণ ইন্দর্িৎ সংবাদের মূলতঃ কৌন পার্থক্য নাই । 
বিভীবুণ-_. “বুথ! এ সাধনা, 
ধীমান । রাধব্দীস আমি, কি প্রকারে 
তাহার বিপক্ষ কাঁজ করিব, রক্ষিতে 
অনুরোধ ?” 
মেঘশাদ- “হে পিতৃব্য, তব বাক্যে-_ইন্ছি যরিবারে । 
ঝাধবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 
আনিলে এ কথা, তাঁত, কহ্‌ ভা দাঁসেরে । 
হে বক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে 
কে তুমি? জনম তৰ কোন্‌ মহাকুলে ? 
কে বা সে অধম বায ?*-২৪ 
নাটকের চরিত্র চিত্রণে মন্দোদরী ও প্রযীল! চরিত্রেই বাহা কিছু স্থাতজ্ পরিস্ফুট 
হুইয়াছে। অন্ান্ত চরিত্রের উল্লেখবে"গ্য বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই। নাটকের 
শেষে প্রমীলার সহমরণের মধ্যে পৌনাণিক সতীধর্মের মাহাত্য কীতিত হইয়াছে । 
মন্দোদুরী প্রমীলাঁকে বলিতেছেন, “তুমি যে সংকল্প করেছ, তাতে তোমাকে 
নিবারণ কোঁরবে! না, নিবারণ কাঁধ অধর্ম আছে। আমি জাঁনিনে কি অধর্মের 
ভোগ ভুগছি, তোষাকে নিবারণ করে আবার জন্মাস্তরেও জাল! ভূগ.ব 1২৫ 
নটনটীর ছারা নাটকটির প্রন্তাবন। বুচনা কর! হইয়াছে। 


চে পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 
ঘামাভিষেক নাটক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাঁস 


বাংলার নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন বন্তর একটি বিশেষ স্থান আঁছে। 
তাহার অধিকাংশ নাটকই সাধারণ বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে রচিত হুইয়াছে 
এবং তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক ভাঁবাতিশধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি, 
বাংলা নাটকের একটি বিশেষ রীতিই তাঁহার নটিকগুলি হইতে গভিয়া উঠিয়াছে। 
্জীতিবহুলতা এবং উচ্ছূ্সত ভক্তিরণ তাঁহার পৌগাণণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য । 
ভীহাঁর পরবর্তীকাঁলের নাটিকগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইলেও 
দ্রামাভিষেক নাটকেঃ (১৮৬৭) ইহাবি সচন হইয়াছে বলা ধায় । দর্শকমনের রুচি- 
প্রকৃতির প্রতি তাহার একটি দৃটি ছিল। সেইজন্। আলোচ্য নাটকের প্রারস্তে 
নটের মুখ দিয়া তিনি ব্যক্ত করাইতেছেন £ “ভারা চান-মভিনয়ের নায়ক 
নারিকার নির্ল চরিজ হবে। ্ুত্রাং সত্যবাদী, ভি তেন্দিয়, শান, দাত, ধীর-- 
এমন কোঁনো বীরপুরুষ সম্পর্কে করুণ! রসের কোনে একটি অভিনয যদি দেখাতে 
পাব! বাঁধ, তবে নির্ধিবা্দে যেমন সর্বমনোগন হবে, এমন আর কিছুতেই না 1৮২৬ 


বলাবাহুল্য, বামায়ণের গ্রুরামচন্দ্র যে এইরূপ একটি বর্বগুণাধার চরিত্র, তাহাতে 
দন্দেহ নাই। নাট্যকার ব্বামাঁয়ণের অযোধ্যাকাও হইতে নাটকীয় কথাবন্ত গ্রহণ 
করিফ়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক আয়োজন হইতে ভাহার বনবাস এবং ইহার 
প্রতিক্রিয়ার বাঁজা দশরথের মৃতু অধোধ্যাকাণ্চের এই অধ্যায়টুকু নাট্যকার গ্রহণ 
করিয়াছেন । মনোমোহন বল্গর নিবাচন ক্ষমতাকে প্রশংসা করিতে হয়। 
রামাভিষেকের মত অত্যন্ত আনিন্দকর পরিবেশের লহিত বাঁমন্বনবাসের দারুণ 
ছুখকর চিত্রটি ইহাতে বরিত হইয়াছে । এই বিপরীত ঘটনা প্রবাহ এবং ভাব 
'বিপর্যন্ধ নি:সন্দেহে নাটকের উপযে গী। তাহা ছাডা নাট্যকার শ্রীরামচন্দ্রে ধীর 
ও প্রশান্তব্ূপের সহিত পাঁশাপাশি দশরথের চঞ্চল চিত্ত প্রকৃতি ও লদ্মণের 
পরুষকঠোর চিটি ্ন্মরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন । বামঃয়ণী কথার মাধুর্ব ও 
সৌন্দর্যকে নাট্যকার সবটুক রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বিয়া 'বামাভিষেক নাটক” 
সহজেই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । 

মনোমোঁহন বন্ছু আদর্শ হিসাবে ক্ুত্তিবাসকেই সন্ধে বাখিয়াছেন | দতরাঁং 
কৃত্তিবাঁসের মধ্যে যেমন বাঙ্গালীর ভাব ও ভাষা! ছুটিয়াছে, মনোযোছন বর মধ্যেও 
তেমনি বাংলা দেশেয় জীবন প্রক্কতি বাঁধা পড়িয়াছে। এন্বক্ষে ডঃ আউত্রোষ 
ভট্টাচা মহাশয় সুন্দর মন্তবা করিয়াছেন : 


ব্রাঁযীয়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত নাট্য সাহিত্য ১২১ 


« 'ন্বামীভিষেক' কৃত্তিবাসী বামায়ণের অংশ বিশেষের নাট্যবন মীত্র। 
স্তীহাঁর অযোধ্যা বাংলা দেশেরই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের তীরে অবস্থিত একটি 
গণ্ুগ্রায, তাহার কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল কামনার মঙ্গল চণ্তীর ব্রত উদযাপনে 
বুত, পুত্রের অভিষেক উপলক্ষ্যে *পাঁডা প্রতিবাসিনী”দিগের সঙ্গে আমোদ” 
আহ্লাদ” করিবার অভিলাষ করে, পুত্রের ব্নগমন উপলক্ষ্যে বাঙ্গালী জননীর 
মতই হুদীর্ঘ বিলাঁপে অশ্রত্নান করেন, ভীহার দশরথ বহু বিবাহ প্রথা 
গীভিত বাংলার সমাজেরই একজন ভুক্তভোগী প্রতিনিধি ” 1৮২৭ 
বাংলা দেশের সমাজের বহু বিবাহ ও তাহার অনর্থের বূপটি অতীতচারী 
পৌরাণিক চরিত্রে মারোপিত হওয়াঁষ হযত কালাতিক্রমণ দোষ ঘটিযাছে, তথাপি 
এই নীতিতেই দর্শক সাধারণ অতি সহজেই চরিত্রগুলির সহিত একাত্মীভূত 
হইয়াছে। তবে-নাটকের প্রারভ্তে চাঁষী চরিজ দুইটির সংলাপের মধ্যে দিয়া পুরাতন 
অযোধ্যার চিত্র ফুটাইয়! তুলিবার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
বাংলার প্রাকৃত জীবনের সহিত অযোধ্যার জীবন চিত্র ঠিক খাঁপ খাঁষ নাই। 

মনৌমোহন বস্থ হইতেই বাংলার নাট্যজগতে গীতাভিনযবের প্রবর্তন হয়। 
আলোচ্য নাটকে ইহার্‌ লক্ষণ তেমন স্পষ্ট হয় নাই। তীহাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য- 
জ্ঞাপক নাটকগুলি পরবর্তীকালে রচিত হুইপ্াছে। গ্ীতাভিনয়ের মধ্য দিষা! তিনি 
'ষে পৌন্বাণিক ভাবধারার উজ্জ্রীবন করিয়াছেন, তাহা যখাসময়ে আলোচনা কর! 
যাইবে। ৫ 

মলদময়ন্তী নাটিক ॥ কালিদাস সান্গ্যালের 'নলদময়ন্তী নাটকের (৮৬৮) 
কথাবস্ত মহাঁভীরতের বন পরীস্তর্গত নলদময়ন্তী উপাখ্য'ন হুইতে গৃহীত হুইম্বাছে। 
নিষধাপতি নলের বিভদ্বিত জীবনের কাহিনী ইহাতে বণদিত হইয়াছে। কলি 
কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়৷ রাঁজ! নল শ্রীতরষ্ট হইয়! পড়েন এবং ভ্রাতা পুড়বের সহিত 
অক্ষক্রীভায় পরাজিত হইয়া বনবাস খাত্রা করেন । সহধর্সিনী দমঘন্তী তাহাকে 
অস্কুসরণ কম্ধিতেছিলেন। তথাপি একদিন তীহার নিভ্রিতাবস্থায বনমধ্যে নল 
তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয! চলিয়। বান। নলরাজের ভাগ্য 'বিপর্ধয এবং দমযস্ত'র 
“বিচ্ছেদ বেদনার করুণ কাহিনী সহজেই লোঁকমনে আবেদন জানাধ। নাট্যকার 
কিন্তু তাহার বধোঁচিত সগ্যবহার করিতে পারেন নাই। নলের জীবনে কলির 
প্রবেশে একান্তই আঁকম্মিক এবং কার্ধকারণ রহিত । কলি যে দয়ভ্তীর পাথি প্রার্থী 
ছিলেন, একথ! নাটকে আদৌ পরিস্ফুট হয় নাই। নলের জীবনে তীহাঁর প্রভাব 
শুধু তাহার নাম যাহাত্য্ের ভন্তই ঘটিয়াছে মনে হয়। খাজা নলের চবিত্রেও 
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অসংগতি আছে। দময়স্তীকে ত্যাগ করিবার প্রান্কালে নলের উক্তি যুক্তিহীন 
বলিয়া মনে হয়ঃ «আমি এঁকে পরিত্যাগ কৰে ইচ্ছাকুত দোষে দোষী হচ্চিনে, 
এরুবিনবাস যন্ত্রণা চক্ষে দেখা নিতান্ত ক্েশকর হযেছে। এক্ষণে এঁকে পরিত্যাগ- 
করে গেলে আপনারা৷ এই করবেন, ইনি যেন অনায়াসে আঁপনার আত্মীয় ব্যুভিদের 
নিকট যেতে পারেন।” 
পৌরাণিক নাটকে পার্থিব ঘটনাবলীর তাঁৎপর্ধ নিরূপণের জন্ত কিছু ক্ছু 
অলৌকিক ঘটনারও সমাবেশ থাকে । বশিষ্ট চরিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার সেই 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধি কর্যাছেন। নল দময়স্তীর ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ বশিষ্ট যোগ 
প্রভাবে বিঙ্লেষণ করিয়াছেন। নাঁটকের পরিণতি যে মিলনাস্তক হইবে, তাহা 
ভীহার নির্দেশ হইতে সহজেই জান যায়। পৌরাণিক নাটকের' নাট্যোৎকন্থা 
এইভাবেই নিবৃত্ত হয। নাটকটিতে প্রস্তাবনা কিছু ন| থাকিলেও বিদ্যক, কথুকী 
প্রভৃতি চবিত্র হ্যটিতে এবং গ্ীতিবহলতাষ ইহা নংস্কত নাটকের ধারা বহুন 
করিয়াছে। 
কীচক বঘ॥॥ মহাভারতের বিরাট পর্বের অন্তর্গত কীচক বধ পর্বাধ্যায় 
কাহিনী অংশ লইয়া যাঁদবচজ্্র বি্তারত্ব “কীচক ব্ধ নাটক' (১৮৬৮) রূচন! 
করিযাছেন। পাঁগুবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস শেষ হইলে এক বৎসরের অজ্ঞাত- 
বাষ ভীহারা বিরাট রাজার নিকট কাটাইবেন স্থির করিলেন। অজ্ঞাত পরিচয়ে 
থাঁকিবার উদ্দেশ্তে পঞ্চপাগুব পঞ্চনামে বিরাট রাজার নিকট কাছকর্ষ গ্রহণ 
করিলেন। ভ্রৌপদীর প্রতি সেনাপতি বাজ্ান্রাত| কীচক কামাসক্ত হইয়! পড়িলে 
ভীমের হস্তে তাহার নিধন হুয়। নাট্যকার মুল মহাভারতের কাহিনী হুবহু গ্রহণ 
করেন নাই। ভূমিকার তিনি বলিযাছেন, “আঁমি মহাভারতীয় বিরাট পর্বের 
কেবল গল্পটির নাঁম মাত্র গ্রহণ করিয়া শ্বকপোলকল্পিত কীচক বধ নামক নাটক 
' ঝুচনা করিলাম ২৮ বিরাট রাজার সভাধ পাঁগুবগণের কাঁলহুরণের কোন 
চিন্রই নাট্যকার ত্ধাকেন নাই। ঘুধিটটিরের অক্ষ ক্রীডার কুশলতা, মল্পগণের 
সহিত ভীমের যুদ্ধ, বৃহম্লার পী,অভূর্নের স্ব হ্রাগীত, নকুল সহদেবের রাঁজকর্মপাঁলনের 
কোন ঘটনাই নাটকে উল্লেখিত হুয় নাই। নাটাকার কীচক ও দ্রৌপদীর ঘটনা- 
বলীর দিকেই মূলতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং সেইরূপ নাটকীয ঘটনাবৃত্রকে সঙ্দিত 
করিষাছেন। বৃহহল নামক পিশাচের কবল হুইতে খধিগণকে বক্ষ করিবার 
জন্য মৃত্শ্তরাজ| যাত্রা করিলে কীচক কিছুদিনের জন্ত রাঁজ্যপরিচালনার ভার গ্রহণ 
করিলেন। মহাভারতে এইরূপ ঘটনার কোন ইক্নিত নাই। কীচক সেনাপতি 
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হিসাবে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং তিনি দ্রৌশদীকে দেখিয়! প্রথম হইতেই 
আক্কট হইয়াছিলেন। মহাভারতের বাণী হুদ! ভ্রৌশদীকে পানীক্ 
আনিবার জন্য কীচক সান্নিধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন । স্থদেষ্। ও কীচকের পুর্ণ 
পরিকল্পনামত বাণী ভ্রৌপদীকে কীচক ভজনের ইঙ্গিত দিষাছেন। নাট্যকার 
সথদ্েঞ্*'কে এখানে হীন করিঘা অস্কিত করেন নাই? তিনি প্রোপদীর শঙ্কায় সান্তনা 
দান করিযাঁছেন। মহাভারতে দেখান হইয়াছে স্থর্ধর অ:দেশে এক রাক্ষদ 
অনৃশ্তভাবে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিত । এখানে ভ্রৌপদীর রক্ষার সমুহ দীষিত্ব- 
ভীমের উপরই ন্তন্ত কর! হুইয়াছে। মহাভারতে দ্রৌপদী বাজার নিকট- 
কীচকের আচরণের অভিযোগ জানাইয়াছিলেন, বাঁজ! কীচকের অশোভন আচরণের 
কোন প্রতিকার করেন নাই। সেখানে ব্যর্থ হইয়া তিনি যুধি্টিরের কাছে আসন 
অপমানের কথা বঙগিয়াছেন। যুধিষির আপন অসহায়তা জ্ঞাপন করিলে ত্রৌপদী 
ভীমের নিকট কীচকের ছুব্যবহাঁরের উল্লেখ করিয়া তাহাকে উত্তেঞ্জিত কৰ্দিষাছেন-__ 
নাট্যকার এই সুত্র ধৰির দ্রৌপদী ও ভীমকে নাটকের কেন্্রস্থলে বাখিয়াছেন। 
কীচক পত্র মার্ফৎ প্রেম নিবেদন করিলে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী তীহাকে 
রাত্রিকালে নাট্যশালাষফ আসিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। ভ্রৌপদীবেশী 
ভীমসেনকে নাট্যকার নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন এবং কীচকের সহিত 
সাহার কপট প্রণয়ভাষণকে উচ্চ-শ্রেণীর হ'স্যরস রূপে হ্ত্টি কর্যাছেন। নাটাকার 
ভীমের বীর্ধবত্তা, অগ্রজাহগত্য ও পদ্থীপ্রেমকে সার্থকভাবে পরিস্ফুট করিতে 
পারিয়াছেন। পাগুবদের বিস্ত্রিত জীবনের বহু ক্ষেত্রে ভীমসেন ষে পরিত্রাতার 
ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছেন, আলোচ্য “কীচক বধ” নাটকের মধ্যে তাহারই একটি 
নিদর্শন দেখান হইয়াছে। 

মহাঁভীরতী পটভূমিকার এই নাটকটিতে সংস্কৃত রীতি গৃহীত হইয়াছে । 
নান্দী কর্তৃক সবস্বতী বন্দনা! শেষ হইলে নটের উক্তি দিয়! নাটক আনন্ত হইমাছে। 
নাটকের মধ্যে যথারীতি বিদূকের ভূমিকা বৃহ্যাছে। নাটকটির প্রধান গুণ ইহার 
সংহতি । ইহাতে অবান্তর কথাবন্তর আদৌ অবতারণা নাই। প্রথম যুগের 
নাটকে গঠনবীতির যে শিথিলতা লক্ষ্য কর! যাঁঘ, ইহাতে সে ত্রুটি প্রা নাই। 
আর পৌরাণিক নাটকের অন্যতম উপজীব্য যে বীররসের পরিবেশন, ইহাতে 
তাহ! রক্ষিত হইয়াছে। দর্শকমন ত্রৌপদীর অপমানে বিচলিত হইয়াছে এবং কীচক 
বধের জন্ত সোৎহক প্রতীক্ষা করিয়াছে । ভীষের কৌশলে ও অসীম বীর্যবন্তায় 
এই সংহার কার্ধ সম্পাদিত হইলে এইবপ প্রতীক্ষার ফলশ্রুতি ঘটিয়াছে বলা বায় 
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রুক্মিণী হরণ || বাঁমনারায়ণ তর্করত্রের একটি পৌরাণিক নাটক “রসিদ 
হরণ? (১৮৭১)। বাংলা লাট্যসাহিত্যের আদিপরে রাঁমনারাকণ একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। তিনি “কুলীনকুল সর্ব নাটকখানি লিখিয়া সামা্দিক 
নাটকের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন! কৌলিশ্ঠ অধুাহিত বাংলার সমাজে এই 
নাটকথানি তুমুল আলোঁডন সৃষ্টি করিয়াছিল । বাংলার সামাজিক রীতিনীতি 
পর্যালোচনা করিতে করিতে বানারায়ণ বোধ করি সমাজের নৈতিক হূর্গতির 
কথাই ভাবিয়া থাঁকিবেন। স্তীহাঁর পৌঁগাণিক নাটক লেখার পিছনে এইরূপ 
একটি প্রচ্ছন্ন প্রেরণা থাকা বিচিত্র নহে। 

কুন্সিণী হরণের বিষয়বন্ত নির্বাচন হুন্দ্র হুইয়াছে। বিদর্ভগাঁজ ভীগ্রক বৃদ্ধ ও 
অথর্ব হুইয়া প়িলে যুবরাঁজ ক্ুক্পীর উপর রাজ্য পরিচালনার দায্রেত অর্পণ 
করিয়াছেন, কিন্ত সংসারের আকর্ষণ ও দাঁদরিত্ব সম্থদ্ষে একেবারে উদাসীন থাকিতে 
পারেন নাই। কন্তা! কুক্সিণীকে পাত্রস্থ করিবার সহদ্ধে তিনি চিন্তিত ৷ দেবর্ধি 
নারদের সহিত আলাপ আলোচনায় দ্বারফাপতি গ্রীকষ্জের সহিত তিনি কন্তার 
বিবাহ সম্বন্ধ প্রা স্থির করিয়! ফেলিয়ছেন , কিন্তু যুবরাঁজ বদ্ধুশ্থানীয় অন্ত 
রাজাদের সহিত যুক্তি করিরা চেদ্ি অধিপতি শিশুপাঁকেই রু্সিণীর পাত্র বলিয়! 
স্থির করিয়াছেন । কিন্তু রুঝ্সিণী শ্রীফুের গুণরাজি শ্রবণ করিয়া ভাহাঁকেই চিত্ত 
নিবেদন করিষাঁছেন। বুক্পী কর্তৃক শিশু-াঁলকে বরবেশে আসিবার আমন্ত্রণ জানান 
-হুইলে কুল্সিণী ভীত হইযা ছারকাধিপতি এ্রয্্ককে পত্র লিখিয়৷ আঁপন মনোভাব 
জানাইলেন এবং শিশুপালের কবল হইতে তীহাকে উদ্ধার করিবার কাতর প্রার্থনা 
নিবেদন করিলেন। শ্রীকুষ বথাঁসময়ে বিদর্ভদেশে আসিয়! বিবাহ প্রাক্কালে 
কুক্সিণীকে রণ করিগ্া আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বুবরাজ রুক্সী ও অন্তান্ত 
বাজ! যুদ্ধাহত হইয়! শ্রীকুষ্ণের প্রতি বিষোঁদগার করিতে লাগিলেন । তখন 
দেবধি তাহাদের জানাইলেন যে ইন্দপরস্থে রাজস্থর যন্তে শ্রু্ককে যুধিষ্ঠির অর্থা 
দান করিবেন, সেই সময় তীহারা প্রীকু্ককে অপমান করিবার সুযোগ পাইবেন? 
যুবরাজ ও শিশুপ'লি প্রমুখ ব্াঁজন্যবর্গ ইহাতে আপাতত: শান্ত বহিলেন। 

কংস নিধনের পর গ্রকুঞ্জের দ্বারকা় অবস্থান কালে কুল্সিণীঃ সহিত সাহার 
পরিণয় হইযাঁছে। এ পরিণয সামাজিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া হয় নাই, 
তদানীন্তন সমাজে যে বীর্ধ শুদ্ধ বিবাহের রীতি ছিল, ইহা ভাহাই। বস্ততঃ 
এইরূপ সংঘর্ষ ও প্রতিদ্ন্বিভার মধ্য দিয়! বিবাহের ঘটনাটি নির্বাচন করিয়া 
-নাট্যকার ন্মবৃদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। আঁবার ইহার নায়ক আর কেহ হেন, 
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হবযং ্রকুধ্ । মহাভারতী মহানায়ক তখনও তিনি হন নাই, তবে ভীহার 
বীর্ধবন্তার প্রকাশ তখনই অকিঞ্চিৎকবর নহে। কংস প্রভৃতি বীরকে বধ করিয়া 
ইতিমধ্যেই তীহার বথেষ্ট বীরখ্যাঁতি বটিয়াছে। নারাষণী বিভূতির সম্যক 
প্রকাশ তখনও ন|। হইলেও তিনি যে নারায়ণেব প্রতিরূপঃ সে সমন্ধে ভক্ত চিত্তে 
সংশয় নাই। নারদ, কুষ্সিনী ও সখী লবঙ্গলতা ভক্তির বিশ্বদলে ভীহাঁকে অর্চনা 
করিয়াছেন। আর প্রাক) তীহার বিপদভগ্তন ব্ূপটিই এখানে প্রকীশ করিয়াছেন। 
কুকিসী-্রীষ্ের যুগল চিত্রের মধ্য দ্িষ! নাটকটি শেষ হওয়ায় সাধারণ ভক্তুচিত্ত- 
তৃষ্ি লাভ করিয়াছে । 

ক্স চরিত্রটি নাট্যকারের অপন্বপ হ্যই। প্রথম হইতেই তাহার কৃষ্মযতা 
নাটকের ক্ষরটি বীধিয়া দিয়াছে । শ্রীরাধার মতই তিনি কৃষণছরাগে বিভোর ) কুষ্ই 
তাহার সব। তিনি বলিতেছেন £ “ক্রঞ্চময়ই যেন এখন জগৎ হয়েছে, আমি যে 
দিগে চাই, সেই দিগেই যেন সেই নবীন নীরদ মৃত্তি আমার নগ্ছন পথে উপস্থিত 
হয় ।*ৎ» এই কৃষ্ঃপ্রাণা নারী চরম সংকটে অনন্যোপাষ হইয়া শ্রীকুষ্ণকে যে পত্র 
দিষাছেন তাহাতে তাহার চনিত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এক দিকে জচ্জা, 
সংকোচ ও সংশয় ; অন্যদিকে বিশ্বাস ও সমর্পণ একটি গৃহান্তরীণ অন্তঃপুক্সিকাঁকে 
কিভাবে বিচলিত করিতে পারে, নাট্যকার কক্সিণীর মধ্যে তাঁহা দেখাইয়াছেন। 

দেবর্ধি নারদের পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যও এখানে রক্ষিত হুইযাছে। হান 
কষ্ভক্তিতে নারদ ভক্তাগ্রগণ্য। আবার দূতের ভূমিকা এবং পারস্পরিক 
বিবাদ কলহে ভীহার ভূমিকা সর্ধস্ীরুত। আলোচ্য নাটকে তাহার এই ছুই 
দিকেরই পরিচয় আছে। তিনি বিদর্ভরাজকে উৎসাহ দেন কৃষ্ণের সহিত কন্তানর 
বিবাহ বাবস্থা! করিতে, কৃষ্ণের কাছে সংবাদ আনেন কুল্সিণীর জন্য, বহুদেব- 
দেবকীকে কৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গ তোলেন, পরিশেষে পরাজিত কুক ও অন্তান্থ 
ব্বপতির কাছে আসিয়! সাস্বনাও দেন। নাট্যকার দূত নারদের চিত্র অাকিয়া 
ভক্ত নার্দকে ভোলেন নাই। শেষ দৃশ্রে নারদের ফুষ্কন্তবে আকাশ বাতাস 
মুখরিত হইয়াছে । দেবতা ও মানবের সশ্মিলিত কৃষ্ণবন্দন! নাবদের স্থরের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া! ভক্তিরসের প্র্ববণ বহাই! দিয়াছে! 

পৌরাণিক নাটক হিসাবে নাটকটি সার্থক হইঘাছে। আন্গিক বিন্তানে সংস্কৃত 
নাটকের প্রভাব নাই, তাষার দিক দিয়! ইহ! অত্যন্ত সাবলীল ও জডতা৷ বঞ্জিত। 

আলোচা পর্বে আরও অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক ছিথিত হইগ্াছে। 
মহাভাকতের নলোপাখ্যান লইয়া উমাচরণ দের *ন্লদময়ভী” (১৮৫১), বামায়ণ 
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কাহিনী হইতে হরিশ্চন্্র মিত্রের 'জানকী (১৮৬৩), মহাভাঁরতী কাহিনী হইতে 
স্টীহা “জয়দ্রথ বধ” (১৮৬৪), রামায়ণ কাহিনী হইতে উমেশচন্দ্র মিত্রের «সীতার 
বনবাম* (১৮৬৬) (ইহাতে লেখক মূলতঃ বি্ভাসাগরের সীতার বনবাঁসকেই অঙ্থদরণ 
করিযাছেন), মহাভারতের শ্রীবৎস উপাখ্যান হইতে হরিমোহন কর্মকারের গ্্রীবৎদ 
চিন্তা” (৮৬৬), র্বামায়ণী কথা হইতে ভীহার 'জানবী বিলাপ" (১৮৬৭), 
মহাভারতী কাহিনী হইতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাস মিলন (১৮৭) 
ও বামায়ণী কাহিনী হইতে ভীহার "মথিলী মিলনঃ (১৮৭) । 
রামায়ণী কাহিনী হইতে প্রশচন্্র রায়চৌধুরীর “লক্ষণ বর্জনঃ (১৮৭৭) প্রত্ৃতি 
-নাটকগুলি বাংলা নাটকের আদিপর্বে বচিত হইযাছে। এই পর্যায়ের নাটকগুলিতে 
পৌরাণিক চেতন! স্পষ্ট ছিলনা। কোন পৌরাণিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবন 
করিবার প্রতাক্ষ প্রয়াস ইহাছের মধ্যে লক্ষ কর! যাঁয় না। যাহা স্পট লক্ষ্য ছিদ 
তাহা হইল সামাজিক জীবনের রূপ অঙ্কন করা । উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের 
বাংল! মাজে প্রেরণ! অপেক্ষা পীভন বেশী। কৌলীন্ত "সকার, স্্ীস্বাধীনতা, 
বিধবা বিবাহ ইত্যাদি কযেকটি প্রশ্ন তখন অত্যান্ত বড হইগ্রা উঠিগ্রাছে । এইজন্য 
-নাট্যকারগণ সামাছিক নাঁটক রচনার দিকেই মনোযোগ দিয্লাছিলেন বেশী । এই 
মমযের যুগাস্তকারী হি কুলীনকুল সর্বস্ব, নব নাটক, নীলদদর্পণ, বা একেই কি বলে 
সভ্যতা, বুড়ো শাদিকের ঘাডে রে”, ইত্যাদি নাটক বা প্রহদনের মধ্যে সমাজের 
এএই চঞ্চল ও উৎন্গিপ্ত বূপই প্রকাশ পাইযাছে। পুরাতন যাত্রাগানের জের হিসাবে 
“এবং লোঁকমনের চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস ও নীতি নিষ্ঠার আহ্গত্যে এই পর্যাযের 
পৌরাণিক নাটকগুলি রচিত হুইযাঁছে। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র ও কাহিনী 
দেশের সামাজিক উপগ্নবের মধ্যেও আবেদন হাঁরায নাই। কিন্তু ইহাদের দ্বারা 
যেজাঁতি গঠনের কাজ করা যায, তখনও পর্যন্ত সে চেতন! অহ্পস্থিত ছিল। ব্থতরাং 
এই স্ময়ের পৌঁবানিক নাটকগুলি সামাজিক নক্সা নাটকের সমান্তরালে দর্শক- 
জনের হৃদয জয করিয়াছে, তাহাদের চেতনার উদ্বোধন ঘটায নাই। পৌরাণিক 
নাটকের মধ্যে সাংস্কৃতিক এতিস্থাচ্সন্ধানের সচেতন প্রধান পরবর্তীকালে লক্ষ্য 
কর] যাইবে। জীবন ও সাহিত্যের বহধান্ধপ যখন জাতীয় মানসের অপ্গয় 
প্রতিহকে অগ্থসন্ধান করিতেছিল, সেই সময় নাটা সাহিত্য ও দেখা যাইবে তাহার 
ক্পরেখায় এই সনাতন চিন্তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছে ॥ 
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__ পীর্দটাকা _ 
দীশরধি রায়ের পাঁচালী-_-ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী-ভুমিকা পৃঃ 
উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা-_নিরঞ্জন চক্রবর্তী পৃঃ ১৯০২৪ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড । ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯৫৯ 
দাশরধি রায়ের পাঁচালী-ডঃ হরিপদ চক্রবর্ভী-তুমিকা পৃঃ » 
বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড। ২য়:সং| ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৯৫৯ 
সাহিত্যের কথা-_যাত্রার ইতিবৃত্ত হেমেম্্র নীথ দাসগুপ্ত পৃঃ ২৪৩-৪৪ 
বাঙ্গালা সাইত্যের ইতিহাঁষ, ১ম খণওড। ২য় সং। ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৮৯ 
বানালা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাঁস। ১ম সং। ড আশ্ততোব ভট্টাচার্য পৃঃ ৪৯ 
তাঁরাচরণ শিকদার প্রশ্ীত ছুদ্রার্থুন নাউক-_সম্পাদকীয ভূমিকা ডঃ সুকুমার সেন 
ও কালিপদ দিংহঃ পৃঃ 
বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস--ডঃ আত্ততৌব ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৪ 
কোঁবৰ বিয়োগ নাটক-_হুরচম্্র ঘোষ-_ভূমিকা 
বাংলা! নাট্য সাহিত্যের ইতিহীস--ডঃ আঁত্ততোধ ভট্টাচার্য পৃ ৭৩ 
শোঁরদাস বসাঁককে শিখিত পত্র সধুস্থতি। য় সং। লগেন্্র নাথ সোম পৃঃ ৫৯৫ 
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাদ-ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ১১৯ 
মাইকেল মহুযুদন দত্তের জীবনচরিত ॥ ৫ম সং যোসীব্রনাথ বনু পৃঃ ২৪৩ 
মহুসৃদন--কবি ও নাট্যকার-ড সুবোধ সেনওপ পৃঃ ১২৭ 
কালী প্রসন্ন সিংহ ও ভাহার নাঁটা গ্রন্থাবলী -ডঃ সুশীশ কৃমার দেঃ প্রবাসী, আঘাঢ 
৬১৩৩৭ 
স্ব শৃল নাটক- ডঃ দুর্গাদাস কর, ভূমিকা 
এ ভূমিকা ও 

বাংলা সাহিত্যেহ ইতিহাস, হয় খও | ২য় সং। ভঃ সুকুমার সেন পৃঃ 4০ 
উর্বশী ন'টক-_কামিপীসুন্দরী দেবী-_বিজ্ঞাপন 
শ্রীবৎম রাজাব উপাখ্যান নাটক--পূর্ণচন্দ্র শর্মা বিজ্ঞাপন 
মেঘনাদ বধ নাটক--ত্রিলোক্যনাখ মুখেপাখ্যায় পৃঃ ৪৪ 
মেঘনাদ বধ কাব্য-_নাইকেল মর সুদন-_যষ্ঠ সর্গ 
মেখনাঁদ বব নাটক-ত্ৈনোকানাথ মুখোপাধ্যাব পৃঃ ৫৬ 
রামভিষেক নাটক-_মনোমোহন বয়, প্রস্তাবনা 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাঁন-ডঃ আশুতোষ ভট।চার্য পৃঃ ২৫২ 
কীচক বখ নাটক-যাদব চন্দ্র বিদ্টারত্ব, ভূমিকা 
কুষ্মিণী হরণ--রামনারাণ তর্করভ--১ম অহ্থঃ ওয় গর্ভান্ক। 


স্ষ্ঠ অস্যান্ত্র 
রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গম্ঠ সাহিত্য 


উনবিংশ শতা্ধী হইতে মূলতঃ গঞ্চ রচনার ুত্রপাঁত হইয়াছে। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ পর্ব হইতে উত্তর যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর লেখককুল বিভিন্ন দিক 
হইতে ইহাব কলেবব পুষ্ট করিয়াছেন। ইছাদের সমবেত প্রচেষ্টায বাংলা গঞ্ধের 
বহিবঙ্গ রূপটি যেমন ধম্পূর্ণতার পথে আগিয়াছে, তেমনি এই সমস্ত রচনার মধো 
বাঙ্গালী মানসের চিন্তাধারাঁটিও বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । বিদেশী 
ভাবের সর্বগ্রাসী হ্ুধা, দেশ জাতি জীবনের সহন্ম অপপঞ্চয, সমাজ ও সংস্কৃতির 
নেত্রে অজলর ক্ষয় ক্ষতিথ বিরুদ্ধে বাংলার মনীধিকুল অবিরত সংগ্রাম চালাইয়্াছেন। 
শতাবীর প্রথম হইতে অবশ্য এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ হয় নাই। প্রথম 
দিকে বরং নবাগত বণিকদের কাঞ্চন প্রসার্দে এদেশের অনেকেই আত্ম বিক্রয় 
করিয়াছিলেন। রামমোহনের সময় হইতেই জাতির আত্ম সধিত জাগ্রত হয় 
এবং তাহার ফলে স্সংস্কৃতি ও দ্ধর্মরক্ষার ধর্মযুদ্ হুরু হর । ন্মতরাং সামাজিক 
দিকের উত্তপ্ত জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ সারম্থত সাধনা এইযুগে সভব 
হয় নাই। সেইজন্ত এই পর্যায়ের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ সন্বদ্ধীয় বিভিন্ন 
হৃিব অন্তরালে সমাজ সংস্কারের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সহজেই উপলদ্ধি করা যায়। প্রথম 
দিকে বদিও বা এই উদ্দেস্ট অল্পষ্ট থাকে, রামমোহনোত্তর কাঁল হইতে ইহা একটি 
সচেতন প্রয়াস রূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং হিন্দু জাগৃতির সময়ে তাহা একান্ত 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

শতাবীর মধাভাগের অন্যতম চিন্তানায়ক অক্ষয়বুষার দৃত্ত বহুলাংশে যুক্তিবাদী 
ছিলেন। মহুষি দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে “তত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত 
সংশ্লি্ট থাকিয়! তিনি জান-বিজ্ঞানের বহুবিধ আলোচন। করিয়াছেন। ব্রাঙ্গঘর্মের 
আওতায় থাকিয়াও তিনি বেদ বেদান্তকে অপৌরুষেয় মনে করিতেন না। নিশ্ছিত্র 
জ্ঞানমার্গে আত্মস্থ থাকিয়া! তিনি জীবনের সকল দিক পর্যবেক্ষণ করিযাছেন। 
বলা বাহুল্য, এইকপ দৃষ্টিভক্ষীতে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আস্থা রাখা 
কঠিন। সেই জন্ত হিন্দুর ভন্র ও পুরাঁণকে ভিনি বিশ্বাসগ্র মনে করেন নাই ! 
পুরাণ-ত্ন্ত্েব ভৌগোলিক বিবরণকে তিনি হিথ্যা ও কাল্পনিক বলিযা মনে করিতেন । 


বুমায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গছ্য সাহিত্য ১২৯ 


তবে ভদ্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় তিনি অন্থান্ত বিষয়বন্তর সহিত ধর্ম ও দর্শন সন্বন্ী় 
বিষস্ববস্তরও বৈজ্ঞানিক আলোচন! করিতেন। যুভিবাদপুষ্ট এই সমস্ত আলোচন! 
তীহার প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলিতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

ইহাদের যধ্যে 'ভারতবর্ধীষ উপাসক সম্প্রদাকর' গ্রন্থের ভারতীষ ধর্ম ও দর্শন 
স্ম্পকীয আলোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | গ্রন্থের দুইটি খণ্ড যথাক্রমে ১৮৭* 
€ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হইলেও ইহাদের অবিকাংশ অ'লোচনাই তত্ববোধিনীর 
পৃষ্ঠায় পূর্বে গ্রক্কাশিত হুইয়াছে। ছ্বিতীয ভাগের উপক্রষণিকায় অক্ষয়কুমার 
ভাঁরতীন্ন ধর্ম দর্শন, মৃহাঁকাব্য ও পুরাণের বিশদ আলোচনা করিয্াছেন। বস্ততঃ 
যুক্তিবাদী দূ্িতে ধর্ম দর্শনের এইরূপ ব্যাপক আলোচনা অক্ষয়কুমারই পথিক্ৎ। 
বামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠীয বেদান্ত দর্শনকেই সর্বসাঁত করিয়াছিলেন, 
পুরাণ মহাঁকাব্াকে তিনি আলোচনার অন্তভূর্ত করেন নাই। অক্ষয়কুমার 
ভারতীয় দর্শন ও স্থৃতির আলোঁচনান্তর ভারতীয় মহাকাঁবা, পুরাণ ও উপপুরাণ 
সমূহের মর্মসন্ধান করিয়াছেন। 

বাঁমায়প, মহাভীরত ও পুরাণের মধ্যে বামায়ণই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এই 
অভিমতকে অক্ষয়কুমার, সমর্থন করিয়াছেন। “্বাঁযীয়ণের ভাষার প্রাটীনত্থ, 
ত্মধ্যে সংস্কৃত কথা প্রচলনের নিদর্শন, তাহাতে লিখিত আর্ধকূলের বাঁসসীমা 
এই কযেকচি বিষয় পর্য'লোচনা করিয়! দেখিলে পুরাণাদি ভ্রিবিধ গ্রন্থে যধ্যে 
বামাহণ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হুইয়া উঠে।*১ 'তবে ইহার মধ্যে 
পরবর্তী কালে অনেক প্রঙ্গিপ্ত অংশের সংযোজন হইয়াছে । আঁদি রূচনার উপর 
নৃতন নূতন রুনা প্রদ্গিপ্ত হইয়াছে বলিষ! ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রামায়ণের মধো 
এতখানি পার্থকা দেখা ঘায়। রাসায়ণ কাব্যের ভক্তিবাঁদকে অক্ষষকুমার এতিহাসিক 
ক্রমরূপে ব্যাখ্যা করিযাছেন। প্রামচন্দ্রকে বিষুঃমবতার বলির! প্রতিপক্স করা 
প্রচূলিত ববামায়ণের উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু প্রথমে উহার সেব্দপ উদ্দেশ্ত ছিল 
এরূপ বলিতে পাত! যাঁয় না| **রাঁম লক্্ণাঁদিকে বিষুণ অবতার বলিয়া প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্তে, উত্তরকাঁলে কৌন ব্যদ্তি বাঁমার়ণের এ অংশগুলি তাহাতে 
সংযোজিত করিস্বা দিয়াছেন এইটি প্রতীয়মান হইয়! উঠে।” অক্ষয়কুমার 
পাশ্চাত্য ভারততত্বধিদ্ব লেসেন, শ্লেগেল প্রভৃতি মনীষীদের মতামত আলোচনা 
করিয়! বামাঁর়ণের প্রাথমিক ব্ুপ সন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার! বাম 
বা কৃষ্ণের বিস্ক' অবতার মাহাজ্য অংশগুলিকে পহ্বদ্ধ বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


অক্ষ়কুমারের সিদ্ধান্তও অন্ন্ধপ--্বামায়ণ ও মহাভারতে ন্বায, কৃষ্ণ ও 
৯ 


১৩০ পৌঁতাণিক নংস্কৃততি ও বঙ্গদাহিত্য 


পরশুলানাদ্রি যে এল শক্তি বর্দিহ হনে, ভাচ মছনংহিতা সঙগলদের পর 
কলি হইভখছে বোধ চর 15 

আহলেপভাবে নহাভরিতও এক বদ বা একজনের বুনা নহে | শবে 
ভারত বংছিতাতে চব্িশহাজার হ্লোগ ছিল, প্রনদিগ্ঠ বল ও উপীখ্যানে 'ভাহাতে 
বর্তমানে লক্ষা্িক প্োক হইগাছে ! দগভারত যে অপেক্ষাঙ্গত অধাগীনকালের 
রচনাঃ শাল অক্ষরকুনাহ নানাবিধ যুক্তি গল প্রনাণ কঙগিতে চাহিতাচ্ছেন। 
মহাকাব্যি ছুটিতে যে ধর্দী পরিবেশ আরে ভাভাতে বৈদিক এলং পৌঁগাণিক 
উভর ক্ুপেতই পরিচ্ পাঞ্গা যায়| সালাত নিদ্ধান্ত “ই উভতে দিক ও 
পোৌতাণিক বর্ষের বিবন্ গুতপ্রোভভাবে পরিব্যাপ্ধ ুচিতাছে। একদিকে ঠবনিক 
ধর্ণ ও বৈদিক উপাখ্যান বিগ্কনান গাকিয়া নিভ নিক পূর্ব গৌরব প্রভাশ 
করিতেছে, অপর ছিকে পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক উপাধ্যান অবতীর্ণ হই! বিকু 
শিবাি পৌতাণিক দেবতাদিগকে হিন্দু নূদাজের পর্মবেদির উপরে প্রতিিত কলি 
দিতেছে ।9 উহাদের মধ্যে বের ও মঙ্গনংহিহরি ধর্ম বাবহার বেনন লানাস্থানে 
প্রকটিত হইগ্রাছে, তেমনি অনেকক্ষেত্রে সুপ্রাচীন বৈছিকি কথাপ্রদক্ষও বর্তবান 
ব্মাছে। এইব্ুপ আনেক প্রবঙ্গ আবরি অর্বাচীনতালের পৌঁতাণিক দ্বে বিশেষের 
মহিন প্রকাশ করিচাছে। এইভাবে নছাকাব্য ছষটটি করনশঃ জুশঃ আর্নিক কপ 
পাইগ্পছে। 

শুরা বৈদিক বা পৌতাপিক ধর্ষই অহাকাব্যছরে এরকাশ পাচ্গ লাই । ক 
কুমাত অভ্ুমনি করেন মহাভাততেহ অহিংসাদর্, যাঠাবাদ ও লির্বদৃক্তি পৌর 
প্রভাবিত হুরিবংশ্কে ভিনি পরব্ভী কালে হচিত ইৈঘব অন্প্রলহীদের গ্রন্থ 
বলি ঘলে করেন। 

পুহাণ প্রদন্গে লেখক সুদীর্ঘ ালোডন! করিগাছেন ] পুতাপেহ অর্থ নেক 
সুকম। বেদের বম হইতেই পুহাণেন্র কথ! চলিগ আনিতেছে | সংহিতা ভগ, 
শারণ্যক, উপ্দলিক্দ পা মহাকাব্যস্থন্থে বে পুতাঁদেত কথা উল্লেখিত তউ়াছে। “হা 
ধুনাতন কালের অষ্টনিশি মহাপুরপি বা অইদিশ উপপুত্তাৎ নছে | লেখকের মতে 
& লষস্ত চদার সনগে প্ুতাবৃস্থ হিষক গ্রন্থ ও উপাখ্যান বিশেষের? লানই ছিল 
পুরাণ, পুক্গাণের সংখ্যা বা উহার গরতিপান্ ন্বিরের বনেক পরিবর্তন ঘুট্চাছে। 
পুতাঁণ বা উপপুরাণেত উভয্বেহ সংখ্যাহি অঙ্টাদশের অরিক এবং ইহাদের প্রাথদিক 
প্পঞ্চলগঘণ বৈশিষ্ট্য পরে পরিবতিত হ্ইগ্রাছে | *এপপকার প্রচলিত পুরণ ও 
পুরাণ নমুলার দেবদেবীত মাহাস্থাকখন, দেশর্লনা, দেবোধদব ও ভরত 


বাঁমায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গন্ভ সাহিত্য ১৩১ 


লিমার বিবরণেতেই পরিপূ্ণ। তাহাতে পূর্বোক্ত পঞ্চলক্ষণের অন্ত যে যে 
বিষয় প্রান্ত হওয়! যাঁর, তাহ! আহ্যঙ্গিক মাত্র।”৫ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার 
মহাপুরাণের দশাধিক লক্ষণ বিবৃত হুইয়াছে। পুরাণের আদি অধ্যাষের পঞ্চলক্ষণ 
যে পরে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয়ক্মীর যনে করেন অভিধান 
কর্তা অমরণিংহের উত্তরকালে অর্থাৎ গ্রীঘ্টীয বষ্ঠ শতাব্বীর পর হইতে বঘুনন্দনের 
সময়ের অর্থাৎ গরীস্টীয চতুর্দশ বা ত্রয়োদশ শতাবীর পূর্বে অর্বাচীনকালের পুরাণগুলি 
রচিত হইযাছে। 

অতংপর লেখক বিভিন্ন পুরাণের বিশেষ আলোচনা করিয়া ভাগবত সমবস্কীষ 
বিভর্কে অহ্থপ্রবেশ করিয়াছেন। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে বলিয়া 
কিনি মনে করেন। বৈয়াকরণ ব্যোপদেৰ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইহা রচনা! 
করিয়াছেন--.পশ্ডিত মহলেন্র এই সিদ্ধাস্তকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন । 

ভার্তব্ধীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপটে অক্ষষকুমার পুরাণের ধর্মীয় 
উদ্দেশ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ধর্মীয় উপপ্লবের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার এঁতিহাসিক 
মূল্য নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য হইল “রন্ধা, বিষু শিব এই 
ত্রিমৃত্তির উপাসনা প্রচার ও বিশেষতঃ শিব, বিষুঃ ও তীয় শক্তিগণ্ের মহিমা 
কীর্তন ও আরাধন! প্রচলন করাই সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য ।:০ 
আর ইহাদের এঁতিহাঁসিক গুরুত্ব ছইল ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম একপমম় অতীব 
প্রধল হইয়া উঠে। যে সমষে এধর্ম এখানে সমধিক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, 
সেই সময়ে ও তাহারও উত্তরকালে পুরাণ সকল রচিত হয় দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে। অতএব এই ধর্শকে দুর্বল করিয়া হিন্দু ধর্মকে সমধিক প্রবল করাই 
পুরাণ কর্তাদের উদ্দেশ্ত হইতে পারে। পুরাণে এ বিষষের সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ 
উপাখ্যান বিশেষও দৃষ্ট হইয়! থাকে 1%+ 

ভারতের সংস্কৃতি, ইহাঁর ধর্ম ও দর্শন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয প্রতীতি 
ও প্রত্যয় সম্পর্কে অক্ষষকুমাঁরের “ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায়" একটি মহাগ্রন্থ । 
আলোচ্য গ্রন্থে তিনি রামায়ণ, মহাঁভীরত ও পুরাণ সম্পর্কে যে যুক্তি তর্ক ও 
তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা! নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের 0:201091 
অলোচন! হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার -পার্খে সমসাময়িক অন্তম শ্রেষ্ঠ চিস্তা- 
নায়ক বিভাসাঁগরের দৃঠিতঙ্গী ও প্রাসঙ্গিক রচনা এই ক্ষেত্রে আলোচ্য । 
দেবেন্দ্রনাথ সচেতন সাধক, উপনিবদ বেদান্তের আলোচনায় তিনি বেদান্ত ধর্মের 


১৩২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ধার! বহন করিতে চাহিয়াছেন। অক্ষয়বুমার যুক্তিবাদী জনতাঁপস, ভক্তি 
বিশ্বাসের সমূহ নির্যোককে তিনি ভ্ঞানাপুন শলাঁকা দারা ছিন্ন ভিন্ত করিয়াছেন। 
ভাহার কাছে বেদের নাহাত্মা খর্ব হটযাছে, পুরাণাদির প্রারবান্ত লঘু হটগ্বাছে, ধর্ম ও 
দর্শনকে নিরাসক্ত দৃিতে দেখিয়া তিনি ইহাদের এতিহাপিক নূল্য নির্থারণ 
করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র হিগ্ভানাগর এ ক্ষেত্রে কোনরূপ তথালোচনান ছারা বিভ্স্ত 
হুন নাই বা কাহাকেও বিভ্রান্তি করেন না । বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ যেন অন্দয়কুমারের 
আশ্রয়, তেমনি তাহার আশ্রন্স ব্যবহারিক উপযে/গিত| 1৮ *কি করিলে 
শ্ললতম সময়ে শ্রেষ্ঠতয ফল পানা লম্ভব হুইবে দেই চেষ্টায় নিযুক্ত তীহার 
প্রতিভ:| তাহার বিশ্বাস ছিল নৃতন নীতিতে শিক্দিভ হইলে প্রত্যেক উপরূক্ত 
ছাত্রই দেশব!সীর যব্যে প্রচলিত কুসংস্কারের নাগপাশ হঈতে মুক্ত হবে ।৮৮ 
সেইজন্য ধর্থান্ধতা বলিতে কোন কিছু বিগ্যানাগরের ছিল না। তাঁহার মধ্যে 
স্পষ্টভাবে কোন ধর্মী দৃ্টিভদদীও প্রকাশ পায় নাই। ছীবনব্যাপী অনলস 
কর্মনাধনায় তিনি অত্যন্ত সস্তপর্ণে এই শভা্ধীর প্রহেলিকাকে এডহিয়া 
গিরাছেন। 

বিদ্যাসাগরের একটি স্রণীয় উক্তির মধ্যে আর্ধ শান্তের প্রতি তাহার দৃঠিভঙগী 
উপলব্ধি করা ধান্ন। কাশির সংস্কৃত ' কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে, মার, ব্যালিটটাইন 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাংখ্য ও বেদীগ্ুকে পাঠ্নন্থচীর জন্য সুপারিশ করিলে 
তিনি শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারীকে লিখিয়াছেন--70085 006 %508:06 
8100 521010755, 815 8155 655169705০0? [01781950205 15 200 20076 & 7086667 
06 01512066, 10695 55515209 8135 85 01065 2797 ০001218100 010000180- 
৩৫ 15551217006 1010 605 1210005, 5%7101156 058010106 03955 10 05 
98261016 000159, 5 85০10 000056 061 5 502100 71711050795 
[0 006 80819 90056 60 ০0011661906 12917 10006006”7 ন্দোস্ু 
সন্ধে বিগাপাঁগরের এই মগ্তব্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ অনেকাংশে ইয়ং বেঙ্গলের 
বিপ্রবাজ্ষক কথার প্রতিধ্বনি, বিশ্েতঃ ত্রাহ্গণবুলতিলক বিষ্ভানাগর সংস্কাত 
ভাষা সাহিত্যে অশেষ পাশ্ডিতোর অধিকারী হই] শান্তনুল্যকে বে এইল্সপ লদু 
করিয়া দিবেন উহা কণ্গনার অতীত ছিল । কিন্তু এই স্পষ্ট ভাষণের ধোই তাহার 
সমগ্র অন্তর-প্রঙ্গতি একেবারে প্বচ্ছ হুইস! প্রকাশ পহিয়াছে। বি্াসাগর ষথার্গই 
এইরূপ উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগ সঞ্চিত নংদার অহপ্নন্ততার দুলে নাঘাভ 


করিয়াছেন ।১* 


কবামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গণ্চ সাহিত্য ১৩৩ 


অপরদিকে লৌকাচার ও দেশাচাবের উপর তিনি খভ্গহস্ত ছিলেন। একস্থানে 
বতিনি লিখিতেছেন প্থন্ত রে দেশাঁচার! তোর কি অনির্চচনীয় মহিমা! 
তোর প্রভাবে শান্বও অশান্ব বলিয়া মান্ত হইতেছে। ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণা 
হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয! মান্য হইতেছে । সর্ব ধর্ম বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাঁচারী 
ছ্রাচারেরাও তোর অন্থগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষা গুণে, সর্বত্র সাধু 
বলিয়! গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দৌষ স্পর্শ শৃন্তপ্রক্কত সাধু পুরুষেরাও 
তোর অনুগত না হইযা, কেবল লৌকিক রক্ষাঁষ অবস্ধ প্রকাশ ও অনাদর প্রার্শন 
করিলেই, ষর্ব্র নান্তিকের শেষ, অধান্ত্িকের শেখ, সর্ব দৌষে দোষের শেষ বলিয়া 
গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে 1১১ বিধব! বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধ 
করিতে যখন তিনি আন্দৌলন ন্থুক করিলেন, 'তখন তিনি এই দেশাচারের বিরুদ্ধেই 
অন্ত্রধারণ কৰিয়াছিলেন। দেশাচার ও স্মৃতির ঘন্দে তিনি স্মৃতিই গ্রাঁহ্‌ বলিয়! দেখাইতে 
স্চাহিয়াছেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবে তিনি স্থতিকাঁর ও শীস্মকার 
খবিদবের মতামত আলোচনা করিয়া পরাশর সংহিত! ও বৃহন্বারদীয় পুরাণের 
নির্দেশকেই প্রাসাণ্য বলিগ্না গ্রহণ করিয়াছেন। এই শাহীক্স নির্দেশের সাহায্যেই 
তিনি লোকাচার নিন্দিত বিধবা বিবাহকে ধর্মীশুমোদিত বলিয়! প্রমাণ করিয়াছেন 
বিধবা বিবাহ বিষন্বক দ্বিতীয় প্রস্তাবে তিনি পরাঁশর সংহিতাকেই বিশেষ ভাবে 
আশ্রষ করিয়াছেন । লক্ষ্য করিবার ব্ষিয় বিদ্যাসাগরের যে প্রতিবাদ, তাহা রক্ষণশীল 
সমাজের শাস্ধর্য হইতেই উত্থিত। কিন্তু রাঁধাকাস্ত দেবের মৃত রক্ষণশীল নেতা! 
ও শাস্তধর্মের বুক্ষক ত্তীহার সিদ্ধান্ত অহুমৌদন করিতে পারেন নাই, আবার 
ব্যাডিক্যাল ইয়ং বে্দলের অন্ঠতম নেতা বামগোঁপাল ঘোষও ভীহাঁকে আন্তরিক 
সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। শান্তৎর্মের ব্যবহার যে এইরূপ সনাতন পথের 
বিপরীতমুখী হইতে পারে, ইহ! যেমন একদল বুঝিতে পারেন নাই, তেমনি 
শীত কে অবলন করিয়া যে এইরূপ প্রগন্ভিশীলতা আসিতে পারে, তাহাঁও 
নব্যবঙ্গের অধিনায়কদের অচিন্তনীয় ছিল। যাঁহা হউক, পুত্রাণ শান্্ের ব্যবহারের 
মধ্যে বি্তাসাঁগরের এই সমাজ কল্যাণ কার্ধাবলী একাস্তভাঁবে মৌলিক । পৌরাণিক 
সংস্কৃতির দ্বিবিধ রূপ সমাজে অন্থসারিত হইয়াছিল। ইহার ভক্ভিধর্ম যেমন 
সাধারণ স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তেমনি ইহার স্মতি বিধান সমাজের উচ্চস্তরের 
তাফিক মানস চর্চায় পর্ববদিত হইযাছেণ বিগ্াসাগর পুরাণ সংস্কৃতির উপর 
তন মানবতা। বর্ষের আঁরোপ করিয়া! ভাহাকে ব্যবহারিক জীবনোপযোগী করিয়া 
তুলিয়াছেন। শস্ত্রবর্মের আধ্যাঁত্িক ওচৈষপাঁর গ্রতি তীহীর আস্থা ছিল নাঃ 


১৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্সসাহিত্য 


কিন্তু তাহাকে সমাজোপযোগী করিবার জন্ত তিনি তাহার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা 
দিযাছেন। 

বিছ্াসাগবেব সাহিত্য সাধনার উৎদমূলে একই ব্যবহারিক উপযোগিতাঁর 
সন্ধান পাওযা! যাষ। শুদ্ধ সারম্বত দৃষ্টি তাহার রচনারাঁজিকে নিষস্ত্রিত করে 
নাই। জনশিক্ষার দিকে লক্ষ্য বাখিযা তিনি সংস্কত ও বাংলা ভাষায় অর্ধ 
শতাধিক গ্রন্থ রচন! করিযক্লাছেন। বর্ণ পরিচয় বা বৌধোদযের মধ্যে যেষন ভিনি 
জনশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিযাছেন, তেমনি সংস্কৃত উপক্রমণিক! বচন! করিয়। তিনি 
সংস্কৃত চর্চার পথ সুগম করিযাছেন। আর এই জনশিঙাব প্রকষ্ট উপযোগী 
বিষয়বস্ত হুইল প্রাচীন কথা ও সাহিত্য । নেইজগ্ বিদ্ভাসাগরের রচনায় একটি 
বৃহৎ অংশ ভারতের ক্ল্যাসিক সাহিত্য ভাগার হইতে গৃহীত হইযাছে। তীহার 
পুরাণ ও মহাকাব্য ব্ষ্ষিক রচনাগুলিকে আমর! একে একে আলোচন। করিতে 
পারি। 

বাস্ছদেৰ চরিভ।। বিগ্ঞাসাগরেব প্রথম গগ্রচনা 'বাহুদেব চরিত? ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জঙ্থা রচিত হইযাছিল। ইহা! ভাগবতের দশম 
স্বক্ষের কিছু কিছু ভ।বাছনবাদ এবং কিছু কিছু ভাষাহবাদ। কিন্তু কলেজের 
টান কর্তৃপক্ষ এইরূপ হিন্দু শাসবগ্রন্থে অঙ্থবাদ পছন্দ করেন নাই বলিয়া ইহা 
মুদ্রিত হয় নাই। পরে ইহার পাগুলিশিও হারাইয়! বাধ । ভীহার জীবনীকারগণ 
ইছার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন। জীবনীকার বিহারীলাল বলিয়াছেন, “বাুদেব 
চরিতে ভগবান শ্রীকষ্ের পূর্ণলীলা প্রকটিত, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভগবদাবি9্ভাবের 
পূর্ণ প্রকটন।,১২ তবে গ্রন্থটি তাহার বৈষ্ঞব ধর্মীসভির কোনকূপ পরিচয দিযাছে 
বলিধা মনে হয় না। ভীহার এই ভাগবত অঙ্বাদের কারণ সম্বন্ধে ডঃ অসিত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নমান করিয়াছেন প্কৃষ্ণজীবনের এই অংশের প্রতি যে 
মানবীয রসের প্রভাব আছে, হতো মানবরস রসিক বিষ্ভাসাথর ভাগবতের 
এই স্বন্ধেব প্রতি সেইজনাই অধিকতর আকুষ্ট হুইযাছিলেন।*১৬ যাহ! হউক, 
এই বচনার ছারা বিছ/সাগরের ধর্মীয় দৃষ্িদী অনুমান করা লঙ্গত হইবে না। 
পরবর্তী কালে তিনি যেমন মহাভারত, রামায়ণ হুইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া 
ছিলেন, তেমনি সাহিত্য হুটির প্রারভ্ে ভাঁগবতকেও চিত্তাকর্ষক কাহিনীরূপেই 
হয়ত গ্রহণ করিয়া! থাঁকিবেন। 

শনুত্তলা (১৮৫৪)।। বিদ্যাদাগরের বিখ্যাততম রচনা হইল 'শকুন্তঞগা এবং 
“শীতার বনবাস*। ভারতীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের লোকরঞক পরিবেশন 


ব্রীমীয়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভাবিত গঞ্ সাহিত্য ১৩7 


বিস্তানাগর অন্দয কীন্তির অধিকারী হইয়াছেন। তীহার শকুন্তলা উপাখ্যান 
মহাভারতী শকুন্তলা কাঁছিনী হইতে আহত হয নাই। ইহ! কালিদাসের অমর 
নাটক নভিজ্ঞান শকুত্তলম্‌ হইতে গৃহীত হইয়াছে । বিগ্তাসীগর এই অনুবাদাত্মুক 
কচনার সহল্র ক্রেটি শ্বীকার কহিলেও ইহা ঘে সার্থক অঙ্থ্বাদ কাহিনী হইয়াছে, 
'াহাতে সন্দেহ নাই। 


সীভার বনবাষ (১৮৬০ )।1॥ বাঁযায়ণ কাহিনীর শেষাংশ লইযা বি্বাসাগর 
“সীতার বনবাঁদ” বচন করিষাছেন। ইহা! তাহার অপেক্ষাকৃত পরিণত কালের 
রচনা! ন্ুততরাং বিদ্যাপাগরের মনোধর্ম কিংবা! রচনারীতি ইহার মধ্যে পরিণত 
হুইয়াছে। বাঁমায়ণের শেষ অঙ্ক যে মত্যন্ত করুণ বসাস্মুকক এবং ভাহা যে লোৌক- 
সাধারণের হৃয়গ্রাচী হইবে, ইহা তিনি সহজেই বুবিতে পাঁরিয়াছিলেন। ইতি 
পূর্বে শাস্্র্ের তীক্ষ কঠিন বুক্তিগুলি লৌকসমক্ষে তুলিস্বা। ধরিযাও তিনি ঠিক 
তাহাদের বিশ্বা অর্জন করিতে পারেন নাই। নেই লোক সমাজ যে ব্বামায়ণ 
কাহিনীর পরিচিত অধ্যায়ের প্রতি বিরূপ থাঁকিবে না, ইহ! তিনি উপলব্ি 
করিয়াছিলেন যুগ যুগ ধরিয়া রামায়ণ কাহিনী ও রাম সীতার চরিআ্জ জনমনের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ ককিয়! আসিতেছে । সেই চিত্র চরিত্র কাহিনীকে একেবারে স্পষ্ট 
ভাবে বুঝিতে পীরিবে, এমনই বচন! হুইল “দীতাঁর বনবাস+। ম্বতরাং ইহার 
অন্তরালে একটি লোকরগন প্রচেষ্ট। নিহিত আছে, সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের 
মধ্য দিষ! তিনি ইতিপূর্বে যেমন লৌকমনকে প্রবুদ্ধ করিতে চীহিয়াছিলেন, তেখনি 
সীতার বনবাধের মত সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়া লৌকমনকে সন্ভীবিত করিতে 
চাহিয়াছেন। সকল দেশেই ক্লাসিক সাহিতোর একটি লৌকিক র্বপাঁয়ণ আছে। 
ইহাতে জনসাধারণ সহজতম উপায়ে জাতির শ্রেষ্ঠ বুচদার সহিত পরিচিত হয়! 
সীতার বনবাম এইকপ ক্ল্যাদিক রচনার লৌকিক রূপায়ণ। 

এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিষ্বাদাগর বলিয়াছেন, *নীতার বনবাস প্রচারিত 
হইল। এই পুস্তকের প্রথম 9 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত 
উত্তর রামচবিত নাঁটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল 
পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, বাঁমাষণের উত্তর কাণ্ড অবন্থন পূর্বক সম্কলিত 
হুইযাছে।»১* লক্ষা করিবার বিষয়, সীতার বনবাসকে বিস্তাসাগৰ প্রচারিত 
করিয়াছেন । ধর্ম প্রচারের যত বিগ্তাঁসাগর এই সনাতন মহাকাব্য কাহিনীকে 
লোক সমক্ষে প্রচারিত করিতে চাহিয়াছেন। আর ইহা! ঠিক বান্ীকি ব্বামায়ণের 
ভাঁষানুবাদ নহে। বাঁমচরিত অব্ল্ন করিম উত্তর কালে যে কাব্য নাঁটকাদি 


১৩৬ পৌখাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্ছদাহিতা 


রচিত হইয়াছে, ভবভৃতির 'উত্তর রাঁম চরিত” তাহাদের অন্ততম। বিদ্যাসাগর 
ভবভূতির করুণ চিত্রের নহিত বাল্সীকির করুণ বসের সংযিশ্র করিয়া সীতার 
বনঈবাস রন! করিয়াছেন । 
করুণ বন উদ্বোধনে বিগ্তানাগর বাঁীকি বা ভবভূতি প্রদর্গিত পথে বান 
নাই। বান্সীকি বা ভবভূতির মধ্যে অলৌক্কতার অবকশি আছে। বান্মীকি 
দেবতা ব! খাধিগণের সমক্ষে রামের দ্বার! সীতার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন। 
বৈদবেহী আপন সভীধর্ষের পবিত্রতা প্রমাণের জন্ত মাধবী দেবীর বক্ষে শাশ্রর 
প্রার্থনা করিয়াছেন_ 
সর্বান্‌ বমাগতাঁন্‌ দৃষ্! সীতা কাঁযায়বাসিনী। 
অপ্রবীৎ প্রা্লির্বাক্যমধোদৃতির বাও,মুখী ॥ 
যথাহং বাঘ্বাদন্তং মনসাপি ন চিন্তযে | 
তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুষর্থতি | 
মনসা কর্মন! বাচা! বা বামং সম্চযে | 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্ছতি )। 
যখৈতৎ সত্যামুক্তং যে বেগ্টি রামাৎ পরং ন চ। 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্থাতি ॥১৫ 
বৈদেহীর দৃঢ় নিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যের সমর্থনে খাধি কবি পরম অলৌকিকতা 
প্রদর্শন করিয়াঁছেন। ভূতলো খত দিব্য রথে ধরণী দেবী ছানকীকে বদাইলেন-_ 
তথা শপত্যাং বৈদেহাং প্রাছ্রাপীত্বদভুতম্‌ 
ভূতলাছৃথিতং দিব্যং সিংহাঁসানমনুত্তমম্‌ || 
ব্রিষমানং শিরোভিত্ত নাগৈরমিত বিক্রমৈঃ | 
দিব্যং দিব্যেন বপুষ! দিবারড বিভূষিতৈঃ | 
তশ্থিং্ত ধরণী দেবী বাছত্যাং গৃহ মৈথিলীম্‌। 
শ্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাননে চোপবেশয়ৎচ 11১৬ 
'বিগ্াসাগর সীতা জীবনের শেধ পর্বে এইন্সপ কেলি অলৌকিকতা রাখেন না । 
ভাহার “সীতা বান্সীকির দক্ষিণ পার্থে দগ্তায়মানা থাকিয়'? নিতান্ত আকুল হৃদয়ে 
প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিল্নে, অবণ মাত্র বস্্রাহতার প্রার গতচেতনা 
হই বাতাহত লর্তাঁর স্তায় ভূতলে পতিত হইলেন ।”১৭ ইহাই সীতার অন্তিম 
শধ্যা। এইভাবে বিস্তাঙ্াগরের সীতা 'মানবলীলা সংবরপ' করিয়াছেন, 
ভূতলোখিত কোন দিব্য সিংহাসন ভাহাকে গ্রহণ করিতে আঁলে নাই । 


রামীযণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রভাবিত গছ সাহিত্য ১৩৭ 


অন্থুর্ূপ ভাবে ভবভূতির ছাঁয়াসীতার কল্পনা ও তাহার সহিত বাঁমচন্দ্রে মিলন 
'ৃশ্যও তিনি পরিহার করিযাছেন। অর্থ:ঘ বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মন এইবূপ 
“কোন মলৌকিকতাপ্ধ ছায়াপথে পরিভ্রমণ করে নাই। সর্বত্রই তিনি কাহিনীকে 
জীবনান্গ্গ করিয্লা উপস্থাপিত করিতে চাহ্যাছেন। একদিকে রামীযণ কাহিনীর 
মহত্ব রক্ষা করা, তাহার দেবোপম চরিত্র সমূহের স্বমর্যাদা অক্ষুপন বাঁথ', অগ্ভদিকে 
তাহার মধ্যে বাস্তবাঁচগ জীবনাহ্নভূতি প্রকাশ করার দুরূহ কাজটি ভিনি সম্পন্ন 
করিতে পারিয়্াছেন। মুল বাঁমার়ণ কাহিনীর রসৌপলব্ধিতে ব্যাধাত না! ঘটাইয়! 
তাহার উপর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করিয়া সীতার বন্বাসকে বিদ্যাসাগর 
আধুনিক কালের বিয়োগান্ত রচনা করিয়া! তুলিয়াছেন। 
মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০)॥ বি্যামাগর মহাভারতের অনুবাদ 
কার্ধেও আত্মনিয়োগ করিক্াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ববোধিনী পত্রিকায় এই 
অনুবাদের কিছু কিছু প্রকাশ হুইতে থাকে। পরে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত 
অশ্থবান্দে অবতীর্ণ হইলে বিদ্যাসাগর তাহার প্রচেষ্টা হইতে নিরম্ত হুন। 
বিদ্যাসাগরের অনূদিত মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ ১৮৬০ ত্রীষ্টাবে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 
রামের রাজ্যাভিষেক (১৮৬৯) ॥ ইহা বিদ্যানাগরের একটি অসম্পূর্ণ রচনা । 
বিগ্বাসাগর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিচার এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, প্পৃজাপাদ পিতৃদেব, 
্ব্গঁয় ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ানাগব মহাশয়, চরম বয়সে, “বামের বাঁজ্যাভিষেক' নাম দিষা 
একখানি স্বৃহৎ গ্রন্থ রচনা! কৰিতে আস্ত করিয়াঁছিলেন। কিয়দংশ লিখিত 
হইলে শ্রীযুত শশিভূবণ চট্টোপাধ্যায় মহাঁশযের "রাঁমেব বাজ্যাঁভিষেক প্রকাশিত 
" হয । এজন্য» পিতৃদেব, তদীয় উদ্চম হইতে বিরত হযেন।”১৮ তিনি ইহার সহিত 
আরও কিছু সংঘোজন করিয়া “রামের অধিবাস+ নামক একটি পুস্তক বচন! 
করিয়াছিলেন। 
বি্ঞাসাগরের লিখিত অংশতে রাঁমের বাজ্যাভিষেকের প্রান্তিক পর্থটুকু 
আলোচিত হইয়াছে । বাজ! দশরথ শারীরিক অশক্ত হইয়া পডিলে যোগ্য পুত্র 
রামচন্দ্রকে রাজ্যাতিষেক করিতে চাঁহিলেন। আমাত্যবর্গের নিকট অভিলাষ ব্যক্ত 
করিয়া তিনি পৌরজন, জনপদবর্গ এবং অস্ত ও শরণাগত নৃপতিম গুলের 
-মতাধত জানিবার জন্ত সকলকে বাঁজস্ভাঁয় আহ্বান জানাঁইলেন। বাজ! দশরথের 
প্রস্তাব কলে একবাক্যে অনুমোদন ককিলেন। অতঃপর বাজ] সুমন্ত্রকে আদেশ 
করিলেন বাঁমচন্্রকে রাঁজসভায় আঁনিতে। রামচন্দ্র আঁসিয! বখোঁপযুক্ত তক্তিষোগ 


১৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


সহকারে পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। বাঁজ! দশরথ পুত্রকে যৌব্ধাঁজেয অভিষিক্ত 
করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং সকলকে অপরাহ্নে অধিবাস দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া 
সভা ভঙ্গ করিক্নে। বাঁমচন্দ্র অতঃপব লক্ষণ সমভিব্যাহারে জননীদ্বের বাসভবনে 
উপস্থিত হইয। এই আনন্দ সংবাদ পবিবেশন করিলেন। এই পর্যন্ত বিভাাগর 
ব্রচন! করিয়াছেন। 

সীতার বনবাস যেমন রামায়ণ কাহিনীর সর্বশেষ অংশ, বাঁমের বাঁজ্যাভিষেক 
তেমনি ইহার প্রারভিক অংশ । সমগ্র রামায়ণ কাহিনীতে বাঁমচন্ত্রের মহোত্বম 
চরিজটি অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পাইফাছে। এইবূপ স্গুণোপেত চরিত্রই ভারতীয় 
আদর্শে বাঁজা হইবার উপযুক্ত । বাজ্যাভিষেক প্রাক্কালে শ্বয়ং রাজা দশরথ হইতে 
আরম্ভ কবিষ| সকলে বামচগরিত্রের অই্পম মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়ছেন। ব্বামায়ণ 
কাহিশীর প্রারপ্তে বান্মীকি বামচৰিত্রের যে অপূর্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, 
আলো ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের মধ্যে তাহাই আভাসিত হইয়াছে। শবুস্তলা ও সীতার 
বনবাসের মত ইছাও যে বিদ্যাসাগরের একটি লোকরপুন প্রচেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

বিচ্তাসাগরেব সমসামধিক কালে তন্বহাঁধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাঙ্গ 
ধর্মের যে প্রচার এবং প্রসার ঘটিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক ও শব 
গ্রন্থের অনেকগুলি অন্থবাদ ও অঙ্থবাদাত্মক রচনা! প্রকাশিত হইয়াছে । হিচ্দুধর্ম 
ব্যাখ্যানে নন্দবুমাব কবিরদ্রের “সন্দেহ নিরলন” ও '্জানসৌঁদামিনী" এই পর্যায়ের 
উল্লেখযোগা রচনা! ৷ কানীনাথ বন্থ “বিজ্ঞান কুস্থমাকির? (১৮৪৭) নিবন্ধে পুরাণের 
হট প্রলযাদি বর্ণনা করিয়াছেন। লোকনাথ বস্থুর *হিন্থু ধর্মমর্ (১৮৫৬) এই 
সময়ের আর একটি বিশিষ্ট রচনা । ডঃ ্থকুমার সেন শতাবীর মধ্যবর্তীকালে 
ঝচিত জ্জানরতাকর' নামক গ্রন্থটিকে একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচন! বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন।১৯ বহুবিধ বিষয়েব আলোচনার সহিত গ্রন্থটিতে শান্ত্াদির 
মগ, বিবিধ ধর্মমত ও ভারতবর্ধায় প্রধান প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের বিববণও লিপিবদ্ধ 
হইযাছে। গ্রন্থকার তথ্য সংগ্রহে অক্ষয়কুমারের ভারতবর্ধীয উপাসক সম্প্রদায় 
সম্পকিত প্রবন্ধাবলীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। 

বাংলাদেশের নারী সমাজের সন্থথে পৌরাণিক যুগের মৃহিমময়ী নারীকুলের 
চরিত্র তুলিয়! ধরিবাব জন্য বিগ্ভাসাগর অঙ্বর্তী লেখক নীলমণি বসাকের প্রচেষ্ট। 
উন্েখযোগ্য ৷ তীহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'নবনারী"র (৮৫২ ) মধ্যে তিনি রামায়ণ কথা 
ও ভারত কাহিনী হইতে কযেকটি বরণীয়! চরিত্রের বিষয় আলোচন; করিয়াছেন । 
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নয়টি নারী চবিজের মধো লীত, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দমবন্তী ও দ্রৌপদী এই কয়টি 
চরিত্র রামাষণ এবং মহাভারত হুইভে গৃহীত । অন্থগুলি প্রাচীন এবং অপেক্ষার ত 
অ্ধাচীনকাঁলের ইতিহাসাশ্রিত চরিভ্র। লেখক এই মহীষসী নারীকুলের চিত্র 
আঁকি] স্সাধুনিক যুগের নারী সমাজের কর্তব্য নির্দেশ করিতে চাঁহিযাছেন। 
প্যারিটাদ মিত্রও ভাবতীয নারীর আদর্শ প্রতিপাদনে অহরূশ প্রচেষ্ট৷ করিষা- 
ছিলেন। “এভদ্দেশীয় ভ্্রীলোকদ্দিগের পূরবাবস্থা' (১৮৭৮) গ্রন্থে তিনি কয়েকটি 
পৌরাণিক নারীচরিত্রের কথা আলোচনা কতিয়াছেন। প্যারিটাদ মিত্র 
বাদালী সমীজের একটি সুস্থ রূপ দেখিতে চ।হ্যাছিলেন ॥ আধ্যাত্মিক শিক্ষার 
দ্বার নারী সমাজকে প্রবুদ্ধ করা! যাইতে পারে» ইহাই ছিল তাহার ধারণ! । 
পৌর!নিক জীবনচিত্রকে তিনি সম্পূর্ণরূখে সামাজিক উপযোগিতার দৃষ্টিতেই 
দেখিয়াছেন । 
ডঃ সুকুমার সেন বিগ্তানাগর অঙ্বর্তী আরও অনেকগুলি লেখকের কথ! 
উল্লেখ করিযাছেন২* যাহারা বিবিধ অঙ্গবাদাত্মক বচন! দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর 
গণ্কে পরিপুষ্ট করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে আমাদের প্রীসঙ্গিক লেখক হিলাবে 
কয়েকজনের নাম করা যাইতে পারে। বাঁখালদাঁস সরকারের *বাঁম চরিত্র (১৮৫৪), 
হুরানন্দ ভট্ট চারধের 'নলোপাখ্যান+ (১৮৫৫), গোঁপালচন্্র চুডাষণির 'সীতাঁবিলাপ 
লহ্রী (১৮৫৬), শ্রীম্ত বিভ্ঞাভূষণের “রামবনবাস* (১৮৯০) প্রভূতি রচনা রামায়ণ 
বা মহাভারতের কাহিনী লইয় লিখিত হুইযাছে। অস্ৃবাঁদমূলক সাহিত্য হিসাবেই 
ইহাদের মূলা সমধিক, তবে পরোক্ষভাবে এইগুলি ষে বাঙ্গালী সমাজকে তাহার 
সনাতন খতিহ্‌ বিষয়ে সজাগ বাখিয়! দিযাছে, 'ভাহ। স্বীকার করিতে হইবে । 
অতঃপর প্রাকু বঙ্কিম যুগে হিন্দু জাগৃতির অব্যবহিত পূর্ববর্তাকালে হিন্মু_ 
কলেজ গোষঠীর কয়েকজন চিস্তানায়কের কথা স্মরণ কথ্দিতে হয় । হিম্মু কলেজের 
প্রথম যুগ বিশেষভাবে বিদ্রোহের যুগ । প্রথম যুগের উত্তপ্ত মাবেগ প্রশমিত 
হুইলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীার্ধে হেন্দু কলেজের রাজনারায়ণ বন্থ ও ভূদেবচন্্র 
মুখোপাধ্যায় হিন্দু সংস্কৃতি উজ্জীবনে অনেকখানি সাহাধ্য করিয়াছেন। মধুস্দনও 
এই গোঁঠীর অন্তভক্তি। তীব্র আবেগাহত চিন্তে অদ্ভুত ভাঁঙন-নাশনের মধ্য 
দিয়া তিনি কাব্যস্থতিতে যে অনন্থদাধার্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
সংস্কারজীর্ণ সমাজের একটি প্রবল বিস্ময। হিচ্ছু সংস্কৃতির স্থবিদ্ভূত ছাঁযাতলে 
বমিয়৷ তিনি প্রলয় বীণ! বাজাইয়াছেন। সে স্থরগ্রাম নিখিলের সারম্বত দরবার 
স্পর্শ করিলে তাহ! হিন্মু সংস্কৃতিকে ঘিরিয়া নবরাঁগিণীতে আবৃত্ত হইয়াছে। 


১৪০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহ্ত্য 


আমরা সে গ্রঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচন! করিয়াছি। রাজনাঁরাষণ ভূদেবের মধো 
স্টাহার সমূত্র শংখের ধ্বনি উত্থিত হয নাই। উপরক্ত বাজনারায়ণ ব্রাহ্ম সমাজেরও 
অস্তভূরক্ত ছিলেন। তথাপি হিন্দুধর্মের পুনঃ গ্রতিষ্ঠার পথে তীহাঁর অবদান গভীর 
ভাবে স্মরণীয়। বাজনারায়ণ বন তত্বালোচনার ছারা হিন্দুধর্মের সারসদ্ধান কত্সিতে 
চাহিক্মাছেন এবং ভূদেবচন্ত্র গার্হস্থ্য ও পারিবাৰিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
হিম্মুশাস্্র ও নীতিধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহ্যাছেন। উভয়ের প্রাসঙ্গিক রচনী- 
গুলি হি জাগৃতির সমকাঁলে বা পর্বর্তাকালে লিখিত হইয়াছে বলিয়া শ্বতত্তর 
ভাবে সেগুলি আলোচ্য । 

বাংল। কাব্য বা নাটকের মধ্যে রামায়ণ মহাঁভাবত বা! পুরাঁণ কাহিনী যেমন 
একটি সাহিত্যের আবেদন লইয়া প্রকাশিত হইযাছে, গদ্চ রচনাগুলির মধ্যে ঠিক 
সেইরূপ হয নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থগুলি একটি উদ্দেখ্য লইয়া! রচিত 
হইস্সাছে। লোকশিক্ষা বা ধর্মকলছে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ--এইরূপ একটি 
প্রত্যক্ষ কারণ সম্মুখে রাখিতা গ্রস্থগুলি লেখা হুইয়াছে। অক্ষয়কুমার গ্রসৃতি 
কয়েকজন লেখকের ক্ষেত্রে এগুলি 00108] আলোচনার বিষয়বন্ত হইযাছে। 
মননশীল আলোচনার দ্বারা পৌরাণিক আচার সংস্কতির ঘৃল্য নিক্বপণ আধুনিক 
যুগের একটি বিশিষ্ট চেতনা । বঙ্কিমচন্দ্রের সময হইতে এই অন্তসদ্ধিৎপা একটি 
সংহত রূপ ধারণ করে। আলোচ্য পর্বে যেন তাহারই ভূমিকা রচিত হ্য। 
সর্বোপরি এই রচনাপগ্ী একটি এঁতিহাসিক অধ্যায়ের পূর্বাভাস স্চিত করিয়াছে। 
বাংল! দেশের সঞ্চিত ও আগত বিভিন্ন বিপরীতমূখী চেতনা! একটি সমন্বয়ের 
অপেক্ষা করিতেছিল। প্রধানতঃ ধর্ম বিষ্যক বিতর্ক আলোচনা! সমাজ চিন্তার 
কেন্দ্রে ছিগ বলিয়] এই সমন্থযের প্রন্কৃতি ঘে হইবে ধর্মকেন্্রিক, তাছ!তে সংশয় ছিল 
না। রক্ষণশীল চেন ক্রমাগত প্রতিরোধ রচন! করিয়া হীনবল হইয়! পডিয়াছে, 
নব্য ইয়ংব্মল উত্তেজন! শেষে দ্দায়ুদূর্বল হইয়া পডিতেছে, ব্রাঙ্গ সমাজ আভ্যন্তরীণ 
বিভেদ-অনৈক্যে জর্জব্িত হুইয় পর়িতেছে--এমত সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
এই বিপিপ্ত বচনাগুলি সংস্কৃতিলোকে নিশ্্রভ নীহারিক1 কণ!র মত জাগিয়া ছিল। 
এতিহাঁমিক গতিপথে জাতীয় চিন্ত! ব্মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাছিলে এই শ্রেণীর 
বূচন' বৈচিত্ো ও বৈশিষ্ট ভাশ্বর হইয়া সুর্বলোকের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে ॥ 
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হনঞ্ঞম্ম জ্যান্ত 
হিন্দু জাগৃতির স্বরূপ-_উন্মেধ, বিকাশ ও পরিণতি 


উনবিংশ শতাবীর এপনার্ব বাংলাদেশের সনভিভীবনে একটি খর আবর্ডের 
সুচনা করিয়াছে । শ্রীনি বিশনশীদের বিক্ষাবিষ্তা ও উহার অস্ত্থালে এ দেড় 
জনগণের ধর্ধান্যতিত করিবার সংগ্প্ত প্রচেষ্টা হিন্নু সমাজের বুক্ষণশীল চেতনাকে 
প্রকম্পিত করিয়াছিল ! ছিন্দু কেক শিক্ষা প্রভাব ও ইং বেঙ্গল গোর 
ভাঙন নাশন গ্রচে্ঠ! সর্যবিধ দেশী নংস্কৃতিতর নুলে বৃঠাপাঘাতি কলিস্তাছিল। উহা 
প্রতিরোধ কলে বুক্ষণম্ীল নম্প্রদা় যে সন্দিলিত শয়োছিন করিরাছিলেন, তাহা 
যথেই দূরদর্ণিতাি অভাবে সনাজের সর্বন্ততে ব্যাপ্তি হয় নহি প্রীষ্টর্দের অহুগ্র 
গ্রচার ব্যবস্থার দৃঢ় অবরেধি লুনার ভগ্ ক্ষেপ্টীল গোযগ্ী অঙ্থভাবে প্রচীন 
সংস্কৃতির জীরর্ধারাঁকে কিডকিয্া বরিগাছিল্নে। সেইজহ উনবিং্ শতকের 
সৃগ্ভ জাগ্রত বাঙ্গালী মানসের আহার্-উপক্রণ সাহার সরবহ্াহ করিতে পারেন 
নাই। এই সুগ্রসদ্ধির সংস্কু্ধ দ্দিভাদাকে নিরদন করিতে চাহিগ্লাছিল ত্াক্ষ 
লনা! বস্ততঃ ধর্বাদ্দোললের প্রেক্ষাপটে ও বৃগ বংকটের চাহিদায় সঘগোচিত 
কর্মনুচী গ্রহণ করিয়া আাদ্দ আন্দোলন পাফল্য লাভ কপিস্াছিল । কিন ভাহাও 
শেব পর্যস্থ নননের নআম্থ! অর্জন কঙ্গিতে পারে নাই 1 ওষ্ট ও ত্রক্ষি ব্য উভদ় 
ক্ষেত্রের উগ্রতা এবং এতিহ বিগ্রোধী চেতনা হিন্দু সনাভকে আলোভিত করিগা 
ছিল) হিচ্ুধর্দের বক্ষকবৃন্দও শাঁছদর্ষের রক্ষতি জন্য ক্রমাগত চে) কর্তিভে 
ছিলেন । এই 'াক্রনণ ও নিরোধ, এই অবিরত শাঘাভ ৪ প্রশ্তিলি্াত সংগ্রামের 
ধ্যে বাঙ্গ'লীর একটি প্রতিরোধ শক্ষি গডিরা উঠিতাছিল | জাতী আীবলের 
নিজিত কুগুলিলী শক্তি শাভাজীর স্থিতীয়ার্বে অনল পহিবেশের অব্যে জাগ্রত 
হইল! বাঁংল! দেশের সথাচ্ছ, জাবন ও সাহিত্যে এই বো জীবলচেতনারি 
সুদূত প্রপা্ী বলাকল শাছে। উহাই এস্িহালিক হিন্দু জাগৃতি, বাহার প্রভাব 
জাতীয় জীবনের রঙে পুছে অন্থভূত হটাছে। 

বাংলা দেশের হিন্দু জাগৃতি কোনন্প শাকম্থিক অভুদুয় নহে! ইহার 
পশ্চাতে নিছলিখিত করিণগুলি লস্মা করা যাক £ 

কে) ্রনাণ হিশনারী হচেষ্ট ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যাপক বি্াতি। 


হিমু জাগৃতির শ্বর্ূপ-_উদ্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৪৩ 


(খ) অবক্ষতী ব্রাহ্থচেতনা ও ব্রাহ্ম সমাজের অস্তবিভেদ । 

(গ) বহিরাগত ভাবচেতন] ; আর্ধলমাজী আন্দোলন ও থিফ়োসকিক্যাল 
কোলন! 

(ৎ) ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমীজের মিশ্ররাপ | 

(ও) নব্য্থবাদেশিকতীবোধ ৷ 

(ক) ক্ষীয়মাণ মিশনারী প্রচেষ্ট1 ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ॥ 

খীষ্টান মিশনারীদের সুপরিকল্পিত ধর্মপ্রচার ব্যবস্থা ও শিক্ষাত্মক কার্ধক্রম 
এদেশীয় জনমনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । একদিকে কোম্পানীর 
পৃষ্ঠপেশষকতা| কাঁমন। ও অন্দিকে এ দেশে শিক্ষ! বিস্তারের আঁদোজনে তাহাদের 
বছল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে । ইহাদের সমূহ কর্ষগচেষ্টার অন্তরালে ধর্মপ্রচারের 
উগ্র আগ্রহ চাপা পড়ে নাই। বলা বাহুল্য, তাহাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মোন্তোগ 
বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষের অন্তত ক্িছুট] কার্যকরী হইলেও ধর্মক্ষেত্রে তীহাঁদের 
এমিশন' বিশে সফল হয় নাই । খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে ভীহাবা ঘে পরিমাণে বিহ্বেষ ও 
বিতৃষ্ণ কুড হিয়াছেন তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ভূত 
প্রমাণ বাইবেল অনুবাদ করিয়াও ভীহারা বাইবেলী হুসমাচারকে জনমনে সঞ্চারিত 
করিতে পারেন নাই। ইহা! অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার সুচনা শিক্ষিত জনমনের 
চিন্ত] ও চেতনার নালোডনে অনেক বেশী কার্ষকর হইয়াছে। হিম্ু কলেজ ও 
ইয়ং বেঙ্গলের চেতন! পরোক্ষভাবে যিশনারীদের উদ্দেশ্তাই সিদ্ধ কবিতেছিল। হিন্দু 
কলেজের দেশীয় উদ্টোক্তাবুন যুবকচিগের পাশ্চীত্তযধর্ম গ্রীতিতে শঙ্কিত হইঘ! 
ছিলেন। প্রথম মদিরাঁপানের উত্তেজনা এই শিক্ষিত সমাজকে যখন গৃহবিসৃখ 
করিয়াছিল, "তখন ভীহাব। হিন্দু কলেজের শিক্ষাধারাকে প্রশত্তি জালাইতে পারেন 
নাই। শিক্ষা সমদ্ধ ছাত্রসমাজের নিকট-যখন দেশীয় বুতিনীতি বহুলাংশে শিখিল 
হুইয়া পড়িয়াছে, তখন আলেকজাপ্াঁর ভাফ ও ডিয়াল্দ্রির মত মিশনারী প্রষ্টধর্ম 
প্রচারের স্বর্ণ হুযোগ দেখিতে পাইলেন। অগ্ধিতে স্বতাহুতি পিল, হিন্ছু সমাজ 
আতঙ্কিত হুইল। কলে কর্তৃপক্ষের দেশ্টয় সমশ্ঠবৃন্দ কলেজের ভিতরে ও 
বাহিরে ছাদের চিন্তাধাবাকে সংযত করিতে চাহিলেন। ভীহার! কলেজ হইতে 
ডিরোজিওকে তাভাইবার অন্য বন্ধপরিকর হইলেন। বাহিরে ভাঁফ বা ভি্াল্ট্রিব 
বক্তৃতা শোনাও নিষেধ বলিয়! আদেশ দেওয়া হইল ।১ 

বস্ততঃ হিন্দু সমাজের এইবপ আতস্কত হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। 
স্বাধীন চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইস্ছা নব্যযুবকবৃন্দ বহু ক্ষেত্রেই দেশীয় সংস্কৃতিকে 


১৪৪ পৌরাণিক সংস্তি ও বঙ্গনাহিত্য 


তাচ্ছিল্য কৰ্িতেছিলেন। এই উপেক্ষা এবং অবমাননার প্রত্যঙ্গ দৃষ্টান্ত হইল' 
অনেকের গ্রীষ্ম গ্রহণ । যহেশচন্দ্র ঘোষ এবং কুষমোহন বন্ব্যোপাধ্যায় প্রথম 
দিকেই গ্রীষ্টান হইয়্াছিলেন। উহার পর একে একে জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর, 
গুরুত্দাস মৈত্র প্রভৃতি ব্যভিগণ গ্রটরর্ণ গ্রহণ করিতে থাকেন। অতপর উমেশ 
চন্দ্র সরকারের শ্রন্র্য গ্রহণ ব্যাপার লইয়া! যিশনারীদের সহিত হিন্ু সমান্ছের 
ভীষণ সংঘর্ষের শ্থচনা হয়। ডিয়ার প্ররোচনায় ১৮৪৩ শ্রীষটাবে যধুন্ছদনের 
্ষ্টধর্ন গ্রহণ মিশনারীদের একটি উজ্জল সাফল্য । এইভাঁবে নব্যবঙ্গের প্রতিভাঁধর 
তরুণ সম্প্রদায় যখন শ্রষ্টপর্দের গ্ীভূত হইলেন, তখন হিন্দু সমাজের আশা 
সতো পরিণত হুইল 

ভাবের এই উগ্র ধর্সেবণ! হিন্দু নংহতির একটি প্রধান করিণ হইয়! দাডাইরা- 
ছিল। ত্রাঞ্ছ সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দু সমাজের কণধারগণ সম্মিলিত ভাঁবে 
ডাঁফেরু প্রচার কার্ধের বিরুদ্ধে দাভাইয়! ছিলেন। ত্রাক্ম সনাজের দেবেন্দ্রনাথ 
্রষ্টীয় বিরোবী দলের অগ্রণী হষ্টলেন। কলিকাতার ভর গৃহস্বগণ এক মহাঁসভা 
করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় “হিন্দু হিতার্থা 
বিস্াালগ? প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবেন্্নাথ ঠাকুর ইহান প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন ।২ 
আভ্যন্তরীণ গোলযোঁগে হিন্দু হিতার্থী বিগ্কালর বেশী দিন ন! চলিলেও ইহা যে 
হিন্দু পক্ষের একটি সবল প্রতিরোধ রচনা করিয়াছিল, তাহাতে বন্দেহ নাই। 
ইহার পর হইতে মিশনারী প্রচেষ্ট। ক্রমশঃ শ্দীণতর হস্ত যয়ি এবং হিন্বু সমাজের 
আবেদন প্রবলতর ববপ গ্রহণ করে। 

ডাফের নেতৃক্ে মিশনারী প্রচে্ট। এবং ্রীষবর্ষে বীছিত এ দেশীয় কয়েক দন 
যুবকের ভূমিকা উনবিংশ শত্রকে গ্রাষ্ট ধর্ম প্রচারের শেষ আয়োজন । প্রথম বুগের 
মিশনারীদের মত ডাকের প্রচার পদ্থা ছিল স্তপরিকদ্গিত॥ হিন্ুতর্শের বৃহৎ 
ব্যাঞ্থি তাহাকে বিল্মিত করিয়াছিল, কিন্ত ইহা তার কাছে মিথ্যা বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়াছে । সুতরাং ডাক এ দেখ তরুণ মনের ভাবতরল ছিত্রপথে 
ইষ্ঠধর্ম-মাহাজ্া প্রবেশ করছিভে এক প্রবল প্রেরণা অন্ভব করিয়াছিলেন। 
ডাঁফের ধর্ম প্রচার এবং ধর্ান্তর্িতকরণের চেষ্ট। ভাহার দীক্ষিত কু্চমেছিন 
বন্দ্যোপাধ্যায্র ভালভাবেই চালাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রন্োচনা় গ্রষট ধর্ম দীক্ষিত 
ব্যভিদের মগ্যে তাহার হ্বী বিন্দুরাসিনী, যদূনাথ ঘোষ, শ্বীয় ভ্রাতা কালীমোহন 
ইত্যাদি উল্লেখবোগা । এতশুলি ব্যক্তির ধর্যাত্তর গ্রহণ নিঃসন্দেহে সে দিনে 
হিন্টু সমাজকে বিচলিত করিস্বাছিল। 


হিন্ু জাগৃতির ন্বরূপ-_ উন্মেষ, বিকাঁশ ও পরিণতি ১৭৫ 


্রীষট ধর্মে দীক্ষিত লালবিহারী দে তাহার সম্পাদিত “অরুণোদয়' কাগজের মধ্যে 
্ষ্টধ্ম বিষয়ক নীতি উপদেশ গ্রকীশ করিতেন। *"* এতৎ নুতন পত্রিক! কেবল 
সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞান বার্তাদিতে পূরিত ন! হইয়া! সত্য ধর্ম 
অর্থাৎ গ্রীষটিয়ান ধর্মন্থচক উপদেশ ও নানাবিধ পরমার্থঘটিত প্রবন্ধে অলন্ধত 
হইবে ।”৩ 
কিন্ত ইহাই বুঝি গ্রীষটধর্ম গ্রচারকদের শেষ প্রচেষ্টা! । দেশীয় শ্রীষ্টানদের অবস্থা 
বিশেষ শোঁচনীয় হইয়। দায় । কুষ্ঃমোহন প্রমুখ গ্রতিভাঁধর যুবকবৃন্দ দেশাচাবের 
উধ্বে” দ!ডাইয়া আপন শক্তিমত্তায় সমাজ ও জাতীষ জীবনে আমন লংগ্রহ ককিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্রীষ্ম তাহাদের 
কৌন স্থাচ্ছন্দ্য দিতে পাঁরে নাই। নেটিভ গ্রীষ্টানদের সম্থচ্ধে কালীপ্রস্ধ সিংহ 
কৌতুককর বর্ণনা দিয়াছেন : "শেষে অনেকের চাঁল ফু'ডে আলে! বেকুতে লাগ.লো» 
কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অহৃভাঁপ ও ছুরুবগ্থার সেবা কন্তে লাগলেন। 
কণ্চানি ছভুক বস্তার চলতি ল$নের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে 
অন্ধকার করে চলে গ্যালে| 1৪ 
ইতিময্যে ১৮৫৭ সাঁলের সিপাহী বিদ্রোহের পর ধর্ম দশ্বন্ধে ইংলগডের কর্তৃপক্ষ নীতি- 
ব্দলের প্রয়ৌজনীয্লতা অনৃভব করিলেন। তাহার! মিশনারীদের শিক্ষা] প্রচার তথা 
ধর্ম প্রচারকে নিরুৎসাহিত করিলেন। 1,010 2116050:058-এর 71998096018- 
এর মধ্যে মিশনারীদের স্কুলে সাহাধ্য প্রদান করা অযৌক্তিক বিবেচিত হইয়াছে £ 
[601 5203250. (৫185 8৮ 009 7655506 29010051800 0062.5016- 
০0010 106 ৪090650 00016 ০8107018650 €0 0:8710011125 00510500059 0£ 
05 108055, 200 00 1356015600৪ 18510 50109057909, (080 00৪1 
9£ 10010010108 005 510 0? 00910170606 6010) 90119015 আ1 
স010) 20159101091155 815 90101750000 ৫ 
যদিও মিশনাীদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি তর্কের আলোচন! হইয়াছিল, তথাপি 
দেখা যায রাণী ভিক্টোরিধা। শাসনকা্ধে ধর্মবিষষে সম্পূর্ণ নিংপেক্ষ নীতি অবল্ষ্বনের 
ঘোষণা! করিয়াছেন । মিশনারী প্রচেষ্টার উপর এই নিষেধাজ্ঞ! অতঃপর এ দেশে 
্রীষটধর্ম গ্রচারকে নিরস্ত করিয়াছে । ডা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন ১৮৬৩ 
্রীষটান্দে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অন্ভান্ত ক্ষেত্রেও প্রচীরকার্য ভিমিত হুইয়! পড়ে । 
এইভাবে এরষ্র্ম প্রসারের গ্রচেষট। প্রশমিত হইলে হিন্দু সংস্কৃতির বুপ্তন্বপ প্রকাশিত 
হইবার সষে,গ উপস্থিত হয়। 
ডি 


১৪৬ পৌরানিক সংস্কৃতি ও বঙ্দাহিত্য 


পাশ্চান্তা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং তাঁহার কলাফলও বাঙ্গালী মনদের 
দৃষিভদ্দী পরিবর্তনে সাহাষ্য করিয়াছে! ডেভিড হেয়ার্ডিরোছিও যে শিক্ষা 
ধারার উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তাকালে এ দেশের শিক্ষিত সমাজ 
উৎসাহিত হইয়া গ্রহদ করিয়াছে। হিন্দু কলেজে এই শিক্ষার সুত্রপাঁত হটলেও 
তাহা সমগ্র দেশের মধ্যে আঁলোডন তুলিয়াছিল। এই শিক্ষার মধ্যে বে পরিমাণ 
8170690791 রূপ ছিল, নে পরিমাণ £280081 বোধ ছিল না! । সুতরাং শিবা 
মণ্লীর মধ্যে কোনক্প স্থির চিন্তার অবকাঁশ ছিল না। ইহার ফলে তাহারা 
দেশের সর্বত্রই জীর্নতা এবং কুসংস্কার লক্ষ্য করিয়াছিলেন ! 

শিক্ষারধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে লর্ড মেকলে উইলিয়ম বেটিহ্কের নাহাদ্যে 
এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার নিনছ্ুণ আধিপত্য গ্রতিিত করেন। হর্ড মেকলের 
সদৃভ উ্ভি এই প্রসনগে শ্ররণীয় : 

[18%6109561 00110 0106 8110776 10670 (02150081150), স্যা০ ০001৫ 

৫609 (186 ৪. 81051990616 01 2 500৫ 70101681) 1101875 দা25 

018 056 15015 1081156 1169120016 0117018 810 21818. 

শিক্ষার উদারতার দিকে শিক্ষিত তরুণকুল যেমন ডিলোজিও পন্থী হুইল 
পড়িয়াছিলেন, তেমনি শিক্ষার বিভতির দিকে তাহার! মেকলের পুর্ণ সমর্থন 
জাঁনাইলেন। শিবলাথ শান্ধী লিখিতেছেন £ 

ভীহারা যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইপা পর্ধত্র ইংরাজী 

শিক্ষ! প্রচলনের চেষ্ট! করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তীহারাও মেকল্র দুয়া 

'ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, এক দেল্‌ক ইংরালসী গ্রছ্থে বে জানের কথ! 

আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে ভাহা নাই। তদবধি 

তাহাদের দল হইতে কাঁদিদান সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিরার নে গানে 

প্রতিটিত হইলেন, মহাভারত, রাায়পাদির নীতির উপদেশ অধ হৃইয়) 

808950:0:%5 8155 সেই স্থানে আদিল, বাইবেলের নমর্গে বেদ বেদ 

গীতা এ্রভৃতি দীভাইতে পারিল না 1 

এইরূপ উৎকেন্িক চিন্তার একটি কারণ অঙ্গন কর! যায়। জীবন ও 
সংস্কৃতির যে বন্ধ গৃহে এতদিন এখানকার মাছ্য আবদ্ধ ছিল, ভাহা হষ্টতে 
আাকনসিক মুক্তি পাই মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণকেই নব্য শিগিত মা জয় দিযাছেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা মুক্তি আনিয়াছে-_নংস্কারের বন্ছন মুক্তি, লোকাচারের দাদ মুক্তি 
পাঁ্াত্য শিক্ষা স্বাধীনতা আনিরাছে-_ব্বাক্তি চিনা প্রকাশের শ্বাবীনতা, চার ও 


হিন্দু জাগৃতির ব্বরূপ--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৪৭ 


আচরণের স্বাধীনতা । একান্নবর্তা সংসারে, অভিভাবক নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় 
ইহা। নিতান্ত তুচ্ছ কথ! নহে। এইক্ূপ একটি বল্সাহীন মাঁনন কল্পনা ভীহার! 
ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন এবং সেই প্রেক্ষাপটে দেশীয় চিন্তা 
চেতনাকে তুচ্ছ করিয়াছি'লন। 
কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ধীরে ধীরে এ দেশে প্রতিঠিত হইলে এই প্রাথমিক 
উত্তেজনা! ক্রমে ক্রমে অন্তর্থিত হইল । মেকলের পরবর্তা কাল হইতে মেটকাঁফ,, 
জর্ড অকল্যা্ত এবং লর্ড হাঁডিথ্রের মধো দেশীয় শিক্ষার কিছু কিছু আকুল দেখা 
খাইলেও তাহারা মূলতঃ পাশ্াত্ত্য শিক্ষাকেই দৃচ করিষা তুলিয়াছেন। সরকারী 
কাজে ইংরেজী ভাঁষ| মাধ্যম হইয়া পভিল এবং লর্ড হাড়ি ঘোষণা করিলেন, 
25 03056210017 3506191 ** - 1088 15801%50 1112 11) 55275 1008571015 
089৩ ৪ 07665751000 8081) 9 15৩0 20 005 96150007) 06 09300105868 
(0: 000110 9000105516100 00 03050 ভ1)0 11855 199010 500096650 11) 199 
20911000078 6009 6902101151)60, 800 65196018115 10 00099 আযা)০ 10955 
৫1961065157890 00910501568 (391517; 03 81001511197) 0:08097 
৫66:6০ 0£1700110 200 2:609110070170,৮ 
এই ঘোষণার ফলে দেশের সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হুগম হইয়া যাঁষ। 
ইংরেজী ভাবার মাধ্যম, ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঘর্শ এবং ইংরেজ শিক্ষার 
প্রক্কৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে দেশের যধ্যে বিস্তৃত হইল। ১৮৫৭ সালে 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাত্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেরই 
পরিণতি । 
এইন্সপ পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি ব! গোষ্ঠীর কোন উৎকেন্জ্রিক চিন্তার 
স্থান হইতে পারে না। প্রথমতঃ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে ইংরেজী শিক্ষ। গ্রহণ করার 
জন্য ইহা নিছক মানসিক চর্চার বিষয়বন্ত হয় নাই। দ্বিতীষতঃ ইংরেজী শিক্ষার 
মধ্যে উদার নৈতিক শিক্ষার (59:৪1 170986195) যথেষ্ট অবকাশ থাঁকায় 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃ্িভঙ্গী উদার ও গভীর হইগ্ঘাছিল। প্রথম যুগের উত্তপ্ত 
আবেগের স্থ/নে এই যুগে স্থির বুদ্ধি ও প্রত্যয়দীত্ড অগ্নভৃতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। 
হিন্দু কলেদ গোষ্ঠী উত্তর যুগ বহুদিক দিয়াই পূর্বহরীদের ,হইতে ম্বতত্ত্র। 
মধুহ্দনের দৃষ্টিতঙ্গী বৈপ্রবিক হইলেও তাহা অনুসন্ধিৎসা প্রন্থত, তাঁহা একটি 
জীব্নদর্শনাছগ | ভূদেৰ ব! বাজনারাযণের শিক্ষা ভাহাঁদের উদ্মার্গগার্মী করে 
নাই। আবার বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষার প্রচ্নের ফলে যে বিব্ধি বিষয়বন্থর 


১৪৮ পৌরাণিক নংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


পর্যালোচনা সরু হইল, তাহার মধ্যে দেশ বিদেশের সাহিত্য-ইতিহাদ-দর্শন পাঠের 
নমাস্তরালে এ দেশের সাহিতা-সংস্কৃতি-দর্শনের রহস্ত উদঘটনের প্রচেষ্টাও 
পরিলক্ষিত হয়। ন্ুৃতরাং হিন্দু জাগৃতির পম্চাদপটে মননশীল বাঙ্গানী সমাজের 
আত্মচসদ্ধানের পথে ইংবেজী শিক্ষার গ্রদারতা কিছুটা! সাহায্য করিয়াছে সহজেই 
অনুমান কর যাষ। 


থ। অবকক্ষয়ী ত্রাক্ম চেতনা ওব্রাক্গ সমাজের অন্তবিভেদ 


বাংলা দেশের ব্রা্ম আন্দোলনের দিকে লক্ষা রাখিলে শেষ পর্যস্ত দেখা যায় 
ব্রাহ্ম মযাঁজ ভ্রিধ। বিভক্ত হইয়াছে এবং এই আত্ান্তরীণ মতানৈক্য পরিণতিতে 
হিন্দু জাগৃতিকে সহায়তা করিয়াছে । আদি ব্রাঙ্ছ দমাঁজ রক্ষণশীল, ভারতবর্ধীয় 
ক্রাঙ্ম সমাজ প্রগতিবাদী এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সাজ গণতান্ত্রিক নীতির পক্ষপাতী 
ছিল। আদি ত্রাঙ্ম সমাজ অনেকাংশে হিশ্গুসংস্কার ও আ'চরণগুলি মানিয়া 
লইয়াছিল কিন্তু কেশব সেনের নেতৃত্বে ভাবতব্যীর় ব্রাঙ্ম সমাজের প্রকৃতি 
বহুলাংশে পিপ্রবাত্মক ছিল। ভ্রাঙ্গ আন্দোলন রামমোহনের সময হইতেই হিন্দু 
গোঠীর বিরোধিতা। পাইয৷ আসিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ জনমনের হিন্দু প্রকৃতির 
কথা বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। সেইজন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে বরাবরই হিম্মু 
ধর্মের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কেশব সেনের নেতৃত্বে ইহার অহিদ্ু 
বূপ যখন প্রকট হইয়! উঠিল, তখন হিন্টু গোষ্ঠীর বিরোধিতাঁও প্পষ্ট হইর! 
উঠিল। এক দিকে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা ও অন্যদিকে নিজেদের অন্তদ্বদ্েৰ 
মধো ব্রাহ্ম আন্দোলন হীনবল হ্ইয়া পড়িতেছিল। আচার সংস্কার, উপাসনা 
পদ্ধতি, উপাসনা ক্ষেত্রে ধ্বীলোকদের আসন, নিয়মতন্ত্র প্রচলন, বিবাহনীতি প্রতি 
গুরু ও লঘু বিষয়কে কেন্দ্র করিযা! সমাঙ্গের প্রবীণ ও নবীনদেব মধো এবং নবীন 
ও নবীনদেব মধ্যে অন্তবিভেদ প্রবল হইয়া উঠিল। আচার সংস্কারের ক্ষেত্রে 
প্রগতিবাদী সম্প্রদায় কোন প্রকার হিম্মু সংস্কার রাখিতে চাছেন নাইি। আদি 
ব্রাঙ্গ সমাজ জাতিভেদকে পরিহার করিতে পারেন নাই ; জাতিভেদের প্মারক চি 
উপবীত গ্রহণ ইত্যার্দি ব্যাপারে তীহাঁরা হিন্দু রীতি অঙ্গসরণ করিতে চাহিতেন। 
আদি ব্রাঙ্ম সমাজ উপনিধদ উদ্ধৃত সংস্কত গ্লোক আবৃদ্ধি করিয়া উপাপন! করার 
পক্ষপাতী ছিল, প্রগতিবাদীগণ সাধারণ লোকমনের উপযোগী ভাবিয়া সেগুলি' 
মাতৃভাষায় সম্পাদন করিতে চাহিতেন। আবার উপাসনা! ক্ষেতে সীলোকদের 
আসন লইনা প্রাচীন ও নবীন উপাঁসকদের মধ্যে মহাকলহ স্থুরু হইল । নবীন 
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উপাসকম শ্রলী ভাঁরতবর্ষী় ব্রাহ্ম মন্দিরে স্রীলোকদিগের প্রকাশ্য আসন দাবী 
করিলে প্রা্ীন সম্প্রদায় তাহা সমর্থন করিলেন না। কিন্ত নবীন সম্প্রদায় 
উগ্রতার বশবর্তা হইয়া শ্বীলোকদিগকে লইছা উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 
তীহাদের আসন অধিকার করিতে নিষেধ করা৷ হইল। কেশবচন্দ্রের এই নির্দেশে হু 
হুইয়! নবীন সম্প্রদ্দাষ উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিলেন এবং অন্থাত্র একটি 
স্বতন্ত্র সাজ প্রতিঠিভ করিলেন। পরে এই মাসন গ্রহণের অধিকার স্ব'কৃত 
হইলে প্রতিবাদণগণ আবার পুরাতন ব্রহ্ম মন্দিরে ফিরিয়া আঁফিলেন ।* 

উপাসনার প্রশ্নটি মীমাংদিত হইলেও নবীন সম্প্রদীয্র কেশবচন্দ্রের কর্ম পদ্ধতিকে 
সর্বথা সমর্থন করেন নাই। ম্বীলোকদিগের শিক্ষার জন্ক কেশবচন্দরের ভাঁরভাশ্রমের 
সমান্তরালে নৃতন শিক্ষীয়তন এহস্দু মহিলা! বিস্তালয়+ প্রতিঠিত হইল। ব্রান্ম 
সমাজে অস্্িভেদের সুর ক্রমেই উচ্চগ্রীমে উঠিতে লাগিল। 

ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মত্্ প্রণালী শ্বাপন বিষয়টিও এই সময়ে বিতর্কের স্চন| 
করে। প্রগতিবাদীদের অনেকেই ইহার জন্ত সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কেশবচহ্র ই 
প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল্নে না। নিয়মতগ্ত্রের সম্র্থকগণ সমদর্শী নামে একটি 
পত্রিকা! বাহির করিলেন এবং সমদশ্শা নামে একটি শ্বতন্ত্র দল গঠন করিলেন হ্বী 
সথাধীনতার সমর্থকবৃন্দের অনেকেই এই দলের অন্তরূক্ত হুইলেন। ্থতরাং ব্রাহ্ম 
সমাজের গৃহবিচ্ছেদ অনিবার্ধ হইয়া উঠে । 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়টি হইল বিবাহনীতি। দেবেন্দ্রনাথ যে বিবাহ- 
পদ্ধতি প্রচলন করিষাছেন, ভাহাতে সাকারোপাদনা, হোম প্রভৃতি কতকগুলি 
আম্নষ্ঠানিক আঁচীর ব্যাতীত অধিকাংশই হিন্দু পদ্ধতির অশ্ররূপ ছিল।॥ উন্নতিশ্ীল 
ব্রাহ্মদল দেবেহ্লাথের পছ্চতি পবিবন্তিত করিয়া! নিজেদের সনোষত একটি শ্বত্স্ত্ 
পন্থত্তি প্রবর্তন করিতে চাহিলেন। আদি ব্রা্ম সমান হিমু শাহজ্ঞদের অভিমত 
গ্রহণ করিয়া তাহাদের নীতির বৈধতা প্রমাঁপ কমিতে চাছিলেন। কেশবচন্রও 
সংস্কত পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হইলেন । শীহাদের মতামত অন্তসাবে তিনি জানাইলেন 
উভয় সমাচ্ছের বিবাহ পচ্ছতিই অপিক্ঘ।১* ত্রা্ম সমাছের বিবাহ বিধির অন্ুবুলে 
সরকার পক্ষ হইতে 'ব্রাক্ষ ম্যাবেজ বিল" পাশ করিবার ঘে উদ্যোগ চলিতে ছিল, 
তাধ। এই মত বিরোধের চন ুহিত হইয়া যায়। অতপর সরকাত বি৪/+৩- 
2571980 911 নাষে একটি নৃতন আইন প্রবর্তনের সংক্ী করেন ॥ কিছ তাহা 
হিমু পকের সমর্থন লাভ করিল না । অতঃপর বহু মতবিহোধের মধ্যে 5০921 
7151170258৩: (৯০০ বৈ০ [1] ০1872) আইলডি পাশ হইল ইহার 
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এই আইনের নির্দেশ কাঁজে লাগাইতে চাছিলেন। কুতরাং হিন্দু ধর্মের মহিত 
তাহাদের সম্পর্ক শেষ হইযা গেল। কেশবচন্ত্র ঘোষণা করিলেন *ণুণুঃ9 (৪70 
ল।এএড ৫989 90% 1701006 (5০ 3:817710,% ইহার প্রবল গ্রতিক্রিয়! দেখা 
দিল। আদিব্রাঙ্গ সমাজ হিন্ু সমাজের সহিত হাত মিলাইয়! এই প্রতিক্রিয়াকে 
সবল করিষ! তুলিল। সনাতন ধর্মএক্ষিণী সভা হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্ত ব্যাপক প্রচেষ্ট| সরু করিল। নবগোপাল মিত্রের প্রতিপ্রিত জাতীয় সভায় 
আদি ব্রা্ষ সমাজের রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় “হিন্ু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ে বক্তৃত! 
দিলেন। এইভাবে ব্রা্ম সমাজের শক্তি হ্বাস পাইতে আরম করে। 

অতঃপর কুচবিহাঁরের নবীন মহারাঁজার সহিত কেশবচন্দ্রের নাঁবালিক! কন্তার 
বিবাহ ধে এতদিনের বিরোধের প্রবাশ্ত পরিণতি দান করিয়াছিল, তাহা পূর্বে 
আছে1ত হইযাছে। এ বিবাহ ছিল নামান্তরে হিন্দু বিবাহ। পৌত্তলিক হিন্দু 
বংশের সছিত পৌঁতলিক ব্রাঙ্গ বংশের বৈবাঁ ছক সম্পর্ককে কেশবচজ্ররের অঙ্ঠ্রাগীবৃন্দ 
সমর্থন জানাইলেন না'। কেশবচন্্রের আহ্গত্য কটাইয়া তাঁহার! শ্বতন্্র ভাবে 
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাঁজ' প্রতিষ্তিত করিলেন। 

ব্রাহ্ম আন্দোলন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ 
করিযাছে। ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিরোধ এবং হিন্দু ধর্মের সংস্কীর--এই উভষ দাত্িত্ব 
সম্পাদনের “ভার লইয়াছিল ব্রাহ্ম সমাজ । তীহাৰা গ্রীষ্ট ধর্মের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
করিযাছেন। শেষ পৰে গ্রী্ট ধর্মের সহিত সংঘর্ষের প্রকৃতি অন্তরূপ ৷ তখন গ্রপীয় 
চেতনা ব্রাক্ম সমাজের মধ্যে বহুলাংশে সঞ্চারিত হুইয়াঁছিল। তাহার ফলে কেশব- 
চন্দ্র ও উত্তরকালের ব্রাণ্ধ ধর্মের প্রক্কৃতিই পরিবতিত হইতেছিল। খ্রীষ্ট ধর্মের 
উদার রূপ ত্রাঙ্ধ সমাজের মধ্যে আমিযা পডিয়াছিল। ইহা বিরোধজনিত 
নিষ্পত্তি নহে, শ্বীকরণজনিত মীমাংসা । কিন্তু হিন্দু ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের 
সম্পর্কটি প্রথম হইতে একেবাঁবে বিরোধনূলক নহে। আদি ্রাহ্ ধর্ম একপ্রকার 
হিন্দু ধর্মেরই পরিবন্তিত সংস্করণ । হিন্দু ধর্ষের আচার অহন, পৌত্তলিকতাগু্ট 
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উপাসনা পদ্ধতি, বর্ণীশ্রমধর্ণের দৃঢ়তা, জাতিভেদ, দ্বীশিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় ও 
সামাজিক দ্িকগুলিকে বরাদ্ধ ধর্ম পরিমার্জন] করিতে চাঁহিয়াছিল। এইগুলি 
সংস্কার করিবার পথে ব্রাঞ্চ আন্দৌলন যে পরিমাণে হিন্দু ধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহা৷ লোকপ্রিয় হইক্সাছে। প্রগভিবাদীদের সংস্কার 
গ্রচেষ্ট। যেখানে সনাতন বিশ্বামের মূলে কুঠারাঘাত করিযাছে, দেখ;নেই প্রতিক্রিয়া 
দেখ! দিয়াছে । অন্তর্ভেদজনিত বিশৃঙ্খলা এবং নিয়মনিষ্ার ক্ষেত্রে চরমপন্থী 
হওয়ায় ত্রাক্ম আন্দোলনের প্রভাব জনমনে হাস পাইতে আরভ্ভ করে। ব্রাক্ষ ধর্মের 
ক্রমাগত প্রসারে হিন্দু ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কার্ধ চলিতেছিল। অতঃপর 
তাহার গ্রভাব হাস পাইলে হিন্দু ধর্মের পুনরুখন অবশ্যভাবী হুইযা উঠে। 


গ। বহিবাগভ ভাঁবচেভন! । আর্ধসযাজী আন্দোলন ও ঘিয়োজফি 
ক্যাল আন্দোলন । 


বাংলা দেশের হিন্দু জার্থুতিতে বহিরাগত চেতনা হিসাবে আধদমাজের 
ভাবধারা এবং বিয়োজফিক্যাল ঘোসাইটির চিন্তাধারা! উল্লেখযোগ্য উপাদান 
সংযোজন করিষাছে। উনবিংশ শতাব্ীর শেষপাদে গুজরাটের হ্যামী দয়ানন্দ 
সরশ্ঘহী বৈদিক ধর্ষের প্রবক্তারূপে মধ ভারতে খ্যাঁতি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার 
প্রতিষ্ঠিত আধ সমাজ যে আন্দোলনের হ্ুত্রপাত করিয়াছিল, তাহাতে ভারতের 
অস্থান্ম ধর্মমত বিশেষভাবে বিচলিত হইগ্না পভিয়াছিল। বস্ততঃ আধুনিক কালে 
সনাতন বৈদ্দিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত এইক্সপ স্থপর্িকঙ্পিত আয়োজন আর 
হয় নাই। বাংল' দেশেও এই আন্দোলনের ঢেউ লাগিক্লাছিল এবং ইহার ফলে এ 
দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আলোডনের হষ্টি হইয়াঁছিল। বামমোহনের বৈদিক 
চিন্তাধারা! জনমানসে বেদ চর্চার যে সম্ভাবনা স্থচিত করিয়াছিল, তাহা! তীহাঁর 
উত্তরস্থরীগণ পরিপুষ্ট করিতে পারেন নাই। রামমোহন বেদের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিযাছিলেন এবং বেদাস্তের সাহায্যে অন্ত মতবাদ খগুডন করাই তাহার 
উদ্দেন্ট ছিল। স্বামী দয়ান্ন্দ বেদকেই স্বদার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
ইহার সাহায্যে তিনি হিন্দু শ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম-_সর্ব মতের 
অলো কিকতাপুষ্ট চিন্তা ও দর্শনকে ধুলিপাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াঁছিলেন। 

শতাঁবীর যষ্ঠ দশকে ব্রাক্ম আন্দোলন সর্বভারতে প্রভাব বিস্তার করিলে--. 
মহাাষ্ট্র অঞ্চলে প্রার্থনা! সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। তবে বাংলা দেশের ব্রক্ষ সমাজের 
সহিত ইহার মৌন্দিক পার্থক্য ছিল। প্রার্থন! সমাজ ধর্মক্ষেত্র কৌন নৃতন মতবাদ 


১৫২ পৌরাণিক সংস্থন্ি ও বঙ্গসাহিত্র 


প্রতিষ্ঠা করিতে চাছে নাই। সাঁমাডিক ক্ষেত্রে শিক্ষা দীক্মা ও সংস্কারের ঘধোই 
তাহার কর্তব্য নীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কার্যবিধির হবে পাশ্চান্তা চিন্তা ও 
দর্শনের প্রাধান্য ছিল । ইহার মবো ত্রষটর্সের অতিরিক্ত প্রভাঁবচেড় দেশের যধো 
প্রতিক্রিয়া হুঠি করিনাছিল। নমসাঁময়িক কালে হ্ছার্মী দগ্গানন্দেপ্র আবির্ভাব 
পশ্চিম ভারতবর্ষে হিন্দু পর্যের নব উল্জীবন শুরু হয় এরং অচিন কালে "হার 
প্রন্াব নমগ্র দেশে ভভাইগ্র, পড়ে । 
বেদ ব্যতীত অন্ত শান্তগ্রস্থকে খবামী দয়নিন্দ প্রামাণিক ব! সত্য বলিয়! মানেন 
নাই। তবে তীহার তে অন্র শানে বদি কোন নিরপেক্ষ মতাঁমাত শালোচিত হর 
এবং তাহা যাযের মঙ্গল সাধন করিছে পারে, াঁহা গৃহীত হইবার যোগ্য । তিনি 
জানাইগাছেন, “যদি ক্রেহু সম্ব্য মাত্রেরই ছিভৈবীদ্গুপে কিছু জানান, তবে ভা 
সভ্য বলিয়া বুঝিলে স্টাছার মত গৃহীত হইবে! মাঁজন্গাল প্রত্যেক মতেই বহু 
বিদ্বান আছেন | বদি তাহা] পঙ্গপাভ পপ্রিত্যাগ করিয়া বহর লিদ্ধাস্ত অর্থাত 
যে সকল বিষয় সকলের অচ্কুলে এবং সকল যতে বা, সেই সব গ্রচ্ণ করিয়া 
এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ বিষরননূহ বর্জন করিয্া প্রীতি পূর্বক আঁচন্রণ করেন ও 
করান, 'ভবে জগচের পুর্ণহিত সাধিত হইছে পাবে 1৮১১ বিভিন্ন মতামতের 
মধ্যে তিনি সত্যকেই অন্চনগ্জান করিতে চাহিযাছেন? “মতমতান্রির সনছের 
বো যে নব সত্য কথা আছে নে সবকে সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়ায় স্বীকার 
কর! হইয়াছে এবং বিভিল্ন মন্তের মধ্যে যে স্ব দিগ্যা কথা আছে তাহা খগুন কন 
হুইনাছে»১০ --এই আলোকে তাহার “সত্যার্থ প্রকাশ" রচনা । ইহার মখো ভিনি 
আর্ধাবস্টায়দের বিভিন্ন ধর্মচিন্তা বিষ আলোচনা করিগ়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
যে সত্য মত প্রকাশিত হুইগ্লাছে, তাহা বেদোক্ত বলিন্! বিবেচিত হইলে তিনি 
মানত করিতে চাহিযাছেন এবং নবীন পুতাণ ও ভগ্রংদি গ্রন্থের বাক্যগ্ুলি খণ্ডন 
করিতে চাহিকাছেন। অতপর ইহার বথ্যে তিনি চ!বাক দর্শনের অনানুত দেখাইতে 
চাহিকাছেন। ভাছার মতে চার্ধাক দর্বাপেক্ষ। বড নাস্তিক, তাহার নভবাদ প্রচারকে 
রোব কর! কর্তব্য । চার্ধাক দর্শনের সহিত বৌদ্ধ ও ছৈন ধর্শমতের কিছু কিছ 
সাদৃষ্ট থাকায় ইহারা দৃ্গনন্দ স্বষৌর নমালোচনার বিষয় । লৈনদের শান্গ্রন্- 
গুলি বহু অসম্ভ কথায় পূর্ণ বলিয়া দে'ওলিকে সত্য বলির! গ্রহণ কন্স! বাড না! 
হী্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এসকে তিনি অভিবত দিয়াছেন, "এই পুস্থকে অর 
কয়েকটি যার লত্য আছে, অবশিষ্ট মিথ্যাস্র পরিপূর্ণ! অপত্যে্ সংসর্গে সং ও 
বিশুদ্ধ থাকিতে পাঁবে না, এই কারণে বাইবেল বিশ্বাসযে'গ্য নছে 55 উললামের 


হিন্দু জাতির স্বরূপ-_ উন্মেষ, বিকাঁশ ও পরিণতি ১৫৩ 


ধর্মগ্রন্থ কোরাণ সম্পর্কে তাহার অভিমৃত---«এই পুস্তকে যে ক্ষেকটি সতা আছে, 
এ সকল বেদ ও অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুকুল বলিয়া আমার পক্ষে যেমন 
স্বীকাধ্য, সেইরূপ বিভিন্ন সম্পরনায়স্থ দৃররাগ্রহ ও পক্ষপাত বহিত বিদ্বান এবং 
বুদ্ধিমানদিগের পক্ষেও শ্বীকার্ধ্য । অবশিষ্ট সমস্ত অবিদ্যা এবং ভ্রমজাল বাতীত 
'কিছুই নহে। তাহা মানব আত্মাকে পশুতুল্য করিয়া! মানবজাতির মধ্যে শান্তি, 
উত্তেজনা, উপত্রৰ এবং দুঃখ বুদ্ধি করে 1৯১৫ 
ত্বামী দয়ানন্দ পৌরাণিক সংস্কৃতির পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দুধর্মের 
পুরাণতত্ত্র বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া! তাহাদের তিনি অন্বীকাঁর করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, "'বরক্ষা৷ হইতে আস্ত করিয়া মহবি তৈমিনি পর্য্যস্ত সকলের মত এই 
যে, বেদ বিরুদ্ধ মত স্বীকার না কর! এবং বেদাস্কুল আচরণ করাই ধর্ম। কেনন! 
বেদ সত্যার্থ প্রতিপাদক । ইহ! ছাভ1 যাঁবতীষ তন্ত্র ও পুরাণ বেদ বিরুদ্ধ বলিষা 
হিথ্যা। শ্থুতরাং বেদ বিরুদ্ধ গ্রস্থোক্ত সৃতি পুজাও অধর্ম। জভ পুজা দ্বারা 
মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বর্ধিত হইতে পাঁরে না বরং মৃতি পুজা! দ্বারা যে পান আছে, 
তাহাও নষ্ট হইযা যাষ। অতএব জ্ঞানীদিগের সেব! ও সংলগই জন বুদ্ধির কারণ, 
পাষাণাদি নহে।»১৬ পুরাণের নৃত্তিপূজাকে তিনি শাণিত যুক্তি দ্বারা খন 
করিতে চাহিযি'ছেন। মৃ্তিপূজার অযৌক্তিকতা স্বন্ধে তিনি বলিতে চাহেন 
যে সাকার উপাসনায় আমাদের মন কখনও স্থির হইতে পাঁরে না» যন নিরাবকসব 
বলিধ! নিরাকারেই স্থির হয়। মৃত্তিপৃজাকে ধর্ম-নর্থ-কাম্-মাক্ষের সাধন মনে 
করিয়া লোকে পুরুষকার রহিত হয়। বিবিধ বিরুদ্ধ স্বন্ষাপ, নাম ও চরিত্র বিশিষ্ট 
সৃত্তিসমূহের পুজানীবৃন্দের মধ্যে মত'নৈক্য স্থ্টি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদ 
বুদ্ধির সুচনা হয় । যুতিপূজায় উৎ্রুষ্ট ধন এশ্বর্ধে পূজারীদের চরিত্র-দোষ ঘটে । 
জড পদার্থের ধ্যান করিলে মানুষের আত্মাও জভবুদ্ধিগ্রস্থ হয়। ভার্তীয 
পঞ্চোপাসন! মম্বন্ধে তাহার অভিমত-_শিব, বিষু, অস্থিকা গণেশ বা সর্ষের মুত্তি 
পুজা কোনরূপ পর্ধাযতন পুজা নছে। তিনি বেদাহুকুল পঞ্চায়তন পৃজার নির্দেশ 
দিয়াছেন। মাতা, পিতা, আচার্য, অতিথি এবং স্বীর পক্ষে পতি ও স্বামীর পক্ষে 
পত্বী-_ইহাবাই বু্তিসান দেব। ইহারাই পরমেশ্বর প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ ।১৭ 
মু্তি পুজার প্রচলন সম্বন্ধে তিনি বলেন ইহা জৈনদের নিকট হইতে গুচলিত 
হইগ়্াছে। জৈনদের তীর্থস্কর, অবতার, মন্দির ও সুক্তির অঙ্গরূপ পৌরাণিক পোঁপ- 
গণও এগুলি নির্সাণ করাইয়াছেন। 'ৈনদিগের আদি ও উত্তর পুরাপাদির ম্যাষ 
'পৌরাণিকদের অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছে। 


১৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


প্রচলিত লোক বিশ্বাসে যহবি বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের রচগ্রিতা বলিয়া! মনে 
করা হয়। সুতরাং তাহার লিখিত গ্রস্থরাঁজি অপ্রামাণিক হইতে পারে না। ব্দার্থ 
জ্ঞাপক বলিয়া পুরাণবিগ্ভাও বেদাহরূপ বলিয়া গৃহীত হয় এবং ইহাদ্দিগকে পঞ্চম 
বেদ নামেও আখ্যারিত কর! হয়। ন্থামী দয়ানন্দ ইহা সত্য বলিয়! মনে করেন না। 
তিনি বলেন, “যে সকল পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ী লোকেরা ভাঁগবতাঁদি নবীন 
কপোলকল্পিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাঁসদেবের গুণের 
লেশমাব্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রে বিরুদ্ধ অসত্য কথ! লেখা ব্যাসদেবের ন্যাঁষ 
বিদ্বান পুরুষের কার্য নছে। কিন্তু তাহা বিরোধী, দ্বারপর, মূর্ঘ এবং পাগীদের 
কার্য 1৮১৮ তবে ইহাতে “কিঞ্চিৎ সত্যও আছে । যাহা! সত্য ভাহা বেদাদী 
সত শাহের, কিন্তু যাহা! মিথ্যা তাহা পোঁপদের পুরাণরূপ গৃহের 1৮১৯ 

খ্বামী দয়ানম্দ সরম্বত্তী ভারতীয় অধ্যাত্বচিস্তা এবং সমাজ বিধানের ক্ষেত্রে 
বেদের নির্দেশকেই সত্য বলিয়া! গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন। ঈশ্বর ও জীবের 
স্বরূপ, উভয়ের সম্পর্ক, হৃষ্টিতত্ব বন্ধন ও মুক্তি, চতু্র্গ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, বাঁজা- 
প্রজা, দেব, অস্থর রাক্ষস পিশাচ, পুবাঁণ-তীর্ঘ, আচার্ধ-শি্তা-গুরু, পুরোছিত- 
উপাধ্যায়, প্রমাণ, পরীক্ষা, জ্শ্মতা-বিবাহ-নিয়োগ, গুতি্প্রার্থনা-উপাসনা, 
বর্গ নরক ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও আধিভৌভিক এরপ্ননমূহ বেদ সমর্থিত উপায়ে 
মীমাংসা কঙ্ধিতে চাহিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন এইরূপ সত্য চিন্তাই 
মাছ্ষের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করিবে। 

বস্ততঃ দয়াননদ শ্বামীর বৈদিক চিন্তাধারা কলহাঁকীর্ণ ভারতবর্ষে একটি নূতন 
পথনির্দেশ দিয়াছিল। ধর্মন্ষেত্রে বৈদিক চিন্তাধারার সমান্তরালে কর্সক্ষেত্র 
ভাহার সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মূল্য কম নফে। নামাদ্জিক ক্ষেজে তিনিই শুদ্ধি 
আন্দোলনের প্রবর্তক । গ্রীষ্টধর্ম ব! ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদের পুনরায় দ্বধর্মে 
ফিরাইয়া! আনিবার প্রচেষ্টায় শুদ্ধি আদ্দৌলনের ছুত্রপাঁত। পরবত্তাকালে মমাঁজ 
সংস্কারে ইহা গুরুত্বপূর্ণ ছুমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বৈদিক চিন্তাধারার অঙ্গস্চারে 
আধ সমাজের প্রচেষ্টা সবিশেষ কার্ধকরী ন হইলেও সমাজ পংগ্কারের ক্ষেত্রে শুদ্ধি 
আন্দোলন নিঃসন্দেহে সমাজ নায়কদের কর্ণপন্থ' নির্ধারণ করিতে প্রভূত সাহাধা 
করিয়াছে। ্ 

বাংলা দেশে আর্ধ সমাজের কার্য এবং দয়ানন্দ ন্বামীর ধর্শপ্রচার বিশেষ 
আলো ডনের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৭২ গ্রীষ্টাবের ১৫ই ডিমের তিনি কলিকাতা 
আগমন করেন। কিছু শংগ্র্ধ পণিতমণ্ডণী ও ব্রা সমাজের নেতাগণ 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূস--উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৫ 


তাহার সহিত ধর্মালোচনা! করিতেন কলিকাতী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 

' মহেশ সার, অধ্যাপক ভারানাখ তর্ক বাচস্পতি, পপ্ডিত বাজনাায়ণ গৌঁড, 
ঈশ্বরচন্্র বিছ্ঞামাগর, ডঃ মহেজ্র লাল সরকার প্রস্তুতি বিদগ্ধ মনীষিবুন্দ তাহার 

কাছে শান ধর্মের আলোচনা করিতেন। মহধি দেবৈন্দরনাথ, রাঁজনারার়ণ বন্থ ও 
কেশবাচ্দ্র ব্রাহ্ম ধর্মের তিন প্রধানই তঁহোর সানিতধ্য আসিযাছিলেন। কিন্ত 

তাহার বৈদিক ধর্মমত সকলের মনংপৃত হুষ নাই। বাংলা দেশের নানাস্থানে 

তিনি বৈদিক ধর্মমত সন্বন্ধে ব্ভৃভা কহিলে এখানকার শান্্রবিদ পশ্থিতম গুলী- 
সন্তস্ত হই! উঠিলেন। চুঁচুডার এক ধর্ম, সভাষ ধর্ম সব্দ্বীয বিতর্ক আলোচনা 
ভিনি বৈদিক ধর্মের প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মাত চারিমাস কাল এদেশে 
অবস্থান করিয়। তিনি বিপুল আঁলোডন তুলিয়াছিলেন। তাহার অনুপস্থিভিতে 

তাহার বিক্ুদ্ধে এখনকার পণ্ডিত সসাজ এক প্রতিবাদ সভাবও আয়োজন 
করিস্াছিলেন। 

হিন্দুও ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ যখন স্বস্কীক্ উপায়ে ধর্মকে বক্ষণ ও সংস্কৃত 

করিতে উদ্বে'গী হইয়াছেন, সেই সময় স্বামী দযানন্দও বৈদিক চিন্তার মাঁধামে - 
হিন্দু ধর্মের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। ভীঁহার বক্তৃতা ও শা বিচার, 
তাহার প্রবর্তনায় প্রতি্রিত কলিকাতাঁর আর্ধনমাঁজ, “মার্ধ্যাবর্ত' হিন্দী সমাচার 
পত্দ এবং বহু বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশনা! বাংল! দেশের হিন্দু জাগৃতির একটি বলিষ্ঠ 

উপাদান রচনা করিয়াছে । অবশ্ত একথা ঠিক, তীহাঁর ধর্মচিন্তা ও সত্য 

সন্দর্শনের রীতি বাংল! দেশে সর্বধা গৃহীত হয় নঃই। পাঁঞাব অঞ্চলে ভীহাঁর যে 
সাফল্য ঘটিয়াছিল, বাংল! দেশে তাহা ঘটে নাই। পী্জবের হিন্দু সমাজ ইপলাম 

এবং খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের দাবা শৌন্তলিক এবং বহুদেববাদের অভিযোগে 

ক্রমাগত আক্রীস্ত হইতেছিল। দয়ানন্দ দ্থামীর বাঁণীতে সেখানকার হিন্দু সমাজ- 
একটি আত্মরক্ষার আশ্রয় খু*জিয়। পাঁইযাছিল। গ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের 
অনম্পূর্ণত। দেখা ইলে তীহীর! হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ সন্ধে উৎপাহবৌধ করিয়াঁছিলেন। 

আবার পাঞ্জাবে তাহার বৈদিক ধর্মের ব্যাখ্য।কে কোনরূপ সমালোচনার দ্টিতেও 

দেখা হয় নাই। কিন্তু বাংল! দেশের সচেতন পণ্ডিত সমাজ কঁ'্ছার ব্যাখ্যাকে 

নানারূপ জিজ্ঞাস! ও বিতর্কের মাধ্যমে দেখিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাহার 
নিশবান্ত অনেক সময় হনির্ভরযোগ্য বলিয়া বোধ হইঘ্াছিল। পৌত্লিকতা 

ও বছদেব্বাদ সম্পর্কে তাহার নিশ্বান্ত এদেশের মনঃপৃত হচ্ছ নাই। বাংলা দেশেন 

স্থার্ভ পণ্ডিতসমাজ আচার ধর্ষে যেন শ্বতি ও শীস্রকে অব্ল্ঘন কৰে" 


১৫৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


স্চাহিযাছেন, তেমনি এদেশের বৃহৎ সাঁধারণ সমাজ পৌবানিক পৌস্তলিকতার 
মধ্যে ঈশ্বর শক্তির বিবিধ গকাশ লক্ষ্য করিযাঁছেন। ইহা জভ পৌত্তলিকতা বা 
অর্থহীন বহুদেববাদ নয়। ইহাই স্থাঁযী দখানন্দের ধর্মপ্রচারকে জনপ্রিয় করে 
“নাই।২* তবে জাতির পুরাণচারী দৃষ্িতক্ষিতে ভীহার আবেদন সার্থক না 
হইলেও সামগ্রিকভাবে হিন্দু সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে তীহার প্রচেষ্টা যে আলোক- 
বন্তিকার কাঁজ করিযাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বহিরাগত থিয়োজফিক্যাল আন্দোলন কয়েক দিক দিয়া! হিন্দু জাগুতিকে 
-পুষ্ট করিযাছে। থিয্বো্জফি কথাটির অর্থ হইল 9০৫ 15029 বা ভারতীয় 
ভাবাষ ব্রন্ষবিদ্া। ইহা] কোন বিশেষ ধর্মযত নহে । ঘিযোৌজফিক্যাল ষমাজের 
বাহিরে প্রকৃত থিযোজ হিষ্ট থাকিতে পারেন। তবে এইরূপ একটি বিশবনীতি 
ও সর্ধধর্মবিশ্বীদ লইয়। যে একটি বিশেষ সংঘবদ্ধ গ্রচেষ্টা প্রসারিত হইযাছিল, 
তাহাই থিযোজফিক্যাল আন্দৌলন। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা! কোন বিশেষ 
জাতি বা ধর্ষের মধ্যে সীমাব্ধ নহে । কল ধর্মের শান্ত গ্রন্থে এই সনাতন চিন্তার 
অস্তিত্ব আছে। ইহাতে যে দর্শনের কথ! আছে তাহা। নিখিল মানব জাতির 
হায়নীতি ও প্রতি মৈতীর শ্ুচনা করিবে । পৃথিবীকে বস্ততস্ত্রের গ্রাস হইতে 
রক্ষা কন্ধিবাব ও) মৈত্রীতিত্তিক সর্ধধর্ম বিশ্বাসের প্রতিশ্রণতি বহুন করিনা এই 
আন্দোলন গভিয়া! উঠে । 

এই সোসাইটির উত্ন দেশ হইল আমেরিকা। কর্ণেল ওদকট এবং মাদাম 
ব্াভাট্‌ন্কি ইহার উদ্চোজা। তাহাবা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী মাপে ভারতে 
পদার্পণ করেন এবং যাত্রাজে তাহাদের কার্য প্রচবের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতে 
থিয়োজফিক্যাল আন্দোলনের বিশেষ রুঁতিত্ব কর্ণেল গলকট পরবর্তী 
ফোসাইটির সভাপতি আনি বেসাস্কের। কিন্তু প্রথম হইতে অর্থাৎ ভারতে 
সোৌনাইটির কার্ধারভের কাল হুইতে জ্যানি বেসান্তের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯৩২) সুদীর্ঘ 
সময়ে বিয়োজকিক্যাল মোসাইটি নিজগ্ব প্রন্ৃতিতে এতিহ্থাশ্রধী হিন্দু সমাকে 
পরিপুষ্ট করিযাছে। 

থিয়োজধিষ্টগণ কি অর্থে হিন্দু জাগৃতির পরিবৌধক হয়াছে, তাহা 
আলোচনা করা যাইতে পাবে। তীহাছের আগমনের পূর্বে হিন্দু ভারতের অবস্থা 
ধর্মীধ ক্ষেত্রে হিশেষ আশাগ্রদ ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্খ ও সমাজের 
সংস্কারের উদ্যোগ চলিলেও ধর্মাদর্শের ঞ্রুং লক্ষ্য স্থক্ধে জাতী মানস নি:সংশয 
হইতে পারে নাই? পৌরোধিতা অন্ুশাঁমনের ব্বদচ নিগডে হ্বাভাবিক ধর্ম 


হিন্দু জাগৃতির শ্বব+ উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৭ 


চেতনা বাধা পভিয়াছিল। বেদ উপনিষদ ও শান্দীয় গ্রন্থের কোন "ব্যাপক 
অন্রশীলন না থাকায জনসাধারণ তাহাদের প্রকৃত ভাৎ্পধ সম্বন্ধে অনবহিত ছিল। 
ইহার অবশ্যন্তাবী ফল শ্বরূপ শিক্ষিত ব্যকিগণ এ দেখীয় ধর্ম সংস্কৃতি স্ত্ধে এক-- 
রূপ বিরূপতা পোষণ করিতেন জাতীয় জীবানর এই দুর্বলতার ফাকে বিদেশী 
ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়! স্বাভাবিক হুইয! দাডাইয়াছিল। এই সমঘে 
প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার উদ্বোধন, তাহার গৃঢ মর্সার্থের ত্ঠধাঁবন এবং প্রাচীন 
জিত্রোসা বর্তমানের সহিত কি পরিমাণে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পাঁরে, তাহা! 
পর্যালোচনা কর! একান্ত আবশ্তিক হইযা দীভাইয়াছিল। দেশের অতীত সম্পদ 
সম্বন্ধে শিক্ষিত জনমানসকে যথার্থভাবে অবহিত করার প্রশ্ন আসিম্বাছিল। সর্ব 
ভারতের বিক্ষিপ্ত ধর্মান্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সর্বত্রই এইরূপ 
একটি অতীতচারণ। ন্থুরু হইগ্রাছে। ভারতী অধ্যাত্ববোধের উৎন বেদ সব্বদ্ধে 
নৃতন অন্গশিলনেরও কুত্রণাত হইয়াছে । আমাদের এই সংস্কৃতির সম্ধানের পথে 
খিয়োজফিস্টগণ উৎমাহ প্রদান করিয়াছেন। সমকালীন ইতিহাসে গ্রিষ্টান 
মিশনারীগণ ভারতবর্ষের ধর্ষ ও দর্শনকে শ্রদ্ধা! করা দুরেব কথা, ইহার বিধি- 
বিধানের উপর অযথা আক্রমণ চালাইয়] গিঘাছেন। ষে ন্ষেত্রে বিদেশীদের পক্ষ 
হইতে এই আচাঁর সংস্কারের সমর্থন যে আমাদের অতিমাত্রায় উৎসাহিত ক্িবে, 
তাহাতে সন্দেহ ছিল না। 

থিয়োজফিষ্ট চিন্তাধারা! হিন্দু ধর্ষের বিশ্বাস ও আচরণগুলি সমর্থন করিয়াছে) 
আধুনিক যুক্তিবাদ যাহা করিতে পাঁবে নাঈ, শিক্ষিত নমাজের ভাগ্রতত বৌধ ও 
সনাতন বিশ্বাসের মধ্যে ইহা সেই ছুর্নহ সমন্বয় সাধনের চেষ্ট| করিযাঁছে। উহা 
নব্য সম্প্রদায়কে বলিয়্াছে ঘে আধ্যাত্মিক ক্ফুত্তির ভন্য সামাজিক শুচিতা রক্ষা 
এবং নৈতিক অনুশাসন পালন করার প্রয়োজন আছে। বিশবত্রাতিত লাভের 
পথে ন্বধর্মাচরণ পরিত্জ্য নহে এবং এইরূপ পুজার্চনার মধ্যে আধ্যাত্মিক 
শক্তির যথোঠ্তি বিকাশ ঘটিতে পারে, ইহাঁও প্রতিপন্ন করিতে চাহ্ধাছে। 
মনষী বিপিনচন্্র পাল হিন্দুধর্মে থিয়োজফিই চিন্তাধারার এই প্রভাব নিরূপণ 
করিয়াছেন £ 
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ধা পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 
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পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুপ্রবিষ্ট হইবার পর মিশনাঁরীদের আক্রমণ ও সমালোচনা 
“হিন্দুধর্মকে আঘাত কগ্গিতেছিল। কিন্তু এই বহিরাক্রমণ অপেক্ষা আত্মদংশয়ই 
আমাদের গভীর শংকাঁর কারণ হুইযাছিল। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির 
'জনেক দিকই অসঙ্গত ব্লিযা বিবেচিত হুইতেছিল। স্বাভাবিকভাবে আমাদের 
মনে সংস্কৃতি সছদ্ধে একটি নিন্দনীষ হীনমন্যতা গভিষা উঠিয়াছিল। থিয়োজধিষ্ 
চিস্তায়ারা হীনমন্ততা হইতে আমাদের কতকাংশে মৃক্তি দিয়াছে। উদার ধর্মমতে 
বিশ্বাসী বন্যা! থিষোঁজফিষ্টগণ মিশনাবীদের মত হিন্দু ধর্ষের বিরোধিতা করেন 
নাই। পরন্ত তীহার সযকর প্রচেষ্টায ইহার মর্মনসন্ধান করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। 
এইরূপ এই আন্দোলন আমাদের এতিহাহুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি বাস্তব প্রেরণা 
দান করিয়াছিল। সনাতন হিপুধর্মের স্ুবিপুল আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্য 
মনীবিগণ অবু স্বীকৃতি দান করিলে আমাদের বহিমূণ্খী চেতনা অন্থরূথী 
-হুইযাছে এবং আপন ধর্ম-সংস্কৃতির উপর আমাদের আস্থা বর্ধিত হইয়াছে। 


ঘ। ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত সমাজের মিশ্রবপ 


আধুনিক কালের এক চিন্তাশীল গবেষক হিন্দু জাগৃতির সামাছতাত্বিক 
বিষণ করিঘ। দেখাইযাছেন যে দেশে মধ্যবিত্ত সমালের বিবর্তনের সহিত হিন্দু 
পুনরুখাঁন ধারার একটি সংযোগ আছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে লর্ড 
ডাঁলহৌনির অমল হইতে সাধারণ উন্নযন কর্মের থ'তে সরকারী ব্য় বৃদ্ধি পাইলে 
সরকারী কাজে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইত। শিক্ষার হার বেশী হওয়া 
গুরুমা্ উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের লোকই নহে, মধা ও নিয় মধ্যবিত্ত সময়ও এই 
কাঁজের স্থযোগ লাভি করিত। আর্থিক আঁ এবং শিক্ষার হার দুই-ই বর্ধিত 
ুওযাঁয় সমাধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কলেবর বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপায়। বাংলা 
দেশে উচ্চ মধ্য ও নিষ্ন মধ্যবিত্ত সমবাষে একটি মিশ্র মধ্যবিত্ত সমাজ গডিয়! 
উঠে। এই সমাজ একাস্তই হিন্দুপ্রধান, ইহাতে মুসলমানের হার ছিল অত্যন্ত 
অল্প। মধাবিত্ত সমাজ যখন উচ্চবর্ণের মধ্যে পীমাব্ধ ছিল, তখন তাহার নীতি 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূপ--উদ্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৫৯ 


৪ দৃষ্টিভংগী অনেক উদার ছিল। পরে সমাজের শিশ্রর়প গভিয়। উঠিলে তাহার 
ষস্তাধার! খানিকটা প্রাচীনতা কেন্দ্র হইযা পড়ে । এই প্রসঙ্গে তিনি সিদ্ধান্ত 
িয়াছেন : 
সসাজের বর্ণ বিশ্তাসের যত নিয়স্তরে যাওয়া যায়, তত দেখা যাঁষ, 
তাঁর এত্হ্যি গৌভামি বাডছে। যে কোঁন সমাজের ক্ষেত্রে একথ| সত্য, হিন্দু, 
সমাজের ক্ষেত্র তো! বটেই। স্থতরাং বহু বর্ণের সংমিশ্রণে বাংলার মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী যখন বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল, তখন তাহার সামাজিক 
দৃ্টিভঙ্গীও খানিকট] এতিহ্য গৌঁডামির দিকে ঝুকতে আরন্ত করল ।২২ 
বস্তুতঃ এইবুপ সিদ্ধান্ত সমাঁজতত্থ সম্মত | বাংল! দেশের অন্ান্ঠ ক্ষেত্রের 
কার্যক্রমের সহিত সমাজ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত স্প্রদাষের নিঃশব পদচারণা দেশের 
সামাজিক কাঠামোকে নবরূপ দিতেছিল। শিক্ষা দীক্ষা ও কুজিশরোজগাঁরের 
বান্তবক্ষেত্রে তাঁহার নিজন্ব ভূর্মিকা স্বাভাবিক গতিতে আঁগাইযা শিয়াছে। 
এইবুপ বিরাট একটি সামাজিক গোষ্ঠী স্বভাবতঃই তাহার চিন্তাঁধারাকে সমাজের 
সর্বস্তরে অনথসঞ্চাত্িত করিতে চাহিষ়াছে। হুতরাং তাহা ঝৌক ঘখন পুরাতন 
এঁতিহোর দিকে পড়িয্াছে, তখন তাহা যে সমগ্র দেশের চিন্তা! চেতনাকে কিছুটা 
নিযস্ত্রিত করিতে চাহিবে, তাহাতে সন্দেহ ছিল ন!| সমাঁজ নায়কদের সুপরি- 
কল্পিত সংস্কার মার্জনার অন্তরালে সামাজিক শ্ষেত্র হইতে উদ্ভুত এই সংরক্ষণ 
প্রচেষ্টা মন্থর হইলেও যে শক্তিশালী ছিল, 'তাহা অস্বীকার করিবার নছে। 


ঙ। নব্যহ্বাদেশিকভাবোধ 


সর্বশেষে বাংলার হিন্দু জাগৃতির পশ্চাতে এদেশের নব্য শ্বাদ্বশিকতাঁবোধের 
বিশেষ পরিচয় দিতে হ্য। স্বদেশ প্রীতি ও স্বাদাত্যবৌধের একটি নবোণ্ধ 
প্রেরণা ধীরে ধীরে নমগ্র সধ্শারিত হইতেছিল। স্মাঁজ চিন্তার পথে ধীহাঁরা নান। 
দিক দিয়! পদক্ষেপ করিয়াছেন, ভীহারাই জাতীয়তা! বোধে উত্দ্ধ হইয়া দেশের 
নিজ ব্বিষগুলির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিবেন। সামাজিক ক্ষেতে হিন্দু পধান্তের 
ফলে এই জাতীয়তাবোঁধ হিপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সে-জন্র যদিও 
ইহার মধ্য জাতীয় জীবনের সরবাত্বক উন্নতির পরিকল্পনা ছিল, তথাপি ইহা স্পষ্ট 
ভাবেই হিন্স সংস্কৃতির অনুশীলন চর্চায় পর্যবসিত হইয়াছিল। জাভীয়তাবোধের 
এই উদ্বোধন ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য যে কষ্ট প্রচেষ্ট৷ দেখিতে পাই, সেগুলি 
হুইল বাঁজানারায়ণ বহুর "জাতীয় গৌরব সম্পাঁদনী সভা, নবগোপান মিত্রের 


১৬০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্নাহিত্য 


উদ্চোগে “হিন্দু খেলা ও জাভীষ সভা' এবং হরেন্্নাথ, আনদমোহন এমুখ 
নেতৃবৃন্দের উদ্বোগে প্রতিষিত 'ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনঃ। এই সংস্থাগুলি সেদিন 
বণিষ্ঠ চিন্তাধারাষ বাংলা দেশে রাজনৈতিক জাগরণের পথিবৎরূপে সামাদিক 
আন্দোলনের পরিপৌষধক হইযাঁছে। 
মনীষী বাজনাবায়ণ বন্থ উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের সামাজিক 
আন্মোননের বু দিকে জড়িত ছিলেন। ব্রাক্ম সমাজের নেতারূপে, হিন্দু ধর্মের 
প্রবক্তান্বপে, বিবিধ সমাজ উন্নযনমূলক প্রতিষ্ঠানের হোতারপে জাতীয় জীবনে 
ভিনি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিষাঁছিলেন। তীহার বছবিধ কর্মনুচীর একটি 
ছিল 'জাতীষ গৌরব সম্পাদনী সভা” বা “জাতীয় গৌরবেচ্ছা স্ারিণী সভাঃ। 
১৮৬৬ শ্রীষ্টান্দে ইংরাজীতে রচিত একটি অহুষ্ঠান পত্রে তিনি ইহাঁর উদ্দেশ ব্যক্ত 
কবিযাছেন। ইহার কিয়দংশ এইরূপ-- 
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এই অগুষ্ঠান পত্র এ সালে নবগোপাল মিত্রের ন্ভাশনাল পেপারে এবং তথা হইতে 
ত্ববোধিনী পত্রিকায় মৃত্রিত হুয। বাজনারায়ণ বন্ধ ভীহার আঘ্মচরিতে উল্লেখ 
কবিষাছেল যে ভাহার অক্ষ্টান প্র পাঠ করিয়াই নব গোপাল মিত্র মহাঁশয় হিন্দু 
মেল প্রতিপ্রিত করিবার বিষষ চিন্তা কবেন। অক্ষ্ঠান পত্র একাশের এক বদরের 
মধ্যেই হিন্দু মেলার উদ্বোধন হয। 


হিন্দু জাগৃতিব স্বরূপ উদ্মেষ, বিকীশ ও পরিণতি ১৬১ 


এই হিন্দু মেলা, চৈত্র মেল! বা জাতীয মেলা নামেও অভিহিত হুইয়াঁছিল। 
১৮৬৭ সালের চৈ সংক্রান্তিতে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। সেই জন্থ ইহার 
প্রথম নাম ছিল চৈত্র েলা। পরে ইহ হিন্দুষেল! নামে পরিচিত হইপাছে। 
চতুর্থ বর্ধ হইতে ইহার অধিবেশনের তারিখ পরিবতিত হইয়] মাঘ সংক্রান্তি ও 
ক্ান্তনের প্রথম কয়েক দিবন নির্ধারিত হুয়। দ্বিতীম্ম অধিবেশনে যেলার 
সম্পাদক গণেশ্্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ) বাক্ত করিয়্াছেন। 

এই মেলার প্রথম উদ্দেশ, বদরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত কর] । 
এইরূপ একজ্র হওয়ার ব্ছপি ফল আপাততঃ কিছু দৃষ্টি গৌচর হইতেছে না, কিন্ত 
আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওযা যে কত আবশ্যক ও তাহা! ষে আমাদের 
পক্ষে কত উপকারী তাঁহ! বোধ হয় কাহারও অগোঁচর নাই। 

একদিন কোন এক দাঁধারণ শ্থীনে একত্রে দেখাশুন! হওয়াতে অনেক 

যহৎকর্ সাধন, উৎপাহ বৃদ্ধি ও শ্যদেশের অনুরাগ গ্রশ্ছুটিত হইতে পারে। 

ষত লৌকের জনত! হয়, ততই ইহ। হিন্দু মেলা। ও ইহাঁদিগের জনতা এই মনে 

হই হায় আনন্দিত ও হ্বদেশাহ্রাগ বঞ্ধিত হইতে থাকে । আমাদের এই 

মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় স্রখের জন্য নহেঃ কোন 

আমোদ প্রমোদের জন্থ লহে, ইহা! ্বদেশের জন্য--ইহ তারতভূমির জন্ত 


ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। 
এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ, আমর] এই গুণের অস্করণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল 
করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব 1... 
অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর স্থাপিত হয়--ভাঁধতবর্ধে বন্ছনুল হয়, তাহা 
এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 1২৪ 
হিন্দু মেলীব বাৎসরিক অধিবেশনগুলি লক্ষ্য করিলে দেখ! যাষ, সমাজের 
সংহতি ও উন্নতি বিধায়ক বিধিধ প্রস্তাব, বিগ্যাস্থণীলনে উৎসাহ দান, বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত ভ্রব্যের প্রদর্শনী ব্যবস্থা, হরে সংগীতের 
প্রচনন ও লানাপ্রকার দৈহিক ব্যায়াম চরধার পৃষ্ঠপোষকতা! করাই ছিল ইহার বিস্তৃত 
কর্মস্থচী। ১৮৬৭ প্রীষ্টা্খ হইতে ১৮৭৮ শ্ী্া্ পর্স্ত ছাদশ বর্ষ ধরিয়া এই মেলার 
নি্মিত বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে এক 


একজন প্রধান বক্তা মেলার উদ্দেসট বর্ণনা! করিয়া বক্তৃতা] দিতেন। এই বডৃতা 
১১ 


রং পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


দেশাত্মবোধ ও জাতীযতাঁবোধ জাগ্রত করিধা মেলার উদ্দেস্ঠ দিদ্ধির সহায়তা 
করিত। বক্তৃতার জমান্তরাঙে জাতীয় সংগীত রচনার উত্ভোগ চলিত। 
/দ্িজেন্জরনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন ২ «নবগোঁপালের সময থেকে এই নেশন্তাল কথাটা 
ফাডাইয়া গেল। নেশন্াল সঙ্গীত রচনা হইতে আর্স্ত হইল 1২৫ 
জাতীয় মেলার আদর্শকে কার্ধকরী করিবার জন্য জাতীয় সভা প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। বন্ততঃ জাতীয় মেলা এবং জাতীয় সতা একে অপরের পরিপূরক | 
জাতীয় সভার উদ্ষেপ্ত সন্ধে বল! হইযাছে £ 
হিন্মু মেলার স্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক এই সভা প্রতিষিত হইয়াছে! 
হিন্দু জাতির সর্ব শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্ধন এবং তহাদিগের 
স্বাবলধিত বন্ধ দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন করাই এই সভার মুল উদ্দেস্ । 
অন্যুন এক মৃদ্রা বার্ধিক দান করিলেই হিন্দু নামধারী মাত্রেই এই সভার 
সভ্যতা পদের অধিকারী হইবেন। 
সভ। ছারা পহিন্দু যেলা+ নাঁষে একটি বার্ষিক মেল! অহঠিত হয়, তাহাতে 
পর্ব সাম্প্রদায়িক হিন্দু সমবেত হইয়া স্বজাতীয় সর্ধ প্রকার উন্নতি পক্ষে 
উৎনাহ্দান ও উপাধাবলম্ধন করা হইযা থাকে । আর প্রতি মানে একটি 
করিয়া সভার অধিবেশন হইয়া সভাগণ কর্তৃক শবজাতীয় হিতকর বিষয়াদি 
আলোচিত এবং দেশীয় পুরাকালিক শাস্থাদি গ্রন্থের অগ্গঃসারত্ প্রদর্পিত 
হ্ষ 1২৩ 
বস্ত্র: জাতীয় সভার উদ্যোগে আয়োজিত ব্ৃতাগুলি অশেষ গুরুততপূর্ণ 
'ছিল। বাংল! দেশের প্রধানি প্রধান ব্যক্তি ইহাতে আহুত হইয়া সমাজ, ধর্ম, পুরাতত, 
ইতিহাস, ভাষ', সাহিত্য, দর্শন এভূতি সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। 
ইহার কয়েকটি গ্রুতবপূর্ণ ব্কৃতা হইল ১৮৭২ সালের তৃতীয় অধিবেশনে মনীধাী 
রাজনাস্বাম্ণ বন্থর “বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সতা+, চতুর্থ 
অধিবেশনে তীহাঁর “হিন্দু ধর্ষের শ্রে্ঠত1% পঞ্চম অধিবেশনে মনোমোহন বন্ধুর “হিল 
আঁচাঁর ব্যবহার-_দামাজিক ও পারিবারিক+। বষ্ঠ অধিবেশনে ছিলেক্রনাথ ঠাকুরের 
সত যোগ শান্ধের বিষয় আলোচনা সভভৃতি। ইহার অষ্টম অধিবেশনে উড" 
বানী পণ্তিত হরিহর দাস গ্ভাষ কুনুমাঞলি' সঘ্ধে বক্তৃতা করিলে এই সভার গপ্তী 
বদ পারত হয়। ক্রমে জাতীয় সতী কার্ধকম শু মা ্রবন্ধপাঠ বা বন্তৃতার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না; সমাজ হিত্কর নানা বিষয়েও ইহা হক্ষেপ করে। 
জাতীয় মেলার মধ্যমণি ছিলেন নবগোঁপাল মিত্র। বন্ততঃ তাহার নিরণম 
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প্রচেষ্টাতেই ইহা এতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ভীাহার সম্বন্ধে তাহার 
অন্যতম সহকর্মী মনোৌমোহন বস্থু যথার্থই বলিয়াছেন, “যে সকল গুণ দ্বারা 
ব্হজন সাধ্য বুহৎকাগুর আবিষর্তা ও নিয়ন্তা হওয়! স্ব, তাহাতে সে সমস্ত 
গুণ সর্বতৌভাবে বিস্মান আছে। দেই মহৎ গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশ 
হিতৈষী মহাঁশষেরা। আবদ্ধ রহিয়া কষেকটি মধুমদ্ষিকার ন্তার অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে 
স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি বৃচিত করিয়া! ভুলিতেছেন।”২* 
মিত্র মহাশয়ের কার্ধের প্রথম হইতেই সহায়ক ছিলেন ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
তীহার সম্পর্কেও মনোমোহন বস্থ মহাঁশয়ই সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়াছেন। মিজ্র 
মহাঁশঘের সহিত তীহার সম্পর্ক দেখাই তিনি বলেন, «রোম নগরের এক 
'সেনাপতিকে তর্বার, অন্থকে ঢাল বল্য! যেমন উপম! দেওয়া! হইত, আমাদিগের 
বর্তমান জাতীয় অনুষ্ঠান পক্ষে এ উভত্ব মহাশয়ই সেইন্প সমহিতকারী 
হইতেছেন।২৮ আবার শ্বয়ং মনৌমৌহ্‌ন বঙ্গ মহাশয়ও ইহার একজন উৎসাহী 
কর্মী ছিলেন। জীতীয় মেল! ও জাতীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি সক্রিঘ 
- অংশ গ্রহণ করিতেন । মেলার বিভিন্ন বাধিক অধিবেশনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 
তাহার বক্তৃতা । ইহা! ছাঁডা বাজ! কমলরুধ*, বাজা চন্দ্রনাথ বাষ, জ্যোতিরিক্্র- 
নাথ ঠাকুর, ভূপেন্রভ্বণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাঁণনাথ পণ্ডিত, শ্তামাচরণ প্রীমানী গুতৃতি 
অনীধিবর্গের প্রত্োকেই জাতীর মেল! বা জাতীয় সভ:র উন্নতির সবিশেষ চেষ্ট 
করিয়! গিয়াছেন। 
জাতী মেলা এবং জাতীয় সভ! নিঃসন্দেহে তাহাদের প্রত্িজ্ঞতি বহন 
করিয়া! গিয়াছে । দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়া! তাহাদের চিন্তাঁদর্শকে লোক সমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া, 
স্বদে বিষয়বস্তু ও আচার নিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং 
সর্বোপরি অক্রত্রিম দেশাত্মবোধের উজ্জীবন ঘটাইয়! জাতীয় মেলা বঙ্গ সমাজের 
ইত্তিবৃত্তে একটি প্রধান ঘটনারূপে পরিগণিত হইম্াছে। দেশাত্মবোধক গান বা 
জাতীয় সঙ্গীত রচনায় ইহাদের দান অপরিমেষ। সত্যেন্্নাথ ঠাকুরের মিলে সবে 
ভরত সন্তান”, গণেন্্রনাথ ঠাকুরের “লজ্জীয ভাবত ঘশ গাইব কি করে" এবং 
অনোমোহন বনু ও ছিজেন্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য জাতীয় ভাবোঘীপক সঙ্গীত 
বাংল! দেশে একটি নব জীবনের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিল। 
হি্দু জাগৃতির সহিত জাতীয় মেলার সংযোগ হুত্রে আবিফার কর! কঠিন নহে । 
ন্লাতীয় মেলায় বাহার! দেশের উন্নঘ্ি-সগ্রগতির কথা চিন্তা করিয়াছেন, তহাঁদ্রে 
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সম্প্রদাষ ছিল যোটামটি হিন্দু সম্প্রদায় । দেশের উন্নতি অবনতি বলিতে সাধারণ 
ভাঁবে হিন্বু সমাজেরই উন্নতি অবনতি বুঝাইত। কেহ কেহ অবশ্ঠ প্রশ্ন 
তুলিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ থাকিলে “জাতীয়' নামের 
সার্থকতা কোথায়? হ্বাশন্যাল পেপার ইহার উত্তর দিযাছিল £ পড/6 ৫০ 2০: 
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আসলে জাতীয়তার ব্যাপক অর্থ তখনও বুঝিবার সময আসে নাই। বাংলা 
দেশের সামাজিক ও রা্রিক চিন্তা তখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কৃটি সম্পন্ন 
হিন্দু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিষাই গভিয়াছিল, অহিচ্দু উপাদান গ্রকট হইয়া সমাজের 
গতিবিধিকে বহুমুখী করে নাই। মেইজন্ জাতীয মেলা সবাত্মক গঠন শ্চীতে 
হিন্দু এতিহকেই আকভাইয়। ছিল। 

বাংল! দেশে জাতীযতাবৌধের ধারাটি হিন্দু মেলা কর্তৃক আরভ হইলে বিভিন্ন 
স্থানে সংস্কৃতি ও রাজনীতিমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। অগ্রগণা 
সংশ্থারূপে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রভাৰ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিশির- 
কুমার ঘোষ, শকুচন্্র মুখার্জি, কালীমোহন দাস প্রভৃতি নেতৃবর্গের উদ্ভোগে ১৮৭৫ 
খষটান্ের ইন্ডিয়ান লীগ" প্রতিঠিত হইল। লীগের কর্মধারাকে আরও গণতান্ত্রিক 
করিবার উদ্দেস্টে ছরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ, নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বন, 
আনন্মমোহন বন্থ প্রমূখ ইহার বিশিষ্ট সদস্তবৃন্ন চেষ্! করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
ইহারা পৃথক হইয়া ১৮৭৬ খ্ী্টাবে 'ইব্তিযান এসোসিয়েশন* প্রতিষিত করিলেন। 
ইত্তিযান লীগ ধীরে ধীরে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া অস্তিত্ব বিদুপ্ত করিল। 
এইভাবে ইত্তিযান এসোসিষেশন বাংলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি 
শ্তিশালী সংস্থারূপে গড়িয়। উঠিল। জাতীয ক'গ্রেস প্রাতিচিত হইবার বহ পূর্বে 
ইন্ডিষান এসোসিয়েশনই জাতীঘতাবাদের উদ্বোধন ও বিস্তারের ঘর দেশবাসীর 
মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনত| আনিযা৷ দিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ বিশেষ 
তাবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিল। এই এসোনিয়েশনের 
মাধ্যমে তাঁহাদের মর্মবাণী প্রকাশিত হইবার হুযোগ উপস্থিত হইল। ইহার 
প্রভাব সম্পর্কে মনীষী বিপিনচন্ত্র পাল লিখিতেছেন ঃ 
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ইন্ডিযান এসোসিয়েশন নিঃসন্দেছে বাংলাদেশের তথা৷ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের স্থচনা করিয়াছে । আমাদের অধিকারবোধ স্ফ্রণের এবং অধিকার 
পরিপূরণের পথে এই সংস্থার মূল্য অপরিসীম ॥ ইহার সাহায্যে আমর! অত্যাচারী 
বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে দাডাইবার প্রীথমিক প্ররয্নাস পাইয়াছি। শ্বাধিকার 
লাভের পথে এই রাজনৈতিক প্রচেষ্ট] আমাদের সাংস্কৃতিক অন্বেষণকে সুতীব্র 
করিয়াছে, একশ মনে করা অসঙ্গত হইবে না । জাতীয় মানসের যে দিকটি উত্তপ্ত 
ভিত্ঞাসায় বিদেশী শাসকের কাঁছে আপনার দাবী তুলিয়া ধন্িতে চাহিয়াছে, 
ভাহাই অন্ত দিকে দেশের সংগুপ্ত এশ্বর্ধকে খুঁজিয়! বাঁছির করিতে চাহিয়াছে। হিন্দু 
মেলা, জাতীয় সভ। বা ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্ষধার! জাতির গঠনাত্মক 
কর্মস্থচী রচনা করিবার পথে তাহার অতীত সম্পদ, এরবর্য ও সংস্কতির সব 
অনুশীলন করিতে চাহিম়্াছে। 


মব্য হিন্দুতর্সের প্রবক্তাৰন্দ || রাজনারাষণ বসু 

হিন্দু ধর্মের পুররুখানে ষে কয়জন মনীষী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে বাঁজনারায়ণ বন্ুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ব্রাহ্ম ধর্মের উন্নতি ও প্রসার 
কল্পে তিনি জীবনব্যাণী যে অনলস সাধন! করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে একদিকে 
যেমন ব্রাহ্ম ধর্মের নব ব্যাথ্যান হুইয়াছে, তেমনি অন্ত দিকে হিন্দু ধর্মের প্রকর্ষও 
উদবাটিত হইয়াছে। লোকের ধর্মমত আক্রমণ ন| করিয়া ধর্মে লওয়ানো “বাম 
ধর্মে বরন্ধান্' বলিয়া! তিনি অভিমত পৌঁধণ করিযাঁছেন। সেই সময় হিন্দুধর্ম ও 
ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে যে বিবোঁধ সংঘর্ষের প্রবলত! ছিল, তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে 
ভাহা নিরসন করিতে চাঁহিয়াছেন। তিনি ব্রা্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই একটি 
বিশোধিত সংস্করণ রূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। তৎকালে বিপন্ন হিন্দু ধর্মের মর্যাদা 
বক্ষার জন্ত যে সমস্ত আয়োঁছন হইয়াছিল তিনি তাহাদের মধ্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 


১৬৬ পৌবাঁনিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিধাছিলেন। সেইজন্ ক্রান্ধ সম্পরদায়ভুক্ত হঈলেও তাহাকে হিন্দু ধর্ের 
প্রবক্কারূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত হুইবে ন!। 

রাজনারাষণ বন্ধুর যুগাস্তকারী বক্তৃতা “হিন্দু, ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" নিঃসন্দেহে 
তাহাকে নবা হিন্দুধর্ম আন্দোলনের পুরোধা রূপে অভিহিত করিয়াছে। নবগোপাল 
মিত্রের জাতীয় সভায় আহুত হুইযা তিনি এই বক্তৃতা দিযাঁছিলেন। মহর্ষি 
দেম্ভ্্নাথের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইঘাছিল। এই বক্তৃতার মধ্যে তিনি 
হিন্দু ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতা ও গৃঢ মর্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 

এই ব্ৃতী হিস্দু ধর্ম বিষয়ে একটি সর্বাত্মক আলোচনা! । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ 
ও তত্রিন্দু ধর্মের এই সর্বগ্রাহ শাস্্রগুলিতে পরব্রদ্মেরই আরাধনা করা হইয়াছে। 
শ্রুতির যধ্যে পরুত্রদ্দের স্বরূপ, শ্থৃতির মধ্যে মানবিক কর্তব্য সম্পাদনের দ্বার! বক্ষ 
লাভের উপাষ ও পুরাণ-তঙ্থে ব্রহ্থলাভের চরিতার্থতার কথ! ব্যক্ত হইগ্নাছে। 
“ পুরাণ তঙ্কের বছ দেবদেবী এক ব্রদ্ধেবই বছ শৃক্তিকে রূপক ছলে প্রকাশ করিয়াছে। 

হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনে প্রথমে তিনি হিন্দু ধর্ম সনবন্ধে প্রচলিত অমূলক 
প্রবাদগুলি খণ্ডন করিযাঁছেন, অতঃপর অন্ত ধর্মের তুঙ্নাঁয় ইহার উৎকর্ষ 
দেখাইয়াছেন এবং পরিশেষে ইহার জ্ঞান কাচের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়। তাহার সিদ্ধান্ত 
প্রতিষিত করিয়াছেন । 

এই প্রচলিত প্রবাদদনৃহের কতকগুলি ভাঁবাত্বুক এবং কতকগুলি 
অভারবাত্ুক। ভাবাত্মক প্রবাদগুলি হইল-_ইছা পৌন্ুলিকতাগ্রধান ধর্ম, ইহা 
অৈতবাদাত্বক, ইহা মন্ন্যাসধর্সের পরিপৌধক, ইহা কঠোর তপশ্থা| বিধায়ক, ইহা 
ভক্তি প্রীতি বিবর্জিত নীরস ধর্ম এবং ইহা জাঁতিতেদ সমর্থক । ইহার অভাবাং্মক 
দিকগুলি হইল-_ইহাতে অহতাপ্রাশররী প্রায়শ্চিততের ব্যবস্থা নাই, ইহাতে ত্যাগ 
স্বীকারের কথা নাই, ইহা শত্রুর উপকারের কথ! বলেনা, ইহা ঈশ্বরকে পিতা মাতা 
বলিয়া! জান করে না। রাছনারায়ণ বন যমদি স্বৃতি, মনুস্থৃতি, বিষু পুরাণ, 
কুলাব, মহানিরবাণ তল, প্রীমন্তাগবত, অষ্টাবন্র সাহিতা, মহাভারত ও বিবিধ 
বোগ্রন্থ হইতে প্রমাণাদির সাহায্যে এই উভগ়বিধ সমালোচনাগুলি খণ্ডন 
করিয়াছেন । হিন্দু ধর্মের প্রবলতম প্রতিবাদ ঘে পৌতুলিকতা, তাহার নিরসন 
কল্পে বিভিন্ন শাবাক্য উদ্ধা্ দ্বারা তিনি বলেন, “যে সকল অগনবুদ্ধি অলপ 
ব্যক্তি নিরাকার অনন্ত পরমেবরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের উপাদনার 
সহায়তার নিমিত্ত ব্রদ্মের বিভিন্ন রূপ কষ্টনা হইয়াছে ও বিবিধ পৌত্তলিক 
ক্রিঘাকলাপের বিধান হইমাছে। কিন্ত বর্ শ্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তি লাত 


হিন্দু জাতির হ্বরূপ-_উন্মোষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৬৭ 


হয় না। এতছার! প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দু ধর্ম পৌন্তলিকতা প্রান ধর্ম নহে ।+৯৩১ 

অন্তান্ত ধর্মের তুলনায় ইহার শ্রেষ্স্থ দেখাইতে গিয়া তিনি বলেন যে ইহ! 
সনাতন ধর্ম, অন্ত ধর্মের মত কোন ব্যকতি-নামাঙ্কিত নহে। ইহাতে ব্রন্বের কৌন 
অবতার স্বীকৃত হয় না। সেমীয় ধর্মগুলিব মত ইহাঁতে কোন. মধ্যবর্তা উপাসনা 
'নাই, পরন্ত ঈশ্বরকে হাযস্থিত জানি! উপাসন! করা যাঁষ। ইহাতে সকাম এবং 
নিষ্কাম উপাসনার কথা থাকিলেও ইছা। নিফ:ম উপাঁদনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিষাছে। 
শর মানবের সংযোগ (০০200980101) ইহাতে যেমন যোগ বিষয়ক নিষম্‌ 
রীতিতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্ত ধর্ষে নাই। তাহা ছাডা সর্ধজীবে দয়া, 
পরলোক স্স্কীয় ধারণ', পরমত সহিষুঃতা এবং উদীরতয় ইহা অন্যান্ত ধর্ম হইতে 
শ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম বলে যাহার যে ধর্ম, সে ব্যক্তি সেই ধর্ম আচর্ণেই উদ্ধার পাইবে। 
এইন্মপ উদারতার ছন্ত হিন্দু পৌত্লিকত। নিন্দনীয় নহে। “যাহার! পুর্তদিক! 
পৃজ! করে, তাহার! ব্রহ্ধকে না জানিয়াই পুত্তলিক'ঁকে ব্রন্ষেব স্থানীয করিয়া পূজা 
করে। নাস্তকতা অপেক্ষা পৌত্ুলিকতা ভাল। ব্র্ষঙ্জানীর পক্ষে দেবদেবীর 
উপাসনা কর! কর্তবা, কিন্ত পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা পাঁপকর্ম নহে, তাহা 
কেবল ভ্রম মা 1০২ জীবনের সঙ্ল দিকে ও সকল কর্মে এই ধর্মের ক্রিস 
আছে। ইহা শরীর মন, আত্ম বা! সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা করে না। ইহাতে 
রাছনীতি, সামরিক নীতি, সামাছিক নীতি ও গাহ্‌স্থ্ নীতি সকলকেই ধর্মের 
অ্দীন্ৃত বনিয়। স্বীক্কত হইয়াছে। এইস ষধর্থ সাধক ধর্ম অন্ত কোথাও নাই। 
আবার ইতিহানের দিক দিয়া ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে এই প্রাসীনত্ ইহাকে 
অন্তঃসার শুন্ত করে নাই, পরস্ত ইহার আভ্যন্তর্বিক সারবন্তা ইহাকে সন্ীবিত 
বাখিয়াছে। 

অতঃপর ইহার জানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব । ্রন্ধের স্বরূপ এবং উপাপনা পদ্ধতি 
নইয়াই হিন্দু ধরনের জ্ঞানকাগু। উপনিষদ ইহার প্রধান ্রন্থ। এই জ্ঞান শাহর 
বলে ঈশ্বর সর্ব বিরাজমান এবং তিনি অতি হুক্ পদার্থ, মধ্যব্তীয় সহায়তা না 
লইয়া অবাবছিতরূপেই ইহাকে দর্শন করা! যায়। জ্ঞান আরও হইলে কোন কিছু 
বস্ত অবল্নের প্রত্বোজন নাই। ব্রদ্ধাও পুরাণের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 
বলেন, “যেমন গ্লেন মৃত্য উদ্ধা হস্তে লইয়া প্রাধিত ভরবয দর্শনাস্তর হত্তস্থিত 
উ্ধা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জানীবাক্তি জয় ব্রহ্মক্ে দর্শক করিয়া জানের 
গ্রন্থ পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অম্বত পান করিয়! তৃপ্ু হইয়াছে, 
তাহার যেষন জলে প্রয়োজন নাই, তেমনি জানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে 


জি 


১৬৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্সাহিত্য 


তাহার বেদে প্রয়োজন নাই।”০* জ্ঞানের উপলন্ধিতে বন্তর মত কর্মও 
-পর্ধিতাজা। জ্ঞান একান্তই ধ্যান প্রধান। জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বরোপাসনার 
স্থানকাঁল সীমাবদ্ধ নহে, তীর্ঘও তীহার কাছে বাছুলা যাত্র। উপনিষদ, ব্র্ধা পুরাণ, 
“নদ পুরাণ ও মহানিরধাণ তন্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তিনি জ্ঞানকাণ্ডের এই 
“শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিযাছেন। 
এইভাবে বিভিন্ন দিক হইতে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইযা উপসংহারে তিনি 
ইহার মন্বন্ধে স্গভীর আশা পৌধণ করিয়াছেন_-*আমি দেখিতেছি আমার 
সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিন্তা হইতে উ্থিত হইয়া বীরকুণুল পুরান 
স্পন্মন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। 
আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনাস্থিত হইয়! পুনরায় জ্ঞান ধর্ম 
ও দভাতাতে উজ্জল হইয়া! পৃথিবীকে ্তুশোঁভিত করিতেছে, হিন্দু জাতির কীতি 
গরিমা পৃথিবীময় পুররাষ বিস্তারিত হইতেছে ।”০* 
অশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তৃতা সেদিন হিমু সমাজকে নববল দিয়াছিল। ইহার 
অমর্থনে ও প্রতিবাদে সেই সময় নানারূপ আলোচন! চলিয়াছিল। দোমপ্রকাশের 
বাবকনাথ বিদ্যাভূষ্ণ, সনাতন ধর্মরক্গিণী সভার কালীকুষ্ণদেৰ বাহাদুর ভাহাকে 
“হিন্দুধর্মের রক্ষক হিপাবে অরুষ্ঠ গ্রশংসা জাপন করিয়াছেন। এমনকি ইংলগ্ডের 
টাইমস্‌ পর্রিকাতেও এ বক্তৃতার সারাংশ এবং তাহার প্রশংসা বাহির হয়। বদ্ধতঃ 
এই বডৃতার তীহার যু, অনগভূতি ও সিদ্ধান্ত হিশু ধর্মের উানে যে প্রবল 
উদ্দীপনাৎ্ৎ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
হিন্দু ধর্ম রক্ষণে তাহার আরও একটি প্রয়াস ন্মরণীয়। শেষ জীবনে দেওঘর 
সবাঁস করিবার সমযে তিনি মহাহিন্দু সমিতি স্থাপনের উদ্চোগ করিয়াছিলেন। 
হিন্দু ধর্মের প্রতি তাহাব কিবপ নিষ্ঠা ছিল, ইহাতে তাহা প্রমাণিত হয়। এই 
উদ্দেশ্তে তিনি ইংরাজীতে একটি প্রস্তাব রচনা করিধাছিগেন। প্রন্তাবটির 
বঙ্গাহবাঁ 'বৃদধ হিস্ুর আশা* নামে ১৮৮৬ ্রী্টাবে প্রকাশিত হয় এবং মূল ইংরাজী 
প্রস্তাবটও "০ 01 81000:8 709' নামে তিন বৎসর পরে প্রকাশিত ছয় । 
পত্যকের ভূমিকায় তিনি এই সভার উদ্দেস্ট ব্যক্ত করিঘাছেন : “হিন্দুদ্দিগের ধর্ম 
সম্বন্ধ সু ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা এব 
সাধারণতঃ হিন্দু্িগের উন্নতি সাঁধন করা৷ সভার উদ্দেসট হুইবে।”০৩ এই 
মহাহিমদু সমিতি একান্তই ধর্সমূলক। তিনি বিশ্বাস করিতেন হিন্দু জাঁতির 
উন্নতি সাধনে কোন পভ! করিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্ঠই ধর্মকে্রিক করিতে 


হিন্দু জাগৃতির হ্বরূপ--উন্মেষঃ বিকাশ ও পরিণতি ১৬৪ 


হইবে, কারণ হিন্দুর ক্ষেতে ধর্ম অপরিহার্ধ। প্রস্তাবের যধ্যে তিনি হিন্দুত্ের সংজ্ঞা 
নির্ধারণ করিয়াছেন । তীহাব অভিমত হুইল, ভীনতীম আর্য বংশোভব না হইলে 
-হিন্দু হইবে ন', বামায়ণ, মহাভারত ও পুরাঁণগুলিকে পুত্নাকালীন ইতিহান বলিয়া 
ন! যানিলে হিন্দু হইবে না সংস্কৃত ভাষা বা তল্জাত অথবা তদ্‌ প্রভাবিত 
'ভাষাভাবীরাই হিন্নুঃ হিন্দুর সংস্কাত নাম অথব] সংস্কৃত জাত কোন নাম থাকিবে ৷ 
সর্বশেষে তিনি বলিতে চাঁছেন যাহারা পরুত্রহ্মকে অথবা কোন দেবর্দেবীকে 
পরব্রন্মকূপে উপাঁননা করে, তাহারা হিন্দু। তীহার হিন্দু ধর্মের অভিধা অত্যন্ত 
ব্যাপক। ব্রাক্ষ ধর্মীবলঘ্বীরাও হিমু বলিয়। স্বীকার্ধ। হিন্দু শানে নিরাকার 
উপামনা যখন স্বীকার্ধ, নিবাকার উপামনাপন্থী ভ্রাক্গগণ্ড তখন অবশ্ই হিন্দুূপে 
খ্রীহ্য। নিষ্ঠীবান হিন্দুর মত তিনি মহা! হিন্দু সমিতির সভ্যবৃন্দকে গোরক্ষণে 
যত্বুিল হইতে বলিয়াছেন । 
এইরূপে বাজনারায়ণ বহু বহুমুখী কর্মনুচীতে হিন্দু ধর্মের রুক্ষণ ও উন্নতির 
বন সবিশেষ চেষ্ট! করিয়! গিয়!ছেন । 
শশধর ভর্কচূড়ীমণি 
অতংপৰ হিন্দুধর্মের রক্ষণ ও পুরকুখান প্রচেষ্টায পণ্ডিত শশধর তর্কচুভামপির 
প্রচেষ্টা উল্লেখযোগা ॥ তর্বচুডামণি মহাশয় পৈযা্সিক দৃহি, তাঁফিক বৃদ্ধি ও 
£বজ্ঞানিক ব্যাথা! লইযা হিঙ্ুর্মের মর্ষে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। তাহার 
বকতীগুলি এককালে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। 
এগুলি বুলতঃ ছিল ধর্ম ব্যাথ্যা। ইহাদের মধ্যে তিনি ধর্মের লক্ষ*্গ্রকতি, 
ধর্মের প্রয়োজন, ধর্মের উপাদান নির্্য, সমাধি লক্ষণ ইত্যাদি গুড বিষয়ের 
'আলোচন] কবিয়াছেন। 
তাহার কল্েকটি ধর্মব্যাখ্যা আলোচন! করা যাইতে পারে । মানবচিত্তে 
বর্ষের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি বলেন £ 
আত্মার যে শক্তি বিশেষের ছার! চক্ছুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির 
চঞ্চলতা! এবং বাছ্য বিধয়াভিমুণ্খ গতি বা বাহ্‌ বিষয়ে পরিচালন! নিরুদ্ধ হইয়া 
নিবাত প্রদীপের স্যার উহাদের শ্থিরত সম্পাদিত হয়, সেই শক্তিই সমস্ত ধর্মের 
ৰী্ভূত ধর্খ । এই শক্তভিটির নীম "নিরোধ শক্তি'। জল সেচনাদি কারণ ছাব] 
যেন্ধপ বুক্ষ হইতে ফল উৎপন্গ হয়, সেইন্প বঙ্ত ব্রতাদিল অন্রষ্ঠান ছারা এই 
“নিরোধ শক্তি হইতেই বহুবিধ ধর্ম বিকশিত হয় 1৩* 
«এই ধর্ম বিকাশে হিন্দুধর্মের যক্ত্ব্রতাঁদির অনুষ্ঠানকে তিনি অপরিহার্য বলিয়া 


১৭৯ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


বিবেচন! করিয়াছেন | হিন্দু ধর্মের জাঁতিভে? তত্ব এবং বর্ণাশ্রযের সমর্থন করিয়া 
ভিনি বলেন £ 

ব্রহ্মচারী, গৃহচ্থ, বনবাসী, ভিচ্ছুক--এই চার আশ্রমী দ্বিাতিরাই একান্ত যক্র 

সহকারে দশবিধ ধর্মের সতত সেবা! করিবেন। যথা--ধুতি, ক্ষমা, দম, 

অস্তেয়/শো5, ইজি নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজান, বথার্থ ভাব, অক্রোধ-_এ 

দশটিই ধর্মের শ্বরূ 1৩৮ 

চূডামণখি মহাশয় ধর্মবোধ প্রবুদ্ধ প্রাচীন ভারতের প্রশন্ভি গাহিয়াছেন। সেই 
আধ্যাত্মিক সমুন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভারতবর্ষের অবস্থা শোঁচনীয়। কিন্ত 
একদিন এই দেখে সহস্র আত্মদশী পরম খবির আবির্ভাব ঘটিযাছিল। ভারত 
ইতিহাণে তাহারাই ধর্মের আলোকবন্তিকা। দেই খধিকুল এবং তীথভূমিসমূ 
আমাদের প্রণমায । 

বৈজ্ঞানিক বাখ্যা দিয়া শারীরতত্বের দিক হইতে ধর্মীয় আচার অ্ঠানগুলি 
পালন করার যৌক্তিকতা প্রার্শন করা তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য; 
যোগ সমাধিতে শরীর ঘন্তর্ন কিননশ উপকার ঘটে, ভাহা তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা 
করিযাছেন £ 

বিবেকাদির চরম অবস্থায় আ'ঘ্ম' বছলাংশে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। 

আত্মার কোন প্রকার খত বা প্রেরণা শরীরের উপর থাঁকে না। এই 

অবস্থায় ফুপফুস হৃদপি গ্াদির ক্রিয়া একেবারে নিরুদ্ধ হয়। নিরোধ শক্তির 

কার্ধকানে ব্যুখান শক্তির কার্য শিথিল হয়। তখন সমস্ত শরীর যন্ত্রে 

ক্রিযার ন্যুনাত্ধিরেক ন! থাকিয়া সামগ্রন্ত হয় এবং ভাপতড়িতেরও সামগ্্ত 

হয় | এই সময়ে ব্যাধি থাকিলেও শরীর নির্ধ্যাধি হুয়।৩* 

ভারতের প্রাচীন শান্তুর্ম এবং শাহীয় মীমাংসাকে তিনি চুভান্ত বলয়! মনে 
করিয়াছেন । সহস্র বৎসরের বিচার বিতর্ক অতিক্রম করিয়া সেগুলি প্রতিটিত 
হুইয়াছে। এই সমস্ত নির্দেন সত্য, কারণ এগুলি আন্তরিক উপলব্ধিতে প্রতিষ্িত। 
“বহিশ্চ্ছু ছারা যেরূপ বহি" ভ্ব্য সকল প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তশ্চ্ষ ছাঁরাও তত্রপ 
অধ্যাত্মতকসূহের প্রত্যক্ষ করা যায়। তক প্রত্যক্ষ করিয়াই হি 
একটি অব্যত্মি তব্বের নির্ণয় কর্রিযাছেন 1৮৪ * 

পণ্টিত শশবর তর্কচ্ডামণি আধুনিক যুগ ভারতী ্যানমচেতনাহ পুনরু- 
জীবন অত্যাবস্থক বলিয়া বিবেচন! করিয়াছেন । সেই জন্য একদিকে যেমন তিনি 
হিস ধর্মের প্রত্যক্ষ নাবোনগুলি লোক সমক্ষে তুলিয়৷ ধরিতে চাহিয়াছেন, 


হিন্দু জাগৃতির ব্বরূপ-- উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৭১ 


তেমনি অন্মর্দিকে তুমুল তাকিক্ক ছন্দে ব্রহ্মনাদী প্রতিপক্ষকে পর্বা্ত করিতে 
চাঁহিয়াছেন। ভীহার যতে ছুজ্ঞেঘ্স ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার পথে ধর্মীচরণের 
লৌকিক পথই অহ্থদরণ কর! বিধেক়, ব্রহ্ববাঁদীর নিরাকার চিন্তা। সেখানে ফলপ্রন্থ 
নয। ্রাঙ্গধর্মের প্রচারে জনসাধারণের চিন্তাধারা খখন একদেশনশী' হইয়া 
প়িতেছিল, সেই স্ময় চুভামণি মহাশযের হিস্বু ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা 
ভাহাদিগকে সনাতন ধর্মের দিকে কিছুটা] আক কবিযাছিল । এই প্রসঙ্গে কাজী 
আব্দুল ওদুদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : ““ব্রান্ব! সেদিন ঈশ্বরকে নিয়ে বেশি 
মাভামাতি করেছিলেন, ঈশ্বর ভক্তি অল্প সংখ্যক লোকের জন্ত যে আন্তরিক ব্যাপার" 
ছিল ত| মিথ্যা নয়, কিন্তু অনেকের জন্ত ছিল মোটের উপর ভাব বিলাসের ব্যাপার-. 
একটি চঙ্গুতি ধার! 3 ঈশ্বর দুক্দের এই কথা জোর দিঁষে বলায় সেই ভাঁববিলাসের 
ঘোর সহজেই কেটে যাওয়া আশ্চর্য নয়।»৪১ তবে তীহার শান্ত ধর্মের তাকিক 
ব্যাখ্যা জনদাধারণের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই। শান্ত ধর্মের 
আরও উদার ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার প্রশ্নোজন ছিল। ত্রদ্ধ নিত্বাকাঁরে লভা, এই 
ধারণা যেমন সাধারণ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তেমনি নৈযাস্জিক বুদ্ধিতে 
ঈশ্বরের উপলবধি-_ইহাঁও বুহৎ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। 

কষ্ঃপ্রস্ম সেন 

ধর্মান্দোলন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেতে ইনি পরিব্রাজক কৃষ্ণনন্দ ব্ধাম নামে 
পরিচিত। সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যে পথটি গ্রহণ করিযাছিলেন, ভাহ! হইল ভক্তি 
মার্গ। বেদান্তের ব্রশ্ধাচিস্তা, শাস্বীয় যোগসাঁধনা অথব! অন্ত্রের প্রক্রিয়াদি ক্ ব 
পথে ঈশ্বরোপলদ্ধির উপায় নির্দেশ করিযাছে। এগুলি নিতান্তই জান সাপেক্ষ, 
সাধারণের শক্তি অতদুর পৌছাইতে পারে না। ক্ৃষণানন্দ শ্বামী সাধারণের 
ঈবরোপলব্ধির কথাই বলিযাছেন £ 

বরন্মের যাহা নিরুশাধিক, অনবগুত্টিত অনাবৃত ব্বরূপ, আমাদের হায় তাহ! 

স্পর্শ করিতে পাঁবে না, কিন্তু সেই ব্রহ্ম উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয1 সমটি মায়াশক্তির 

সাবরণে আবৃত হইয়!ব্রহ্ধাবিষুং মহেশ্বরাদিবাপে পরিণত হুইন্া_ফখন আবিভূণ্ত 

হন, তখনই আমাদের অস্তঃকবণ তঁহাঁকে ধারণ' করিতে পারে । অনন্ত ব্রহ্মকে 

সান্ত করিয়া 'অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্ষকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যাপক বর্ধক কাটিযা 

ছাটিযা নিদ্দোপযোগী করিয়া লইতে হইবে ।৪২ 

“এই দিক দিঘা তিনি পৌক্াণিক ভক্তিবাদের সমর্থক । 

ভারতীয় সাধনার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তব্বের কথা তিনি আলোঁচন| করিয়াছেন। 


১৭২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্ণসাহিত্য 


প্রকৃতির উচ্ছুংখল এ্রকাশকে প্রশ্রয় না দিয়া তাহার আতকে বিপরীতমুখী করিয়া 
অনাস্ঠ। প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত কবিতে পারিলে ইহা আৰ বন্ধনের হেতু হইবে 
না। দুর্যর প্রবৃত্তি মানুষের উপর আধিপত্য করিলে তাহার চেতনা বিনষ্ট হয। 
ঈশ্বরোপলব্ধিত্ প্রাথমিক স্তরে এই প্রবৃতি সংঘম অপরিহার্য । 
উনবিংশ শতাব্বীতে ধর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে বছিম্খী গতিকে তিনি সমর্থন 
করেন নাই। খ্বীষটধর্মের যে নির্দেশ বলে _-'অন্ধকার হইতে আলে'কে লইযা চল" 
তাহার মধো অন্ককারতত্বের গৃঢ উপলদ্ধি নাই । ভারতীয় অদ্ধকারতত্ব কোনরপ 
শৃন্ততা নহে । স্ষ্্র প্রাথমিক স্তর এই অন্ধকার তাহার মধ্য হইতে আলোক 
নিঃসৃত হইতেছে । এই অন্ককারই সাধন রাজ্যের প্রধান সহায়। অন্তরে 
অন্ধকারের শুরুত্‌ স্বীকৃত, পুরাঁণেও দেখা! বাঁধ অন্ধকারের মধ্যে বিগতাত্ব! পিতৃগণের 
আঁবিভাব ঘটে । স্থতরাঁং যে অন্ধকার সাধন শক্তিপ্ন উন্মেষক, তাহা পবিভ্র 
দৈবশক্তির প্রশ্রব্ণ, পাশ্চাততা মান্দে তাঁহাকে নিন্দনীয় কর! সমীচীন নহে। 
আর্ধভারতের চাঁরি যুগ, চতুরাশ্রম ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আধ্যাত্মিকতা 
শৃহ্য বর্তমান দিনের কথা চিত্তা করিয়া ব্যথিত হুইযাছেন। প্রাচীন জীবন চর্ধার 
মহিম! ঘোঁষণ! করিয়া তিনি বর্তমান জীবনকে উদ্ধদ্ধ করিতে চাহিয়'ছেন ঃ 
চতুরবণাশ্রমিগণ । প্রাণের পুত্তলিকে--দাধের সামগ্রীকে-_শান্ের বিধিবোধিত 
ব্বীতিনীতি ও কর্মকে বিসর্জন দিবেন না। আলাদীনের পুরাতন প্রদীপের 
স্যায় ইহা পুরাতন হইলেও অতি বিন্মজনক ও পরমসিদ্িদায়ক । নব্য 
চাঁকচিকাময হাঁবভাঁব বিলাসময় যৌবন বঙ্গ তরঙ্গ বুসঙ্গময প্রদীপের পরিবর্তে 
যেন সেই পুরাতন জলন্ত দীপ বিসর্জন করিও ন! 1৪৩ 
হিন্দুধর্মের জন্মাস্তরবাদ ও কর্ণকলবাদ্কে তিনি প্রকৃতিতত্বের দিক হইতে 
বিচার করিযাছেন। শারীরিক, মানসিক ও প্রকৃতিগত বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা 
জীবের উধ্বগতি সম্ভব। ন্বক্ষেত্রের কর্তব্য সম্পাদন করিলে প্রকৃতি এই উ্ঘ 
“গতির সহায় হইবে। এইজন্ত সাধক, বৈষ্ণব, শৈব বা শাক্ত যাহাই হউন না 
কেন, তীহাঁব বিশিষ্ট রীতি পরিত্যাগ করিবেন না। তাহার মতে বিভিন্ন 
সম্প্রবায়ের অঙ্গীভরণও এক একটি উদ্দেশ্ত জ্ঞাপক। ইহাতে ভীহাদ্রে হ্বধর্য 
-থাকে। ইহা না বুঝিয়! ভীহাদ্দের জীবনচর্ধায় হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থ ঘটিবার 


-সভাবনা। 
কুষ্ণানন্দ শ্বাসী সহজ সাধনার পথিক । বৈষ্ঃব ও শীক্তের ভক্তিবাদই তাহার 


অবলহ্বন। বৈষ্ঃবের ছীনতা ভগবৎ কৃপালাভের অহ্কুল, কারণ, '*ভিক্ষা'র দিকেই 


হিন্দু জাগৃতির হ্বরূপ--উদ্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৭হ 


ভগব্ককপা গতিশীল হয়। হীনতাই ভগবানের ক্পাদৃতটি আকর্ষণ করে। অভাবই 
ভাবশক্তিকে আহ্বান করে। শুন্থতাই পূর্ণতীর আঁবিভ্দৰ করে। সুতরাং 
বীতিমত ভিখারী হওয়া বহু সৌভাগ্যের কথা, ছুর্দশার কথা নছে 1৮5 আবার 
শীক্তের মাত উপালনাই সর্বাপেক্ষা! সহজ, কারণ, “যে মাতৃভাঁব আমাদের অস্তিত্বের ' 
আঁদি হইতে আমাদের মন, প্রাণ অন্তবাত্মায ওতপ্রোতভাবে অন্ুক্থত, ভাঁবনবরূপ 
ভগবানকে পাইবার জন্য দেই ভাঁবই আমাদের সহজ দাধা সাধন! । কেনন! 
উহাই গ্রার্কতিক পঙ্থা। ।*৪৫ বৈষ্ণব ও শাক্তের তথাকথিত বিরোধকে তিনি প্রশ্রয় 
দেন নাই, ইহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভক্তিবাদকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। 
সমসাময়িক কাঁলে হিন্দুধর্ম সম্পকীষ উত্তপ্ত আলোচনায় ষে বিশুদ্ব জঞানচর্চ। ও 
শান্তীয় বিতর্কাদি চলিতেছিল, সে ক্ষেত্রে তাঁহার সহজ ভক্তিবাদের আহ্বান 
জনচিত্তকে গভীর আঁশ্বাস দিযাছিল। 

বঙ্কিমচক্্র 

হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে বক্ছিমচন্্ের ক্কৃতিত্থ পূর্ববর্তাঁ মনীবিবর্গের অপেক্ষা ন্যুদ 
নহে, পর্স্ত অনেকাংশে তাঁহাদের অপেক্ষা বস্কিমচান্দ্রের €গাঁরব অধিক। ইহার 
কারণ, বঙ্কিমচন্ত্র বাংল! দেশ ও জীবনের একটি অবিস্মরণীয় প্রভাবনদপে পরিগণিত 
হুইয়াছিলেন। সমকালীন দেশ জীবন, উত্তরকাঁলেব জীবনাদর্শ এবং পরবর্তী 
কালের বাংল! সাঁহিতা তীহার ছারা! বহুলাংশে নিষন্ত্রিত হইযাছে। স্থনিপুণ শিল্পী 
হিসাবে তিনি যেমন “সাহিত্য সমাট* নামে অভিহিত হইযাছেন, তেমনি যুগ 
জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে ভীহাকে চিন্তানায়ক আখা! প্রদান করাও অস্ত নহে । 
বদ্ধতঃ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাঁবীর সংশয়-সংকট-বিশ্বাস ও খুক্তির 
ঘন্বকে সমাক্রাপে উপলব্ধি কৰি্লা একটি যুক্তি-বুদ্ি-প্রজ্ঞ! সমন্থিত মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। বঙ্ধিমচন্ত্রের এই নির্দেশন! হি্দধর্মের পক্ষপুট 
আশ্রয় করিয়া গভিয়া। উঠিগ্রাছে। সুদীর্ঘ কালের জীবনচিন্তার ভিনি বিব্ধিরূপে 
ইহার আত্তর সত্য উদঘাটনের চেষ্টা! কৰিয়াছেন। পূর্ববর্তী কালে ছদ্দ-কলহের 
ভ্রমাগত সংঘর্ষে কোন স্থায়ী মীমাংসা হয নাই । বলিতে গেলে বন্ছিমচন্দ্রই বহুল 
বিতকিত ধর্ম ভিজাসার একটি স্থায়ী ষীমাংসা দিয়াছেন এবং তাহাই পরবর্তী 
কালে আরও সম্পূর্ণ ও পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 

হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যানে বস্ছিমচন্তের সচেতন প্রশ্মাস লক্ষ্য করা বায তীর জীবলের 
শেষ পর্ধায়ে। ব্রজেহুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন, “প্রচার ও "নবজীবনে*র 
স্ছচনা কাল হইতেই তিনি শান্তির পথ সন্ধানে বাহির হইয্স(ছিলেন এবং পিতামহ 


১৭৪ পৌঁহাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ভীন্মের মত গৎত্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দেশ দিতে চেষ্ট1 কবিযাছিলেন। ভারতীয় 
এঁতিহকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করিযা 
বুঝিযাছিলেন যে, আত্মবিস্বৃতিই হিন্মুজাতির অবনতির কাঁরণু। আব্মবিস্বতকে 
আত্মমচেতন করাই তাহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল।»৪* কিন্তু ইহার পূর্বেই 
তিনি হিন্দুধর্ম সন্ঘন্ধে বিভিন্ন আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। “বন্দদর্শন 
পত্রিকাঁছেই তাহার সাহিত্য সাধনা ও চিন্তাদর্শ ভাবে প্রকাশ পাইতে 
থাকে। ইহা যে কোন ধর্মত্ বিষয়ক পত্রিকা নহে, তাহা তিনি স্পট্ট- 
ভাবেই ইঙ্কিত করিযাছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যা পত্র স্ুচলাঁতে তিনি 
বলিয়াছেন, “এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্ক বা কোন সম্প্রদীয় বিশেষের 
অঙ্গল সাধনার্থ সই হয নাই ।”৪৭ বঙ্গদর্শনে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত 
হুওযায় এই পঞ্জ ুচনার তাৎপর্য সিহ্ধ হইযাছে সন্দেহ নাই। আধুনিক গবেষক 
বঙ্গদর্শনের রচনাগলির শ্রেণী বিভাগ দেখাইয়া তাহাদের মধ্যে বন্ধিমচন্ত্ের ধর্ম- 
চিন্তার অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়াছেন।*৮ ইহার প্রথম শ্রেণীর রচনা আছে ভারতবর্ষের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক আলোচনা, নানা বৈজ্ঞানিকন্তব বিশ্লেধণ, ফুদ্রাপীয 
সভ্যতার আলোচনা ইত্যাদি, দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা হইল উদ্দীপনামুণক। 
ইতিহাস গভূতির আলোচনার দ্বারা বাঙ্গানীকে কর্ষগোরবে উদ্দীপিত করাই 
ছিল ইহাদের লক্ষ্য । আর তৃতীয শ্রেণীর রচন! হইল উপন্তাম কবিতা ইত্যাদি 
লেখক যথার্থই অঙ্থমাঁন করিষাঁছেন, *পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণীতে বন্ধিমচচ্ছয শাণিত 
কৰতে চেয়েছেন বাঁডালীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মশক্রিকে আর এই স্থঠিনূলক রচনায় 
শাঁনিত করতে চেষেছেন বাঁডানীর হ্বদয এবং রসাহৃভব শক্তিকে । পরে বঙ্ধিম 
মহুযাত্কে জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই তিন বৃত্তির সমস্বয় বলে 
যে সিঘধীন্ত করেছিলেন, বন্দদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র তারই সুত্রপাত করেছিলেন, যদিও 
এই সময অহ্ণীলন্তত্ স্পষ্টরূপে ভার মনে ধর! দে নি।”৪৯ বঙ্গদর্শনের এই 
ধা ভীহার সম্পাদিত চারি বদরের মধ্যেই শুধু রক্ষিত হয় নাই, পরবর্তাকালেও 
অচ্হ্ৃত হ্ইয়াছে। ক্তরাং বহ্ধিমচন্ত্রের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা! বা ধর্মতবের 
আলোচনা বঙগদর্শনেই হ্থচিত ₹ইথাছে বলা যায় এবং এই আলোচনার পরিণতি 
ঘটিযাছে 'প্রচাঁর' ও 'নবজীবনে” । তবে বন্গদর্শন ও প্রচার“নবজীবনের ধর্মজিজ্র/সা 
এক নহে। বস বন্িম পরিণতিতে হিনুধর্মের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং 
বুদ সাহিত্য বা ধর্মালোচনা! দব কিছুর মধ্যেই তিনি পরম ম্বিষ্টকে উপস্থাপিত 


করিতে চাহিয়াছেন। 


লা 
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যুগের সকল মনীবীর মত বহ্কিমচন্দ্রকেও শ্রষ্টর্ম এচারকের সহিত সংঘর্ষে 
নামিতে হইয়াছে। এই সংঘর্ষের জুত্রপাতেই তীহার হিন্দুধর্ম আলোচন। স্পষ্টরূপ 
ব্বাভ করে। জেনারেল আ্যাসেম্দ্রিজ ইনটিটিউশনের অধাক্ষ পাদররী হেহ্রির সহিত 
বাদাহ্থবাদ তাহার ধর্মী জীবনেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । শোভীবাঁজার 
বাজবাভীর শ্রাদ্ধসভায় গৃহবিগ্রহ গোপীনাথজীকে রৌপ্য সিংহাসনে স্থাপন করা 
হইলে হেট্টি সাহেব জুদ্ধ হই উঠিলেন এবং হিন্দুধর্শকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ 
করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "রাঁমচন্ত্র' ছদ্মবেশে এই আক্রমণ প্রতিরোধে অবতরণ 
হুঈল্নে। “স্েটস্য্যান” সংবাদ পত্রে উভষযের দীর্ঘ মসীযুদ্ধ চলে। আমরা! 
ইহার মধ্যে হিন্দুধর্ম রক্ষক বন্কিমচন্ত্ের হ্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি । 
হিন্দুধর্মের কতকগুলি বিষয়ের উপর হেই্িপাহেব নির্মমভাবে আক্রমণ 
করিয়াছে। হিন্দুর দেবমৃতি সম্বন্ধে তিনি -্ধাত্বক মন্তব্য করিয়াছেন £ 
০ 0611080 18170 081) 10010 1860 8৪. :5101585 15101919 10 
০০৪8200062১ 270০ 10011108100 01005 “18115 10 1991 
0:0000178 00806, 1567 15601019050 9100119 800 1097 07016 ০01 
81876 1781009, 15 86060 01019 19 95:0119 £61:01 80৫ ৫9581. 756 
+31671800198050, 15089 10802101990 00108081108 63:08:6 (0০ 
32010155500 0£ 001107605 ০6 0810 06561 0185 0018 0016 
105৩, 4১00 €0 0816 155 806018] 22:8107910 70. 00106 01 ৫1৩ 
[078009 ০816 ঈ115015 86 (006 06565 710) ৪]] 105 13617 1000510 
48100 100/701568 080551061168, 00 0১৩ 81001160519 0£ 86051381 ৫65119 
800 005 100190 0£ 00910 92169 116৩.৫ ০ 
হিন্দুর প্রতিয! পৃজাকে তিনি তীব্রতর ভাঁষায় আক্রমণ করিয়াছেন £ 
০৫ 0015 0658518 70018 010000060, 8০0020105 0 (75 
9920601 (5800000 0£ 18115৩ ₹116515 00500561555, 2. 11855 01 
9801010109 ০০৪৪, ৬ 0150101001005 06991965, ০06 05018] 
800578, 01110) 50105906259 0£058109090. 9707060 ৪200 0£19560] 
10810 ০৮ 16 1085 500008850 2100 50056018660 9৮57 601009159- 
২1590) ০6 11061010055) (8150)000, 2000950100, 0106115, 
00669 ৪0৫. 2007067, 16 1085 1208156 105 101117025 ০৮61 
700551১15 10100705 69 005 881-01৩ ০01 11967 8০05. - 
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ইউরোপীয় যুক্তি ধর্মের বিচারে তিনি হিন্দু শাস্ত্র বথার্থতা প্রাণের জন 
দ্বান্দিক আহ্বানও জানাইগ়াছেন £ 
16191168115 ৪. 00021165055 60 21] 035 78005 0? 860581 60- 
5005 0186 0065 00061565100 03517 051) 50160 1169186016 810 
815 219 60 06600 46 86 016 27: 011200010 80101008,৫ ২ 
বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি পত্রে এই আক্রমণাত্মক অভিধোগ গুলির উত্তর দিয়াছেন। 
তাহার এুত্যুক্তরের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাঁষ। 
প্রথমতঃ বন্ধিমচন্্র হিন্ুধর্ণকে কতকগুলি বিশুদ্ধ তত্বের সমঙ্টি বলিযা মনে 
করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন ইহা গভীর নীতিবোধের উপর প্রতিিত 
একটি সজীব সত্তা বিশেষ : 
17100101800, 1100 6৮670 00391 00115 06%610060 161161005 599601, 
00118151906 115015) ৪ 00011081 08818 01 072 01690 21960071019, 
8 ড018010 02 11659 5 500. 19505, 0156 ০006 0£ 2801819 20078 ০: 
1988 090010060 80010 109 000611021 62919, 0019 29 176 1015 
7510 01 50000......490 10705 ৪8 079 5006006 01 171000197) 15905 
(1915 61586 10659 05079 19807, 106 111 800 310001900 ৪ 11975 
0168101570 70101) 785 105%715 880 2006 2. 60116011010 ০ ৫620 
10170019 10100060 00958011067 ৮% 28059 0281৫ ০ 
আধুনিক বিজ্ঞান প্রকুত্তিকে যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ বলিক্া মনে করে, তাহা 
হিম্বু শাহে শ্বীফূত। হিচ্দূর শক্তিস'ধন! এই প্রন্কৃতি জয়েরই প্রচে্ট!। বহ্ধিমচন্ 
দেখাইয়াছেন যে শক্তিতদ্বকে কেন্দ্র করিয় হিম্মুর তিঘৃতি উপাসনা ঃ 
প785 07521280015 85 1501০5% 5908140 17678115 820৫ 
90101092119 1058105 00105 01 06185, 4১9 09567096155 €105185, 
10702 18 4012, 10105085 2100 (9771016, 0602092 069600018010 15 
101060818 2100 16111515. 45 ০0105210056 09785, 00706 15 039 
01206 8100 15921500506 1000189- 2005 00156759150 25 8180 
ড0150010050, ৮0620 00165 ৫1500006 8808০65, 001157000118 ৫০ 
105 00:55. 008110155 9507195৫ €০ 1৮ ৮ 17000 10101109001), 
11695 215. 10050 21) 708115 08051800005 8৪. 0300010695 
18551010800 1091100655, 1 02091265 00500 85 10৮6, 2০6 
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200 08511066.. [5059 0:98658, 7০752 0199915585 ]051109 ৫001209, 

1015 18 086 71000 1499 01 81810175, ড19)00 ৪00 312,596 

মৃস্তি কল্পনার অন্তর্নিহিত তনুটি বহ্িমচন্্র হুন্দরভাবে বুঝাইস়] দিয়াছেন £ 

পু)5 08881090869 558:01088 06 059 17581 00৫ 016 20691 10 

7369015, 10 ০১০৮৩: 2100 25 ১0169, 10091 000 81) 59015851018 018 

1005 0] ০1 (85 7২581] 85110900095 81] 10995 200 911 

8. 85501151005 88006 ৪ 13৩ 10681 06 005 [0151159 270 11910 

259058 ৪, 00178 2010 17000 8100 1125 10100 811 100809,৫ « 

হিন্দুধর্মের আবস্তিক উপ.দানগুলিই বঙ্কিমচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার সহিত 
অনেক প্রয়োজনাতিরিক্ত উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিযাছে যেগুলি বহুলাংশে সমাজ- 
নীতি সংক্রান্ত, সর্বতোভাবে ধর্ম সংক্রান্ত নহে । আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য, সামাজিক 
বর্ণভেদ গ্রভুতি সমানীতিরই অন্তভূর্ত। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় 
এগুলি একেবারে অপরিহার্য নহে। প্রতিযাপৃজার মধ্যও প্রতিমার অন্তর্নিহিত 
তত্ব অনিষ্ট, ইহার বহিক্র্পের উপাঁসন! ভরাস্তিমূলক। এইভাবে গ্রহণ ও পরিবর্জনের 
মধ্য দিয়। তিনি হিন্দুর্মের সার তত্সকই প্রতিষিত করিতে চাহ্যাছেন-_“] 15৪5 
(005 10617761 10008 03৩ 1091৮ 

হেষ্টিলাহেবের অহঙ্কারোক্তি ছিল : 

11 50205 ০1 59100--506 5590. 032 100001511) 58101017911 018+ 

101009516--081) 00100 60151810 8150 06100. 0019 6০ ০012, স/ 96510 

38108125196 005 01190010107189 01 81000. £001805 119006107% 


10105 110617 ৫1001085150. 1)5808৮ 7600:6 105 70015 70905107001 
80301818 0£ 1207:01)0,৫ ও 


দীর্ঘ পত্রযুণ্ধ হিন্দু ধর্মের প্রকর্ষ উদবাটিত করিয়া বন্কিমচন্্র পরিশেষে বলিলেন £ 
তু 10005 15 75505 100 01106199509 190%7 তু 0150059 ০£ 
1018 01051167165 10100 200061:0 180001190019, (01108 229 ঠি010 
8০০ ভা581520 18178158:5 ৮০. 10290 60003170610 5520. 108 
(05 00 01 1015 116615 91851... 111, 78509 09 20368175 
01 815001507, 105 1000দ9 0186 005 [ল।চ00 012065 005 581 
10000 1736 1011, 21061010100 005 21020 55856] ৫৭ 

এমন প্রকাশ্যভাঁবে বস্কিমকে কোনদিন ধর্মযুদ্ধে লাঁমিতে হধ নাই । ইহার 


মধ্যে তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থার বুনিপুণ বুঁহরচনাই শুধু দেখিতে পাই না» 
২ 
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তাহার ধর্শীন্বেষণের প্রন্কৃতিও উদদঘাটিত হইয়াছে। এই বিত্র্ক আলোচনার ত্র 
ধতিয়াই বন্ধিমের ধর্ম জজ্ঞাসা পরবর্তা কালে সম্পৃর্ণতা লাভ করে"। 

বহ্ছিম সমনামগ্িক কালে দেশেব মধ্যে হিস্জাগৃতির সুচনা হইধাছে। তিনি 
ইহাকে অভিনন্দন জানাইযাছেন। কিন্তু হিনুধর্ম সন্ধে তাহার মতামত অত্যন্ত 
যুভিবাদী ৷ ধর্মকে কোনদিনই তিনি মাচার অনুষ্ঠান বা শাস্বীয বিধি নিষেধের 
মধ্য দিয়া দেখেন নাই | পণ্তিত শশধর তর্কচূডাঁমণির সহিত এইখানে তাহার 
পার্থক্য ছিল। টুভাঁমণি মহাশয়ের ধর্ম নির্দেশ আদৌ স্থাযী হইবে না, ইহাই 
তাহাব বিশ্বাস ছিল, কারণ ইহা৷ একান্তই আচারনিষ্ঠ। সমস্ত আচার ধর্মানুগ বা 
মানবহিতকারী নহে বলিয়াই ধর্মের কষ্টি পাথরে এগুলি গ্রাহথ নহে। হিমুর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্তগ্রস্থ মন্থসংহিতার নির্দেশ মত সর্বদা সমাজে বসবাঁম করাও 
সম্ভব নহে। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়া তিনি দেখাইযাছেন যে “সবাংশে শান সম্মত 
যে হছিচ্দু ধর্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পু্ঃ সংশ্থাপিত হইতে পারে না, কখন 
হইয়াছিল কি লা তঘিষয্বে সন্দেহ । আর হুইলেও সেরূপ হিন্দুবর্মে এক্ষণে 
সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।*৫৮ 
যুগ যুগান্তর পবিচর্যাধ হিন্দু ধর্মের শাহীয় দিকটি মসম্তব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা 
ষে ধর্মের অন্তর রহস্তকে বহুলাংশে আবৃত করিয়! ফেলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বহ্িমচন্ত্র এইখানেই প্রতিবাদ জানাইযাছেন। সনাতনপন্থীদের তিনি 
ৰলিষাছেন যে কেবল মাত্র সত্যের লক্ষণ দেখিযাই এই বিশাল কলেবর হিন্দুরর্ষের 
মর্মোদঘাটন করা সম্ভব, কোন শাত্্রীয় নির্দেশে নহে। 

আবার ব্রাক্চ সমাজের সহিতও তাহার ধর্মীয় দৃষ্টির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
ছিল। সনাতন হিন্দু সমাজ যেমন অহুশাঁসনের ভক্ত ছিল, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় তেমনি 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভক্ত ছিলেন। তীহার! ভক্তি প্রণোদিত পৌরা নক সংস্কৃতিকে 
নন্তাৎ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম চেতনাকে চরম এবং পরম করার ফলে তাহারা ধর্মের 
মানবিক আঁবেদনকে বথোচিত মুল্য দিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মানববাদী 
দুটিতে হিন্ুধ্মর আলোচন! করিলে তাহাদের বিরাগ ভাজন হন । এমনকি, মনীষী 
বাজনারায়ণ বন্থর মত হিন্দুধর্মনিষ্ট ব্যক্তিও এজন্ত তাহাকে “নাস্তিক জঘন্ কোমৃত 
মতাবলঙ্বী* বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। বস্ততঃ বন্ধিমচন্দ্র ধর্মের পৌরাণিক 
আবর্জনাকে সত পরিহার করিয়াছেন, কোনরূপ অলৌকিকতা বা| অতিরঞ্নকে 
তিনি প্রশ্রধ দেন নাই। কিন্তু ভিনি,যে ধর্ম তত্ব আলোচন!| করিয়াছেন, তাহাতে 
গ্রৃতিষিত করিতে চাহিয়াছেন পৌরাণিক চরিত্র গ্রীকষ্ের আদর্শ মানবন্ষপকে | 


হিন্দু জাগৃতির স্বর্ূপ- উন্মেষ, বিকাঁশ ও পরিণতি ১৭৯ 


ধতিনি হিন্ুধর্মকে নি্ষাশিত করিয়া একপ্রকার অনুশীলন তাত্বব অবতারণ! 
করিযাছেন। ইহার সার কথা হইল 'শাীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকলের অনুশীলন | 
তজ্জনিত সুতি ও পরিণতি । মেই সকলের পরস্পর সামগ্রস্ত। তাদৃশ 
অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি ।**৯ কিন্তু বেদস্তের নিও? ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক 
স্মৃত্তি লাভ করিতে পাঁরে না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা শ্রীটিদ্বানের 
ধর্মপুস্তকে কথিভ সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল। [56750781 0০৫ 
এর উপাসনা নিক্ষল, ধাহাকে 75:80091 3০৫ বলা বায় তাহার উপাসনাই 
সফল। আর এই জন্তই ঈশ্ববের সর্বশুণ সম্পন্ন যে ক্ষ চরিত্র ধ হার মধ্যে শারীরিক 
ও মানসিক বৃত্তি মকল সবাঙ্গীণ স্ফৃতি লাভ করিয়াছে, ধাহার মধ্যে ক্ুর্ত বৃত্তিসমূহ 
সর্বলৌকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা বীর্ধঘ এবং জ্ঞানে পরিণত এবং তজ্দনিভ ধিনি 
বর্বলোকের সবহিতে বুতত, তিনিই আরাধ্য ।৬* 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবা হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় ন্ধবাদীগণ সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই। তাহারা তাহার উপর কতকগুলি অভিযোগ আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি 
নিীশ্বরবাদী ( ছিজেন্দ্রনাথ ), তিনি নাক্তিক কোম্তবাদী (দ্বাজনারায়ণ বন ), 
তিনি অমত্যের সমর্থক (ববীন্দ্রনাথ )। বঙ্কিমচন্দ্র “আদি ব্রাহ্ম সমাজ' প্রবন্ধের 
মধ্যে অভিযোগগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। ভাহাঁতে তিনি এই কথাই বলিতে 
চাহিয়াছেন যে তাহার ধর্মব্যাখ্যা আদি ব্রাহ্ম সমাজীদের মনঃপুত না হওয়া তাহারা 
অকারণেই ভীহাঁর প্রতি নাস্তিকতার অভিযোগ আনিয়াছেন। পূর্ব সংস্কারুবশতঃ 
স্ঠাহারা ভীহার সম্পূর্ণ আলোচন! না শুনিয়াই এরূপ বিরূপ মন্তব্য করিযাছেন। 
ত্বভাবহুলভ পরিহাসের ভঙ্গীতে তিনি মন্তব্য করিষাছেন, ব্রাক্ষধর্যাবলধধীগণ বদি 
তাহার অস্থিষ্ট ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে তীহাঁর ধর্ম সংস্কারের কোন 
প্রযৌজনই নাই। আঁর অসত্যের সমর্থন সম্বন্ধে তিনি বলেন, সত্যের নিরপেক্ষ মূলা 
নির্ধারণ কর! সর্বদা সমীচীন নহে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে সময় বিশেষে 
সত্যচ্যুতিই ধর্ম, লেখানে মিথ্যাই সত্য হয়।৬১ 'তৰে এইন্ধপ মতাঁনৈক্যের সবি 
হইলেও আদি ব্রাহ্ম দমাঁজের প্রতি তীহার শ্রন্ধাই ছিল। দেশের সাধারণ ধর্মীয় 
উচ্জীবনের ক্ষেত্রে আঁদি ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকাকে তিনি প্রশংসাই করিয়াছেন-_ 

“মাদি ত্রাঙ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি কহি। আদি ত্রাঙ্ষ সমাজের ছার! 
এদেশে ধর্ম সন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু বাঁজনাবায়ণ বন্থ, বাবু ছিজেন্্নাথ ঠাঁকুর যে সমাজের 
নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আঁশ! রাঁথি 1৮২ 


১৮৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসসাহিত্য 


যুক্তিবাদী বছধিমের আর এক ব্বপ তীহার ভগবদগীতার ব্যাখ্যায় পাঁৎয়া যাঁয় « 
প্রাচীন আচার্ধদের প্রাচীন পীতির আলোচনা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 
সকল সময় বোধগম্য হয় না। বঙ্চিমচন্ত্র পাশ্চাত্য প্রথা অবলদ্ন করিস! পাশ্চাত্য 
ভাবের সাহা'যো গীতার মর্দব্যাখ্যা করিয়াছেন। গাহার বিশ্বান এইরূপ আলোচনাই 
আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপযোগী হুইবে। উহাতে তিনি পূর্বদুতবীদের 
মতামত আলোচনা করিয়াছেন অবশ্য এবং তীহাদের মতামতকে যেখানে গ্রহণ” 
যোগ্য বিবেচনা! করিক্রাছেন, নেখানে গ্রহণও করিয়াছেন। তবে ইহার মধো 
পাশান্য পণ্ডিতদের যুক্তি চিন্তাকেও তিনি বিশেষ নূল্য দিগাছেন। তাহার 
উক্তি "যাহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব পষ্থিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাঁহা সকলই 
ভুল, তাহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাজ সহাভূতি না 1৮৬৩ 
প্রচলিত পথের গীতাঁভান্ত হইতে তাহার টাক! শ্বতন্ত্র। ইহার সব কথাকে 
তিনি ভগবানের উক্তি, বলিয্া! মনে করেন না। ইছার বৈওনিক উক্তি স্ক্ে 
ভিনি সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে এগুপি ভগবছুক্তি বলিয়! বিশ্বান করা সমীচীন নহে, 
এগুলি সংকলগ্লিতা্দেরই নিজদ্থ মতামত | ববচেয়ে বড কথা, শর্ট তাহার 
নিকট মানব শরীরধারী ঈশ্বর। “তাঁহার মাহ্ষী শক্তি ভিম এশী শক্তির ঘারা 
কার্ধ করা অসম্ভব, কেন ন! কোন মানুষেরই এশী শক্তি নাই, মাহ্ষের আদর্শেও 
থাকিতে পাঁরে না। কেবল মাচ্যী শক্তির ফল যে ধর্মতদ্ত, তাহাতে তিন সহব্ত 
বৎনর পরবর্তা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা খাস না 1৮৬৪ এইরূপে শতাবীর 
অমে তোর উপর বদ্িমের গীতাব্যখ্যা এক নৃতন আলোকসস্পাত 
করিয়াছে। ঈশ্বর ও মানবের মিলন--ঈশ্বরের মানবিক রূপ এবং মানবের ঈশ্বর 
পদে উন্নয়ন--তাহাই বহ্িমের শরণা, ভাহার গীত! সেই মানবভাত্। 
বঙ্ছিমচন্দ্র বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না। তাহার ধর্মততে যে মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মানব সীমায় তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলনের জন্য তিনি 
দৃষণ চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। হবু ইহাতে যে তারিক ফিক প্রধান 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজগ্াই তিনি উপন্যাসত্র্রীর করনা 
করিয়াছিলেন। ম্মতরাং দেখা যাস ধর্দোপদে্টার কোন বিশ্ক্তি শাসন হঈতে তিনি 
ধর্মীয় অন্তর নির্দেশ দেন নাই। প্রবন্ধ ও আলোচনার সমাস্থরালে উপহাদের 
রমাগভ্তিতেও তিনি ভীহার ধর্শভব প্রকাশ করিয়াছেন অনিদমঠ, 
দেবীচৌধুক্সাণী ও সীতারাম উপগ্কানকে তিনি অগতধিলন ওবপ্রচারের 'ি্দ' 


হিন্দু ্গাগৃতির স্বর্ধপ- উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৮১ 


বলিম্নাছেন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, কম ও ভক্তিব সামগ্তন্ত বিধানের চেষ্টা কর! 
হইয়াছে । এই উপন্থাঁস ভ্রধীতে নিফাম ধর্মের একটি উজ্জল প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। 
'আীননদ্সঠের সস্ান সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, দেবীচৌধুরানীতে প্রহুল্লের 
নিবাঁসক্ত কর্মের আয়োজন ও সীতাবামেব হিন্দু সাঁযাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার 
মধ্যে ধর্মতব্ের ব্যবহারিক রূপ পরিশ্ফুট হুইযাঁছে। ইহাদের কৌনটির মধ্যেই 
হিন্দুধর্মের সংবীর্রতীব পরিচঘ নাই। বহ্কিম হিশুধর্মকে একটি বৃহত্তর ব্যাপ্তি 
দিয়! সকল সম্প্রদায়ের উপযেধগী বলিয়| বিবেচন! করিয়াছেন । 

বন্ধিমের সাহিত্য জীবনের স্ুঙনা হইতে বঙ্গদূর্শনের প্রবন্ধ নিবন্ধ, শ্রীষ্টান 
মিশনারী ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বিতর্ক আলোচনা, ধর্মতত্ব কুষ্চরিত্ 
পমস্তগব্দশীতা ইত্যাদির গৃঢ ধর্মালোচনা, উপন্থাঁসত্রয়ীর প্রতিপাণ্ত বিষয়বস্ত ও 
প্রচার লবজীবন সাঁধারণীর প্রবদ্ধাবলী তীছাকে নিঃসংশয়ে হিন্দুধর্মের একজন 
পুবোধারশে পরিচিত করিয়াছে । বন্কিম সাহিত্য পরিক্রমায় ইহাদের একটি 
সাহিত্য মুল্য নির্ধারিত কর! যাইবে । তাহার পূর্বে ইহাদের মধ্যে প্রতিভাত 
ভাহার ধর্সীয় দৃিভঙ্গীটি দেখিষ! লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বঞ্ধিম 
হিন্দুধর্মের একজন প্রধান সংস্কারকই শু নহেন, একজন তীক্ষধী মুখপাত্রও। 
ঘংমমোহনের শুক যুক্রিবাদ তিনি গ্রহণ কবেন নাই, আদি ব্রাক্ঘ সমাজের নিপু 
বরহ্চিম্তীফ তিনি চিত্তের সাধন অস্কৃভব করেন নাই, সনাতন হিন্বু পন্থীদের 
সংস্কারপ্রিযতা ও আচানুনিষ্টতাকেও তিনি অহেতুক মনে করিগ়্াছেন। ভীহার 
যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তাধারা ুক্তি ও গ্লীতির আহগত্যে হিম্মু ধর্মের প্রকোষ্ঠে গ্রকোষ্ঠে 
ঘুবিয়া ইহার মানব কেন্তিক মহাঁশক্তিকে অন্বেষণ কর্ধাছে। এইব্রপ হিস্থু ধর্মকেই 
তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম বলিক্। অভিহিত করিয়াছেন £ 

ধর্ম বর্দি ষথার্থ সখের উপাঁষ হয, বে মহুত্যজীবনের সব্বাংশই ধর্ম কর্তৃক 

শাসিত হওয়! উচিত । ইহাই হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম । অন্য ধর্মে তাহা হয 

না, এজন্য অন্ত ধর্ণ অসম্পূর্ণ, কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্ত জাতির বিশ্বাস 

যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, 

ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সসম্ত জগৎ"-দকল লইয়া ধর্ম। এমন বর্ধব্যাপী, 

বর্বনুখময, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে 1৫ 

বিজয়ক্ষ্ণ গোস্বামী 

পরিশেষে সাধন! ও অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেরে বিজয়ফু্*-রামকু-বিবেকানম্দের 
ব্যান্ভূপ্তর কথা আলোচনা করা৷ খায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই 


১৮২ , পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সাধকত্রয় অলোকস!মাম্য এনী শক্তির পরিপ্রকাশ দেখাইয়া! নংশয়াবুল দেশজীবনে 
একটি অস্তিবাচক সমাধান দিক্াছেন। পথ ও মতের সহন্র ছন্দ, ধর্শনব্ব ও 
ধর্মজিজ্ঞাার সুস্াতিস্ক্ষ পর্যালোচনা, সংস্কার ও পরিমার্জনার বিপুল আরোজনেও 
এতদিন কোনরূপ সত্যের দ্বিক নির্ণয় হুয় নাই। শতাষী অহ্ন্ছত আচার 
আচরণের বিরাট প্রলেপকে কাটাইয়৷ জাতীয় মানন আধ্যাত্মিক বুভুক্ষা সম্বন্ধ 
সচেতন হইয়াছে মাত্র! বিজয়কষ্চ-রাঁসকুষ্ণ-বিবেকানন্দ নিজেদের মধ্যে 
আধ্যাত্মিকতার চরম স্ফৃতি দেখাইয] সাধনার ঞ্রুব পরিণতিকে “তর্কে বছ দুর” 
প্রমাণিত করিয়াছেন । 

হিন্দু আন্দোলনের সহিত বিজধবৃষ্ণের যোঁগ কোনরূপ সংস্কারকের ভূমিকায় 
নহে, একান্তই সাধকের ভূমিকায। পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের সহিত এইখানে 
তাহার মৌলিক পার্থক্য | সাধনার অমেয় শক্তি এবং দিব্যান্তভূতির অধিকারে 
বিজয়কুষ্ গোস্বামী সিদ্ধ পুরুষরূপে নভিহিত হুইয়াছেন। তাহার সাধনাক্ষেত্রের 
এই সিদ্ধিই পুরাণম্মর দেশ জীবনে ভাগবত বিশ্বাস উল্দ্ীবন করিযাছে। তিনি 
যে লক্ষ্যে পৌছিয়াছিলেন, তাহা কোন বিধি বিধান বা শান্ের লক্ষ্য নহে, 'তাহা 
সর্বতোভাবে সাধকের লক্ষ্য । সকল মত, সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জীবনচর্ধার 
মধ্যে যাহা পরম লক্ষ্য বলিয়া শ্বীক্কত হয়, বিজয়কুষ্ণ তীহার সাধন জীবনে তাহারই 
প্রত্িষ্ঠ। করিয়াছেন। 

তাঁহার ধর্মীয় জীবনের দুইটি রূপ লক্ষ্য করা যায়-_দামাজিক ও আধ্যাত্মিক । 
তাহার সামাজিক ধর্ম ছিল ব্রাহ্ম ধর্ন ও আধ্যাত্মিক ধর্ম ছিল গভীর ভাগবত 
অশ্ভূতি। এই শেষোক্ত উপলদ্ধির ছ্বারাই তিনি দিব্য জগতে উত্তরণ করিয়াছেন। 
প্রগাচ ভাগবত অনুভূতির ক্ষেত্ডে তিনি হিন্দুধর্মের বহুল সমালোচিত দিকগগুলিকে ও 
গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্ঠই তিনি ব্রহ্ম জ্ঞানী হইয়াও ভক্তিবাদী, পৌত্তলিক 
'বিবোধী হইয়াও পৌত্তলিক, অবতারবাদের অসমর্থক হুইয়াও গুরুবাদে বিশ্বানী । 

বিজয়কঝেের আধ্যাত্মিক মনোঞগৎ্ একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়া! পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। সঙ্গীত যেমন বিচিত্র ঘুর্ছনার মধ্য দিয় সমে আসিয়! ধভার, তেমনি 
তাহার অধ্যাজ্ম পরিক্রমাও বিবিধ অভধ্যানের মধ্য দিয়া নিজ লিকেতনে প্রত্যাগত 
হইয়াছে। ভীহার জন্মই হুইল বৈষ্ণব চুডামনি অদ্বৈতাচার্ষের বংশে । তাহার 
চরিতকার লিখিতেছেন, *পূর্বরপূক্রষগণের ভক্তিপূত শোণিত প্রবাহ মহাস্কি 
বিলয়কষের দেহে বিদ্কমান থাকায় আর বপন্ডানিরত, হরিভক্িপরায়ণ, 
অধাঁপকের শিক্ষাধীনে এবং নংসর্গে বাঁ করায়, ভ-স্কার প্রভাব ও হবি নামেন 


হিন্দু জাগৃতিব স্বন্ূপ--উন্সেষ, বিকাশ ও পরিণতি ১৮৩ 


মাহাত্য যে শীহীর চরিত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, উচ্চ" 
শিক্ষার্থে কলিকাতায় আসিলে সর্ব প্রথম তিনি আত্মিক সংকটে পতিত হুন। 
সংস্কত কলেজে অধায়ন করিবার সময় তিনি বেদান্ত মালোচনা| সক করেন এবং 
ইহার ফলে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি ভীহীর অনাস্থা জাগিয়া৷ উঠে। কৌলিক 
চিন্তাধার! পরিবর্জন করিয়া তিনি বৈদীস্তিক হইয়া! পভিলেন। কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম 
একা ত্বত। তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পাকিল না । জীব ও অষ্টার অভিন্ন চেতনার 
মধ্যে ভক্তি প্রীতির অবকাশ নিতান্ত স্বপ্ন থাকায ইহ তাহাকে শান্তি দিতে পারে 
নাই। বিজয়ন্কষেটব ইহা এক চরম আধ্যাত্মিক সংকটের মৃহূর্ত। জীবন চরিতকার 
ইহার সুন্দর বর্ণন] দিয়াছেন-_-প্যখন হিন্দু ধর্মের প্রতি তীহার দৃঢ বিশ্বাম ছিল, 
তখন তদাহ্যঙ্গিক অগুষঠান--পুজা, অর্চনা, তিলকার্ি ধারণ করিয়। তাহার দিন 
শান্তিতে অতিবাহিত হইত, কিন্তু বেদান্তের অহং ব্রহ্মবাদ তাহার সেই শান্তির ভূমি 
উৎখাত করিয়! দিয়াছে । আবার "তৎপরিবর্তে সত্যশ্ধর্ম কি এবং কি উপায়ে মেই 
ধর্ম অর্জন করিতে হুয়, তীহাঁও তীহার নিকট প্রচ্ছন্ন বুহিয়াছে। এই সময় 
সংশম্লাত্মিক! বুদ্ধি এবং তচ্জনিত শ্ক্ষতায় তীহাঁর অন্তরে যে যাতনার সঞ্চার 
হইয়াছিল ন্তর্থামী ভিন্ন অপরে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে নাই ।**", এইরূপ 
সংকট মৃহূর্ভেই তিনি ব্রাশ! সমাজের সান্সিধ্যে আমিলেন এবং “মহ্র্ষির জীবন্ত 
উপদেশে গোস্বামী মহাশয়ের স্ব'ভাবিক ধর্সতৃষা-_ফাহা। বেদান্তের সুক্ষ তর্কে 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা! দহজেই জাগ্রত হইয়া উঠিল ।*৬৮ 

অতঃপর সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ব্রাহ্গ ধর্ষকেই গ্রহণ করিযাছেন। আদি ব্রাঙ্ম 
সমাজ, ভাঁরতবর্ষায ব্রাঙ্ম সমাজ এবং সাধারণ ব্রাক্ম সমাজ খন বিবিধ বিধি 
বিধান ও ন্বতম্ত্র অনুশাসন লইয়া একই ব্রাহ্ম সমাজের মাহষ্ঠানিক ন্বীতিপ্রকতির 
পরিবর্তন ও বুপাস্তর করিতেছিল, তখন বিজয়কৃষ গোন্বামী প্রচারকের ভূমিকায় 
থাকিয়। ব্র্ধ সমাজের আভ্যন্তরীণ সত্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অচুস্ধ্াারিত করিতে 
চাহিষ্ণাছেন। সম।জের রূপ পরিবর্তনের সংগে সামাজিক মান্গত্যে তিনিও 
বাদ-প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত প্রতিবাদের কঙগরবে তীহার 
অধ্যাত্মচেতনাটি কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই। আদিত্রান্ম সমাজে প্রবেশ করি 
তিনি পূর্ণ ত্রান্মের মতই ধর্মীয় দৃত্িতঙ্গীর পরিচয় দিযাঁছেন-_ "যাহারা 
পোঁত্তনিকতার সহিত সংশ্রব রাখেন এবং উপবীত প্রভৃতি চিন্ধ ধারণ করেন, 
সাহার! বদি ভ্রাহ্ম বলিয্া। পরিচয় দেন তাঁহ' হইলে ভয়ানক কপটাঁচার করা হয়। 
ধিনি পৌত্তলিকতা৷ পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত সমাহিত চিন্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন 


১৮৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এবং তাহার প্রিয় কার্য সাধন কবেন, তিনিই ব্রান্দ। এইবপ ব্রক্ষ হইবে ।*৯ 
আদি ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদকে শ্বীকার ন1 করিয়াও জাঁতিভেদের চিহ্ন উপবীত 
ধারণ করিতেন। বিজযুষ্ণ ইহা সমর্থন করেন নাই। তিনি উপবীত বর্জন 
কবিলেন। সামাজিক সংস্কারের দিক দিয়া ইহা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও 
্রন্জঞানীর নিকট ইহাই স্বাভাবিক । এজন তিনি ব্রাঞ্চ ও হিন্পু উভধ সম্প্রদীয়ের 
নিকট নিন্দিত ও লাঞ্িত হইলেও তাহার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন নাই। 

ঘমগ্র ব্রাঙ্ম আন্দোলনে বিজয়ক-ঝর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জল । ব্রাঙ্ষ ধর্ম তীহার 
ভগবতোপলব্ধির অনুকুল পরিবেশ রচনা করিযাছিল বলিয়া তিনি ইহার সেবায় 
মন প্রাণ লমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষা করিবার বিধয়, ত্রান্ন 
ধর্ম তাঁহাকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছিল, তিনিও সেইববপ ব্রাঙ্গ ধর্মকে প্রভাবিত 
করিয়াছিলেন। ব্রা ধর্মের যথার্থ উদগাতাঁন্দপে বিজযফুষের সম্যক পরিচয় নহে, 
ব্রাহ্ম সাজে ভজিবাদের সার্থক প্রবক্তারূপেই ভীহার সত্যকার পরিচয়। এই 
অর্থে তিনি ব্রাঙ্ম সমাঁজভুক্ত হইযাও ভক্তিবাদী সাধনার অন্ুবর্তা । 

'তবে ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিবাদের একটি ক্রমাভিব্যক্তি আছে। দেবেন্দ্রনাথ 
্রঙ্গবাদকে জ্ঞানমারা করিলেও তাহাকে ভক্তিশুন্ত ভাবেন নাই। তবে তীহার 
ব্রগ্ষ সমাজ একেবারে প্রীথমিক স্তরে অবস্থিত ছিল। ভক্তির উচ্ছসিত প্রশ্রবণ 
তখন তাহাতে প্রবাহিত হইতে পাবে নাই। কেশবচন্দ্র বা বিজয়কুষ্ কর্তৃক ব্রাহ্ম 
সমাজে ভক্তিবাদ সারিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ গাহাকে স্বাগত জানাইয়াছেন। 
বিজয়ের ভক্তি চেতনাকে পূর্ণ স্বীকৃতি জানাইয়া সহধি বলিয়াছেন--জ্ঞানের 
দ্বারা তাহাকে লাভ করা! যাঁষ না। জ্রান কেবল কথার কথা। প্রেম ভক্তিই তাহাকে 
পাইবার একমাত্র উপায়। জগ্গ, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন এই চারিটি একসঙ্গে না 
থাকিলে ঠিকমত ধর্ম লাঁভ হয় না। তোমাতে এই চাঁরিটি উপযুক্ত রূপে আছে। 
তুমি ঠিক ধর্ম লাভ করিয়াছ। এখন তুষি যাহাই কর না কেন পরমেশ্বর তাহাই 
অন্ত সুন্দর দেখিতেছেম।”** বিজয়কৃঞ্ণের আত্যস্তিক ভক্তিভাব ও তজ্জনিত 
সামাজিক ত্বীতি লংঘন সমাজে নিন্দিত হইলে মহধি তাহাকে সমর্থন করিয়া- 
ছিল্নে। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে জঞানবাদ ও ভক্তিবাদের সংমিশ্রণ হইয়াছিল বলিয়া 
ভক্তিকে তিনি বুর্জন করেন নাই। তবে তাহার ভক্তিবাদের প্রকৃতি ব্বতন্ত্। তাহার 
মধো বেদান্ের ভক্তি এবং ইসলামী ভক্তির সময় হইযাছিল। জীবনের শেষ পর্বে 
পারসী কবি সাদী এবং হাফেজের কবিত! তিনি বিমুগ ভাবে আবৃত্তি করিতেন। 
এই ভক্তিই অন্রূণে পরবর্ত্চালে ব্রাশ সমাজে অচসধারিড হুইয়াছে। 


হিন্দু জাগৃতির স্বরূশ--উন্মেষ্, বিকাশ ও পরিণতি ১৮৫ 


বলিতে গেলে আচার কেশবচন্ত্রই ব্রাহ্ম সমাজে এই নব ভক্তিবাঁদের প্রবর্তক ৷ 
ব্রন্দানন্দ কেশবচন্দ্র ও সাধক বিজয়কুষ্ণ পরস্পরের পরিপূবক ৷ কেশবচন্ত্র প্রেরণা, 
বিজযকষ্জ প্রকাশ ; কেশবচন্ত্র প্রীরস্তঃ বিজযকৃষ্ণ পরিণতি । কেশবচন্দ্রের সমগ্র 
জীবন এক অপূর্ব কর্মসংগ্রামের ইতিহান ॥ সত্যান্থেবণে বহির্থত হইযা তীর্ঘবাত্রীর 
যত তিনি বিভিন্ন মত ও পথের দ্বারস্থ হইয়াছেন। অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত বাংলার 
খর্মম গুলকে দীপামান করিয়! তিনি এক সমন্বষ সাধনার পথিকৃৎ হইয়াছেন । ভাছার 
বহমূখী সাধন জীবন স্বন্ধে ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত হুন্দর মন্তব্য করিাছেন-_ 
“অস্তংস্থ দৈবশক্তির ছুর্ভর বেগে সগিগ্ত গ্রহের নায় চঞ্চল হইযা কেশবচন্তর জীবন 
বঙ্গভূমিতে কত লীলাভিনয়ই সম্পন্ন করিলেন! তিনি যীশুদাস, তিনি উগ্র ব্রা্ম 
সংস্কারক, তিনি নববিধানের পুরোহিত, তিনি বাঘাস্বর পরিধান কনিষা একভ্স্ত্ী 
হস্তে মহাদেবের স্তায় ধ্যানস্থ গৃহস্থ যোগী, তিনি মস্তক মুগ্ডিত করিষা গৈর্রিক 
খিলকা! ও কৌগীন ধারণ করিল্না ভিক্ষার ঝুলি ব্বন্ধে বৈহ্বাগী ভিন্কুক, মহানগরী 
কলিকাঁতাঁর বাঁজপথে নগর কীর্তনে রত তিনি নবগৌরাঙ্গ।”"১ বে বহরূপে 
প্রকাশিত এই সাধন্জীবনের একটি কথ! সত্য এই যে তিনি পরম ভক্ত এবং 
“ছৈতবাদী চেতনায় ভক্তির ছাবাই তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি করিতে চাহ্যাছেন। ব্রাহ্ম 
বর্মের অন্তরে এই বৈষ্ণবী চেতনার প্রক্ষেপ কেশবচন্দ্রের অভিনব সংযোজন । 
বাংলা দেশের ভক্তি আন্দোলনের ধারা! ক্রমশঃ ছুইটি স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে । 
দেবেন্দনাথের বৈদান্তিক ভক্তি ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ভীতে তেমন ক্থুল্পষ্টন্বপ লাভ করিতে 
পারে নাই। এই নৰ বৈদাস্তিক চেতন! শাক্ত বূপাশ্রয়ী হইয়া শ্রীরামকুষ্ধের হিন্দু 
ধর্মের গন্তীতে বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং ইহাকেই সার্থক ভাবে প্রতিঠিত 
করিয়াছেন শ্রীরামকধশিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ । আর নববৈষ্ৰ চেতনার হুত্রপাত 
করিযাছেন কেশবচন্দ্র। তাহাঁও ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্তীতে সার্থক হয় নাই। ইহাকে 
শীবামক্কষ্ণের মত স্পষ্ট করিয়া তুলিপ্নাছেন সাধক বিজয়কৃ্*। ব্রাহ্ম ধর্মের সহিত 
ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় টবষ্চব চেতনাকে স্থপ্রতিহিত কর! ভাহার পক্ষে কঠিন 
হইযাছিল। বৈদাস্তিক ভক্তি ধারা অন্তকুল পরিবেশে যেমন সাধক পরস্পর 
বিকশিত হইয়াছে, বৈষাবধারা তেমন হইতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ইহার 
প্রবর্তক ব্ধপে পরিগণিত হইলেও ত্রাক্ষধর্মের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও আভ্যন্তরীণ 
ব্বীতিনীতির কলহ বিনহ্বাদে তাহাকে ম্প্রতিষিত করিতে পারেন নাই। এই 
কীজটি করিয়াছেন বিভযন্ক্+। এক্ষেত্রে বিরোধিত| পাইলেও তিনি নিজের 
“আধ্যাত্মিক দৃঢতান্ন তাহাকে রক্ষা! করিতে পারিয়াছেন। বিজ্কৃষ্ণের বিবেকানন্দ 
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ছিল লা। সেই জন্ত নব বৈষ্ণবচেতনার অহ্রূপ 201:9999% পে বাংল! দেশে 
কাহাঁকেও দেখ] যায় নাই। সমন্বয্ন যুগে ভক্তিবাদী চিন্তা চেতনার প্রাবে এই 
বৈষ্বীয় ধারাটি জনমানসে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া মিশিয়াছে। 
বিজযকষ্ণের বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ভাহাকে ব্রাদ্গ ধর্মের কোঠা ছইতে হিচ্দু ধর্মের 
আওতায় আনিষা দিয়াছে। ব্রাদ্গ ধর্মাবলম্বীগণ এইজন্য ভীহার গ্রাতি অপন্তুষ্ট 
হইঘ্রাছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের “কর্তাভজা, সম্প্রদায়ের গুরুবাদকে তিনি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কর্তাভজার গুরুবাদ, আম্ষক্ষিকভাবে দেবমৃত্তিকে প্রণীম, 
উপাসন! কালে কালী, দুর্গা, রাধারুষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর নাঁম গ্রহণ, রাঁধাকৃষ্ণ ও 
গোপীদের লীলাবিছাঁর সংক্রান্ত ছবি উপাসনাস্থলে বক্ষ। কর! ইত্যাদি বিষয়গুলিকে 
ব্রা্ম সাজের নেতৃবৃন্দ গভীর সমালোচনা! করিষাছিলেন। ইহার ফলে তীহাকে 
প্রচারকের পদ ত্যাগ করিতে হয়। বিজয় তাহার আধ্যাত্মিক স্ফৃতিতে যে 
উপাঁয়গুলিকে অনুকূল মনে করিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়াছেন । ইহার জন্য 
আছুষ্ঠানিক ভাবে তীহাকে ব্রাঙ্ম সাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইলেও তিনি শুন 
হন নাই। ডীহাব পদত্যাগ পত্রকে ব্রাক্ম সমাজের ইতিহাসে একটি ম্মরণীয দলিল 
রূপে গ্রহণ করা যাঁধ। ইহাতে তিনি ব্রাক্গ ধর্মকে সাবভৌমিক ধর্ম বলিয়া 
অভিহিত করিযাছেল। বাছনারায়ণেব ব্রাঙ্গ ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্মের উন্নত সংস্করণ, 
বিজযরুষেঃর ব্রা্গধর্ম তেমনি অনাশ্প্রদায়িক উদার পর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে সমাজ, জীবন ও ধর্যে যে সমন্বয়ের সাধন! হইযাছিল, বিজযকুষ। তাহার 
সার্থক শুচন! করিযাছেন। তিনি উদ্দার ভক্তিবাদে সব কিছুকেই গ্র€ণ করিতে 
চাহ্যাছেন। অষ্টবিভূতি সম্থৃদ্ধ গুরুদেব ব্রন্দানন্দ স্বামী তাহাকে যে সাধন পথের 
নির্দেশ দিয়া'ছিলেন, তাহা একান্তই আধ্যাত্মিক অচভূঁতির বিষয । সেই জন্ম তর্ক 
বুদ্ধিতে তাহা পর্যালোচন! করিবার প্রয়োজনই তাহার হয নাই। এমনি এ্রত্যেকটি 
দিকে, দেবপৃজা, মৃতিপৃজা, পট নিরীক্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় তাঁহাকে 
আধ্যাত্মিক সমৃঙ্নতি দিয়াছিল বলিয়াই তিনি সেগুলিকে উপায় হিসাবে গ্রহণ 
করিযাছেন। প্রবলতম আপত্তি গুরুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “প্রত্যেক ময়োর় 
মধ্যেই যোগশক্তি বর্তমান আছে । এই শক্তিকে জাগ্রত করিবার জগ একছন 
জাগ্রত শক্তিশালী মনুযোর সাহাযোর আবশ্তক। যেমন চক্ষের দৃ্িশকি ভগবান 
দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যদি কোন বুটা পডে তাহ! অন্যের দ্বার! ন৷ উঠাইমে চলে 
না।%৭২ প্রতিমা পুজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “দেবভার মন্দিরে কালী ছুর্গা বা 
অন্ু প্রতিমার সম্মুখেই যদি আবার ব্রক্মন্ষুত্তি হয় তবে সেইখানেই আমি আত্মহার" 
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হইয়া যাই ও আমার ইষ্টদেবতাক্ষে প্রণাম করিযাঁও হয়ত সেইখানে গভাগভি দিয়া! 
চরিতার্থ হই। আমার ইশ্বর সর্বব্যাপী, হুতরাং আমি যেখানেই তীহার দর্শন পাই 
সেইথানেই মৃদ্ধ হই, স্থানের বিচার থাকে ন1।*৩ আবীর ভক্তের উপাঁসনাকালে 
ভগবানকে বিভিন্ন নামে ডাকিলে তিনি আপত্তির কোন কারণ দেখেন না। এই 
বিভিন্ন নামচিন্তাঁর মধ্যে তিনি বাঁধাকুষ্ণভাবকেই সবিশেষ মূল্য দিয়াছেন--“বাঁধা" 
কষের ভাবের মত ধর্ম ও যোগপথের সহায় অন্থ কোন ভাব নাই মনে করি। 
বাধাভক্ত, কৃষঃ উপ:ম্য দেবতা পরমেশ্বব ১ এজন্য সর্বপ্রধত্ে আমি এভাব সাধনের 
চেষ্ট] করি ও বাহার! এ আধ্যাত্মিকভাবে উপকার পান তীহাদিগকে লইয়া! একত্রে 
যাধাকুষের গান করিয়। থাকি 1১১৭৪ 

অতঃপর বিজযক্কষের পিছ্ধিলাঁভ। ঢাকার উপকণ্ে গে গারিয়ার নির্জন অবণ্য 
প্রাস্তরে তীহার যে কুচ্ছ, সাধনা তাহা প্রাচীন পঞ্চতপ1 সাঁধনাকে শ্লান করিয়া' 
দিয়াছে। সহন্র লোভ প্রলোভন জয় করিযা, অনিদ্রা! অনাহারে দেহ্ধর্নকে পীভিত 
করিয়া! তিনি যৌগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। জীবনীকার তাহার এই 
লময়কার অবস্থা বর্ণন! কৰিয়াছেন-*তিনি কালতয়দর্শা হইলেন। স্থান ও কালের! 
ব্যবধান তাহার নিকট হইতে তিরোহিত হইযা গেল। ব্রদ্ধা্ডের কোন ঘটনা বা 
তত্বভীহার অজ্ঞাত রহিল না৷ । অষ্টসিদ্ধি দাসী হুইয়! তাহার পরিচর্যীয় নিযুক্ত 
হইল। তিনি শব্রহ্ম ও পরক্রদ্মবিদ হইলেন। উপনিষদের ত্রিশ অর্থাৎ বিরাট 
ব্রহ্ম পরমাত্ম। ও পরব্রন্ম তাহার নিকট প্রকাশিত হইলেন 1৭৫ 

বিজযক্কষ্ণের সিদ্ধিলাভ নিঃসন্দেহে যোগ সাধনার সিদ্ধি। কিন্তু এই 
সিছ্বিজনিত এশর্ষ গ্রকাশ তিনি করেন নাই। তিনি ভক্তিপথের উপাসনা 
করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্মের নব প্রবক্তান্ূপে তিনি তীর্থে তীর্থে রসম্বরূপ ভগবানকে 
খু'জিম্। ফিরিযাছেন। তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া একটি 
পরিণতিতে পৌঁছাইয়াছে। প্রবল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় তিনি যেমন সত্যকে 
অন্বেষণ করিয়াছেন তেরনি প্রগাঢ উপলব্ধিতে সেই অধ্বিষ্ট সত্যকে লাভও 
করিয়াছেন। বাংলার ধর্মীয় পুনর্জীগরণের ক্ষেতে বিজয়কষ বামপ্রসাদ স্বামকষেঃর 
মতই সিদ্ধ পুক্ুষ। তাঁহার তক্তিবাদ নিঃসন্দেহে স্বমার্গাভিমূথী জাতীয় মানসকে 
আপন ধর্ম ও বিশ্বাসে স্থিতষী হইবার মহাঁমন্ত্র দিয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--বিবেকানন্দ 

অতপর ভীরাসফফ-বিবেকানন্দের অত্য্জল আব্যান্তিক আদর্শ ও দেশজীবনে 
তাহার হুবিপুল প্রভাবের মধ্যে আমরা বাংলাদেশের হিন্দু জাগৃতির প্িণতি লক্ষ্য 


১৮৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিতে পারি। তারতর্সের ইতিহাঁসে এশী উপলব্ধি ও ভাগবত সাধনার এক 
একটি পরিণতি দেখা! যায। দেশকাল বিস্বৃত লোকাচার ও শাস্বীয় অজ্ঞ! নূতন 
বোধ ও বুদ্ধির আলোকে সমালোচিত ছুইতে থাকে। নৃতন গ্রতায় প্রতিষ্ঠার 
মধ্যে পুন্তাতনের সত্যন্বরূপটি উপেক্ষিত হইযা! প্রা ক্ষেত্রেই প্রতিবাদাত্মক কর্মপন্থা! 
অন্থত হয়। এইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে সনাতন ধর্যাদর্শের ধারণা থাকিলেও 
সংস্কারের নুর ধরিয়া! বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের কৃচনা হইয়াছে। প্রাচীন যুগ হইতে 
আধুনিক যুগ পর্যস্ত এই আন্দোলনের বিরাম নাই। সনাতন বিশ্বা হইতে বচদুরে 
সরিয়া আমিলে যে ্বাভাবিক বিফ্কৃতি ও উৎকেন্দ্রিকত1 মাথা তুলিয়া দাভাষ, 
তাহ! জাভীয জীবনকে পঙ্গু করিষ! ফেলে। জাতীষ জীবনের এইরূপ সংকট 
মুহুর্তেই এক একবার ভাগবত সাধনার পরিণতি দেখা দিযাছে। আচার্ধ শম্কর 
এইন্ধপ একটি পরিণতি, মহাপ্রভু শ্রচৈতন্য এইন্প আর এক পরিণতি, গ্ররামুষণ 
পরমহংসও এইব্প অন্য এক পরিণতি । পরিণতির অর্থ পরিসমাপ্তি নহে। ধর্মেরও 
একটি গতি বা বিকাশ রূপ আছে। ইহাদের সাধনা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা শাশ্বত 
মহিমাঁষ সংশযাচ্ছন্ন যুগমাঁনসে নৃতন রূপে অভিব্যক্ত হুইয়াছে। 
শ্রীরামরুষের দ্বিব্য জীবন নিঃসন্দেহে ভাবতীয় সাধনার চরম অভিব্যক্তি। 
ভারত দর্শন যাহা বলিতে চাক্স সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, অভ্তদূ টিতে ঈশ্বরের ন্বরূপ 
উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দেয় অশ্ভূতি-তাহাই তীহার মধ্যে 
মূর্ত হটয়াছে। আর এই উপলদ্ধিতে পৌছাইবার যে সথবিপুল ধারা বিচিত্রভাবে 
ভারতবর্ষে প্রবহমান, তাহা অভিনব। বেদ, উপনিষদ, যোগ, তন্র__সব কিছুই 
ঘেই চরম লক্ষ্যাকে অন্বেষণ করিয়াছে । এইগুলিই ননাতন জীবনচিন্তার উপকরণ । 
শ্ররামককষ্ণ গভীর অস্তর্ট্টিতে সাধনার বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া! সিদ্ধির 
্র্যতোরণে পৌছাইয়াছেন। 
তবুও শ্রীরামকষ্চ একটি তত্ব। বিভিন্ন তত্ব অম্বেষণ করিযা বহু বিচিত্র পথ 
পরিক্রমপ করিয়া তিনি নিজেই একটি ত্্বসার ব্ধপে প্রতিষ্িত হইয়াছেন। 
ভারতীয় সাধনার দৈতরূপ- ধ্যান ও প্রকাশ, যোগ ও বর্ণ, স্থিতি ও গতি সম্পূর্ণ 
করিবার জন্ত তঁ হার দ্বিতীয় ব্ূপের প্রযোজন ছিল। গীতার প্রুফ সব হইয়াও 
যেমন সব নয়, অর্জুনকে তীহার প্রয়োজন ছিল ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে, সেইরূপ 
প্ররামক্কঞ্চ সব হুইয়াও সব নক, তাহার দ্বিতীয় শক্তির প্রয়োজন ছিল উপচদ্ধ 
সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য 1 দ্বামী বিবেকানন্দ তাহার সেই দ্বিতীয় শক্তি। 
ছ্রয়ম্ষষের দিব্য জীবন নিহত যে মহৎ ভাগবত বাণী তাহা বিশ্বসমক্ষে 
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গ্রচারের গুযোনভ্রন ছিল। বিবেকানন্দ সেই প্রচারক। দুক্ষিণেশ্বরের সাঁধন পীণ্ঠ 
যে সিদ্ধি তাহার নহাঁফলকে বিবেকানন্দ ইউরোপ-আমেরিকাঁয সম্প্রসারিত 
করিয্াছেন। 
ভ্ররামক্ুফের সাধনা হিল ধর্দের বৃহৎ ও ব্যাপক রূপের সাধনা । এই প্ধপ 
এত বিরাট যে তাহ! হিন্ুদাধনার বিচিত্র পথ ত গ্রহণ করিয়াছিলই, তদপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য যে তিনি ইহার মর উপনক্ষি করিয়! অন্তান্ত ধ্মতের দর্মেও সহজে 
প্রবেশ করিতে পাসিয়াছিলেন। হিল্ুদ্দের গভীরতা, উদ্ীরতা ও সর্বন্থীকরণ 
ক্ষমতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার তব্যতাঁৎপর্য তাহার অন্য ধর্মযতের 
সারদত্্যকে গ্রহণ করিতে অন্তরায় হই কবে নাই, পরন্ত সেগুলি উদঘ1টন করিতে 
সহায়তা করিম্লাছে। 
অতঃপর আমনা ই্ররামকষেঃর হিন্ুসাধনার বিভিন্ন স্তর পরিক্রমা ও সে সমস্ত 
হইতে বিভিন্ন ধর্মমতের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং পরিশেষে তাহার সর্বধর্ধ সমন্থযের- 
প্রকৃতি সঘচ্ছে আলোচনা করিতে চেষ্ট। করিব। 
ট্রাম বিশ্যেভাবে বৈদাস্থিক ভাবধারার উত্তর সাধক । বাংল! দেশের 
শক্তিত্ব বলাংশে বেদান্ত নির্ভর ॥ বেদান্তের ব্রচ্ম নির্বাণ বা! ব্রন্মলম্বের অন্গরূপ 
বাংলার শাক্তগণও একটি অ্য্নতত্বে আত্মলীন হইতে চাহিয়াছেন। তত্তরমতে 
সাধন! কহিয়া দেহমধ্যে শিবশভ্ির অয় মিলন বহুলাংশে বেদান্তের জীব ও ব্রদ্দের' 
একাভ্বতাঁব অননূপ, শাঁভগণ আরাধা বিগ্রহকে এইজন্ 'ব্র্ষম্যী ম।” বলিযাছেন।, 
শাক দাধনতবের এই নিশ্ছিদ্র জানবাদে ভক্তির অবকাশ নিতান্তই মলল। বেদাস্ত' 
তব পরবর্তীকালে যেষন ছৈতবাদী দার্শনিকদের ছারা ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হইয়াছে 
এবং পরিশেষে ভক্তিবাদী বৈষবধারা বেদানের জান হ্বূপকে রসন্বরূপে প্রকাশিত 
করি! সাধারণ পৌছাইম়া! দিয়াছে, নেই শাক্ততন্বের অদ্য বোধও বিশেষ ভাবে 
দ্বৈত্রবাদী তক্তি চেতনার গার! নিধিক্ত হইয়াছে। আবার বাংলা দেশে ভক্তিবাদী 
চেনার প্রবল বেগ সর্ধারিত হইয়াছে এ্রচৈতম্থদেবের ছারা। সাধনার ক্ষেত্রে 
জ্ঞানবাদ যথেষ্ট নয় বিবেচন! করিয়া উহার মধ্যে ক্তিবাঁদেব আশ্রয় অপরিহধ্য 
হইতেছিল। ইত্রিহ'সের ধারায় বাংলাদেশে ভক্তিবাঁদের প্রসার ঘটিতেছিল। 
বাংলা দেশ ও বাঙ্বালীর মানস প্ররৃতি নিগুণ ব্রন্দতত্বকে সবসার ব্লিয়! গ্রহণ 
করিতে চ'হে নাই। এইজন্ই শাক্ত সংবনতকে ভক্তিবাদের বিরাট তরঙ্গ আসিঘ। 
পড়ে। প্রীরামরুঞ্ের ভক্তিবাদদ এইরূপ বাংল! দেশ ও জীবনের স্বাভাবিক 
ভক্তিবাদ। মুল বৈদাস্িক চেতন! বাংলার শাঁভধারা ও তান্ত্রিক ধারায় ববপান্তত্িত- 


১৯০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


হইযা ভক্তি আশ্রবী ব্রক্মচিন্তাষ পর্যবদিত হ্যাছে। ইহাই প্রীরামকফের মাতৃ 
উপাসনা । মাত উপাসনার মধ্য দিয়া তিনি ব্রন্ধ উপলব্ধি করিয়াছেন, ব্রন্মে'পলবির 
মধ্য দিয়া! সর্বধর্ম সতাকে হৃদযঙ্গম করিষাছেন। 
দক্ষিণেশ্বরের মাতৃবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মীতা। পৌরাণিক প্রতিমাপৃজার 
এ এক অভিনব অর্থ বাঞ্জনা। ভীহার কাছে ইহা কোনদিনই নিশ্চল বিগ্রহমৃতি 
নয়, ইহা একেবারে জীবন্ত মাতৃমৃত্ি। এই মায়ের আবাধনার মধ্য দিয়া তিনি 
আধনাব বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়াছেন। 
ভীহার সাধন জীবনের কাল পরিক্রমায় দেখ যায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
ঘাদশ বর্ষ তীহার সাধন কাল, ইহাঁর পর তীর্থ দর্শন ও পরিশেষে দক্ষিণেখরে 
প্রত্যাবর্তন প্রথম চারি বৎসরের সাঁধনকালে তিনি ইঙ্রর দর্শনের অপরূণ 
ব্যাফুলতা বোধ করিতেন। ইহাই যে ভাগবত অহভূতির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয 
উপাঁদনি, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। লীলাচরিতকার এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 
“সকল সাধন প্রণালীর অন্তর্গত ভীব্র আগ্রহর্ধণ সাধারণ বিধিই তখন ভাহান্ন 
একমাত্র অবলম্বনীয় হুইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহাঁষে ঠাকুরের /জগদদ্বার 
দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয যে, বাহ কোন বিষয়ের সহায়তা না 
পাঁইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা! থাঁকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পাবে ।৮*৬ 
বস্ততঃ ঈশ্বরৌপলব্ধির ক্ষেত্রে এই এঁকাস্তিক বাসনাই সাধকের পরম পাঁথেয় 
এবং ইহার জন্য তাহাকে সকল প্রকার শাহ্ধীয নির্দেশ পালন করিতে হয না। 
স্থগভীব আধ্যাত্মিক অচ্ৃভুতিতে এই সময় তিনি আত্রদ্বস্তত্ব বস্তু ও ব্যক্তি 
সকলকে জগন্বাতার প্রকাশ বলিষা মনে করিতেন এবং স্বণা, আত্মাভিমান, 
অহংকার প্রনতি মানবিক বিকারগুলিকে সম্পুর্ণ রূপে পরিহীর করিতে পাঁরিযা- 
ছিলেন। বলিতে গেলে এই পর্যাযেই তাহার সাধনার পিদ্ধি ঘটয়াছিল ; ইহ! 
অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সমুগ্নতি মানবিক কল্পনার অতীত। তবুও কেন তাহার 
পরবর্তা নাধন পরিক্রমা চলিযাছিল, এমদ্বক্কে লীলা চরিতকার ইঙ্নিত দিয়াছেন £ 
কেবল মাত্র অন্তরের ব্যাকুলত! সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বে গ্রতাক্ষ করিয়া- 
ছিলেন তাহাই আবার পুর্েক্ত কারণে শান্র নির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী 
অবলদ্গনে প্রত্যক্ষ করিবার ভীহার প্রয়োজন হুইযাছিন। শা বলেন, 
গুরুমূখে শ্রুত অনুভব ও শাঞ্ছে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের 
পহিত সাধক আপন ধর্মীবনের দিব্য দর্শন ও অলৌকিক অহ্ভবমকল যতক্ষণ 
না মিলাইয়। সয সমান বলিয়া] দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত 
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হুইতে পারে না। এ তিনটি বিষয়কে মিলাইযা এক বলিয়। দেখিতে 

পাইবামাত্র সে সর্বতোভাঁবে ছিন্ন সংশয় হইয়! পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয ।*" 

সাঁধনার দ্বিতীয স্তরে ভীহার তত্র সাধনা | ভৈরবী ত্রাক্ষণী বোগেশ্বরী 
ঠাকুত্াণী তীহাকে তন্ত্র সাধনা করিতে প্রবুদ্ধ করেন এবং ছুই বৎসর ধরিয়া, তিনি 
অস্ত্রোক্ত সাধন র্বীতিগুলি যথাঁবিধি অনুষ্ঠান করেন । লীলাচর্রিতকার সিদ্ধান্ত 
দিয়াছেন যে ব্রাদ্ষণীর নির্দেশই তাহার তত্ত্রপাধনের একমাত্র কারণ নহে। সাধন 
প্রস্থত ঘোগছৃষ্টি প্রভাবে তিনি হ্বায়ঙ্ষম করিয়াছিলেন যে শাহী প্রণান্দী অবলম্বনে 
শ্জগন্মাতীকে প্রত্যক্ষ করিবার সময আঘিয়াছে। ভক্তি প্রণোদিত চিত্তই ব্রাক্ষণী 
নির্দিষ্ট সাধন পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হুইয়াছিল। পরবর্তী চারি বৎসর তাহার 
বৈষ্ণব সাধনা। অবশ্ত ইহার পূর্বে তিনি দাশ্তভক্তির সাধনা করিয়াছেন। 
খাহা হউক, এই পর্যাযে তিনি বৈষ্ণব শাঘোক্ত বাঁৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত 
সুখাভাবছয় সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । এই সময় বামলীল! বিগ্রহ সেবক 
'জটাবারীব নিকট হইতে তিনি দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যভাবের সাঁধনায 
দিথিলাভ করেন। মধুর ভাব সাধন কালে তিনি ছয় মাঁস কাল রমণী বেশ 
শ্বারণ কৰিয়াছিলেন এবং বাঁধারাণীর দ্বীমৃূর্তি ও চরিত্রের গভীর অহ্ধ্যানে তিনি 
নিজের ব্বতঙ্্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেন। 

এই অমস্তই সাহার ভক্তি পথের বিচিত্র সাধন! । সব কিছু সাঁধন!র সাক্ষীরূপে 
লম্মুথে তিনি তাহার মাতৃবিগ্রহ জগন্মাতাঁকে াথিম্াছেন। অতঃপর তীঁহার 
ভাঁবসাঁধনের চরম ক্ষেত্র উপস্থিত হুইয়াছে। ইহাই তাহার বেদাত্ত সাধন বা 
ব্রহ্ম উপলব্ধি । মধুর ভাব সাধনের পর তীহার অদ্বৈত সাধনের যুক্তিযুক্ত 
সম্বন্ধে লীলাচরিতকার ইঙ্গিত দিয্াছেন।** অৈতরাজ্যের ভূমানম্দই সীমাবদ্ধ 
দ্ধষপে ভীবরাজ্যের দর্শন স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্বরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা 
অব্যক্তেরই আনন্দঘন অভিব্যক্তি। মানবিক সম্পর্কের সীমায় গভীরতম 
হ্বায়োপলদ্ধিতে অনন্তের আভা ফুটিয়া উঠে। যধুর ভাবের সাধনায় ভাবরাজ্যের 
চরম ভূগিতে উপনীত হইলে ভাঁবাঁতীত অছ্বৈতভূমিকেই আশ্রয় করা এক মাত্র 
"উপায় বলিষা ভীহার নিকট প্রতিভাত হুইয়াছে। বস্ঘতঃ এই অধৈত ব্রহ্ষসাঁধনাঁই 
হিন্দু সাধনার শেষ লক্ষ্য এবং ভীব্রীবামকৃঃ ইহার মধ্যে ভীহার বিভিন্ন সাধন 
পরিক্রমার পরিণতি দেখিয়াছেন। তাহার আধ্যাত্মিক সনোভূমি যখন সগ্ুণ 
উপাঁসনায় সম্পূর্ণ শুদ্ধ হুইয়! গিক্াছিল, বাহা জগতের বস্তনিচ যখন নাস্যার্থক 
ন্শ পাইন্লাছিল, বিবেক ও বৈরাগ্যে তিনি যখন পুর্ণ অনাঁসক্তি লাভ করিযাছেন, 


১৯২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ঠিক দেই সমযে নিবিষ্ট সমাধি সিদ্ধ পরিভ্রাজকা চার্যশ্রীসৎ ভোতাণুরী তীর্ঘপ্ঘটন 
পথে দক্গিণেশ্বরে সমাগত হন। তীহাঁর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ শ্রীরাম 
জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন|। জ্ঞানমার্গে নির্ধিকল্প সমাঁধিলাভের একাস্তিক . 
প্রয়াস সন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ইহ! আর যাহাই হউক, ভক্তি পথের : 
সহজ সাধনা নহে। ৈতাহুভূতির বিবিধ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগন্মাতার 
যে চিন্ময় মৃত্তিরপ ও তাহার যে নাম রূপের সহিত তিনি তদগত ছিলেন, 
এই অধৈত চিন্তা দেখানে সহজে অনুপ্রবিষ্ট হইবার নহে। তিনি বলিযাছেন, 
প্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিযাও মনকে নির্বিকল্ল করিতে বা নামরূপের গন্তি 
ছাভাইতে পারিলাম না। অন্ত সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গটাইয়া আসিতে 
লাগিল, কিন্ত এরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদন্বার চির পরিচিত 
চিদধনোজ্জল দৃত্তি জলত্ত জীবস্তভাবে সমুদিত হইয সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের 
কথা এক কালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল।”** কিন্তু দীক্ষাপ্তরু আচার্য 
তোতাপুরীর নির্দেশে যনকে কঠোর সংযত করিয়া তিনি ধানে বসিলেন এবং 
পিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি বলিযাছেন, “পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করিয়! ধ্যানে 
বসিলাম এবং জগদদ্থার শ্রীমূতি পূর্বের স্তাঁয় মনে উদ্দিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি 
কল্পনা করিয়া উহা! ছারা এঁমৃর্তিকে মনে মনে ছিখওড করিয়া ফেলিলাম। তখন 
আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না, একেবারে হু হু করিয়া উহ! সমগ্র নামরপ 
রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল বং সমাধিনিমগ্র হইলাম ।৮** 

তবুও শেষ কথা এই যে অধৈতভাবের ত্রশলীনভায় তিনি সর্বক্ষণ আবিষ্ট 
থাকেন নাই । সমযে সমযে তিনি অইৈত তত্ব হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হুইয়! নিজেকে, 
নিগুণ বিরাট ব্রন্মের বা জগন্মাতার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার 
ক্ষেত্রে ব্রঙ্গোপলব্ধি ও ভাবোপলব্ধি বৈপরীত্য রচনা করে নাই। পাধন ক্ষেত্রের 
প্রচলিত ক্রম কেন তীহাব মধ্যে দেখা যা নাই, এ সহ্ধধ্ধে লীলাচরিতকার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। সাধারণ ক্ষেত্রে জানলাভের পর সাধক তদবন্থাতেই অবস্থান করেন 
এবং চিত্ত সর্বপ্রকার বাপনাশুন্ধ হওযাষ সে অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন হয় ন। 
ক্কে্লমাত্র আধিকারিক পুরুষ্বরোই সর্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়! বহুজনহিতায় 
এ শক্তি সকলের প্রযোগ সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন।৮১ শ্রীরামরফ: সেই লোকোত্বর 
আধিকারিক পুকষ। সেইজন্ত তাহার ক্ষেত্রে নিখিকল্প সমাধি এবং ভাবদরশন দুই-ই 
সম্ভব হইয়াছে। এইজছ্ব ব্রদ্মোপূলদ্ধির পরেও তিনি ইসলাম সাধনায় মনোনিবেশ 
করিতে পাঁরিয়াছিলেন এবং পরে গ্রৃ্টীয় সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 


হিন্ছ জাশৃতির স্বরপ--উন্মেষ, বিকাশ ও পত্রিণতি ১৯৩ 


উ্লাঘরুষের ধর্ম স্মন্থয়েহ উদ্লবধি এই অছৈতচেত্রনারই ফল। অদ্বৈত 
সাধনা করিয়া তিনি দেখিলেন বর্ববিধ সাধন পদ্ধতির একটিই গাস্থান, তাহা 
হইল পরম সত্তরের উপলব্ধি । হিন্দু যতের বিভিন্ন সাধনা-_নাঁকার ও নিরাকার 
সাঁধল। যোগ, ভত্ত, টষ্চব আবার হুলযান মতের সাধন! ও খ্রীষ্টীয সাধনা, আগে 
পরে তিনি যাঁহা করিয়াছেন, সব কিছুব্রই এক গুতীতি ও প্রভায়। এই চরম 
উপলব্ধি হইতেই উকুমরুজ্জ ধর্ট জগতে ভীহার শ্রেষ্ঠ অবদান দিঘাছেন-সর্বমত 
হিস ও স্্বধর্ধের অস্থর্নিহিত সত্যতা। ইহাই তীহার সর্ধ ধর্ম লমম্বষের 
কল্পন।॥ তিনি শিল্কবর্শকে ইহার প্রসঙ্গে বলিতেন--“উহা! শেষ কথা রে শেষ কথা $ 
উশ্বর প্রেমের ভরুম পরিণতিতে সর্বশবে উহ! সাঁধক লীবনে স্বতঃ আঁসিযা উপস্থিত 
হা, জনিবি সকল মতেরই উহ' শেষে কথা এবং যত যত তত পথ ।*৮২ 

উ্বীমকক্মের সমন্থয় ধর্মের সহিত ব্রাহ্ম ধর্মাশ্িত কেশবচক্জরর 'নববিখান, 
ধর্মমতের সমন্থয় সাধন গুরুতির একনি গ্রাসক্বিক আলোচনা করা যায়। শ্াস্তর 
গ্ররুতির দিক দিয়া ইহাদের হতুধ্য পার্থক্য আছে। 'নববিধান' ধর্ণ একটি নিছক 
সারসংগ্রহ। ইহার হূলে একটি উদাহ ও সাঁবভৌমিক ভাব বিষ্কমান থাকিলেও 
ইহা] বন্ততন্তরহীন একটি ভাঁবচ্পন! মাত্র ॥ সামাজিক ভেদবুদ্দির উধ্বেণ এইরূপ 
একটি ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা থাকিলে ধর্নীতির হংঘর্ষ প্রবল থাকিবে না। ইহ! 
বিশব ভাবে বুদ্ধি প্রন্থত, কৌন হ্বার়া্নভূতি জাত নহে। ই্ররামরুষের সমন্বয় 
সত্যবর উপর ভিত্তি করিয়া নির্দীত। ইহা ধর্ষকলহের উপর বুদ্ধি গ্রস্থত 
সমাধান লহে, ইহা বোবি ও উপলব্ধির বিষয় । শ্ররামক্। নিজ সাঁধনাষ প্রত্যক্ষ 
ভাবে পরিশতির এঁক্য অস্ভিব করিফ্ সমন্য় ধর্ধের কথ! বলিয়াছেন । ব্রা্ম চেতনা, 
টব চেতনা, এষ্টীয় চেতনা এবং মরমী চেতনার বহরূপ প্রকাশ ঘটা ইয়াও 
কেশবচন্ু শেব পর্যন্ত কর্মী ছিলেন। কর্মীর সহিত বদ্র্রগতের সম্পর্ক কোনদিন 
নিঃশের হইবার নহে) ভ্ররামকুষ্ঃ সব কিছু চেতনার মধ্যে সমাধিস্থ যোগী হইয়া 
ছিলেন । জবাখ্যাস্মিকতাঁর তৃঙ্গনীর্ষে আরে[হণ করিয়। তিনি সকল যত ও সকল 
পথকে একেবাবে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক দৃরিতে দেখিতে পাইয়াছেন। কেশবচন্দ্রে 
নববিধান' ধর্ন উরামকফের ছা! প্রভাবিত কি না এ সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। তবে 
তাহার আধ্যান্মিক জীবন যে রামের দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হইযাছিল 
তাহাতে সন্দেহে নাই । এই প্রভাবের ফলে ব্রদন্ধ ধর্ষের মধ্যে ভক্তির লীলাবিলাদ 
ও মাতৃ ভাবের প্রকাশ দেখা দিয়াছিল। ইহার পরিণতি ব্বপেই হয়ত তিনি 
নববিঘান' ধর্ধের কল্পন! করিষাঁছিলেন। তবে অন্তরদৃতি-সনভূত ও বোধিজাগ্রত 


৩ 


১৯৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


গ্রতাক্ষ উপলফির অতাবে কেশবচন্দ্রের ধর্য সম্বয্ন নৈব্যক্তিক থাকিয়া গিয়াছে। 
সেদিক হইতে শ্ররামকৃষ্ণের সমস্বধ ধর্ম সিদ্ধির পরাকা্ঠ! লাভ করিয়াছে । 

হিন্দু ধর্ষের সুবিশাল পটভূমি শ্রীবামক্কফের সাধন পীঠ। ইহার কোন সংকীর্ণ 
ব্ুপের উদঘাটন করিয়া তিনি হিন্দুধর্মের গৌরব ঘোষণা করেন নাই। হ্থৃতরাং 
হিন্দু জাগৃতির ক্ষেত্রে তাহার মূল্য নিরূপণ স্বতস্ত্রূপে গ্রহ । বৈদান্তিক ব্রহ্ম তত্বের 
সহিত ভীহার পার্থক্য নাই, পৌরাণিক ভক্তিবাদের সহিত ভীহার বিরোধ নাঈ, 
ধর্ম সংস্কৃতির বিভিন্নতার সহিত তীহার বৈপরীত্য নাই। অত্যুচ্চ উদ্লার 
আধ্যাত্মিক সমুন্নতিতে তিনি সমৃহ্ন লৌকিক চেতনার অতীত। হিন্দুযর্সের এই 
বৃহৎ ব্যাপকরূপ বাহা স্বীকরণ ক্ষমতা ও সমদ্ৃিগ্রভায় সকল মত, সকল ধর্মকে 
বক্ষে টানিয়া লইতে পারে, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জীবন ও সাধন] । 
ত্বামী বিবেকানন্দ এই দিগন্ত প্রসারী গতিশীল হিন্ুর্মেরই জয়ধ্বলা বহন 
করিয়াছেন। 

স্থামী বিবেকানন্ব উনবিংশ শতাবীর শেষপাদে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে স্বাপেক্ষা 
প্রবল শক্তিরূপে প্রতিভাত হুইয়াছেন। গুরু শ্রীরামকষ্ষের মতই তিনিও 
বৈদান্তিক সাধনার প্রবক্তা হইয়া জীবনে ও আঁচবণে ধর্মের উদার ও বৃহত্রূপকে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। বস্ভতঃ গুরুর সুমহাঁন শক্তির উত্তরাধিকাৰীরূপে স্বামী 
বিবেকানন্দ বিশ্ব দরবারে বেদাভধর্মের সত্যন্বরূপকে তুলিয়া ধরিযাছেন। 

হিন্দু ধর্ম সন্বক্ষে স্বামীজির দৃিতঙ্গী এইথানে আলোচনা করা যায়। ইহার 
মধ্যে কষেকটি বিষয়ের উপর তাহার মনোভদ্দী লক্ষা করিতে হইবে। বেদান্ত 
ধর্মের সার অন্বেষণ, হিন্দু ধর্মের উদার, স্বীকরণ ক্ষমতা ও পরমত সহিষুতাঃ 
আায়াবাদের ধারণা, পৌন্তলিকতা ও অবতারবাদ, পাপবোধ, আচরণগত নিষ্ঠা ও 
শুচিতা ইত্যাদি দিকে তীহাঁর চিভাধারার সহিত আমাদের পরিচিত হইতে 
হইবে। 

অইৈতবাদের ব্রহোঁপলভি একাই ভীহার গুরুক্ধপা। প্রথম জীবনে কুশাগ 
বুদ্ধি নরেশ্ুনাথ অধ্যান্ঘ জিজ্ঞাসায় সংশয়ী ছিলেন। যুগচিন্তার আন্দোলিত 
হইয়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি তিনি মার৪ও হইয়াছিলেন। ত্রা্গ ধর্ধর “সুদ নিরাঁকার 
এক ব্যক্তিগত ইশ্বরের ধারণা” তিনি মনে যনে পৌবণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা 
তাহাকে তৃৰি দিতে বা তীহাঁর সংশয় মে]চন করিতে পারে নাই । এই আত্মিক 
সংকটে তিনি পরমহংসদেবের সান্সিধ্যে আঁসেন। প্রথম হইতেই রাম 
কীহাকে অধৈতবাদ সন্বন্ধে দচেতন করিতে চাহিলে তিনি ইহাকে একরপ 
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পাঁপাচব্রণ বলিষ। প্রত্যাখ্যান করিতে চাহ্যাছেন--'আমি ভগবান, একথা মনে 
করাও পাঁপ*। কিন্তু এ হেন সংশগ্পবাঁদী মনই শ্রীরামক্কক্ষের দিবাজীবন স্পর্শে 
অদবৈতবাদী হুইয়া উঠিয়াছে। 
বেদের জ্ঞানকাও অর্থাৎ বেদান্ততাঁগকেই স্বামীজি হিন্মু ধর্ম রূপে প্রতিচিত 
করিতে চাহিয়্াছেন। ভারতের পুরাঁণ, তন্ত্র ইত্যাদি পরবর্তাঁকালের বচিত 
শান্বগুলি এই বেদান্ত চিন্তাকেই প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কালবশে 
লোকাচাৰনিষ্ঠ ভারতী লমাঁজ পুরাণাদি ন্ত্ের ম্মগ্রহণে অসমর্থ হুইয়! পভে এবং 
সনাতন ধর্মকে বহধা“বিভক্ত করিয়া। পাঁরম্পরিক ভেদবুদ্ধিকে প্রথর করিয়! তোলে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে বেদান্তধর্ষের্ই প্রয়োজন সর্বাধিক । স্বামীজি বলেন, পজ্ঞানকাগু 
অথবা বেদান্ত ভাগই-_নিফামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহাষতায়-_মুক্তিগ্রদ 
এবং মায়াপার নেতৃত পদে সর্বকাল প্রতি্িত রহিয়াছে, এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির 
ঘারা স্বধ অগ্রতিহত থাকা বি উহাই সবলৌকিক, সা্ভৌমিক ও সার্ককালিক 
ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা ।”৮৩ 
ভারতবর্ষের যত বিশ্বক্ষেত্রেও তিনি এই ব্রহ্ম তত্ব চরম অবিষ্ট বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দেশে তিনি অপূর্ব যুক্তি কৌশলে ইহাকেই 
প্রতিচিত করিয়াছেন। 
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অতঃপত হিন্দুধর্মের বিশীলতা। ও উদারতার বিষয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। আমেরিকার বকৃতাগুলিতে হিন্দুধর্মের এই সাবদনীনত্ব বিশেষ 
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১৯৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিয়া প্রকাশ পাঁইয়াছে। এই বিষয়ে তিনি গুরু শ্রীরামন্কষের চিন্তাধারাকে বিশ্বের 
সমক্ষে প্রতিন্রিত করিয়া ধস মতবিরোধের ক্ষেত্রে স্থাষী মীমাংসা দিযাছেন। 
ভীহাব ক্রকলীন বন্তৃতাষ ইহা! স্পষ্টভাবে বিবৃত হইযাছে-_ 
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চিকাগো বক্তৃতাতে হিন্দু ধর্মের এই উদারতাব প্রতিই তিনি বিশ্বের হধী 
মগ্তণীর দৃষ্টি আকধণ ঝঁরিযাছেন। তিনি বলিতে চাহ্যাছেন প্রত্যেক ধর্মেই 
প্রাকৃত মানব হইতে ঈশ্বরে উপনীত হইবাব কথা আছে এবং একই ইশ্বর 
প্রত্যেককেই গ্রবুদ্ধ করিতেছেন। একই আলোকবশ্ঠি কাঁচখণ্ডের মধ্য দিয়া বিচিত্র 
বর্ণে বিচ্ছুরিত হুয, হযত বা পটভূমির সচ্িত সংগতিরক্ষার জন্ত এটরূপ বর্ণালী 
কিছু প্রয়োজনও আছে। অঙ্থরূপ ভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই সত্য আছে, 
যেটুকু বৈপরীত্য দেখা যায়, তাহা স্থান কাল পাত্রের সহিত সঙ্গতি বিধানের জন্য । 
হিন্দুধর্মকে এইভাবে তিনি সব সহিষুতার আধার বলিমা ঘোষণ! করিযাঁছেন-- 
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স্বামীজির মাযাবাদ প্রচলিত অর্থজ্ঞাপক নহে। তাহার মাাবাদ জডবাদের 
প্রতিষেষক। ইহা ছার! তিনি বুঝাইতে চাহিযাছেন বে প্রত্যক্ষ বাস্তবই একমাত্র 
সত্য নহে। অডবাদে পাশ্চাত্তা দেশ রাহগ্রস্ত, বিজ্ঞান ও ধর্মকে পশ্চিমী মানুষ 
মিলাইতে পারে নাই। ইহাদের ইহকাল সর্বস্ব জভবাদের বিরুদ্ধে তিনি মায়াবাঁদকে 
তুলিয়। ধরিয়াছেন। মায়াবাঁদের ঘার| জডবাঁদকে অস্বীকার কর! যায এবং ইহার 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ত্যাগ । ন্বামীজির জীবন ও সাধনা ত্যাগের মাহাঘ্মা 
উজ্জ্লরূপে প্রতিষ্টিত। আবার ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সায়াঁবাদ একটি নিশ্চল 
জীবনবিমুখতা। কটি করিযাছে। ইহা! সুস্থ জীবন বিকাশের পরিপন্থী। উহার 
প্রতিষেধক রূপে তিনি সক্রিষ যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তি যোগ, কৰযোগ* 
জানযোগ বা বাজযে গে মাহুষের তাঁমস তপশ্তা। কাটিয়া যাইবে। তিনি পশ্চিমে 
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-তমংগ্রণের বিনাশ ও প্রানে রজংগুণের অনুশীলনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। জীবনকে 
বপিষ্ঠ ও কর্ণঠ করিতে হইবে, ধর্ম ও ধ্যান তখনই সার্থক হুইবে। 
পৌন্ুলিকতা ও অবতারবাদের উপর বেদান্তবাদী দ্বামীজির দৃিভঙ্গী 
লক্ষণীয। অধ্যাত্বচিভ্তাষ বেদীস্তকে সর্বসার ব্দূপে গ্রহণ করিলেও পুরাণ বা 
পৌরাণিক নির্দেশকে তিনি নস্তাঁৎ করেন নাই। প্রতিম! পুঁজ! ঈশ্বরোপাসনার 
একটি প্রাথমিক উপায় এবং অধ্যাত্বজীবনের ক্রমবিকাশে ইহা! একটি প্রযোজনীয় 
স্তররূপে গৃহীত হয় বলিয়া উহ! নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধ মাছ যেমন শিশুর পরিণতি, 
সে ক্ষেত্রে শশব ও যৌবন নিন্দনীধ নহে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ আত্মার ক্ষেত্রে সাকার 
উপাসনা নিন্দার বিষয় নহে। হিনুব আধ্যাত্মিক পরিক্রমাকে তিনি এক সত্য 
হইতে অশ্গ সত্যে পদক্ষেপের কথ। বলিয়াছেন, ইহার প্রাথমিক স্তর অপরিণত 
শহইতে পারে, কিন্তু তাহা ভ্রান্ত নহে-_ 
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অবতারবাদ সম্বন্ধে স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাংশে বৈদান্তিক নহে। বেদান্ত 
বাদী ীবকে ব্রক্ষে উত্তরণ দেখিতে পান ॥ ইহা! জীবের ব্রহ্ম যাত্রা এবং পরিশেষে 
ব্রত্মের সহিত অভিন্নভাবোধ। পৌরাণিক অবতারবাদ ইহা নহে। পৌরাণিক 
খারণা বলে ব্রহ্ম জীবের উদ্ধারে যানবিকরূপ পরিগ্রহ করে। গীতার বিখ্াঁত 
“সম্ভবাঁমি যুগে যুগে তত্ব এই পৌরাণিক অবতারবাদের কারণ ব্যাখ্যা করে । 
বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগে পরিষ্কার বলিয়াছেন, 
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তবুও ন্বামীজি শ্রীরামক্ষ্কে অবতার বলিয়া! স্পষ্টভাবে ঘোষণা 


১৯৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বদদপাহিত্য 


করিযাছেন, “পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্তমান যুগে সর্ববুগাপেক্ষা সমধিক 
সম্পুর্ণ, সর্বভাবদমন্থিত, সর্ববিষ্ঠাসহায়, পূর্বোক্ত যুগাঁবতার রূপ প্রকাশ 
করিলেন।” এই নবষুগধর্ম প্রবর্তক গ্রীভগবান শ্রীরাম: পূর্বগ ধৃগধর্মপ্রবর্তক- 
দিগের পুনঃ সংস্কত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।৮৮৯ 
এক্ষেত্রে স্বামীজি পৌরাণিক অবতারবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বেদাস্ত 
ও পুরাণের তত্ব জিজ্ঞাসার দুরত্বকে তিনি সর্ধদা বজাষ রাখেন নাই। বেদাস্তকে 
হুলে রাখিলেও পৌরাণিক এঁভিহাকে তিনি স্বীকার করিযাছেন। 

পাপবোধ সঙষক্ধে হুচিরকাল পোবিত ধারণার উপর ম্বামীজি নৃতন আলোঁক- 
পাঁত করিয়াছেন। এখানে তিনি বেদান্তকে দৃঢ়ভাবে অবলদ্বন করিয়াছেন। 
্ীষ্টানের অনন্ত পাঁপ, অনন্ত নরক এই ধারণাটি আমাদের শিক্ষিত মাঁনসে সঞ্চারিত 
হইতেছিল, আর সাধারণ মানসে পৌরাণিক চতুরশ নরকের কল্পনাও ভয়াবহ। 
স্বামীজি দেখাইলেন আত্মা যখন ত্রচ্ম সংলগ্ন, তখন তাহার পাপ নাই। তাই 
মাহৰ ভুল করিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্থ অনন্ত নরক, অনস্ত পাপ, এ সমস্তের 
কোন যৌক্তিকতাই নাই। আবার আপন হীনমন্ততা ও পাপবোধে সংকুচিত 
মনোবৃত্তিই দর্বাপেক্ষা বড ভুল । আত্মিক বিশ্বাসের উপর এই সুগভীর আশ্বীস 
হিন্দুধর্মের জীর্তাঁ উপর প্রবল প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে । আবার ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
আচাঁর অনুষ্ঠানের অদ্ধ আহ্গত্যকেও তিনি সমর্থন করেন নাই। রীতি, নীতি, 
মতবাদ, সম্রদায়গত নির্দেশ--ধর্মাচরণের এই আশুষ্ঠানিক বাবস্থাগুলি একাস্তই 
গোঁণ, আধ্যাত্মিক উপলদ্ধিই হইল মুখ্য । ইহাদের গ্রযুক্ততা ও অপরিহার্যতা লইয়া 
বিতর্ক বিরোধ করিয়া লাভ নাই, কারণ প্ধর্ষ কোন মতবাদ নহে, কতকগুল নিয়ম ও 
নহে। ধর্ম একটি প্রক্রিয়া । মতবাদ ও নিযমগ্ডলি অনুশীলনের জন্তই আবশ্যক । 
সেই অহ্নীলনের দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্ষ করি এবং অবশেষে বদ্ধন ছিন্ন করিয়া 
মুক্ত হই।*৯* এই মৃখ্য আদর্শের প্রতি একাগ্র চিত্তে অগ্রসর হওয়াই মাচষের 
কর্তব্য । 

হিচ্ছু ধর্ম সম্পককী় বিবিধ প্রসঙ্গে শ্বামীজি এইরূপ যতামত দিয়াছেন। সব 
কিছু গ্রহণ ও স্বীকরণ করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, তাহা ধন্ীয় ক্ষেতে 
তাহার মৌলিক অব্দানরূপে শ্বীকার্ধ ৷ ইহা! বেদান্তের ব্রক্গবত্তেরই এক লবভাহ্য। 
তিনি বলিতে -চাহিয়াছেন প্রত্তিটি আত্মা একান্তই এপী চেতনা সমৃদ্ধ, সেই 
অন্তর্নিহিত ঈশ্বরতাকে ফুটাইয়া তোলাই মাযের সাধন1--"105 80819 (০ 
2195168601৩ 019010 ভ10110 ভবিষ্যতের ইতিহাসে মাহবের অন্তথিকাশের 


হিন্দু জাগৃতিব শ্বরূপ- উন্মেষ, বিকাঁশ ও পরিণতি ১৯৪ 


এয়যা। লিখিত হইবে, পশুত্বের আম্ফাঁলনে যোগোর উ্র্তন এ মতবাদ বধার্থ 
নহে বলিয়া ত্বীষ্কত হইবে! কেনন! ঈশ্বরের প্রক্কতিই হইল মানবিক সীমায় 
প্রকাশিত হওযা 3 দে ক্ষেত্রে এই সংঘাত নিতান্তই বহিরুপাদান বলিম্া। বিবেচিত 
হইবে। 

ইহাই উনবিংশ শতাবীর বাংল! দেশে হিন্দু জাগৃতির রেখাচিজ্র। যুগ যুগীন্তের 
হিমমধর্ম ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, আবু সংস্কারের অক্টোপাশে বদ্ধ হুই্য| নিস্তেজ হ্ইয়! 
পিযাঁছিল। হিন্দু ধর্ষের কোন সত্যরূপ অন্বেষণ না! করিয়! শুধু তাহার অভিধাকে 
গ্রহণ করিষা' শতাঁবীর বচন হইতে একটি ব্যর্থ রুক্ষণ প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। 
পাশ্চাত্তয যুক্তিবাদের আলোকে ধর্মের বিচার ও অহশীলন স্থুরু হইলে হিন্দু ধর্মের 
বছরূপই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে । কিন্তু কোন্‌ অন্তর্নিহিত মহা - 
শক্তিতে ইহা! বনস্পতির মৃত শতাবী ধরিস্া মাথা! তুলিয়। দাভাইয়৷ আছে, তাহা 
অন্বেষণ করা হয় নাই। বাঁমমোহন যুক্তি বৃদ্ধির আলোকে ইহার খণ্ডাংশ দেখিতে 
পাই্যাছিলেন। বাঁমমোহনোস্তর ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারের তীব্রতীয় সেই 
খণ্ডাশকেও দেখিতে চাহেন নাই। তৎপরবর্তী কালে অনেকট। প্রতিক্রিয়াঁজ্ক 
ব্ূপেই হিম্মু ধর্মের পুনরুথান। ইহার মধ্যেও আবার আহ্ষ্ঠানিক আচার বিচার 
অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্থ পাইযাছে, মতবাদের ছন্দে ক্লান্ত হুইক্সাই যেন ইহাদের গ্রহণ 
করা হইয়াছে । ইহাও এক তর্কবৃদ্ধিরপ্রত্যত্তরে আর এক তর্কবুদ্ধির উদশীরণ। 
তবে জনজীবন সমধ্থিত বলিয়া হিন্দু ধর্ম বিষযক নীতি নির্দেশগুলি সমাজ ক্ষেত্রে 
গ্রাহ্য হইয়াছে এবং ইহাদের ছারা সমাক্দচিস্তার যৌভ ফিরিয়াছে। সাঁধাজিক 
গতি পরিব্র্তনের মূখে মনীষী চিন্তাবিদ ও সাধকগণ আপনাপন চিন্তা ও দর্শনের 
পরিচয় দিগ্সা গিয়াছেন এবং ইছাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শতাব্দী শেষের হিন্দু 
জাগরণের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিযাছে। 

আস্তর প্রক্কৃতির বিচারে সামগ্রিকভাবে এই হিন্দু জাগৃতিকে পৌম্াঁণিক 
ব্বপাশ্রযনী বল! চলে। বিভিন্ন মার্গের ধর্ম ও মতবাদের বিচারে ইহাই শেষ পর্যন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে তর্ক বুদ্ধি ও যুকতিই প্রধান 
উপকরণ নহে, বিশ্বান, ভক্তি ও আঁত্বসমপ্পণ-_-ইহাঁই এই পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় । 
জানমার্গীয় উপচদ্ধি পরম সত্য হইলেও মাহুষের ক্ষেত্রে তাহা- সহজসাধ্য নহে, 
সেইন্ন্) দয়ানন্দ স্বামীর বেদ চর্চ। কার্যকরী হয় নাঁই, বামমৌহনের বেদা্ত 
ক্ছুশীদনও দৃরগ্রাহ্য হইযাছে, বেদী উপাসনা ব্রাহ্ম সমাজে দৈতবাদী সাধনার 
রূপ পরিগ্রহ করিলেও তাহা জনজীবনে সঞ্চারিত হয» নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মততর 


২৯5 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্দসাহিত্য 


পৌরাণিক পটভূমিতে প্রতিচিত হ্ইয়াছে। বিজধকৃষ্ণ-রাঁমকুফবিবেকানন্দ 
তাহাদের সাধন ন্ষেত্রে পৌরাণিক তক্তিবাদকে ত পাথেয়ই করিয়াছেন। বাঁধন 
ক্ষেত্রের এই তিন সিদ্ধ পুরুষ অদ্বৈত জ্ঞঃনকে পরমল্মা করিলেও সাকার 
উপাসনাকেই ভীহারা সাধন তত্ব বলিয়া গ্রহণ করিরাছেন। সাত বিগ্রহ আরাধনা 
এই বে নি্ধিলাভ, ইহা শুধু রামক্ক্চ বিবেকানন্দেরই সিদ্ধি নয়, ইহা সংশয়াচ্ছন্ 
জাতীয় মানসের পৰ্বাহ্ছান। সমগ্র দেশ ভুভিগ্না এই যে বিশ্বাসের প্রবল আহ্রগতা, 
ভক্তির উচ্ছৃসিত তবক্ষ প্রবাহ, মর্্যমানবের দিব্যান্ুভূতির বিদ্যুত চমক--ইহাউ 
জাতিকে যোধুরূপ হইতে যোগীরূপের যাহাত্ব্য জানাইয়! দিয়াছে। শতাব্দীর 
শেষপাদের সাহিত্য এই ভক্তি যোগের বিগলিত বাণীকদপ । 
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অস্টম অন্যান 


সাহিত্যন্থষ্টিঃ দ্বিতীয়ার্ধের শেষপাঁদ 
শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গণ্য সাহিত্য 


উনবিংশ শতকের এুথম হইতে বান্গালীর অন্তর্জীবনে যে বহতর ভাঁবছন্দের 
'আলোডন সুরু হইয়াছিল তাহা ক্রমশ: প্রশমিত হইয়া শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয় 
স্জীবনে একটি স্থির আত্মগ্রত্যয আনিয়া দিয়াছে। হুদীর্ঘ বালের সমাজ সংস্কারের 
ভিন্রমুখী গতি প্রক্কৃতির মধ্যে জাতীয় মানস ধীরে ধীরে আঁপন লক্ষা ও উদ্দেই 
সহদ্ধে অবহিত হইযাছে। এতিহাঁপিক সিদ্ধান্তরূপে দেখ! গিয়াছে যে এই সংস্কীর 
ক্ষণ হিন্দু ধর্মের যৌল নীতিগুলিকে আশ্রয় করিষাছে, ততক্ষণই তাঁহা ফলগ্রন্থ 
হইযাছে। হিন্ুর্মের মূল নীতিগুলি সমাজের মধ্যে ব্বাভাবিক ভাবে অঙ্হৃত 
হইয়াছে, নৈথ্যক্িক তত্ব দিযা এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন কার্ধকরী 
হয নাই। হিন্দু জাগৃতি ব্যাপক অর্থে ধর্ম ও সংস্কৃতির এই লোঁকশ্রেধ রূশটিই 
প্রতিষ্ঠিত করিযাছে। অতঃপর আপন ধর্ম ও বিশ্বানে অবিচলিত থাকিতে কি 
পরিমাণে নবাগত বিশ্বান ও অনুভূতিকে গ্রহণ করা বাধ, তাহাই জাতির লক্ষা 
হইযাঁছে। প্রথম যুগে নংরক্ষণের শুচিবাঘতে কিংবা সংস্কারের উত্তেজনায জাতীয় 
সংস্কৃতির কোন হু অহথশীলন সম্ভব হয় নাই । মতামতের তর্কে ইহার ভিতরকার 
-বপটি প্রকাশিত হইতে পারে নাই। মনীবিবৃন। তাহাদের দ্ুরধার বৃ্ধি ও জাগ্রত 
চেতনাকে প্রধানতঃ জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সংস্কৃতিয় শ্বরূপ ব্যাখ্যায় 
নিযোজিত করি্যাছিলেন। সমাজ আন্দোলনের বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টায জাতির 
অন্তর্দিহিত স্জনীশক্তির এইভাবে স্থগ্রচুর অপব্যয ঘটিযাছে। এইবার লক্ষ্য স্থির 
হইলে এই অপচযের নিরসন ঘটিন। অতঃপর জাতির অন্তনিহিত শ্জনীশক্তি ভুরি 
প্রমাণ সাহিত্য হৃট্ির মধ্যে অভিব্যক্ত হ্ইয়াছে। আমর! এই শতাব্দীর শেষ 
-পাঁদের গঞ্ভ সাহিত্য, নাট্য সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের মধ্যে জাতীয় জীবনের 
এই বিশ্বাস ও বোধের প্রতিফলন দেখিতে পাইব। 

গদ্যের মধো চিন্তাভাবনার সহজ ও খু প্রকাশ সপ্তব বলিঘা এই অধ্যায়ের 
গগ্ধ সাহিতো জাতীয় চিন্তা সর্বাপেক্ষা! ম্পষ্টর্ূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । মদনঞল 
হি ও সমালোচনায় মনশ্বী লেখকবৃন্দ সমাজের সুখে একটি আদর্শ তুলিয়া 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গথ্য সাহিত্য ২০৫ 


ধরিতে চাহিযাছেন। প্রাচীন ভারতের মহত্তর আদর্শ ও তাহার জন্ত স্থাতি পুরাণ 
ও শান্ত সমর্ষিত ছীবনচর্খ এই যুগ ও জীবনে অভিনন্দিত হইবাঁর যৌগ, ইহাই- 
তাঁহার! এতিপন্ধ কৰিতে চাহিক্লাছেন। ভূদেবের প্রবন্ধাবলী, বস্কিমচন্ত্র ও বন্কিম 
গোঠীর সাহিত্য সম্ভীর, সমসামধিক পত্র পত্রিকার উৎসাহ উদ্ভোগ এই হিন্দু 
সংস্কৃতির গ্রত্রক্ষ পৃষ্পৌধকতা করিয়াছে । শতাঁবী শেষে স্বামী বিবেকানন্দের 
বিশ্ব পরিক্রমা ও বিজয়সাফল্য হিন্দু, জাতির সমূহ আয়োজনের পরিপূর্ণতা 
আনিয়াছে। 

ভ্বদেৰ মুখোপাধ্যায ॥ হিন্দু কলেজ গোষ্ঠীর তিন প্রধানের অন্যতম ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় আচার ধর্মে ও মনোভঙ্গীতে বহুলাংশে স্বতন্্। ভীহার ছাত্র জীবন 
হিন্দু কলেজের উত্প্ু পরিবেশের মধ্যে গভিযা। উঠিয়াছে, কিন্ত তিনি অত্যন্ত 
সন্তর্পণে ইহার উত্তাপকে কাঁটাইফ্! গিক্সাছেন। মধুন্দূনের মত তিনিও প্রথম দিকে 
মিশনারী গ্রভাঁবের ছানা! বিচলিত হইক়্াছিলেন। কিন্তু তাহার পিতৃদেব বিশ্বনাথ 
তর্কভূঘণের সজাগ প্রহরায় তিনি স্বধর্মে আস্থা। ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। মধুল্দনের 
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যেমন ভীহাঁকে দেশ ধর্ম হইতে দুরে লইয়া গিয়াছে, ভূদেবের 
পাশ্চাত্য শিক্ষা তেমনি তীহাকে দেশ ধর্মের গভীরতা! উপলন্ধিতে সহায়ত] 
করিষাছে। একই ষুগ্াবহ তীহাদের ভিন্ন প্রকৃতির উপবু ভিন্ন প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। 

হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম বক্ষকন্ধপে ভূদেব তীহার পরিচয় বাখিয়! গিস্বাছেন । 
তরুণ বিদ্তার্থা সমাজ তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তকগুলিতে জান আহরণের বছ 
উপকরণ দেখিতে পাঁইয়াছে। 'এঁতিহাসিক উপন্তান* ও “ম্বপ্নীলন্ধ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে? ভীহার সাঁহিত্যগ্তণও স্পষ্টভাবে পরিস্ফ্ট । কিন্তু বাংলার সমাজ 
জীবনে ও গাহ্‌স্থ্য জীবনাদর্শে তাঁহার যে গ্রন্থগুলি আলোকবন্তিকার কাঁজ 
করিয়াছে, সেগুলি হইভেছে তীহীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ", *দাযাজিক প্রবন্ধ ও 
"আচার প্রবদ্ধ'। বাংলার সমাজ জীবনে ষে বুক্ষণস্মল চেতনা বরাবর কাঁজ 
করিতেছিল, ভূদেবের এই গ্রন্থগুলির মধ্যে তাহা হুসংস্কত ও মাজিত হইয়া 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

ধর্ম সম্বন্ধে ভূদেবের বিশিষ্ট দৃটি ভীহীর 'দামাজিক প্রবন্ধে" প্রকাঁশ পাইত্রাছে । 
দেখানে তিনি বলিতেছেন, "যেমন দেহের শিবোঁভাগ, মধ্য ভাগ এবং হস্তপদাদি 
অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্দের শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া, মধ্যভাগ, নীতি 
ব্যবহার লইয়া, এবং হস্তপদাদি আচীর্‌ প্রণালী লইয়। সংঘটিত মনে কর! বাইতে 


২*৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বন্নসাহিত্য 


পারে। উহার! পরম্পর পৃথক হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয় 1৮১ ধর্নকে এই 
ভাবে তিনি মতবাদ, নীতি ও আচারের দিক হইতে বিচার করিয়াছেন এবং 
তাঁহার প্রধান তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে ইহাদের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন! 
ধর্মের মতবাদ ষম্পর্কে তিনি কোনরূপ সংশয় রাখেন নাই। স্পষ্টতঃই 
তিনি বলিয়াছেন যে আর্ধধর্ইই সকল ধর্মের যধ্যে উদার । ইহাতে বিভিন্ন জাতি 
ধর্মের উদ্দেখ ও আকাংক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটিতে পারে।- ভারতধর্দের সহিত 
ইউবো!পীয় ধর্মের যে সংঘাত, তাহাতে ভারত্ধর্মের অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই। 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “অতীন্টরিয় ভাবের একান্ত বিরোধী যে সহ্কী্ণ জড়বাদ 
এক্গণে ইউরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইউরোপের সর্বপ্রধান দার্শনিকেরা স্থায়ী 
বলিক্না মনে করেন না এবং এ ইউরোপীয় জভবাঁদ এদেশে আপিলেও ভারতবর্ষের 
প্রশস্ত অৈতবাদ ছারা পরিশুদ্ধ হুইয়াই যাঁইবে। অতএব ইউরোপীয় সংশরবে 
এবং ইংরাঁজ আধিপত্যে আমাদের ধম মতবাদের কোন মৌদিক পররবর্তন 
সংঘনৈ হইতে পারে না।»২ অর্থাৎ তিনি ইউরোপীয় গ্রভাঁৰকে কোনরূপ ধ্বংসাঁঘ্বক 
শক্তিরূপে কল্পনা করেন নাই। এদেশের বিদ্বান হইতে সাধারণ অনেকেই যখন 
ইউরোপীয় ধর্ষের প্রভাব স্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া পডিয়াঁছিলেন, তখন তিনি 
ভারতীয় ধর্মের অবিনশ্বরতা সমন্ধে দূ আস্থা পোষণ করিফ্াছেন। 
দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ধর্মের নীতিবাদ অত্যন্ত গ্রথর । মনুকধিত বর্দের দশলক্ষণকে 
'তিনি ধর্মের অন্তর্নিহিত নৈতিক ভিত্তিভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ধৈর্য, ক্ষমা, 
দম, অচৌর্ধ, শোচ, ইন্দিয়, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ_-এই নৈতিক 
আদরশগুলি হিন্দুধর্মের সহিত সম্পৃক্ত। এই নীতিগুলির ছার! মাহষের মধ্যে 
শান্টি, চল ও পবিভ্রাভা আদিবে। লোক ব্যবহারের প্রতি হিন্দুধর্মের নৈতিক 
নির্দেশ বিশে প্রণিধানযোগ্য । হিন্দু ধর্মে মাত্মীয় অনান্ীয় নিধিশেষে সকলের 
প্রতি আপন ব্যবহার করিতে বলে । ভূদেবের মতে এই নৈতিক নির্দেশই যুগপৎ 
ইহার শক্তি ও ভুরলতার কারণ হইয়াছে। সর্বভূতকে আত্মব্থ মনে করায় উহার 
মত অনাশ্প্রদার়িক মতবাদ আর কোথাও নাই। কিন্ত স্ল্লাধিকারীর নিকট উহা 
একটি প্রবল ক্রটি স্্টি করিয়াছে এই একটি বদ্ধ পথেই ভাবতে বহু ধর্মবিপিৰ ঘটিয়া 
গিয়াছে। হিন্দু ধর্মের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়! ইহার অসান্প্রদারিকতার সুযোগে 
-মাঁচযন্রিক ধর্মগুলি বহুলাংশে সাশ্ররদায়িক ও গোষ্ঠীকেচ্ছিক হইয়! পডিগ্লাছে। 
হিন্দু ধর্মের উদার নীতিবাঁদের এই এঁতিহাদিক পরিণাতিকে ছুচনেব স্ষদ্দর ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 


ণঁ শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্ধ সাহিত্য ২৯৭ 


সর্বশেষে ইহার আচারের দ্িক। হিচ্দু ধর্মের আঁচার অনুষ্ঠানগুলি একেবারে 
বনিবর্থক নহে বলিয়া! তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই আচার পালনের সাক্ষাৎ, 
ফুল এঁহিক। ইহ! মাঁচষের ভৃযোদর্শন ব1 বিজ্ঞানের সহিত অমম্প্‌ক্ত নহে, অর্থাৎ 
প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান যাহা৷ বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহা হইতে ভিন্ন 
হুইবে না। এই আচারগুলিকে ভূদেব কয়েকটি ভাগে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। 
তক্যাভক্ষা নির্ধাব্ণ, দৃশবিধ সংস্কার, ব্রতীনষ্ঠান, আশ্রযভেদ রক্ষা ও শ্রাদ্ধ পৃজাদি 
ক্রিয়া এইগুলি মাঁচষের অবশ পালনীয় । ধর্মরক্ষাঁর প্রধানতম উপায় হিসাৰে 
আঁচীরগুলিকে গ্রহণ করা যায়, এগুলির ঘথাবথ প্রতিপালনে জাতির শ্বাস্থ্ারক্ষা 
হয়, বিপরীত ভাবে ইহাদের লংঘনে মাধ ক্ষীণীয় হয় এবং ফল্ব্ধপ সমগ্র দেশ 
ও জীবনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। ধর্মের শরীর হিসাবে আচারগুলি অপরিহার্য 
বলয়] ভিনি সিদ্ধান্ত কক্রিয়াছেল ২ «বস্তুতঃ আচার ধর্ষের শরীর । দশসংস্কার 
পবিত্রতার ব্যপক । ব্রতানুষ্ঠান ইন্জরিয়দমনের বিকাশ। আশ্রমভেদ অধিকারী 
“ভে স্বীকৃতির পরিচাম্বক এবং শ্রাছ্ধ পৃজাদি পূর্বাগতদিগের প্রতি স্কতজ্রতা 
প্রদর্শন । অতএব সমগ্র আচার লোপে নীতিলোৌপও অবশ্ঠভ্তাবী 1: 

ভূদেৰ হিন্দু ধর্মের মূল প্রকৃতি লইয় পর্যালোচনা! করিয়াছেন । ত্রাক্ষণ্য ধর্ম 
দৃঢভাঁবে প্রতিঠিত হুইবার পর ইহ! কতকগুলি স্থির বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়াছে। 
সমগ্র পৌরাণিক জীবনচর্ধা! এই বিশ্বাসগুলিকে সযত্ধে লালন করিপ্মাছে। ইহাদের 
একটি হইল কর্মফলবাঁদ, অপরটি হুইল বর্ণাশ্রম নীতি । এই ছুই প্রধান ছাত্র সমগ্র 
জাতিকে অদ্ভুত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । কর্মফলবাদ হিন্ু জীবনকে মহৎ সাদ্বন। 
দিয়াছেন। ইহা! তাহাকে ধর্মভীক্ষ ও শাস্তিশীল করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন 
প্রকার আন্সিক ক্ষোভ বা অভিযোগের স্থত্ি করে নাই। আচারে পবিত্রতা, ধর্ম 
ভীরুতা, আত্মসংমম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য প্রভৃতির ছারা যে অন্তঃশাঁসন ও তাহাতে লব্ধ 
বে শান্তি ইহা হিন্দু জীবনকে একটি স্থির লক্ষ্যে বাধিয়! বাধিয়াছে। বস্ততঃ তাঁহার 
সুখ দুখের কেন্দ্রবিম্ুতে মে আপনার ফুতকর্মকে বাখিয়! দিতে চাহিয়াছে। 
“সেই শান শিখাইলেন যে, বর্তমানে প্রাক্তনের ফলভোঁগ এবং পরকালে বর্তমানের 
ফলতোগ হয়। এই শিক্ষা পল্পবিত হইয়া সমাদস্থিত জনসমূহকে একটি 
সাতনার এবং একটি উত্তেজনার বাক্য বলিল-_প্রাকনের স্ুরুত থাকে, বর্তযানে 
ভাল থাকিবে, ছক্কত থাকে, ভাল থাঁকিতে পারিবে না, আর বর্তমানে স্রকুত 
করিতে পার, পরকাঁলে ভাল থাঁকিবে, স্থকৃত না করিতে পার, ভাল থাঁকিবে 
ন11,5 আপন ইচ্ছাশক্তির উপর ইহকাঁল পরকাল সম্বীয় শুভাশুভের ধারণ] 
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হিন্দু জীবনকে কার্যকারণ সংযুক্ত একটি ব্যবহারিক নীতি শাের সন্ধান দিয়াছে। 

অতঃপর বর্ণাশ্ম ধর্ম তথা জাভিভেদ প্রথা। এঁতিহাসিক পর্যালোচনা 
করিয়। ভূদেব দেখাইয়াছেন যে এই প্রথা সংরক্ষণের একটি লামাঁজিক উপযোগিতা 
আছে। বৈদিক ভারতে জাতিভেদ প্রথা তেমন প্রকট হয় নাই এই কারণে যে? 
প্রথম দিকের আর্ধবহল সমাজে ভিন্ন বর্ণের লোকের তাদৃশ সমাবেশ হয নাই। 
সুতরাং তখন বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রণের বাস্তৰ সমস্তা উপস্থিত হয নাই। পরে 
সর্ষদিকে আর্ধ সত্যতার বিস্তার ঘটিলে বিভিন্ন বর্ণের অবাধ মিশ্রণে সমাজের 
আর্ধরক্ত যাহাতে দুষিত ন! হয়, তাহার জন্য পমাঁজ ব্যবস্থাপকগণ জাতিভেদ 
গ্রথা প্রবর্তন করিলেন। ক্ৃতবাং জাতিভেদ প্রথার মূল কারণ শ্রমব্ভাগ নহে, 
মূল কারণ বিবাহভেদ। এই বিবাহভেদকে রক্ষা করিবার জন্ত অন্তান্। ভেদের 
ব্যবস্থ৷ হুইযাছে। ভারতবর্ষের জাতিভেদ তত্ব বিবাহ ভেদ্বকে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়াছে। বিবাহ যত সমান ক্ষেত্রে হয, ততই জাতির মঙ্গল। কারণ, “ক্ষেত্রে 
বীজের বৈষম্য হইতে পুরধ পুরুষের দোষাঁদি সস্তানে গ্রত্যাগত হইবার অধিক 
সম্ভাবনা--এইটি মৌলিক তথ্য ।' 

ভূদদেবের এই মতামতগুলি নিছক তত্বালোঁচনার মধ্যে নীমাবন্ধ নহে। তাঁহার 
অভিমতগুলিকে ভিত্তি করিয়া তিনি পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন 
গঠন করিতে চাহিয়াছেন। গৃহাশ্রম ধর্ম মন্ধর কাল ছইতে এদেশে পরম সমাদৃত 
হইয়া আসিতেছে। কোনরূপ উচ্ছুখলতা ও নৈতিক ব্াতিচারিতা দ্বারা এই 
জীবনকে কলুধিত কপ্পা উচিত নছে। তীহার “পারিবারিক প্রবন্ধ* কল্যাণ ্রচ্থ 
আদর্শের ভিজিতে অপগ্রমতত গার্স্থাধর্ম প্রতিপালনের নির্দেশ দিযাছে ৷ ইহা সত্যই 
নবধুগের বাঙ্গালীর গৃহ্য্ত্র। ভূদেবেব সমসাময়িক কালেই বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য 
জীবনে ফাঁটন ধরিয়াছে। ইহা নিঃশন্দেহে আধুনিক কালের অভিশাপ। পারি- 
বারিক বন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয! পডিতেছিল। ওগ্র ব্যক্তিম্বাতগ্্র ও নীতি 
ধর্মের শিথিলতা সমাজদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করিযা দিতেছিল। ভূদেৰ সেই ক্ষেত্রে 
বোধ করি ম্মার্ত বঘুনন্দনের খরশাসনে উক্মার্গগামী সমাজনীতিকে আর একবার 
শৃংখলাবন্ধ করিতে চাহ্যাছেন। ইহা ভীহার একান্ত সর্বনষ রক্ষণশীলতা না! বিকাব- 
গ্রস্ত সমাজ জীবনেব নিরাময়-প্রতিষেধ তাহাই ভাবিবার বিষয়। “সাচার 
প্রবন্ধে তিনি সব্াচাব পালনের স্থদীর্ঘ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিধাছেন। নিত্যাচার 
ও নৈথমিভ্তিকাচাবের খুঁটিনাটি বিবরণ দিষা এগুলিকে তিনি জীবনে নিষ্ঠা 
সহ্কাঁরে বহন করিবার উপদেশ দিম্মাছেন। মাশ্ষের পশুধর্ম বা জভধর্ম পরিহার্ঃ 
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করিতে হইলে শান্সাহুমোদিত কর্মধাঁরার অনুসরণ করিতে ছুইবে। আঁচার ধর্ম 
পালনে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে জীবনে প্অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া 
অপেক্ষ! বিচারিত বিধির ব্শ হওয়াই শ্রেয় ।১৬ 

ছুদ্দেবের এই নীতি নির্দেশ, সদাচাঁর ও অঙ্ুশাঁননের এই আগত নি:সন্দেহে 
তাহাকে ত্রাক্গণ্য সংস্কৃতির নব পুরোধা রূপে পরিগণিত করিয়াছে । কিন্ত সত্যই 
কি তিনি 'রঘুনাথ ও রথুনন্দনের ধারাম্ম বাংলায় অত্যুজ্জল ব্রাহ্মদ-পণ্ডিত শ্রেণীর 
শেষ আদর্শ? একথা ঠিক, ভূদেবের পরে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন 
গঠনের ক্ষেত্রে তাহার মত কুলগুরুর আবির্ভাব আর হুষ নাই। তাহার আদর্শকে 
বহন করিবার বথার্থ উত্তরসাধক আসে নাই। এদিক দিয়া ভূদেবের আধুনিক 
আঁবেদন কিছুটা খর্ব হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে স্মৃতিবিধানের বাংলা দেশ 
সচেতন ভাবে তাহাকে ম্মরণ না! করিলেও অজ্ঞাতসারে তীহাকে মনে করিবে। 
উনবিংশের যুগচিস্তায় ভূদেব যদি যথার্থ নিরামন্ ব্যবস্থার ইচ্ছিত দিয়া থাকেন, 
তবে আজিও তাহার উপযোগিতা নিঃশেবিত হয় নাই। সমস্ত সামাজিক 
বিধি ব্যবস্থার স্থত্টি ও উৎপত্তি প্রাচীন যুগে। সেগুলির প্রভাব কোনদিন 
সম্পূর্ণভাবে শেষ হইতে পারে না। ভূদেব আধুনিক যুগের প্রাক্কালে যদি প্রাচীন 
দীপবত্তিকাকে একটু উজ্দল করিয়া দেন, তাহ! হইলে কি ভাহাকে রক্ষণশীলের 
রুদ্ধকক্ষে অস্তরীণ ববাখা। সমীচীন হইবে? 

ভুদেবের পুম্পাগুলি, গ্রন্থটি “কতিপয় তীর্থ দর্শন উপলক্ষে ব্যাস*মার্কগের 
সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের বৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন।* ইহাতে পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে 
ভারততত্ব সন্ধানের চেষ্টা! করা হুইযাঁছে এবং পরিণতিতে জাতীরতাবোধ 
উদ্দীপনের তাঁরা দেশমাতৃকীর বন্দনা করা! হইয়াছে। ইহাতে চিত্রিত বেদব্যাস 
ত্বজাতি-নহুরাঁগের, মার্কগেয় জ্ঞানরাশিবর এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ । ছুই 
মহাপুরুষের তীর্থ পর্যটনের মধ্যে লেখক দুইটি ভিন্ন ষুগেন চিত্র স্থাকিয়াছেন। 
কলিষুগোপযোগী বর্তমানের ব্রাঙ্গণবেশী বাহ! দর্শন করিয়াছেন, শান্ত ও পুরাণবেত্বা 
প্রাচীন ব্দেব্যাস ভাহার মধ্যে তত্ব ও তাৎপর্ধের সন্ধান পাইয়াছেন। এইভাবে 
বিভিন্ন তীর্থের মধ্যে পৌরাণিক ভারতের যে যর্মবাণী লুক্কাপ্িত মাছে, তাহাই 
এই সংবাদ কথনে পরিস্ফুট হইয্ভাছে। 

পুণ্পাঞ্তলিতে বর্ণিত কষেকটি তত্বদর্শনের উল্লেখ করা যায়। প্রভাস তীর্থে 
মার্কগডের বদিতেছেন, "যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাহেন্দরিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, 
তেমনি অন্তরিন্দ্িষগণের অহ্ভূতিও বিভিন্নকূপে। কোন পদার্থের তবাচ প্রত্যঙ্ষ 
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কাহারও চন্য প্রত্য্গ, কাহারও শা প্রত্ক্ষ এবং কাহারও স্রাণ গ্রত্ক্ষ হয় । 
তেমনি বিষয় ভেদে কাহারও অব যুক্তি দা, কাহীরও স্মৃতি দ্বারা, কাহারও 
আঁশা ছারা হইয়া! থাঁকে। *.*কুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেই কোন ব্যাপার 
অলীক এবং অসত্য বলিষা অবধারিত হইতে পারে ন1”* আলোচ্য শেত্রে 
পুরাণপ্রো প্রশ্র। ও তজ্নিত আশাবৃত্তির কথা ব্যক্ত হইগাছে। 

আবাঁর কঙ্ছন তীর্থে শিবভক্তের মুখে শোনা বায £ * কষ্টত্বীকার সর্বধর্ধের 
সূল ধর্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শতি। যে ক্লেশ ন্বীকাঁর করিতে পারে, 
'ভাহার 'দাধ্য কিছুই থাকে না। ছৃতনাথ দেবাদিদেব চির 'তপন্থী, এইগন্য 
মহাশক্তি ভগবর্তী তীহার চিরসৃক্ষিনী |” আলোচ্য ক্ষেত্রে হিষ্ণভার জয়গান 
করা হইয়াছে। সাধনার ক্ষেত্রে সহিষ্ঃতা অপরিহার্য | সহিষুঃতাই রামচন্দ্র 
ও যুধিত্িরকে বিজয়ী করিয়াছে। 

অতঃপর কুমারিকা তীর্থের মৃত্যু তত্ঘটি অপূর্ব। মৃত্যুদ্বেবতা বেদব্যাঁসকে 
ু্িষিরের প্রতি আরোপিত প্রশ্নগুলিই জি্ছাদ। করিলেন £ বার্তা কি? অর্চ্ঘ 
কি? পথকি? সুখ কি? কৃতি জগতে মহাকালের নমোঁঘ শাসনের কথা বুধিটির 
বার্ভারপে ব্যক্ত করিযাছেন। ছুর্দেবের বোঁব্যাস ইহার উত্তর দিয়াছেন £ 
“নংসাবপ বিচিত্র উদ্ভানের প্রাণিবৃক্ণ সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যব্দপথারী 
বিধাতা তাহাতে নিত্য নৃতন সার বিধান করিতেছেন। জগতের প্ররুত চিরন্তন 
বার্ড: এই ।”» তি ও বিনাশের ধারা বন্দা্ডে অব্যাহত, ইহা যুগ বুগান্তের বার্তা । 
আশ্চর্ঘ বলিতে বুধিঠির বলিয়াছেন-_নিত্য প্রানীকুলের নৃত্যু দেখিয়াও মাহৰ 
চিরজীবী হঈতে চাকর, ইহাই পরম আশ্চর্য । বেদব্যাস উত্তর দিবাছেন, “পঞ্চভূত 
পরিপাঁকে দীবদেহের জন্প হইতেছে এবং সেই জীব ভ্রমশ: পরিণত হইয ঈশ্বরে 
অধিকারী হঈতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ দৃত্যুপতির পালন গুণে এতাঁদুশ সমূহ 
মঙ্গল সাধন হইতেছে, লোঁকে তাঁহাকে ভদ্র করে এবং অমন্গল বলিয়া বৌধ করে! 
ইহা! অপেক্ষা শ্রধিকতর আম্চর্ঘ কি ?%১* বুধির্ির ধাহাঁকে অবধারিত বলিয়াছেন, 
বেদব্যাদ ভীহাকে মন্দলের নিদান বলিরাছেন। ঘৃত্যু সন্ধে এই চিরপোবিত শদ্া 
মাষের সহজাঁত--একটি এব পরিপতিকে অন্বীকার করিবার প্রবৃত্তি সত্যাই 
আঁশ্চর্বের বিষ | 

গু ধর্মকে চিনিবার উপাঁর নাই, ভিতর তিন মত। সে পেতে মহান 
নির্দিষ্ট পথই প্রকুত পখ- ইহাই ছিল যুধিষিরের উত্তর । স্-সথিতিস্লয়ের মহা” 
বৃত্তকে বেরব্যাস পথ বলিক্লছেন। যুগ ধ্মমতের দিক হইতে প্রশ্নের উত্তর 
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দিয়াছেন, ব্েব্যাস দিয়াছেন জাগতিক বিধানের দিক হইতে । ভীহার পথ 
সি তত্বানগ । 

অধ্ণী ও অপ্রবাসীকে যুহিষির সুখী বলিয়াছেন। ভীহার উত্তর সাংসারিক 
দিক হইতে । বেোব্যাস উত্তর দিক্লাছেন দার্শনিক দিক হইতে । মাহষ জন্ম 
পারম্পর্ধের সুত্রে আবন্ধ। ইহ! ল্মরূণ বাঁখিয়া নিরভিমানচিত্তে স্বীয় অংশধর্ম 
প্রতিপালন করিলেই সে স্থ্খী। 


হিম্ছু সংস্কৃতির আচার ধর্মগুলি যেমন ভূদেবের প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্ত, তেমনি 
নাহার পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও ভারতবোঁধের পরিচয় তীহার পুষ্পাঞ্জলি। পৌরাণিক 
বূপক আখ্যান ও কিংবদস্তীর নব বিশ্লেষণে ভূদেব ম্বজাতি অহ্রাগীকে তাহার 
ধ্যানগম্য দেবীমৃত্তি মাতৃ ভূমির সহিত সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ আমরা! ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্ত্রকে হিন্দুধর্মের অস্ততম প্রবক্তারূপে 
আলোচনা করিয়াছি । রস সাহিত্যের অনুপম স্যার সমান্তরালে তিনি শান 
«ও স্বধর্মের মাঞজিত অনুশীলনে আত্মনিযোগ করিয়াছিলেন। বিশেধতঃ জীবনের 
শেষ দশ বৎসর তিনি এসম্পর্কে গৃঢ পর্যালোচনা সরু করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ 
প্রচার” ও 'নবজীবনঃ পত্রিকাতেই বঙ্কিমের ধর্ম সন্বন্ধীয আলোচনাগুলি প্রকাশিত 
হইত। এইগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিভ হইয়াছে। বক্ষ্যযান অধ্যায়ে ইহাদের 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইতেছে । 

হিন্কু ধর্ম সম্বন্ধী বহ্কিষের গ্রন্থগুলি হইল ধ্ধ্মতত্ব, “কুকটচরিত”, 
শ্রিমত্তগ বদ্গ্লীত।” এবং “দেবতত্ব ও হিস্ফুধর্» । ধর্মতত” গ্রন্থে ধর্মের তত্বালোচনাঃ 
“কু চতবিত্রেঃ তাহার বাস্তবায়িত আদর্শ, '্রীমস্তগবদ্গীতা'তে কৃষ্ণ এরবন্তিত ধর্ম 
ব্যাখ্যান এবং 'দেবতত্ব ও হিন্দু ধর্ম” গ্রন্থে বৈদিক দবেবতত্ব ও হিন্দুধর্মের সাধার্ণ 
ভিত্তি ভূমির বিষয় আলোচিত হইগ্লাছে। 

ইহাদের মধো *দেবতত্ব ও হিমু ধর্ম" গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী পূর্বোক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি 
হুইতে বিবযবস্তর দিক দিয়! স্বততন্তর। বস্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে ইহা! পুস্তকাঁকারে 
গ্রঘিত হয় নাই। পৃথক পৃথক কয়েকটি শিরোনামে ইহাঁব গ্রবদ্ধগুলি 'প্রচারে? প্রথম 
ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয। তাহার ভিরোধানের পরে ইহা 
সজনীকান্ত দাস মহাশয্ের উদ্চোঁগে জনসাধারণের গোচরীভূত হুয়।১৯ বৈদিক 
ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ । ইহার্দের মধ্যে বহ্কিমচন্্ 
ইবদিক দেবতত্ব, ঈশ্বরতত্ব ও উপীসনা রীতি সম্পর্কে কিছু কিছু পর্যালোচদা 
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করিয়াছেন। তিনি বৈদিক ধর্ষের তিনটি, স্তর লক্ষ্য করিয়াছেন :১২ 
১। «প্রথম, দেবোপাননা-_অর্থাৎ জভে চৈত্তন্ত আরোপ এবং তাহার উপাসনা 
২। ঈশ্বরোপাসনা এবং তৎ্দঙ্গে দেবোপাসনা 
৩। ঈশ্বরোপাসন! এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয় |» 

, অর্থাৎ বেদের ঈশ্বরতত্ব একেশ্বরবাঁদকে প্রতিষিত করিয়াছে। বিশুদ্ধ বৈদিক 
ধর্ম তেত্রিশ দেবতার উপাদন! নহে কিংবা! তিন“দেবতারও উপাঁদনা নহে। তাহা 
মূলতঃ এক ঈশ্বরেরই উপাঁসনা। এই ঈশ্বরোপাঁসনার ধারাই হিন্দুধর্মে গৃহীত 
হুইয়াছে। বহু রূপ ও বিচিত্রতা মধ্যে ইহাই হিসুধর্ষের স্থির চিন্তা । বেদ 
উপনিষদ হইতে পুত্াণ সংহিত্ঞা ইত্যাদির মধ্যে এই এক ঈশ্বরের কথাই প্রবর্তিত 
হইয়াছে গীতায় ফুধেখক্ত ধর্মের মধ্যে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 5 
“ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্ত দেবতাকে ভজন| করে সে অবিবিপুর্বক 
ঈশ্বরকেই ভজন] করে (৮১৩ 

বৈদিক ধর্মের তত্ব ও তাৎপর্য লইয়া বঙ্কিম বিশেষ আলোচন! করেন নাই। 
এগুলি একান্তই প্রাসক্ষিক আলোচনা । বঙ্কিমূ*চিন্ত| ধীরে ধীরে একটি বিশিষ্ট 
বিষয় আশ্রয় করিয়া! পুষ্ট হইতেছিল। ইহা হিন্দুধর্মের পৌরাণিক চেতনা। ইহা 
হইতে তিনি স্থগভীর তত্ব ও আদর্শ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ভীহার ধর্মতত্* ও 
গ্ুষন্চকিত্র" ইহারই ফল, গীতা ব্যাখ্যা এই অস্বিষ্ট তত্বাদর্শের টাকা ভাষ্য। 
সুতরাং বহ্বিমচন্দ্র ভারতের পুরাঁণ ধর্মকে অভিনব উপায়ে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা 

'যাবে। 

এসঘঘে মোঁছিতলালের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য | তিনি রূপ স্টিকে 
শ্রে্ঠ কবিকর্ম বলিতে চাহিম্াছেন। অর্থাৎ নিরবয়ব ভাববন্তকে ইন্দরিক়গ্র'্য 
করিষ! তোলাই কবির কাজ । ভারতীয় বেদান্তদর্শন কঠিন ভাববন্তকে নিরবয়ব 
করিয়া প্রকাশ করিয়াছে | ভারত ধর্মের ইতিহাস নানা শূন্তবাদ বা লান্তিকা- 
দর্শনেব কোলাশুলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর শ্বরাচার্য এই 
নান্তিক্/দর্শনের প্রতিবাদে যে দার্শনিক তত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাঁও একান্তরূপে 
তরকেন্দ্রিক। ইহাতে জনসাধারণ সত্যিকারের মুক্তি প্রেরণা পাঁর নাই। 
জাতীগ্ন জীবন এই সময়ে একটি জীবন্ত তত্বদর্শন দেখিতে চাহিগ়্াছে। তাহান্স 
এই আঁঘ্িক সংকট মোঁচনের দাদিত লইঘাছে পৌরাণিক সাহিত্য | ছর্জের রদ- 
তত্ববা আত্মতত্বকে ইহা সহ্গ সরণ করিয়া জনসমাজে পরিবেশন করিয়াছে। 
জাতীয় সংকট মুক্তির ইহা এক অভিনব উপাঁয়। বষ্ধিমচজ্ঞর এই পৌরাশিক 
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কবিকর্মের ধারাঁই বহন করিক্রাছেন। মোহিতলালের ভাষায়, “সেই পৌরাণিক 
কৰি গ্রতিভ। এ কালের তাঁরতে আবার এক মহ! যুগসহ্কটের সদ্ধিক্ষণে সহসা 
বাঙ্কালী জাতির হৃদয় হইতে উদ্ভূষ্চ হ্ইয়াছিল--বক্কিমচন্্র সেই প্রেরণাই অশ্গভব 
করিয়াছিলেন। সেই প্রেরণার বশেই তিনি আর এক যুগের মুন্ডি, ব! সাধন বিগ্রহ 
নির্মাণ করিতে প্রবৃত হইয়াছিলেন। ইহার একট! সাক্ষ্য প্রমাণও আছে-_. 
বঙ্কিমচন্দ্র & পৌরাণিক ধর্মকেই হিন্দু ধর্মের পূর্ণ পরিণতরূপ বলিয়া! ঘোঁষণ! করিয়া 
ছিলেন৷ অতঃপর তিনি এই আরেক যুগের অভিনব বিপ্লবী প্রবৃত্তিকে এ মুবোপীর়, 
প্রকৃতি সর্বস্, অন্ধ জীবনাবেগেব ছুবন্ত দাবিকে শ্বীকার কত্িষা তাঁহারই জবাঁনীতে 
ভারতের সেই নিত্য সনাতন পুক্তষ আত্মাকে প্রতিন্রিত করিতে চাহিলেন। তিনিও 
ব্রহ্বতত্ব হইতে মুতিতত্বে নামির়া আলিলেন।”১৯ পাশ্চাত্যের বে প্রন্কৃতি ধর্ম 
আধুনিক ঘুগে সর্বদষী শক্তি বারণ করিয়াছে, ইহাতে জীবনের যে বলিষ্ঠ বাস্তবতা 
প্রকাশ পাইয়াছে, বহ্ষিমচন্দ্র তাহাকে স্বীকার কৰিযা তাহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা 
উপস্থাপিত করিষাঁছেন। অনাতনের নিরাকারকে যুগের আকারে সাকার কত্বিযা 
তিনি প্রাচীন তত্বদর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যা দিক্াছেন। তাহার কৃষ্ণচরিত্র এই 
সাঁকার কল্পনা--ভীরতীব ধ্যান ধারণার পরম আশ্রযফকে তিনি যুগপটে রাখিয়া 
নৃতন করিক্! বিচার করিযাছেন | 

বস্তুতঃ নত “কৃষ্ণচরিআ” ও *্রমস্তগবদৃগীতা* সম্মিলিতভাবে তত্ব ব্যাখ্যা 
ও "তাহার সাকার পরিপূরক বপে গৃহীত হইতে পারে। আবার ধর্শতত্ের 
'তত্ব্যাখ্যাও একাত্তভাবে ততাীলোচনা নহে। মহাভারতে পৌরাণিক জীবনচিন্তা 
যেমন তত্ব ও আদর্শের সঙ্গমকেন্দ্র, তেমনি তীহাব ধর্মতত্ও তত্ব ও 
আদর্শে মিলনকেন্ত্র। তথাপি প্ধ্যতত্ব এককভাবে সঠিক আদর্শকে 
প্রতিফলিত নাঁও কন্সিতে পারে, এইজন্য পৃথকভাবে “কষ্ণচবিত্রের” কল্পন]। 
আবার “কৃষ্চরিত্রে' যে আদর্শ অভিব্যক্ত ও আচর্িিত হইয়াছে, তাহা অনুব্যাথ্যা 
হিসাৰে শ্্রীমন্তগবদ্গীতা' । বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে তত্ব হইতে আদর্শে আবার 
আদর্শ হইভে সত্যে উপনীত হইয়াছেন। আমরা শ্বতন্ত্রভাঁধে ইহাদের আলোচন! 
করিতে চেষ্টা করিব। 

ধর্মভত্ব | তর্ণতব' ও 'কষ্চরিত্র ছুইটি পরিপূরক রচনা । ধর্মভত্বের 
প্রবন্ধগুলি প্রথম সংখ্যা ০২৯১, আব) হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে 
থাঁকে। ইহা' পুস্তকীকীরে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্সে। কীলাহুক্রমিক বিচারে 
দিও ইহা! কৃষ্ণচরিত্রের পরবর্তী রচনা, তথাপি কৃষ্ণচত্িত্রের তত্বাংশ ইহাতে 
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ছুত্ররূণে গ্রাথিত হইয়াছে বলিয়! ইহার স্থান “কৃষ্চরিত্রের, পূর্বে হওযাই লমীগীন । 
কষ্ণচরিত্রের বিজ্ঞাপনে ইহা উপলদ্ধি করিয়! ব্ছিমচন্্র লিখিয়াছেন: “আঁগে 
অন্থশীলন ধর্ম পুরমূ্তদ্রিত হইযা তত্পরে কৃষ্চচরিজর পুনর্মুত্রিত হইলেই ভাল হইত | 
কেনন! অঙ্গশীলন ধর্মে বাহা তব মাত্র কৃষ্চরিতে তাহ। দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে 
যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই নাদর্শ। আগে তত্ব 
বুঝাইয়া, তারপর উদ্দাহ্রণের ঘাঁরা স্পষ্টীকুত করিতে হুয। ফৃষ্চরিত সেই 
উদ্দাহরণ 1৮১৫ 

ধর্মতত্বের প্রধান ভিত্তিভূষি শ্রীমতগবদ্গীত' | বস্ততঃ শ্রীযস্তগবদ্গীতা 
বহ্কিমের নিকট কোন পরোক্ষ প্রভাবরূপে স্বীক্কৃত হয় নাই, প্রত্যক্ষ প্রেরণারূপেই 
গৃহীত হইয়াছে । এইজন্যই বোধ হয় ধর্মতত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রে গীতার ধর্ম সম্যক 
পর্যালোচনা! করিয়্াও তিনি অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছিলেন, খাচার জন্ঘ গ্বতন্ত্র 
ভাবে তিনি গীতাভাব্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 

গীতাকেই মূল কেন্দ্রে রাখিয়া বহ্কিম তাঁহাব বক্তব্য উপস্থানাঁয় বিভিন্ন তত ও 
চিন্তার মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার শেষ বক্তব্য হইল, হিন্দুধর্মের 
সারাংশ এবং জগতের সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থ ভগবদূগীতা যে অনুশীলন তত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, ভাহাই সর্ধোৎক্্ট। উহা মাম্থ্যকে মুক্তি অভিমূখী করে, “যে মুক্তি 
স্ুখমাত্র নহে, একেবারে আতাস্তিক সখ ।” 

মনম্বী হীরেন্্রনাথ দত্ত ধির্মতত্ব'কেই বন্কিমের সর্ধোন্তম দার্শনিক অবদান 
বলিয়াছেন। এই অভিমত সর্বতোভাবে সমর্থন যোগ্য । কারণ ইহাই বহ্কিমের 
ধর্মচিন্তা ও দার্শনিক গ্রত্যষের ভিত্তিভূমি। ধর্মতত্বের “খ* ক্রোড়পত্রে তিনি 
গ্রাচা ও পাশ্চাত্যের বিবিধ ধর্ম ব্যাখ্যা অ্সরণ করিয়া ভগব্দ্গীতার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ 
বলিবা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীবীদের ধর্মব্যাখ্য। প্রদ্ষে 
(তিনি অগ্ুস্ত কোমৃতের বক্তব্যকে সর্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়| মনে করেন £১* 
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কোম্তের চিন্তাধারার সামীপ্যে তিনি গীতার মধ্যে ধর্মের পুর্ণপ্রকৃতি লক্ষ্য 
করিয়াছেন :১" দ্যদদি কেহ মহ্যাদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হাদয়ে 


শতাব্দীর শেষপাদের গ্রভাঁবিত গণ্য সাহিত্য ২১ 


ধ্যান এবং মঙ্থযালোকে প্রচারিত করিতে পাঁরিয! থাকেন, তবে সে শ্রীমন্তগবদ্‌- 
গ্ীতাকার। ভগবদ্ীতার উক্তি, ঈশ্বরাব্তার শ্রীকুষ্ণের উক্তি কি কোন যহ্ষ্য- 
গ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কৌঁখাঁও ধর্মের সম্পুর্ণ প্রন্কৃতি ব্যক্ত ও 
পরিদ্ফুট হইয1 থাকে, তবে সে শ্রীমন্তগবদৃগীতাষ 1” 

ধর্মতত্বে বন্কিম মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলির সামগ্রস্তের কথা বলিয়াছেন । 
এই বৃত্তিগুনি চারিটি ভাঁগে বিভক্ত-_শাঁবীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্ধকাঁরিণী ও 
চিত্তরপ্তিনী | ইহার] পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং ইহাদের যখোচিত অন্তশীলন ও 
পরস্পরেব সা্রস্ত্ের মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব-_ইহাই ধর্মতত্ে বন্িমের 
যোঁটামুটি বন্তব্য। ইহার আম্যঙ্কিক বক্তব্য, বৃত্তিদমূহের সামগ্রস্তে চিন্তের 
ঈশ্বনুমুখীনতা। “সকল বৃত্তির ঈশ্ববে সমর্পণ ব্যতীত মন্য্যত্ব নাই। ইহাই 
্রন্কত কৃষকার্প*, ইহাই প্রন্কত নিক্ষাম ধর্ম, ইহাই স্থাষী স্থখ, ইহীরই নামাত্তর 
চিত্তশুদ্ধি। ইহাই লক্ষণ “ভক্তি প্রীতি শাস্তি ইহাই ধর্ম, ইহা! ভিন্ন ধর্মাস্তর 
মাই ১১১৮ 

অঙ্গনের উদ্দেশ্ত যে আতান্তিক সুখ, তাহ! লাভ করিতে হইলে কোন 
বৃত্তিকে একেবারে তুচ্ছ এবং কোনটিকে বিশেষভাবে কল্যাণপ্রদন ভাবিলে চলিবে 
না। আমাদেব কথিত নিকট বৃত্বিগুলিও উচিত যাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রীয় 
অধর্ম। এ সঘক্ধে গীতার উদ্লেখ করিঘা তিনি বলিয়াছেন যে, সেখানে কৃষ্ণের 
যে উপদেশ, তাহাতে ইন্ড্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইযাছে। 

অতঃপর বিভিন্ন বৃত্তির উপর বঙ্কিমের বক্তব্য আলোচনা করা যাইতে পারে। 
প্রথমে শানীৰিকী বৃত্তির কথ]। প্রথমতঃ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে শাবীরিক 
বৃত্তি'সকলের সমূচিত অনুশীলনের অভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত হয। তারপর 
জানার্জনী বৃত্তি প্রভৃতির সম্যক অনুশীলনের জন্য ও শারীৰিকী বুত্তি-সকলের অহুগ্গীলন 
আঁবস্তক, যেহেতু শারীরিক শক্তির হ্াঁসবৃদ্ধিতে ইহাদের হ্রীমবৃদ্ধি হয। তৃতীয়তঃ 
আত্মরক্ষার্থে শারীরিক বৃত্তির পরিচর্ষ! মত্যাবশ্তটক 1! বলাভাবহেতু ধার্মিক ব্যক্তিও 
অনেক সময় অধর্মের শাশ্রষ গ্রহণ করেন। যুধিষ্টিরের মিথ্য। ভাষণের পশ্চাতে এইব্ধপ 
ব্লাভীব লক্ষ্য করা বাষ। সর্বেপরি শ্বদেশ রক্ষা ॥ যদি আত্মরক্ষা এবং শ্বজন্রক্ষা 
ধর্ম হয়, তবে হ্বদেশরক্ষাও ধর্ম ॥ পরন্ত ইহা! আরও গুরুতর ধর্ম, কারণ এখানে 
আপন ও পর উভঃকে বক্ষা করিতে হয়। শারীরিক বৃত্তিগুলি হ্হুগীলম্র জহ্ 
ব্যায়াম, শিক্ষা, আহার ও ইন্জিয় সংযম সন্ধে অবশ্থ পালনীয় নীতিগুলি মানিয়। 
চলিতে হয়। এইরূপে তিনি দেখহিয়াছেন, «শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি 


২১৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পরস্পর সন্ন্কবিশিষ্ট একের অনুশীলনের অভাঁবে অন্যের অঙ্গশীলনের অভাব ঘটে । 
অতএব যে সকল ধর্সোপদে্ কেবল সানসিক বৃত্তির অ্খীলনের উপদেশ দিয়াই 
ক্ষান্ত তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ 1৮১৯ 

জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে বক্কিমের বন্তব্য হইল, এ বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম-নিদি্ট 
সখ সম্ভব। তারপর জ্ঞানোপার্জন বাতীত অন্ত বৃত্তিরও সম্যক অনুশীলন করা 
যা না। সর্বোপরি জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না এবং ঈশ্বরের বিধিপূর্বক 
উপাসনা করা যায় না। এইজ্ঞান পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্ত প্রকারে হইতে পারে, 
ইহার অন্গশীলন বিগ্ভালয় ভিন্ন অন্তত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের 
পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ভাগার নিহিত আছে। বঙ্কিমচন্্র জ্ানার্জনী 
বৃত্তি সম্থদ্ধে একটি মারাত্মক ত্রুটির উল্লেখ করিযাছেন। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য 
জ্ঞানার্জন, বৃত্তির ক্ফুরণ নহে । এইব্সপ জ্ঞান কল্যাণপ্রদ্দ নহে, পীভাদায়ক । অজীর্ণ 
জ্ঞান মাঈষের বিপদ ডাকিয়া আনে। জ্ঞ/নভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া! কি 
করিতে হয়, তাহা জানে না। জাত বস্তগুলির পারস্পবিক সম্পর্ক এবং তাহাদের 
নমবাঁষে ফল কি, তাহা জানা একান্ত প্রযোভন। এইরপ জ্ঞানার্জনই ধর্মের একটি 
প্রধান অংশ। 

অতঃপর কার্কারিণী বৃত্তির কথা। এই বৃত্তির কাঁজ কর্ষে প্রবৃত্তি দেওয়া । 
ভি, প্রীতি, দয়া, কাম, ক্রোধ, লোভ--এই বৃত্তির অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে 
ভক্তি প্রীতি ও দয়াকে বঙ্কিমচন্দ্র উৎকষ্ট বলিয়াছেন। ভক্তিবৃত্তির প্রসঙ্গে ধর্ম- 
তত্বের অগ্ভতম প্রতিপান্ঘ বিষষ “ভক্তিতব” আঁলোঁচিত হুইয়াছে। ধর্মতত্বের 
দশম” হইতে বিংশতি অধ্যায় পর্বস্ত ভক্তিতত্বের স্থদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। 
বন্কিমের তক্তিতত্ব বিভিন্ন বাক্তি ও বিষযকে আশ্রয় করিযাছে। মহা মধ্যে 
পিতা-মাতা, রাঁজা, আচার্ধ-পুবোহিত, পমাজ শিক্ষক, ধা্সিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই 
তক্তির পাত্র। ইহাদের কেন্দ্র করিয়া ভক্তিবৃত্তির অন্ুীলন করিতে হ্য। 
পরিশেষে ভক্তি আশ্রয্নী চিত্বকে ঈশ্বরমূখীন করিতে হইবে। ঈশ্বরভক্তি বম্বে 
তাহার কথা__“ঈশ্বরে তক্তিই পূর্ণ মঙগব্যত্ব এবং অহশীলনের একমাত্র উদ্দেস্ট সেই 
ঈশ্বরে ভক্তি ।*২* বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমত্তগবদ্গীতাকেই সর্ধপ্রধীন ভভিতত্বের গ্রন্থ 
বলিষা! গ্রহণ করিষাঁছেন। ভক্তির সর্বপ্রধান কথা বৃত্তিনিচখকে ঈর্বরমূখীন করা । 
গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে চিন্ববৃত্তি এইয়প ঈশবরাভিমূখী হয়, সেই জন্ত ইহা শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ । 

অতঃপর বিষু পুরাণের প্রহ্লাদ চরিত্রের ঈশ্বর ভক্তির কথ! তিনি আলোচনা 


শৃতান্ধীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাছিত্য ২১৭ 


ককরিয়াছেন। বিষুঃ পুজ্াণের ত্রব এবং প্রহ্লাদ দুইজন পরভক্ত থাঁকিলেও এঁবেব 
উপাসনা সকাীম আর প্রহ্নাদের উপাসনা নিফাষম। সেইজন্। এবের উপাসনা 
নিয়শ্রেণীর, তাহা ভক্তি নহে। পক্ষান্তরে প্রহলাদের উপাঁসনা ভ্তি, এইজন্ত 
তিনি লাভ করিলেন মৃক্তি। 

ভক্তির উৎকৃষ্ট সাধন পন্থা সন্বন্ধেও বস্কিম গীতাঁকেই আশ্রয করিযাছেন। 
অস্ত ভজনারহিত ভক্তিযোগ, তদ্বারা শ্রীরুষের ধ্যান ও উপাসনা নিবিষ্ট চিত্তে 
শ্ীফফে আত্মসমর্পন-তাহাই ভক্তি সাধনের শ্রেষ্ঠ পথ। ইহাব বিকল্পে ভ্যান 
যোগ, তদ্বিকল্পে ঈশ্বরোহ্থমোদিত কর্ম সম্পাদন ও তদ্বিকল্পে সর্বকর্মফলত্যাগ ' 
ককরিলেও ভক্তি সাধন করা! যায় । কোন জীবই একেবারে কর্মশৃন্ত নহে। সেইজন্য 
কর্মকর্তার পক্ষে ফলাকাংক্ষ! ত্যাগ করিলে ঈর্থরোপলব্ধি সহজ হুইবে। 

ভাগবত পুরাণের কপিলোক্তি ব্যাখ্যা করি! তিনি গীতোক্ত ভক্তি চর্চাকেই 
প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন। সেখানে ঈশ্বরাবতাঁর কপিল বলিযাছেন--”আমি সর্বভূতে 
ভূৃতাত্ম স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞ। কিয়! মনুষ্য প্রতিমাপজা 
বিডদ্বন! করিয়! থাকে। সর্বভূতে আত্ম! স্বব্প ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ কক্ধিয়া 
যে প্রতিমা তজনা করে, সে ভন্মে ঘি ঢালে ।”২১ এইরূপে বঙ্ষিমচন্দ্র ধর্মতত্বে 
ভক্তির উদ্দেশ্ত ও উপায় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! করিযাঁছেন। 

অপরাপর কার্ধকারিণী বৃত্তির মধ্যে গ্রীতি ও দুয়ার সম্যক অনুশীলন আঁবশ্তক | 
ঈশ্বরে ভক্তি ও মন্তব্যে গ্রীতি-_ইহাকেই বদ্ধিম ধর্মের সাঁর ও অনুশীলনের মূখ্য 
উদ্দেশ্ত বলিয়াছেন। আর আর্তের প্রতি গ্রীতিই দযার রূপ পরিগ্রহ করে। অন্তান্ত 
নিকট বৃত্তি-_কাম, ক্রোধ ও লৌভের ঘখোঁচিত দমনই ইহাদের বার্থ অশীলন। 

শেষ চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তি সপ্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ইহার সম্যক অনুশীলনে 
এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্মধ সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্ভূতি হইতে 
পারে। ইশ্বর অনস্ত সৌন্দধ বিশিষ্ট চিন্তরঞ্রিনী বৃত্তির যথার্থ অনুশীলনে এই 
অন্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি কর! যায়। আর এই সৌন্দর্ধের অনুভূতিতেই ভীহাঁর 
প্রতি আমাদের প্রেম বা ভক্তি জন্মান সম্ভব। 

এই ভাবে ধর্মতন্বে বন্কিয বৃর্তভিনিচয়ের ঘথোচিভ অঙ্থ্শীলন ও ইহাদের 
সামগ্তস্তের কথা ৰলিক়াছেন। উপসংহারে তিনি বক্তব্যকে সংহত করিয়া! চিত্তের 
শবমুখীনতার কথা৷ বলিয্লাছেন। চিত্তের এই অবস্থাই ভক্তি। ন্ৃতরাং বৃত্তি 
নিচযের সামজন্ত ভক্তিসাধনের বিশিষ্ট উপায়রূপেই গ্রাহু। ধর্ণতত্বে ব্কিম 
বীত্তোক্ত অন্থশীলন ধর্মকে একইভাবে ব্যাখ্য। করিম্বাছেন। 


২১৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ক্ষ চরিত্র |, কুষচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণপ্রনঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। 
ইহাতে তিনি নবফুগের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের অধুতুগবরেণ্য কৃষ্ণ চরিত্রকে 
নূন করিয়া পর্যীলোচনা করিয়াছেন! মহাভারত-পুরাশের পৃষ্ঠা হইতে ইহা 
তাহার অভিনব আবির । 

কৃষ্ণচরিত্র রচনার একাধিক কারণ আছে। 

প্রথমতঃ তাহার ধর্ণতত্ে ব্যাখ্যাত অনুশীলন ধর্ধের প্রতাক্ষ আদর্শনণে গৃহীত 
হুইতে পারে এমন একটি চরিত্র প্ররু্কচ | ভারতগুরাণের অগনিত চরিজ্রে-_বাজর্থি, 
দেবি, ব্রহ্মধি প্রভৃতির মব্যে কিংবা ক্ষত্রির বীরকুলের মধ্যে--মহলগীলন তাতে 
আংশিক প্রকাঁশ হইঘাছে। ্রীষ্ট ও শ্পাক্য দিংহ নির্দল ধর্মবেতান্সপে পরিগৃত্ত 
হুইরাছেন যাত্র। ইহার ন্ব খ শেতে আসীন থাকিয়া অন্ুইলন ধর্মের অন্কেখাঁনি 
আঁরস্ত করিয়াছেন। সেইজন্য ইশ্হার1 নিঃলন্দেছে মহৎ্। কিন্ত গুরু এমন 
মহতো। মহীযান যে কেবল ভীহার মধোই অন্শীলন ধর্ণের সথ্যক ক্দুরণ হইঘাছে। 
এই তত্ব প্রমাণের জন্য তিনি ভৃষ্ চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ তাহ'র সময়ে হিলুধর্দের পুনর্গঠন সুরু হইয়াছে। থ্ধর্ণান্দোলনের 
প্রবলতার এই সময়ে ক্লঞ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয় । যদি 
পুরাতিন বলা ব্াখিতে হয়, তবে এখাঁনে বভাক় বাঁখিবাঁর কি আছে ন' আছে, 
তাহা দেখিঙ্তা লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইভে হয়, তাহা হইলেও 
কুষ্ধচরিত্রের সমাজ্োচনা চাই, কেন না ফ্ুঘকে ন! উঠাইয়া! দিলে পুরাতন উঠান 
ঘাইবে না।”২* ভগবান শঙ্কর বার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহালে বর্ণিত 
হইগাছে শাহ জাঁনিবার জন্ত তাহার রকচরিভ্রের পর্যালোচনা । 

তৃতীয়তঃ, দেখি ও বিদেশী লোকের নংস্কারাচ্ছন্প দৃষ্টিতর্দীতে কুষ্চরিত 
বহুলাংশে বিকিত। এ দেশের লোঁক নংস্কহ পুরাণের বাঁতীয় বিবরণকে একেবারে 
অন্রান্ত বলিয়া মনে করে। আঁবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই প্রাচীন 
ভাঁরভের প্রতি শ্রদ্ধা্ঈল নহেন। ই'হাদের কাছে ভারতীয় ধরন, শান, ভাক্র্ষ, 
স্বাপত্য লব কিছু হত মিথ্যা নয় অভকরণ। ছাদের বিচারে শুক আদর্শ 
চরিত নহে । এই তই চরম পহীর নিকট ভকুফের রূপ তুলিয়া ধরা জন্ডও ভাহার 
কুষ্চরিত্ের পরিকল্পনা | 

সর্বশেষে, জাতীয় চরিত্রের উন্নুতি সাধনের জন্ত কৃক্চরিভ্রের আলোচনা । 
“যেদিন আরা কষণ5রিত্র অবনত করিয়' লইলাম, সেউদিন হইতে আমাদিগের 
সাযাজিক অবনতি। জঙ়দেব গৌনাইয়ের কৃষ্ণের অঙ্করণে সকলে ব্যন্ত_ 


শতাঁবীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্ভ সাহিত্য ২১৯ 


মহাভারতের কষ্*কে কেহ ম্মরণ করে নাঁ। এখন আবার দেই মদর্শ পুরুষকে 
জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা সে 
কার্ধের কিছু আহ্কুলা হইতে পাঁরিবে 1২০ 

কষঃ5রিত্রে বঙ্কিম যুক্তি প্রমাণাদির সাহায্যে নিষ্নলিণ্ঘত বিবস্গুলি প্রতিষ্িত 
করিতে চাহিয়াছেন £ 

১] মহাভারতের এতিহাঁদিকত! স্থাপন 

২। ্রুকষ্ের এতিহানিকত। স্থান 

৩। শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণ মানব 

৪1 শ্রফ ঈশ্বরের অবভাঁর 

(9 মহাভারভেৰ এভিহাসিকত। স্থ'পন ॥-__কুষ্চচরিত্রের প্রথান উৎস 
হিনাবে বস্কিষ মহীভারুতকেই গ্রহণ কন্িয়াছেন। মহাভারত, হরিবংশ এবং 
পুরীণের মধ্যে ক্ষত প্রসক্ের বিবিধ আলোচনা থাকিলেও মহাঁভারতই 
সর্বূর্ববর্তা ৷ সেইছস্য ইহার এঁতিহাসিকতার দিকে বছ্ছিম সর্বাগ্রে দৃষ্টি দিয়াছেন। 

মহাভাবতে কাষ্পীনিক বৃত্ত'স্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিযাছে। কিন্তু তাহা হইলেও 
ইহাতে এঁতিহাসিক 'ধ্যের অভাব নাই। ইহাতে অনেক অনৈণগ্গিক ঘটনা 
মিশিয! গিয়াছে। প্রথমে জনশ্রুতিকে কেন্দ্র করিয়া কবিরু যে গ্রন্থন, "তাহার মধো 
অনেক মিথ্যার অবকাশ থাকে, ছিতীষতঃ পরবর্তী লেখকগণ মূল রচনার মধ্ো 
অনেক বন্ত প্রক্িপ্ত করিয়া থাকেন। মহাভারতে এইর সংযোদ্ধন খুব অল্প নহে । 

পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতগণের অনেকে মহাভার্তকে শুধুমাত্র মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া ইহার এঁতিহাঁসিক সূল্যকে গৌণ করিয়াছেন। প্রাঙীন গ্রন্থে বা! বিবরণীতে 
মহাভারতের যে উল্লেখ পাঁওয! যাঁর, তাঁহ। তাহাদের নিকট এঁতিহাঁনিক সত্য 
বলিয়া বিবেচিভ হয় না। আবার লানেন গ্রভূতি পণ্ডিতগণ মহাভারতের 
এতিহাসিকত! কিছুট। শ্বীকার করিলেও পাঁগুবগণকে অনৈতিহাদিক বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বহ্ষিমচন্দ্র বিবিধ পুরাণ, আপ্তদ্ ধর্মস্ত্র এবং পাণিনি প্রভৃতি 
হুইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে শ্রীষ্টের সহশ্রাধিক বৎমর পূর্বে যুরিষ্টিরনাদির বৃত্তান্ত 
সংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ গ্রচলিত ছিল। তবে এই মহাভাব্বত আধুনিক কালের 
মহাভারত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন এঁতিহাসিকত! যদি কিছু থাকে, 
তবে ভাঁহ। আদিম মহাভারতের ।। এই সম্পর্কে ভিনি মহাভারতের প্রহ্গিপ্ঠ 


রা আলোচন! করিয়াছেন। ইহা নির্ধারণের জন্য হাহার ব্যবহৃত হুত্রগুলি 
প ২ 


২২০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


আদিপর্বের পর্বনংগ্রহাধ্যায়ে অন্ততু-ক্স্চী ছাঁডা অন্ত কিছু মহাভারতে থাকিলে ' 
তাহা প্রক্গিণ্ড ৷ আমমেধিক পর্বের অচ্গীতা৷ এবং ব্রাহ্মণ গীতা এইরপ প্রন্গিগ্তু। 
অ্ক্রমণিক! অধ্যাযে সার্ধশত প্লোকে মহাভারতের সার সংকলন বহিয়াছে। 
ইহার মধ্যে যে সব প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই, সেগুলি প্রপ্িষ্ত। 


পরম্পর বিরোধী বিবৃতির একটি প্রন্থিগ্ত হইতে বাধা । 


মহাভারতের বিশিষ্ট অংশের বচনারীতির সহিত অন্ত অংশের বচনারীতির 

অসংগতি থাঁকিলে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা বাঁয়। 

তেমনি মহাভারতের বিশিষ্ট-চরিত্র চিত্রণের সহিত উজ্চরিত্র সৃম্পর্কে সম্পূর্ণ 

বিপরীত পরিচয থাকিলে তাহাঁকে প্রক্গিগ্ত বলিয়া মনে করা যায়। 

সর্বোপরি, মহাভারতের অলৌকিক ও অতিগ্রাক্কত ঘটনাগুলি গ্রক্গিগ্ত হইবার 

সম্ভাবনা । 

গ্রারুতজনের মনোবগরনের জন্য পরবর্তাকালের কবিদের ছাঁব! এই প্রক্ষিপ্ত 

অংশগুলির সংযোজন হওযা সম্ভব ৷ 

মহাভারতের এতিহাঁসিকত নির্ধারণ প্রলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ইহার তিনটি স্তরের 
উল্লেখ কৰিয়াছেন। প্রথম স্তরে মহাভারতের মূল কাঠামো--তাহাতে পাগুব- 
দিগের জীবন বৃত্তাস্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণ কথ! ছাড1 আর কিছুই নাই। এই 
" অংশই ভীহার মতে-_প্রামাঁণিক এবং ইতিহাঁন সম্মত | এই “স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্ববাবতাঁর 
বা বিষুর অবতার বলগিযা সচরাচর পরিচিত নছেন, নিজে তিনি আপনার দেবস্থ 
ছ্বীকার করেন না, এবং মাহুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি ঘা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন 
ন1।৮২৪ ইহাই চব্বিশ হাজার শ্লোক সমন্থিত ভারত সংহিতা । 

দ্বিতীয় স্তবে মহাভারতে প্রচুর দার্শনিক তত্বের দমাবেশ হইযাছে এবং ইহার 
মধ্যে বু অপ্রারুত ব্যাপার সংযুক্ত হ্ই্যাছে। এই স্তরে কৃষ্ণ “ম্পষ্টতঃ বিষ্বর 
অবতার বা নাবাষণ বলিয়া পরিচিত এবং অত, নিজেও নিজের ঈশ্বরত্থ ঘোধিত 
করেন, কবিও ভীহার ঈশ্বরত্ব গ্রতিপশন করিবার জগ বিশেষ প্রকারে 
বত্ুগীল।»২৫ এই স্তরের বিশিষ্ট রচনাগুলি উঠাইয়া লইলে নূল মহাভারতের কিছু 
ক্ষতি হয না, ইহাতে পাগুবদের জীবনকৃষ্ণ অথণ্ড থাকে । ইহা যে প্রন্গি রচনা, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর ইহার ভৃতীষ স্তর। এই স্তর বহু শতাবীর 
রচনা ৷ বহু অঙ্কৃতী কবির অক্ষম রচনা! ইহাতে স্থান পাঁইযাঁছে। আঁবাঁর ইহার 
মধ্যে লোক শিক্ষার বছ উপকরণ আছে। ইহাঁর সমস্ত রচনাইি পুরাণগন্ধী। ইহার ' 


ৃ শতাবীর শেষপাঁদের প্রভাবিত গণ্ সাহিত্য ২২১ 


বচলাকারগণ ভাবিয়াছিলেন যে ভ্বীলোক ও শুত্র বেদ অধ্যয়ন না করিযাও ইহার 
সাহায্যে বে সম্মত চিন্তা ও দর্শনের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে । *শান্তিপর্ব 
ও অন্থশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীগ্ঘপর্ষের শ্রীমন্তগবদ্গীতা পর্বাধ্যান্ত, বনপর্ধের 
মার্কগডেয় সমস্যা পর্বাধায়, উদ্যোগ পরের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর 
সঞ্চবকালে বুচিত বলিষ] বোধ হয় ।*২৬ 

মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র বলেন এই তিন স্তরের প্রথম স্তরই প্রাচীন এবং 
মৌলিক , পর্বর্তাঁ ছুই স্তর কবিকল্পিত অনৈতিহাঁসিক বৃত্তান্ত বিয়া মহাভারত" 
বহিভূ্ত ভাবা উচিত। 

এখন বন্ছিমের বক্তব্য এই যে, মহাভারতে ফৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে হইলে 
অতান্ত সাঁব্ধানতার সহিত ইহার ব্যবহার করিতে হইবে। প্রচলিত মহাভারত 
উগ্রশ্রবা দৌতি বিরচিত। সৌতির মতে বেদব্যাস চব্বিশ হাজার ক্লোকে 
ভারত সংহিত1 নাষে এক আদি গ্রন্থ বুচন। করেন। ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন এ 
ভারত সংহিতা। সম্প্রসারণ করিযা পাঁঞ্ব প্রপৌঞ অনমেজয়ের সর্পনত্রে পাঠ 
করিয়াছিলেন। এঁ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভান্ত। টৈশম্পায়নের যহাভারতে 
অষ্টাদশ পর্ববিভাগ ছিল না, সমগ্র গ্রন্থ একশত পবীধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। পরে 
শৌনকের নৈমিবারণ্যে অনুষ্ঠিত যজ্দে দেই মহাভারত সৌতি কর্তৃক সমাগত খখি 
সভায় পঠিত হইয়াছিল। সৌতিই মৃহাঁভারতকে অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত করেন।** 
বর্তমানে এই মৌতির মহাভারত হইতেই ক্ুষ্ণচরিত্রের সন্ধান করিতে হইবে। 
ইহার সহস্র অতিরেকেরু মধ্য হইতে কুষ্চত্রিত্রেহ সত্য পরিচয় আবিষ্ধীর কগসিতে 
হইবে । সেইজন্ত ইহার প্রক্গিপ্ত অংশের পরিহার, প্রাচীন দ্ধপেক উদযাটন এবং 
অতি প্রাক্কতের অন্বীকাঁরের ছারা বস্কিম মহাভারতের এঁতিহাসিকঘা নির্ণরর 
করিতে চাহিয়াছেন। 

শুধু মহাঁভীরতের মধ্যেই অতিগ্রাকৃত নাই, পুরাঁণকারগণও ইহাকে অভি 
মাঁজষ ব্যবহার করিয়াছেন । অথচ পুরাণে স্বষ্ঃ কথার প্রীচুর্ধ আছে। পুত্রাণ 
সন্ধে তিনি হুদীর্ঘ আলোচিন! করিযাঁছেন। ভীহার সিদ্ধান্ত, প্রচলিত অষ্টাদশ 
পুরাঁণ একক বেদব্যানের রচনা নহে, আবার এক একটি পুরাণ এক এক জনের 
রচনাও নহে । বর্তমান পুক্রাণগুলি ষংগ্রহমাত্র, যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! 
তিন্স ভিন্ন সময়ের রচনা । এই অংগ্রহকর্তীবা! প্রত্যেকেই ব্যাস নামে কথিত 
হুইতে পারেন। এইভাবে অনেক ষংগ্রাহকই ব্যান উপাধি পাঁইয়াছিলেন। বিকল্প 
মতে স্বু্চ দবৈপায়নকে যদি প্রাথমিক পুরাণ সংকলন কর্তা ধরা! যাঁষ, তাহা। হইলে 


* ২২২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিতা 


ইহা নিশ্চিত যে, ভাহার রচনার উপর প্রলেপ দিধা ক্রমে ক্রমে উত্তর কাঁলের শিপ 
গ্রশিত্যবর্গ ইহাকে বছ খণ্ডে বিভক্ত করিযাছেন। মহাভারতের মত একই 
রীতিতে ইহাদের মধ্যেও প্রচুর প্রঙ্গিপ্ত অংশের সংযোজনা হইযাছে। 

মহাভারত পুরাণের প্রামাণিকতা৷ বিচার করিয়া বঞ্চিমচন্ত্র কৃষচরিত্রের 
উৎসরূপে এই কয়টিকে আশ্রয় করিযাঁছেন- মহাভারতের প্রথম ভর, বিষ পুরাণের 
পঞ্চম অংশ, হুবিবংণ 'ও শ্রীমদ্ভাগবত। ইহা বাতীত রাধাবৃত্তান্তের জন্য ব্রহ্ম- 
বৈর্তপুরাণ ও বিশেষ কয়েকটি কৃষ্ণ গ্রদঙ্গের জন্ম বিষু পুরাণের 'অন্ঠান্ত অংশকেও 
তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 

€-) শ্রীকৃষ্ণের এঁতিহ।দিকতা স্বাপন ॥ ফুষ্জের এঁতিহাসিকতা সন্ধে 
বহু মত গ্রচলিত আছে। বঙ্কিম সবগুলিকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন 
-খখেদের কয়েকটি হুক্ত প্রণেতা একজন কৃষঃ। এ বৃষ বাসুদেব রু্চ না হওযাই 
সম্তভব। তবে ছান্দোগা উপনিষদে আঙ্গিরস ঘোর খষি যে কৃঝের কথা বলিয়াছেন 
তিনি দেবকী পুত্র বৃষ্ণ অর্থাৎ বাসুদেব কষ্ঃ। প্রাঈ'নতর কৌবীতকি ব্রাহ্মণে 
আরঙ্ষিরস ঘোরেব ও কৃষ্ণের নাম আছে। কৃ সেখানে দেবকী পুত্র বলিয়। বর্ণিত 
হন নাঈ, শিষ্যার্থে আঙ্গিরস বলিয়া বর্িত। এই ক্ুঞ্চ ও ছান্দোগ্য উপনিযদের 
দেবকী পুত্র স্্ণ অভিষ্ন হইতে পারে। বঙ্কিম এ সম্বঘ্ধে সুক্ম কিছু আলোচনা 
করেন নাই । তবে তিনি দেখাইয়াছেন যে পাশিনির পূর্বেই বাদেৰ কষ সমাজে 
উপান্তরূপে গৃহীত হইযাছেন। এইভাবে বলা বায়, অবতার বৃষ্চের পশ্চাভে 
এতিহাঁসিক কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। এ সব্বন্ধে সাম্প্রতিক কালের গবেষণা 
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বঙ্ধিমের কৃষ্চচরিত্রের বৈশিষ্ট এই যে তিনি মহাঁভারত পুরাণ হছটতে একটি 
কুদমণ্জস কফণচরিত্র অঞ্কিত করিতে চাহিয়াছেন। ভীহাঁর মতে এঁতিহাঁসিক 
স্কই ইহাদের মধ্যে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত হইযাছে, “যদিও দেখ! বায় খথেদের 
ক্ষ, মহাভারতের ফু এবং পুরাণের ফুষের মধ্যে স্থবিগুল অসংগতি রহিয়াছে। 
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বাধীপ্রসঙ্গের উপর বঙ্কিম সালোকপাঁত কবিষাছেন। কৃষ্ণের অবিচ্ছেন্ 
শক্তি বাঁধা, মহীভারত, হরিবংশ, ব্রহ্ধ পুবাণ ও বিষুরপুত্বাপে উদ্রিখিত হয় নাই । 
বরহ্ধবৈবর্ত পুরাণেই রাধাকে সর্বপ্রথম দেখিতে পীঁগুয! ঘাযছ। এই পুরাণে বাধা . 
বৈধী বীতিতে কুষ্ধের বিবাহিতা পত্রী। কৃষ্ণের সহিত তীহাঁর বিবাহ এবং 
পরে বিহার বর্ণনার মধ্যে ব্রহ্মবৈবত” পুরাঁপ নৃতন বৈষ্কর ধর্ম হ্্টি করিয়াছে । 
অতঃপর বাঁধ এই বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রে আসিয়া দঁডাইযাছেন। কিন্ত বাঁধা- 
কুষ্কের প্রচলিত ধারণাকে বস্কিম সমর্থন করেন না। বাঁধ! অর্থে তিনি মনে করেন 
স্ক আরাঁধিকা। আদিম ব্রদ্ধবৈবর্তে রাঁধা তত্ব এইকুপ মিলন বিরহাঁত্বক ছিল 
না নিশ্চয় সেখানে বাঁধা কৃষ্ণারাধিক। আদর্শক্বপিণী গোপী ছিলেন বলিগ্লা তিনি 
যনে করেন। 

কুষচরিতর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লীভের পথে ইহাই বস্কিমের পূর্বপ্রপ্তুতি 
অতঃপর তীহীব চবির নমালোচন। ৷ 

(৩ শ্রীক্ঞ্ণ পূর্ণ মানব | কৃষ্ণচরিত্রের মৃখ্য প্রতিপাদ্ত বিষয় কৃষ্ণের 
মীনব চিজ উদঘাটন। বহ্বিমচন্জের নিজেব উক্তি, *কুষ্ণের ঈশ্বরতথ প্রতিপন্ন 
করা৷ এগ্রস্থের উদ্দেস্ত নহে । তীহার মাঁনৰ চরিত্র সমালোচনা করাই আমার 
'উদ্দেশ্া*২* তবে সংগে সংগে তিনি ইহাঁও বধিয়াছেন যে তিনি প্রীকফ্চের 
ঈশ্বরদছে পূর্ণ বিশ্বাসী । একটি পূর্ণ আদর্শের মাঁনৰ চৰিজ্র কিরুপে ঈশ্বরাবতাঁর 
হইতে পারেন, তাহাই ক চবিত্রে বিবৃত হইয়াছে। 

কৃষের মানবর্দিক সপ্রমাণের জন্য বন্কিমচন্ত্র তাহার জন্মেতিহাঁস হইতে 
'স্তিমকাল পর্যন্ত সমস্ের মুখ্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিধাঁছেন। তাহার দৃষ্ি- 
ভঙ্গী হুইল, সমস্ত পর্যায়ের ঘটনাবলীতে কুষ্ণ তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ 
'দেখান নাই, মানৰস*মাষ সম্ভবপর ঘটনাই তীহার ছারা ঘটিয়াছে। বঙ্কিম সত্ব 
ননৈণগ্িক ঘটনাগুলি পরিহার করি্নাছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যুক্তিসশ্মত ব্যাখ্যা 
স্বার। তথাকধিত অন্দৌকিকতার উপর বাঁস্তবতীর আলোঁক ক্ষেপণ করিয়াছেন। 

শ্ীক্চ এঁতিহাসিক চরিত্র বলিয়। শাহর জন্মকূদ আঁছে। তিনি মথুবার 
বহুবংশের সন্তান। সেখানকার অত্যাচারী বাঁজা কংদের ভয়ে অনেক যাঁদব 
মধুরা হইতে পলাস্বন করিয়া অন্তত্র বাঁস করিত। বনছদেব পুর্বে বলরাম এবং 
পরে কৃষ্ণকে এইতাঁবে গৌঁকুলে নন্দালয়ে বাথিয়! আঁসিযাঁছিলেন। শৈশব ও 
ইকশোরের বই অলৌকিক ঘটনার বাস্তব ভিত্তিভূমি আছে। পৃতনা নিধন, 
ধা র্তের হানা শৃহ্ধে। উৎক্ষেপণ, ্যলার্ভুনতঙগ প্রস্তুতি ঘটন! ভাগবতীয় উপন্যাস 
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« ছাঁডা আব কিছু নহে। কৃক্চের কালিযদমনের মধো একটি ক্পক আছে» 
ঘোর নাদিনী কাল শ্রোতঞ্ধতী কৃষ্ণ লিলা কালিন্দী। মহ্স্তজীবনের ভয়ংকর 
ছুঃঘমঘ ইহার কুটিল আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মহুত্ত শত্রু ভুজঙ সৃশ। 
আমরা ঘোর বিপদীবর্তে এই ভূজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপন্স- 
বাতীত উদ্ধার লাঁভ করিতে পারিনা । কৃষের গোব্ধন ধারণের পিছনেও 
একটি তাৎপর্য আছে। তিনি ইন্দ্যজ্ঞ রহিত করিফ্! গিরিধজ্ঞ প্রবর্তন করিয়া 
ছিলেন। বদি মেঘের বা আকাশের পুজা করিলে সর্বভূৃতাশ্রয়ী জগদীশ্বরের পূজা 
করা হয়, তবে পর্বত বাঁ গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পৃজা করা হইবে। 
বরং গিরিষজ্জের বিধানে দরিদ্র ও গোবৎ্সগণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন" 
করান অধিকতর ধর্মসংগত মনে করা যায়। 

শ্রকফের গোপীবিহার ও রাঁসলীলার,মধ্যে যে পরকীয়! প্রীতি আছে, তাহা 
কুষ্চচরিত্রের একটি প্রবল প্রহেলিকা। ইহাতে ভীহার চরিত্রে প্রান্ত কলঙ্ক 
আরোপিত হইয়াছে, বন্িম ইহার মধ্যে কষ্টের চিত্ররকিনী বৃত্তির অনুশীলন 
ঘটিখাছে মনে করেন। «যিনি আদর্শ মহত, তাহার কোন বৃততিই অনঙ্থশীলিত ব! 
থাঁকিবার সভাবনা নাই। এই বাঁসলীলা কফ এবং গোপীগণ-কত সেই 
চিতরকিনী বৃতি অহশীলনের উদাহরণ ।”০* ইহা একটিকে অনসত ছন্দারের যৌন্দর্য 
বিকাশ আঁর একটিকে অনন্ত স্ন্দরের উপাস্‌ন!। 
অতঃপর বন্ধিষচজ্জ মধুরা-দারকা, ইনপ্রস্থ উদ্ভোগ পর্ধ, কুকক্ষেতর ও প্রভাস 
অধ্যায়ের ফুষ্ণজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । সর্ধবই তিনি কিংব্স্তীর কুহেলিকা 
হইতে ফফচরিত্রকে মৃক্ত বাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘোরতর অত্যাচারী 
কংসকে বধ করিলে সমস্ত যাঁদবকুলের হিতসাধন হয, দেইছন্ত তিনি কংস ব্য 
করিধাঁছিলেন। কংসের পর জবাঁসন্ধ মথুবাপুরী আক্রমণ করিলে দ্্চ তাহা 
প্রতিহত করিযাছেন এবং পুলরাক্রমণকে রোধ করিবার জন্ত কৃষ্ণ রাজধানী 
তুলিয়া বৈবতক শৈলে পুন্র-্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে যুদ্ধ বিশারদ ও 
ঝাজনীতিজ্ঞ কুষণের পরিচধ পাওয়া! যাঁধ। 
কৃষ্ধেব বু বিবাহ সম্পর্কে বঙ্চিমচন্্র স্থির পিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।, 
* কুলিণী কৃষ্ণের এবহান্র পত়ী, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত । ফুষের পত়্ী 
তালিকায় ধীহাঁদের নাম পাওয়া যায়, একমাজে সত্যতাশা ব্যতীত তীহাঁদের 
« ভূমিকা বিশেষ নাই বললেই হয়। আবার সত্যভামাব পরিচর়ও প্রধানতঃ 
]। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে পাওয়া যাষ। স্যমস্তক মণির গ্রভাবে' 
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ভীহার ছুই ভার্ধার উল্লেখ পাওয়া যাঁয় জান্ববতী ও সত্যতামা । এতত্যতীত 
তিনি নরক বাঁজীর যোঁল হাজার কন্যাব পাঁনিগ্রহণ কৰিয়াছিলেন, এইবপ পুরাণে 
উত্ত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইগুলিকে সম্পুর্ণ অমূলক বলিযা অভিহিত 
করিয়াছেন। তবে বৃষ: যে একাধিক দার! গ্রহণ করেন নাই, একণ! স্পষ্ট করিয়া 
বলা ধায় না। মহাভারত যুগের সমাজরীতিতে ইহা! প্রচলিত ছিল বলিয়! 
কুকের পক্ষে একাধিক শ্রী গ্রহণ কর! অসম্ভব ছিল না। 

স্ুভদ্রাহরণের মধ্যে কৃষেের সমর্থনের কারণটি বঙ্িম উপস্থাপিত করিয়াছেন। 
এ বিবাহ রাক্ষদ বিবাহ। ইহা নিন্দনীয় ৰটে, কিন্তু দেকাঁলের ক্ষত্রিয় সমাজে 
ইহা! প্রশংদিত ছিল। কৃষ্ণ অনেকে এই বিবাহের পরামর্শ দিয়! মন্দ কিছু করেন 
নাই। ইহাতে প্তাহার পরম শ্ান্তজ্ৰতা, নীতিভ্রতাঃ অত্রান্তবুদ্ধি এবং সর্বপক্ষের 
মানসন্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিভেচ্ছাই দেখা! যায়।”০১ 

এইনূণ জরাসক্ষ-ব্ধ ও শিশুপাল-বধের মধ্যেও কিছু যৌক্তিকতা আছে। 
কংসের মত জরানদ্ধও অত্যাচারী ছিল। জবাঁসন্ব-বধের মধ্যে কৃষের ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। শিশুপাল ধজ্ঞের জীবন্ত বিশ্ন 
ছিল, যেখানে এ্রুষঃ বজ্তরক্ষার দাস্সিতব গ্রহণ করিম্নাছিলেন। এইভাবে দেখা 
যায়, যাহার! আহুরী শক্তি লইয়! সমাজে, বিশেবতঃ সমাজের অধ্যাত্থ চিন্তায় 
বিশ স্বরূপ হইয়া প্রবল উৎপীভন করিম্বাছে তাহারাই গরু নির্ধারিত স্যার ও 
ধর্মের যুপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্তের মধ্যে কুঝের অলৌকিকতা। 
কিছুই নাই, বাহুবল, নীতিবল ও আদর্শবলে তীহার জয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 

উদ্ধোগপর্ধে আমন্্ কুকুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণের ভূমিকা! ব্যক্ত হইয়াছে। লোক- 
বিশ্বাস কক্কে পাগুব সহায়, কুচক্রী ও যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতারপে গ্রহণ 
করিজ্লাছে। বদ্িম দেখাইয়াছেন উদ্ভোগপবে কৃষঃ সবদৌধশৃল্ত । তিনি যুদ্ধের 
সম্পূর্ণ বিরোধী, ক্ষমার জীবন্ত বিগ্রহ এবং সর্বত্র সমদর্শা। নিরস্ত্রভাঁবে অভ্নের 
সারথাগ্রহণে তাহার জিতেন্িয়ত! ও ত্যাগ প্রকাশ পাইাছে। 

কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্ব্ূপ প্রদর্শনকে বহ্ধিম “কুবি প্রীত অলীক 
উপচ্ভাল* বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাঁহিয়াছেন। ভগবদ্ক্টতাতে যে বিশ্বক্প 
দর্শনের কথা আছে, তাহা! মহত কবির মহত ক্কাব্য ॥ কিন্তু কৌরব সভায় এইকপ 
ভীতি প্রদর্শনের কোনব্রূপ সার্থকতা নাই। যান্তধী শক্তি অবলঘন করি] কষ: 


কর্ণ করেল, কৌরব সভাতেও তাঁহার বাতিক্রম হয় নাই। এই অলৌফিক চি 
অশক্ত কবির প্রি রচনা মাহ। 
১৫ 


৫, এসসি, 
১৪ পোৌালিকি বুনি 2 হ্ছলাহিত 


প্টদাত জরচরিত এই সুরে ছুত বংশীর্ধ ৪ ভোৌঁশলুগ তই টিকাছে। বঙ্রিহ 
তে করেন এই স্বরে দুদ: চরিত বশ্টে বিক্ার্কে তউছাছে । লোৌররীলের 
নিন ব্যপনেশে হহাভততের করি সুরত এউ উন পপ অনুভব ভরিভাছেন। 
কহি “গর লোখেইতেছেল ভাসি উতত তেরি, অটোযেতচ বরে বেগাইলেন, 
দুকুর্ধিও ভতার পেস্িত, তেণেকছে দেখাবেন, অপহ্যও উন হইতে, ুর্বেপেন 
বছে লেনে অহয়েছ ভুলে হইতে শহছ 

এই শিক বিলেত শদিহ্ের অন্যেপ বহি সন্দেবাহার অন্ভ্ছাল 
করিতেন! এই হে শৌঁিপক্ষে শরচেলীর পর ইত নত পু গ্রলেত বাভস্লুই 
সূর্ভেটি ভা | তাজলীতিতে শভপলের প্রান লে বভেবলেউ পাগহাদের 
শরতিষ্ঠা। ছিতীত নুরের কলি উতর-হিহানের প্রতি আহি জালইলেড 
বাস্ুবকে পরিহা করেন নাউ: কাঁভনৈতিত ক্ষেতে সভ্লের হুল স্পইত 
করিবার ভন এই সুরে মৌল পূর্বের হু? 
হলে করেন! শ্রান্টিপর্বে ভুতের ভুতিত গকপূর্ণ । মালিক হলেই জঙ্য চিল 
পরত লুংস্পেন । ভগুদতের ছলে পর্ট হছ্যে এতিভাতে পাপনিক কার্য বন্দ 
ছুই হাহ | এই তাজা রক্ষার হা ধান ব্যবস্থদিরি পরছেন | তাহ 
শপ্লুল ভ্চ পিপি লাবস্াই প্রন ার্ণ | লে হরর্দে ভন নিদুক্ু করিলেনে পে ৩৩ 
আনুর্দ লীতিছহপে ভীগই হলে উচ্ে পুস্তিতে নুনর্থ? এইজহ হত ভু ভালে 
দি শত্তিন পিচ আসছে, এল লগা লগ ল! 1 জল আনু হর, এছ দুর্তক্সোর 
প্ছি গুনে সুতোর আঙিক্াত হউযাছিল ॥ এউকপু হনে বিহার লুতেটেটেই হিলি 

যশ পরল লুঙছ্ছে ছে দিল্পৃহতিলে লিন ভুমরল নিলেন ৫ 


কাল ইহল্তে ফুধেতে তোপ কত: হানি ক আহত লেখ কহেন লই 1 
ক্রুহের নহপ্রেয়ান নৃগচ্ছে বল! বছে। তানের অহোত ভুহোক জরাব্যারি 1 ভবে 


শতাব্দীর শেবপাঁদের প্রভাবিত গণ্গ সাহিত্য ২২৭ 


এই ঈশ্ববাবতার পুরুষ শ্রেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই বন্কিমের অভিমত । 

কুষ্ণকেন্দ্রিক ঘটনাবলীর বাস্তব তাৎপর্য বিশ্লেষণ কবিয়! উপসংহারে বঙ্কিম 
বলিয়াছেন যে, আদর্শ মানব বলিয়া তীহার মধ্যে বৃত্তিসমূছের সম্যক্‌ স্ছুরণ 
হ্ইয়াঁছিল। 

প্রথমতঃ শারীপ্রিকী বৃত্তির অনুশীলনে কৃষ্ণ অমিত বলবান ছিলেন। তীহার 
বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে এই বলের ক্রমাগত পরীক্ষা হইয়াছে । ইহার সহিত 
মিলিয়াছে তীহার নৈনাপত্াগ্চণ বা দুরদাশিতা। বণজয়ী কৃষ্ণের সাফল্যের পশ্চাতে 
এই বাস্তবসম্মত কারণগুলি আছে। 

দ্বিতীয়তঃ তাহার মধো জ্ঞানার্জনী বৃত্তির চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে। তাহার 
প্রচারিত ধর্মই এই বৃত্তির চরম প্রকাশ । “কুষ, কথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, 
সধলৌক হিতকর, স্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হ্য 
নাই 1০৪ এই ধর্মের মধ্যে ভিনি অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। গীতোক্ত 
সাঝ্গনীন ধর্ম ছাডাও রাজনীতি, চিকিৎলাবিগ্ধ', সঙ্গীতবিদ্া ইত্যাদিতে কৃষের 
জ্ঞানসাধন। পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল। 

কুষ্ণচরিজে কার্যকারিণী বৃত্তিরও সম্যক অন্শীলন ছটিয়াছে। ভীহার সমগ্র 
জীবন কর্ম সম্পীদনের এক বিচিত্র ইতিহাস । নত্য, ধর্ম, দয়া, গ্রীতিতে তীহার 
চরিত্র সমূজ্জল। তীহার ক্ষমা অপরিসীম আঁবার দপ্তবিধান অকুন্ঠিত ; তিনি 
শ্বজনপ্রিগ্, কিন্তু লোক হিতার্থে স্বজন বিনাশেও কুতিত নছেন। 

আবার চিত্তরপ্তিনী বুত্তিকেও তিনি অবহেল! করেন নাই। শৈশব কৈশোরে 
বৃন্দাবনে ব্রঙ্গলীল!, পরিণত বয়সে সমুদ্র বিহার, ধমুনাবিহার, বৈবতক বিহার 
ইত্যাদির মধ্যে তিনি এই বৃত্তির অঙ্লীলন করিয়াছেন । 

ধর্মতত্বে বঙ্কিম এই অহুশীলিত চিত্তকে ঈশ্বরমৃখীন করিয়াছেন। দেখাঁনে 
ভক্তিই প্রধান হইয়া কীডায়। কৃষ্ণের চিত্তেও তাঁই এই ভক্তি বিকাশ 
হইয়াছে; তবে তাহা নিজের প্রতি, যেহেতু তিনি নিজেই ঈশ্বরাবতার ৷ 

€) শ্রীক্কফ্ণ ঈশ্বরের অবতার ॥ ক্ক্ণ চরিতের শেষ বক্তবা তিনি পুর্ণ মানব 
হইয়াই ঈশ্বরাবতার। রুষ্ের এঁতিহাঁনিকতা। সম্বন্ধে বন্ধিম যেমন নিঃসংশয, তেমনি 
তাহার স্থির সিদ্ধাস্ত যে শ্রীরুষ্ণ ঈশ্বরের অবতার । কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে এই ছুইটি 
চিন্ত! সমান্তরালে চলিয়াছে। তীহার সমস্ত কার্ধ মানবিক শক্তি দ্বার! সংঘটিত, 
আবার ভীহার ভগবন্তাও সন্দেহাতীতভাবে ম্বীকৃত। এই বপরীত্য নিরলনের 
জন্য বক্কিম ষে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা! এই £ *যে কর্মের ছারা সকল 


২২৮ পৌবাঁণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বৃত্তির সর্বাদীণ ক্ফৃতি ও পরিণতি, সামগরস্ত ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহ! ছুরহ? 
যাহা ছুরহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না-_মাদর্শ চাই। সম্পুর্ণ ধর্মের 
সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশহীরী, শারীরিকবৃত্তি শুন, 
আমর! শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিদ্ব | ছ্বিতীযতঃ তিনি অন্ত, 
আমব!1 সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব বদি ঈশ্বর স্বয়ং সাস্ত ও শরীরী হইয়া 
লোঁকালযে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে 
পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রযোজন ।৮ৎ বঙ্কিম এই কথাই বিশেষ 
ভাবে বলিতে চাহিয়াছেন যে পূর্ণ মহ্ত্বত্ের পরিচয় মানুষেক হবভাবধর্মে হইতে 
পাবেনা । এইজন্। ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হুইবে। কিন্তু অনন্ত প্রকৃতি ঈশ্বর 
উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারে না। এক্ষেত্রে ঈশ্বরশক্তি 
বিশিষ্ট মানুষকে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। পৃথিবীতে বু 
মহাপুরুষ মানৰ সীমায় এক এক দিকের অঙ্ণীলনে এই ঈশ্বর শক্তিকে প্রকাশ 
করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভীহার মধ্যে সমস্ত বৃত্তির বধার্থ 
অনুশীলন হইয়াছে । তাহাকে শ্রেষ্ঠ মানব ভাবিয়া ঈশ্বর শক্তির অবতার বলিয়া 
গ্রহণ করা যায়। 

হীরেন্্রনাথ দত্ত শ্রীক্ষ্ণ্রে এই অবতারন্ধপের সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত 
করিয়াছেন। সম্পুর্ণ আদর্শের মুর্তি বিশিষ্ট বলিয়াই কি শরীফ ঈশ্বরাবতার ? 
বহ্কিমচন্্র গীতার সেই *মমমাধর্যামাগতাঃ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করেন নাই বোধ হুয়, 
খাহারা প্রয়োজন বশে উধর্বলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন । 
ইপ্ছারা ঈশ্বর ন! হইলেও আদর্শ পুরুষ। সে ক্ষেত্রে বহ্কিমের শরীফ আদর্শ পুরুষ 
বলিয়াই কি তিনি ঈশ্বর হইবেন? তিনিও ত এরূপ সারপ্য প্রাণ মুক্তাস্থা 
হইতে পাঁরেন। বঙ্কিম এ ষন্বদ্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু আলোচনা করেন নাই। 
'তিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাঁরই বলিগ়্াছেন।*ও তবে মাহ্ষী শক্তি ভিন্ন অন্ত' 
শক্তির আশ্রয় তিনি কোথাও গ্রহণ করেন নাই। এই মাহুৰ জাগতিক মীমায় 
পূর্ণ মানব, ইহা অপর কোন মুক্তাত্মার অবতরণ নহে এবং পুর্ণ মানব বলিয়াই তিনি 
ঈশ্বরতা যুদ্ত, প্রান্কত মানব নহেন। 

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র। ইহা একাধারে তাঁহার ভারতকথা, পুরাণ" 
কথা ও তত্বকথা। কিন্তু যে ছুরূহ তন্বটিকে তিনি এখানে উদাহরণ দিয়া 
উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সর্বাংশে সফল হইয়াছেন কি না! 


শতাবীর শেষপাদেন প্রভাবিত গগ্ সাহিত্য ». ২২৯ 


ভাঁবিষ! দেখিতে হয়। আমাদের মনে হয়, বহ্কিম এক প্রকার দ্বৈতবোধের 
টানাপোভেনের মধ্যে পভিয়াছিলেন। কৃষ্কর যানবত্‌ প্রতিষ্ঠায় তিনি মানবিকতার 
সীমা অসম্ভব রকম বাঁডাইয়া দিয়াছেন এবং এশী শক্তিকে খর্ব করিয়াছেন। 
আঁবার ভীহার ভগবত্তা! প্রতিষ্ঠা তীহার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপণে কোন সংশয় 
বাখেন নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানবসত্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াছেন। 
ইহার ফলে ভীহার কৃষ্ণচরিত্র মানবতা ও ভগবস্তার একটি অসংগতিপূর্ণ সমন্বয় 
ইইযাঁছে। মহাভারতের আদি স্তরের মানব প্রীকুষ্চ যখন বঙ্ছিমের দৃষ্টান্ত, তখন 
তাহাই এ্ঁতিহাসিক ও প্রামাণিক, আবার শ্রীকষ্টের ঈশ্বরত্বের সমস্ত পরিচয় 
পরবর্তী দুই স্তরে প্রকট ৷ অথচ সেই স্তরগুলিকে গ্রহণ করা যাইতেছে না । এমত 
অবস্থায় মহাভারতের প্রথম স্তরেই বন্কিম পরবর্তাঁ কালের শ্রীক্বষের ঈশ্বর্তা 
(অবশ নিজন্বরূপে ) আরোপ করিয়াছেন । কবিদের যুগ ষুগ্রান্তের প্রলেপ এবং 
কল্পনা যে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা। ঘটিয়াছে, তাহাকে বহ্কিম একেবারে অব্তার তত্ব 
বলিয়। আগেই চাপাইয়! দিয়াছেন। বঙ্বিমের আলেংচনায় এই এঁতিহাসিক ত্রমের 
অভাব লক্ষিত হয়। একটি ভক্তি অর্চনাঁর দেব বিগ্রহকে বঙ্কিম যুক্তি গ্রাহ্‌ 
দেববিগ্রহরূপে প্রতিষিত করিতে চাহ্যাছেন। শ্রীরষে সমস্ত কার্ধই মানবিক 
শক্তিতে হইস্াছে। অন্তর্নিহিত শক্তির নুষঠ পরিচর্যায় সেগুলি সার্থকভাবে সংঘটিত 
হইয়ছে বলিয়াই তিনি অবতার এই সি্ধান্তেই বস্কিমের মৌলিকত্ব । কিন্তু ইহা 
মহাভারতের সহিত সংগতি বক্ষ করে' নাই । বঙ্কিম মহাভারতী শ্রীকৃ্ককে 
প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, নিজের অস্থিষ্ট আদর্শ পুরুষকে মহাভারতের উৎমদেশ হইতে 
আহরণ করিয়] সবত্রে মনের মাধুরী দিয়া অস্কিত করিযাছেন। 

শ্রীমস্তগবদ,গীতা ॥ অনুশীলন তত্ব ও ক্ষ চরিত্রের চিন্তাধারায় বহ্ধিমের শেষ 
বুচনা তীহার গ্ীতাভান্ত। “প্রচার” পত্রিকায় তাহার গ্ীতাভাস্ক ্বিতীক্ব 
অধ্যায় পর্স্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর চতুর্থ অধ্যাযের কিছুটা অংশ পর্যন্ত 
পাুলিপি অবস্থার ছিল। বঙ্কিমের তিরোধানের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের 
অবশিষ্টাংশ অন্বাদের ছারা সমস্ত গ্লীতাভান্ত প্রকাশিত হয । 

আমাদের দেশে প্রাচীন টীকাভাষ্যের অভাব নাই। কিন্ত নব্য শিক্ষিত 
সন্প্রদাঘ ইহার রম আশ্বাদন কক্ষিতে সব সময় সক্ষম নহে বলিয়া বন্ছিম আধুনিক 
পদ্ধতিতে যুক্ত চিন্তার আলোকে গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

গীতা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক সমস্ত! এবং গীতাতত্ব--ছুই দিক হইতেই বস্কিমচন্দ্র ইহার 
“সাঁলোচনা করিয়াছেন। গীতা প্রসঙ্গে বে স্মস্তাগুলি বিশেষভাবে উঠে, সেগুলি 


ন্ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


হুইল গীতা মহাভারতের প্রক্গিগ্ত অংশ কি না এবং গীতোক্ত ধর্ম সবই ফুষঃ কথিত 
ধর্ম কিনা। বঙ্কিমচন্্র ইহাদের সম্পর্কে আপন মতামত দিয়াছেন। এ সহবন্ধে 
কচরিত্রে তিনি বলিয়াছেন £ “যাহা আমরা ভগবদৃগ্লীতা বলিযা পাঠ করি, 
তাহা কৃষক প্রণীত নহে। উহা! ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত ও “বৈয়াসিকী সংহিতা+ 
নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাষই হউন আন্ন যেই হুউন, তিনি ঠিক কষে 
মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাঁথিয়! এ গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। উহাঁকে 
মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা ফুষের 
ধর্ম যতের সংকলন, ইহ! আমার বিশ্বাস। তাহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক 
উহা এই আকারে সংকলিত এবং মহাভারতে প্রন্গিপ্ত হইয়া গ্রচারিত হইয়াছে, 
ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ১৩৭ অর্থাৎ গীতোক্ত ধর্ম প্রক্ষিগ্ত হইয় গ্রচারিত 
হইলেও ইহা যে কৃষ্ণ কথিত ধর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতার ফৃষ্চোক্তি যে যুক্ত 
প্রাক্কালে কথিত হইয়াছিল, ইহ! স্ভব ন| হওয়াই স্বাভাবিক | বঙ্কিম এ বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে গীতাগ্ম ভগবৎ প্রচারিত ধর্ম সংকলিত হইয়াছে সদোছ নাই, 
কিন্ত গীতা গ্রন্থখানি ভগবৎ প্রণীত লহে, অন্ত ব্যক্তি ইহার ্রণেভা। এই অন্থ 
ব্যক্তি আদি মহাভারতকার কিংবা পরবর্তাকাঁলের কোন ব্যক্তি, সে বিষয়ে নিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে গীতাকে মহাভারতের সহিত হুন্দরভাবে 
সংযুক্ত করিয়াছেন ভাহাঁতে সন্দেহ নাই। গীতার ধর্ম একটি সার্বজনীন মহন্ত ধর্ম। 
ইছাই কৃষ্ণকথিত ধর্ম। সংযোগকারী কবি কৃষ্ণেক্ত সার্বজনীন ধর্মকে কৌশলে যুদ্ধ 
সংক্রান্ত কথায় অবতারণ! করিয়! মহাভারতের সহিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন। 

এই সমস্যা! সন্ধে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বন্কিমের আলোচন! হইযাছিল। 
সেখানে বঞ্চিম বলিয়াছেন যে তাহার ধারণা গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তী 
কালের যোজনা, উহার! মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। শেষ ছয় অধ্যায়ের 
ভাবার ভঙ্গীতে ইহ! স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। এই জন্ত তিনি মনে করেন 
বিশ্বরূপ দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি হওযা উচিত ।৩৮ 

এখন প্রশ্ন হইল, ছাদশ অধ্যায়ে উক্ত ভক্তিযোগকে গীতা বহিভূতি করিলে 
গীতার শমস্ত মাহাঁত্যা নষ্ট হইয়া যায় । বস্কিমের অভিমত চিত্তবৃত্তির পূর্ণ অন্থশীলনে 
মাছয ঈশ্বরমূখী হইবে। সুতরাং ভক্তিই অঙ্গধীলনের শেষ লক্ষ্য । আর শুধু দ্বাদশ 
অধ্যায়ের ভক্তিযোগের গ্লেঁকগুলিই নহে, শেষ ছয়টি অধ্যায়ের অনেকগুলি 
গ্লোকেই গীতার মূল বক্তব্যের সহিভ পূর্ণ সংগতি রহ্যাছে। হীরেন্্রনাধ দত্ত 
এই মমন্তার সীমাংস! করিয়াছেন : *এ সমস্যার পুরণ এই বে, মূল ভগবদ্ীতা! 


শতাবীর শেবপারদের প্রভাবিত গগ্ সাহিত্য ২৩১ 


তাঁহার অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান অন্তরূপ ছিল । গীতার বর্তমান আকারে পুলঃ 
সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্ধস্ত হুইয়া! ছাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে ।+৩৯ 

গীতার এঁতিহাসিকতা। সন্বন্ধে বঞ্িমচন্জরের ধাঁরণ। অনেকখানি অনুমান প্রন্থুত 
বলিয়৷ মনে হুয। বিশ্বরূপ দর্শনে যদ্দি অর্জুনের মোহমু্তি না হয়, তাহ! হইলে 
পরবর্তী অধ্যায়ের উপযোগিতা থাকে না, ইহাঁও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
সীতোক্ত ধর্ম যে একাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমত বলা যাঁষ না) 
অর্জুনকে বিভিন্ন দিক হুইতে আত্মসচেতন কর! যেমন কৃষ্ণের প্রাথমিক লক্ষ্য 
'ছিল, তেমনি এই প্রণক্গ অবলম্বন করিয়া একটি “সম্পূর্ণ ধর্ম উপস্থাপিত করাও 
সাহার লক্ষ্য ছিল। বিশ্বরূপ দর্শনের পরবরাঁ যোজনা এই ধর্মের সম্পূর্ণতার 
জন্যই প্রযোজন। বিশেষতঃ ইহার মধো ভক্তি যোগ, গুণ্রয় বিভাগ যোগ» 
শ্র্ধাত্রয় বিভাগ যোগ বা মোক্ষ যোগের মত সারগর্ভ বিষ্যগুলি সন্তভু্ত- 
বুহিয়াছে। ইহাদের সব কিছুই পু্ে কথিত হইয়াছে এবং পরে পুনবিন্তস্ত হইয়া 
অষ্টাদশ অধ্যায় পরধস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা! একাস্তই অমন লাপেক্ষ। 

অতঃপর গীতার ধর্মব্যাখ্যা। গীতার ধর্ম সার্বজনীন মনুয্যধর্ম (তিলক )। 
ইহাতে যেমন তৎকালীন সমাজ বিধান ও ধর্ম-কর্তব্যের নির্দেশ আছে, তেখনি 
ইহা! সর্বকালের ধর্ণ ও কর্তব্যের নির্দেশিকা । গীতোক্ত অনুশীলন ততই বস্িমের 
যাবতীয ধর্ম জিদ্রাসার মীমাংসা । তবে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাতে 
তাহার সিদ্ধান্ত সম্যক উপস্থাপিত হয় নাই। 

গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্মতত্বের আলোচন! নাই, তবে দাহিত্য নিদর্শন হিসাবে 
ইহা অপূর্ব। বস্ততঃ আসন্ন সমরকাঁলে বীরনায়কের যে চিতত্থরঘ, হৃদয়ে যে করুণ 
ও প্রশান্ত ভাব, তাহা এই অধ্যায়কে অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য দান করিয়াছে । 
দ্বিভীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায়ের আংশিক আলোচনার মধ্যে বন্ধিম জ্ঞান ও 
কর্মযোগ ব্যাখ্যা করিবার দুযোগ পাইয়াছেন। তবে বন্কিমেব নিকট গ্রীতা 
সুন্দরূতম ভক্তিগ্রন্থ। অস্থগীলন ধর্ষের চিত্ত ঈশ্বরমূখী হইলে যে ভক্তি জাগ্রত 
হয়, সেই ভক্তিতেই ঈশ্বর ভজনা, ঈশ্বরে আ্ুসমর্পন। ইহা! বন্কিম আলোচ্য 
গীতাভান্তে অস্তভূর্ত করিতে পাবেন নাই। 

বৃত্তির সঞ্চালনে জ্ঞান ও কর্ম মানুষের আবস্তিক আশ্রয় । হিতীয় অধ্যায়ে 
সাংখাবোগ ব্যাথ্যায় বঞ্ধিম জ্ঞান ও কর্ণ বিষষে বিশদ আলোচনা করিষাছেন। 
মন্ষা মাত্রে জ্ঞান ব! কর্মামুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত, বণিক, শিল্পী, কৃষক বা পরিচারুক 


২৩২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


ধর্মী। এই ষডবিধ কর্ধের মধ্যে ধিনি বাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্ত 
হউক অথবা যে কারণেই হউক, যাহার ভার আঁপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই 
তাহার অঙষ্ঠেয় ধর্ম। গীত! ইহাঁকেই স্ধর্ম পালন বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে। বদ্ধিম 
যুক্তি ও চিন্তা দ্বার! গীতোঁক্ত ধর্মের দর্শনাতুক দিকগুলিও নালোঁচন! করিয়াছেন। 
আত্মার বিনাশিতা, জন্মান্তরবাদ, নখছুঃখের অনিভ্যতা, সাকার নিরাকার 
ঈশ্বরোপাঁসনা ইত্যাদি বিষয় আলোঁচনা করিয়া! তিনি নিফাম কর্মতত্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
কৰিয়াছেন। বদ্বতঃ গীতার ছুইটি দিকে তিনি বিশ্বেভাবে লক্ষ্য দিয়াছেন--একটি 
নিফাম কর্ণতত্ব ও অপরটি ভক্তিবাদ। তাহার প্রথম চিন্তাটি আলোচ্য টীকাভাহ্ো 
বিশেষভাবে প্রতিহত হুইযাছে। 

এই কর্ণ কোনিরূপ বৈদিক ধজ্ঞাদি কর্ নহে , যে কর্ষ জীবনের নিষম, প্রক্কতিজ 
'গণে যাহা আমর! করিয়াই থাকি, ইহা তাঁহাই। কর্ম সদসৎ থাকিতে পারে, 
তবে কর্ম বলিতে বুঝিতে হুইবে অনুষ্ঠেয় কর্ম। অনষ্ঠেয় কর্মের দিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে সমত্থজ্ঞান, ইহা এক প্রকার যোগ । গীতা এই কর্মযোগের তত্ব প্রচার 
করিয়াছে। তবে সাংখ্যবোগে জ্ঞানের কথাই প্রধান। ইন্দ্রিয় সংযম ও কামনা 
পরিত্যাগের মধ্যে জ্ঞাঁনমার্গের সার্থকতা দেখা বায়। চিত্তের এই অবস্থা 
্ক্মনিষ্ঠা, ইহার সহিত নিছাঁম কর্মের অনষ্ঠান নিকট সধবদ্ধ যুক্ত। বন্ততঃ ইহাই 
গীতার মূলত তথ। হিন্দুধর্মের সারভাগ | 

অসম্পূর্ণ এই টীকাভাষো জ্ঞান ও কর্ম সন্বদ্ধেই আলোচনা আঁছে। ভক্তি 
সম্বদ্ধে এথানে কিছুই নাই । কিন্তু ধর্মতত্বে বঙ্কিম গীতার ভক্তিবাদ আলোচনা 
করিয়াছেন ৷ দশ অধ্যায়ের ভক্তি যোগের কৃষ্ণোক্তি উদ্ধত করিয়৷ তিনি ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন ঃ “ঈশ্বরকে সর্বদা! অস্তরে বিদ্যমান জানিয়। যে আপনার চরিন্র পবিত্র 
ন! করিয়াছে, বাহার চরিত্র ঈশ্বরারূপী নহে, দে ভক্ত নহে। যাহার লমস্ত চরিত্র 
ভক্তির ছারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি 
শ্বরমুখী না হটগ্সাছে, নে তক্ত নহে । গীতোঁক্ত ভক্তির দুল কথা এই। এরূপ 
উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই।”৪* বষ্ধিমের 
গনীতাভাষ্যের অন্গক্ দিদ্বান্ত যে ইহাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ছোপদী | মহাভারতী চরিত্র ঘ্রৌপদীর উপর বদ্ধিম নৃতন আলোকপাত 
করিয়াছেন । ছুইটি প্রস্তাবে ও দশ বৎসরের ব্যবধানে আলোঁচনাটি বচি্ত। 
প্রথমটিতে ভৌপদীর চরিত্র এবং দ্বিতীয়টিতে ভ্রোপদী চরিত্রের তত্ব ও তাৎপর্য 
বিশ্লেবিত হইয়াছে। 


শতাব্দীর শবপাদের প্রভাবিত গণ্য সাহিত্য ২৩৩ 


বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন ঘে আর্ধ সাহিত্যে নারীচরিত্র একটি বিশেষ আদর্শে 
গঠিত হইয়াছে। সেই আদর্শের গ্রতিমৃত্তি সীতাচরিত্র। এমন মু ও কোমল, 
ত্যাগ ন্বভীবা৷ মধুর চরিত্র আর নাই। বাঁমায়ণোত্তর শ্রেষ্ঠ কাব্য কাহিনীতে সীতার 
হুক্বপ চরিত্রই অঙ্কন করা হইযাছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, বত্বাবলী প্রভৃতি চরিত্র 
সীতারই অন্গকরণ। কিন্তু ভ্রোপদীর চবির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! এমন দীপ্যাময়ী 
নারীচরিত্র আর নাই। সততীধর্মে উভযেরই গৌরৰ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তেজধর্মে 
দ্রৌপদী মহাভারত তথা প্রাগীন সাহিত্যে অনন্যা 

ধর্ম ও গর্বের ্সাযন্স্তাই ভ্রৌপদী চরিত্রের বমণীষতাঁব প্রধান কারণ। এই 
গর্ব বা দর্প ত্রৌপদীর কোনব্ূপ ক্ষতি করে নাই, পরন্ত তাহার ধর্মবৃদ্ধির কারণ। 
যর সভান্ব কর্ণের প্রত্যাখান হইতে ভ্রৌপদীর এই ওজস্মিতার পরিচয় পাঁওযা 
যায়। অতপর কুরুসভায় দ্যতক্রীভা বিজিত! ত্রোৌপদীর মুর্তি আরও ভরক্কর। 
কিন্তু এই তেজস্টিনী রমণী চরম অপমানের সময় সম্পূর্ণরূপে ভ্রুষ্ণে আত্মসসর্পণ 
করিলে তীহাব চরিত্রের আর একটি দিক স্বচ্ছ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তেজস্থিতা 
»৪ ধর্মানুরাগের বম্ণীয় সামগ্রস্তে দ্রৌপদী ভারতকথায় স্বতন্ত্র আসন অধিকার 
করিযাঁছেন। এই দুইটি ও৭ তাহার ছয়ন্ত্রথের প্রতি আচরণের মধ্যেও প্রকাশ 
পাইক়্াছে। কাম্মকবনে ভয়ন্তরথ একাকিনী ঘ্বৌপদীর নিকট আপিলে প্রথমে তিনি 
'দৌজন। প্চক আতিথেয়তা জানাইযাছেন। আবার পরক্ষণেই জযন্্রথের 
সুরভিসম্ধি জানিয়া ভীহাকে নির্যমভাবে নিগৃহীত করিয়াছেন। ধৃতরাই্ যে 
সীহাকে সকল পুত্রবধূর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। 

অতঃপর দ্বিতীয্ন প্রস্তাবে ভ্রৌপন্দী চরিত্রের তত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার 
প্রারস্তে স্কিম মহাঁভাব্ুতের এঁতিহাঁসিক ভিদ্তিকে স্বীকৃতি দ্িয়াছেন। কিন্তু 
তাহাতে মহাভারতের সব কথাই যে প্রামাণিক বা ইতিহাস সম্মত, ইহ! বুঝিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় দ্রৌপদী যুধিষ্রিরের মহিষী ছিলেন ইহা যদি বা 
হ্বীকার করা বায়, তিনি ষে পঞ্চপাগুব-এব মহিষী ছিলেন, ইহা! বিশ্বাস কর! যায় 
না। প্রাচীন জীবনচর্ধায় এই প্রথা! কোথাও সমর্ধিত নগ্ন বলিয়! ইহা ইতিহাস 
সুন্মত নয়, নেহাৎই কবি কল্পনা । মহাঁভারতকাঁর একটি বিশিষ্ট তত্ব প্রতিষ্ঠায় 
€জ্রীপদীর পঞ্চস্বামী কল্পনা করিয়াছেন। 

বঙ্কিম মহাঁভারতকারের দৃষ্টি আলোচনা কৰিফ়াছেন। গ্লীতায় ব্যক্ত হইয়াছে 
আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আঁত্বার বশীভূত ইন্্রিয় সকলের দ্বারা ইন্জরিয়ের বিষয় 
সকল উপভোগের মধ্যে সযতা! পুরুষ শাস্তিপ্রাপ্ত হন। অর্বাৎ বিনি অনেক কর্ম 


২৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


সম্পাদনার্থ ইন্দ্রষ বিষষ ভোগ করেন, তিনিই নিলিপ্ত পুরুষ, তিনি ভোগ্যবস্তর 
সংশ্লিষ্ট নহেন। বস্ততঃ ইহা! একটি ছুঃসাধ্য পাধনা। পরিপূর্ণ ভোগায়ৌজনের- 
মধ্যে আমক্তি শূন্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করার অপেক্ষা ছঃসাধ্য সাধনা আর 
নাই। অসংখ্য ববাঙ্ষনা বেটটিত আদর্শ পুরুষ প্রীকঞ্চের এই নি্লিপ্ততা আছে, 
তান্্রিকদিগের সাধনারও এইকপ ইন্জরিষ ভোগ্য বস্তর আধিকা। অনুরূপভাবে 
ভ্রৌপদী চরিত্রও সম্দূর্ণ ভোগায়োজনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আসভিশৃন্। 
“যেমন প্রকৃত ধর্মাত্বার নিকট বহু দেবতাও এক হঈশ্বরমাত্র--ঈশখরই জ্ঞানীর 
নিকট একমাত্র অভিন্ন উপাস্ত, তেমনি পঞ্চম্বামী অনাসঙ্কযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট 
একমাত্র ধর্মাচরণের চ্ছল। তীহাঁর পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতন্বিশেষ নাই» 
তিনি গৃহধর্মে নিফাম, নিশ্চল, নিলিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্মে গ্রবৃত্ত। ইহাই ভ্রৌপদী 
চরিত্রে অসামঞ্ুসের সামগ্রস্ত ।%৪১ অনুষ্ঠেয় ধর্ম হিসাবে শ্বা্ীদের একক পুঞ্র" 
দানের মধ্যে তাহার কর্তব্য সম্পাদিত হুইয়৷ গিয়াছে, তাহার পরে নির্লেপবশত্তঃ 
অন্ত সন্তান গর্ভে ধারণ করেন নাই। 

মহাভারতী কথ] লইয়া বঙ্কিম যাহা কিছু লিখিযাঁছেন, তাহাতে একটি দিকেই 
তাহার অবিচল দৃষ্টিপাত হইযাছে। তাহ! ফুষচরিত্র। এইজন্য চরিত্র হিসাবে' 
গ্রীক, তত্ব হিসাবে অনুশীলন তত্ব ও ধর্ম হিসাবে গীতোক ফচ ধর্মই তাহার আদর্শ 
ও প্রতিপাদ্য বিষষ। মহাভারতশ্গীত'*ভাগবতের জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ 
শী বঙ্কিমের নিকট পুরুযোত্তম, তিনিই ব্রিভুবনে মহুত্রম আদর্শের প্রতিসুতি । 
ভাহার আদর্শীগ্লিত শ্বভাৰ প্রাপ্তিই মানুষের কামন'% তাহাতেই তাহার মোক্ষলাভ ।' 
বঙ্কিমের ধর্মেষণা জাতিকে দেই মোক্ষের সন্ধান দিয়াছে। 

বমেশচন্দ্র দত ।| বঙ্কিম প্রভাবিত গোঁঠীর সংস্কৃতি চর্চার প্রসঙ্গে রমেশ- 
চন্দ্রের নাম প্রথমে উল্লেখ করিতে হয়। অনন্যসাধারণ গ্রতিভা লইযা রমেশচন্তর 
বাঁজকার্ধ, দেশসেবা ও সাহিত্যসেবাঁধ আত্মনিযোগ করিযাঁছিলেন। ভারতের 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি তিনি বিশেষভাবে পর্যালোচনা! করিযাছিলেন। 
বাজকার্ধেব প্রয়োজনে তাহাকে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারার সহিত পরিচিত 
হইতে হইযাঁছিল, আবাব দেশের সামগ্রিক পরিচঘলাভের জন্ত তিনি সংস্কৃতি ও 
এ্রঁতিহ্চর্চাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন । সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দেশ জাতির মধ্যে 
এতিহ্থান্থরাগ স্ত্ট করাই ছিল তীহার উদ্দেস্ত। 

ইংরাজী এবং বাংলা উভষ ভাঁবাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করিযাছেন। প্রথম 
দিকে তিনি ইংরাঁজীতে লিখিতেন, বন্ধিমচন্দরের প্রেরণাঁতেই তিনি বালা লিখিতে 


শতাব্দীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৩৫ 


স্থর, করেন। এইজন্। বঙ্কিমের সাহিত্যচিত্ত ও সংস্কৃতিচর্চা নুমেশচন্দ্রকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করিম্াছিল। 

আমাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে বুমেশচন্দ্ের কীত্তি ঠিক প্রচলিত 
ধারার নহে। ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মাহ্সন্ধীন করিয়া! দেশে বিদেশে তাহার সম্যক্‌ 
প্রচার ও প্রদাররের জন্যই তিনি চেষ্টা করিযাঁছেন। এইজন্য তাহার ইংরাজী 
বচনাও এই ক্ষেত্রে আলোচনার যোগ্য । প্রাচীন আর্ধ শান্ব ও সাহিত্যকে 
বাংল! ও ইংরাঁজীতে অহ্বাদ করিয়] তিনি স্বদেশ ও বিদেশের সুধীজন দরবারে 
পরিবেশন করিয়াছেন । 

খথেদের অনুবাদ, হিন্দু শান্বের লংকলন ও ছুইটি মহাঁকাব্যের অহ্বাঁদ- 
(ইংরাজী )-__এই কয়টি অতুলনীয় হু্টির মধ্যে বমেশচন্দ্রের এতিহাচ্বাগের উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর রহিয়াছে। 

খখেদের প্রথম অষ্টকের অহ্বাদ তাহার অক্ষয় কীতি। এই অন্বাদ কার্ধে 
তিনি বিদ্যামাগর মহাশয়ের হারা বিশেষভাবে অঙ্থপ্রাণিত হুইয়াছিলেন। 
'আঁধুনিক বাংল! লাঁহিত্যে তখন অন্কবাঁদের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। 
বি্ভাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ এ বিষয়ে পথিরৎ। বুমেশচন্দ্রের মধ্যে তাহারই- 
একটি পূর্ণতা! লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি প্রাচীন আর্ধ সাহিতোর অপরূপ 
নিদর্শনকে লোকসমক্ষে তুলিয়] ধরিকেন ও অন্তরকে সাবলীল অন্তবাদ ক্রিঘ্ায় 
ভাষা সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করিলেন । * 

ইহার পর ভীহার হিন্দু, শীঘ্ের সংকলন। তীহাঁর তত্বাবধানে হিন্দু শান 
নয়টি ভাগে শাহ্ুজ্ঞ পণ্ডিতদের ত্বাব! সংকলিত ও অনৃদ্দিত হইয়াছে। বিস্ানাগর 
যেমন তীহাকে খাখেদ অনুবাদের অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন, হিন্দু শাস্্ সংকলনে 
তেমনি তিনি বস্কিমচন্দ্রের হারা উৎসাহিত হইয়াছেন। বস্কিমচন্দ্র ্ষষং এই অন্ভবাদে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তীহার আকম্মিক 
মৃত্যুতে ইহা সম্ভব হয় নাই। 

হিম্টু শান দুইটি ভাগে সংকলিত হইফ্াছে। গ্রথমভাগে সমগ্র ব্রাক্ষণ্য 
সাহিত্যের ও দ্বিতীয় ভাগে সমগ্র পৌরািক সাহিত্যের সংক্দিপ্ত পরিচয় আছে। 
ছিতীয় ভাগের পৌরণিক সংকলনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর! বাইতে পারে । 

হিন্দু শাহের ঘ্িতীয্প ভাগে মোট চারিটি বিষষের অস্থবাদ আছে-্ামাঁণ 
মহাভারত, রমস্তগব্দশীতা ও অষ্টাদশ পুরাঁণ। প্রত্যেকটি শাখায় কৃতবিদ্য 
মনীধিগণ অঙ্গবাদ কৰিয়াছেন এবং বুমেশচন্দ্র এইগুলি একত্র গ্রথিত করিয়াছেন । 


২৩৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বসাহিতা 


রামায়ণের অন্থবাদ করিয়াছেন হেমচন্্ বিদ্যার । তিনি স্বয়ং ইতিপূর্বে 
মুল সংস্কত রামায়ণ এবং তাহার একখানি সুবিভ্ূত বঙ্াহ্বাদ করিয়াছিলেন। 
হিন্বু শান্ের মধো তিনি ইহার একটি সং্গিগ্ত অন্বাদ দিখাছেন। তাহার 
অঙ্ছবাদ নৃলাহ্গ অথচ প্রাথল। মূল লোকের কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয় তিনি 
অচ্চবাদকে উপভোগ্য করিযাঁছেন। 

মহাভারতের অস্থ্বাদ করিযাছেন দামোদর বিষ্তানন্দ । বঙ্চিমচন্ত ্বয়ং এই 
অংশের অনুবাদ করিতে মনম্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার ভিরোধানে ইহা হইয়া 
উঠেনপ্ই। বিদ্যানন্ন মহাশয় প্রতিটি পর্ব সংক্ষেপে বিবৃত করয়াছেন। আদি 
-পর্ব হইতে সৌন্তিক পর্ব পর্বস্ত দশটি পর্ের সংক্ষিপ্ত বিবরণের শেষে পর্বাস্থিত 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার মূল সংস্কৃত অংশ দংযোঁজন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা 
অঙ্্বাদক হুল মহাভারতের চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলির সহিত পাঠকের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় ঘটাইতে পারিয়াছেন। 

নংকলনস্থিত ভগব্দগীতা অংশেরও অনুবাদ করিয়াছেন বিগ্ভানন্দ মহাঁশয়। 
বফিমচন্্র শ্বতঞর ভাবে গীতার অঙ্থবাঁদ কার্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রথম ও ঘিতীষ 
অধ্যায় অছ্বাদের পর তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রমেশচন্দ্র তাহার 
সংকলনে এই ছুইটি অধ্যায় গ্রহণের অনুমতি পাইয়াছিলেন। ইহার গহিত 
-বিসতানন্দের বাকী অধ্যায়গুলি সংযুক্ত করিয়া! গীতা অংশের পূর্ণ অনুবাদ সংগৃহীত 
“হইযাছে। * 

অষ্টাদশ পুরাণ সংকলন করিয়াছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপিক আশুতোঁধ 
"শাহী ও হৃধীকেশ শান্রী। অন্্বাদকথয় পুরাণ গ্রসক্ষে একটি প্রীরস্ভিক আলোচনা 
করিযাঁছেন। পুরাণের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া তাহারা বলিয়াছেন যে প্রথমে 
ইতিহাসরূপে হয়ত ইহার অংকূর ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহ দেবদেবীর মাহাজ্যয 
জ্ঞাপক কাহিনীতে পর্যবিত হইয়াছে, সেখানে ইডিহাঁস একান্ত গৌণ। আঁলোচা 
অঙ্ঠ্াদে গরস্থকরিঘয় ভিশন ভিন্ন পুরাণ হইতে সারগর্ভ ছুই একটি খল মাত্র উদ্বৃত 
করিয়া তাছাঁদের অনুবাদ করিয়্াছেন। প্রত্যেকটি পুরাণ সন্বন্ধে একটি কু 
পরিচায়িকাও প্রথমে সঙ্গিবিষ্ হইয়াছে। লোকপ্রিয় কাহিনী ও উপাখ্যান নির্বাচন 
করায় এই অগ্যবাদ লোকরগনের প্রাথমিক উদ্দেশ্ত সিদ্ধ কবিতে পারিয়াছে। 

রমেশচজ্্ মহাভারত ও রামারণের ইংরেজী কাব্যাহ্বাঁদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থগুলি যদিও ইংবাজীতে রচিত, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভারতীয় জীবনে 
যহাঁকাব্যের সুবিপুল প্রভাব স্ঘদ্ধে তাহার কুচিস্তিত ধারণার পর্চিয় পাক যায়। 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৩৭ 


উভ গ্রন্থের অনুবাদ শেষে তিনি যে মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
ধারণাটি স্পষ্ট হইয়াছে । 
রামায়ণ সম্বন্ধে তাহার আলোচন! হুইল ছয়টি কাণ্ডের মূল রচনার সহিত 
পরবর্তীকালে সংযুক্ত সপ্তম সর্গ লইযা ইহাতে মোট পঁচশত সর্গ এবং চব্বিশহাজা 
শ্লোক আছে। ব্বামমীতাঁর অপরুপ চহিত্র কথনে এবং প্রন্কৃতি পরিবেশের সৌন্দর্ঘ 
অঙ্কনে ক্লাতিহীন কবিবৃন্দ যুগে যুগে ইহার কলেরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই 
মহাঁকাঁব্যের একটি অপূর্ব আকর্ষন রহিয়াছে । সংঘর্ষ বা সংগ্রামের উগ্রতায় নহে, 
গৃহধর্মের প্রশান্তি ও স্নিখতীর পরিচয দিয়া ইহা লক্ষ কোটি ভারতবাসীর হ্বাষে 
আঁসন পাঁতিযাছে। সর্বোপরি ইহাতে আছে রামচরিত্রের মহত নীতি নিষ্ঠা ও 
কর্তব্যপরায়ণতা এবং সীতাঁচরিত্রের পাঁতিব্রত্য এবং সহনশীলতা | ইহাঁই 
ভারতীয় জীবনাদর্শের পুর্ণতাকে প্রকাশ করিয়াছে ঃ 
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এই অহ্বাদের প্রকরণ হুইল একটি সংক্ষিপ্ত রামকাহিনী বিবৃত করা যাহা 
মূলের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত অথচ যাহা অতিব্যাপ্তি ছুষ্ট নহে। এইজন্য' 
(তিনি ছুই হাঁজার গ্লোকের মধ্যে অনুবাদকে সীমাবদ্ধ বাখিয়াছেন। 
পরিশেষে তিনি ভারতীয় জীবনে বামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা 
বলিয়্াছেন। এ দেশের নীতি শিক্ষার ভিত্তিভূমি এই রামায়ণ এবং কোটি কোটি. 
ভারতবাসীর জীবনের সহিত ইহা! অবিচ্ছেন্ত ভাবে সংযুক্ত। যুগ যুগ ধরিয়া 
ইহার অজন অ্থবাদ ভারতবাসী বংশ পরম্পরায় আঁশ্বাদ করিয়া চলিয্াছে। 
মহাভারতের ক্ষেত্রে অহ্ক্ূপভাবে সংযোজন ও পরিবর্ধন চলিয়াছে। 
জয়োদশ ব| চতুর্দশ শ্রী পূর্বাব্ধের ভারত যুদ্ধের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। 
পরে হয়ত কোন উৎদাহী। নরপতির আহ্ুকুল্যে ইহা! একটি সম্পূর্ণ কাব্য বূপে 
গভিয়া উঠে। 
অতঃপর উপকথা, পুরাকথা, পৌরাণিক কথা, নীতিকথা--এক করান 
প্রাচীন ভারতবর্ষের লৌকিক, পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ছারা ইহার- 
কলেবর পুষ্ট হয়। পরিশেষে বৌচ্ধ ধর্ষের অবক্ষয়ের পর কুষ্পাঁসনার প্রাধাহ 


4২৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্সাহিতা 


প্রতিঠিত হঈলে মহাভারতেও যুগের চিহ্ন স্পষ্ট হয় এরং রষ্ণচেতনা ইহার 
"অন্তরিহিত ধ্বনিরূপে পরিদ্ফুট হয়। 
মূল সংস্কৃত মহাকাঁবো চত্বিতর ও ঘটনাকে অবিফ্লুত বাঁখিযা রমেশচন্জ্র ইহার 
ক্লে(কগুলি নির্ব/চিত করিয়াছেন। এই নির্বাচনের মধ্যে তাহার সংকলন ক্ষমতার 
সার্থক প্রকাশ ঘটিমাছে। নব্বই হাঁজার প্লোককে তিনি দুই হাজার ফ্লোকের মধো 
সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। 
রমেশচন্ত্র মহাভারতের চরিত্র, ঘটনা, প্রকাশ রীতি ইত্যাদি বিষয়ে সংক্গিগ্ঠ 
অথচ সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন । ইহার চরিব্রগুদি একেবারে জীবন্ত ও 
স্পষ্ট হইয়া প্রকাঁশ পাইযাছে। ইহারা কোনরূপ এক পর্যায়ভুক্ত চরিত্র নহে, স্ব 
চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনে প্রত্যেকেই দ্বতন্ত্র। ইহার ঘটনাঁগুলিও বিশেষ চিত্তা- 
কর্ষক) ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে সংঘটিত দৃশ্যাবলী নিঃসন্দেহে হাদ়গ্রাহী 
বাঁমায়ণ*মহাভাঁরতের প্রভাব আলোচন! করিতে গিয়া! রমেশচন্দ্র ভারত ধর্মের 
একটি বিশেষ সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। ভারতবর্ষ বছদেববাদের দেশ। 
তবু এই বিচিত্র দেবসাধনার মধ্যে ভারতবাঁমী এক অছয় ভগবানের অস্তিত্ব 
কল্পনা করিযাছে। মহাকাব্যের বীর নাঁযকবুন্দ 'তীহারই প্রতিরূপ * বমেশচন্দরের 
ভাষায় 
1086 20190195 70)02061561970 550918115 7590801598 (136 156:095 
0186 (0 910019106 1200105---0-1781078 2100 12709, 29 1109 691%1219 
1708110800105 01 25 01686 090 00 10815009 2700 10169 109 
।0075690,8 ৩ 
বুমেশচন্দ্রের তিনটি অগ্চবাদই বিশেষ সাফলামণ্ঠিত হইয়াছে । খখেদ ও হিন্দু 
শান্ছের ছারা তিনি দেশের জনসাধারণের সমক্ষে আপন সনাতন ধর্মের একটি 
শ্ুল্দর পরিচয় উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং মহাকাব্যঘয়ের ইংরাজী অগ্ঠবাঁদের 
মধ্যে ভিনি ইউরোপীয় সমাজে আর্ধভাঁরতের একটি বিশ্বস্ত পরিচয দাখিল 
করিষাঁছেন। বঙ্কিম গোঁঠীব মধ্যে বমেশচন্দ্রই বোধ করি একক এবং অনন্ত 
বিনি দেশের এঁতিহ্য ও স্বদেশ ধর্মের যথার্থ পরিচয়কে দেশ সীমার বাছিরে বুহৎ 
সারশ্বত সমাঁজে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
অক্ষযচন্দ্র-ত্বরকার || বঙ্কিম পরিম গুলের অন্যতম উজ্জল জেযোভিফ অঙ্য়- 
চন্দ্র সরকার বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশে প্রভাঁব বিস্তার করিয়াছিলেন 
বষ্ধিমচন্দ্রের একটি বড় ক্কতিত্থ এই যে ভিনি সাছিতা চর্চার সমান্তরালে একটি 


শতাবীব শেষপার্দের প্রভাবিত গণ্ভ সাহিতা ২৩৯ 


শ্তিশানী সাহিত্যিক গোষঠী স্থি করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ই'হারা 
আপনাপন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আবার ইহাদের অনেকেই শ্বতন্রভাবে 
গুরুর আধির্বাদ বহন করিয়া সাহিত্যের হাল ধবিয়াছিলেন। অঙ্গমূচজ্ সরকার 
ব্ঠীহাদেরই একজন ॥ সাহিত্য সাধক চরিতকার ভীহার সন্ধে বলিযাঁছেন 
*অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তীহার অকুত্রিম দেশায্মবৌধ ও স্বদেশ প্রীতি; বাঙ্গালীর 
যাহা কিছু সম্পদ বলিধ! তিনি জ্ঞান করিতেন, তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ 
হইতে পক্ষীমাতার মৃত রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, ইহা শেষ পর্যন্ত 
অনেকট! জেদে ননীডহিয়াছিল এবং প্রগতিগ্ল নৃতনদের কাছে অক্ষরচন্্র গৌডা। 
বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন ।”৪* দেই যুগে শিক্ষিত যনীষীদের অনেকেই 
স্বদেশের চিন্তা ও ধর্মকে ভূচ্ছ করিয়াছিলেন। বহ্ভিমচন্ত্র অমিত প্রতিভাবলে 
জাতিকে পত্য সন্দর্শনের পথ দেখাইয়াছিলেন । কিন্তু তিনি যে ভাঁবে যুক্তি ও 
"চিন্তাতিত্তিক উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রতিপন্ন কবিয়াঁছিলেন, তাহ! 
অন্থান্তাদর মধ্যে দুল ছিল। পাশ্চান্ত্ের যুক্তি বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের ধর্ম 
এতিহ্যের মধ্যে তিনি অদভুতভাবে নমন্বয় সাধন করিতে পাঁরিযাঁছিলেন। তাহার 
অন্থব্তী্দের মধ্যে এই দুরূহ কাঁজটি করা! সম্ভব হয নাই। তাহারা উগ্র দেশাত্ম- 
বোঁধ ও জাতীয়তাবোধের দ্বারা! প্রবুচ্ধ হইয়া দেশধর্মের যাঁব্তীষ উপকর্ণকে 
মহৎ ও অভাবনীয় করিয়! তুলিয়াছিলেন। ক্ষয়চজ্্র যে স্বদেশ চিন্তা ও খ্বধর্মীস- 
বাগকে একাস্ত বড করিয তুলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই কারণটিই লক্ষ্য 
কর! যায়। সর্থবিধ মালোচনার মধ্যে দেশ জাতির সমক্ষে তাহার আপন পরিচয় 
ও বৈশিষ্ট্যকে তুলিয়া ধরাই ভীহার লক্ষ্য ছিল। 

অঙ্গয়চন্্র সনাতন ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্মের মধ্যে অপর্িবর্তনীয় যে 
গুণ তাহা দনাতন। ইতিহাস ও সমাজের বহু পরিবর্তনের মধ্যে এই সনাতন 
শক্ভিটি অব্যাহত থাঁকিঘ1 যার়। পেইজন্ত সমাজের আশ্রয এবং অবলঘ্বন এই 
সনাতনী শক্তি। তাহার মতে সমাজকে ধারণ করিয়া শাঁছে বলিয়াই ধর্ের 
ধর্মতব। আত্মরক্ষার জন্য, সমাজ রক্ষার জন্য এই ধর্মের বাজনা করা সকলেরই 
সাধ্যমত কর্তব্য 

হিস্বুধর্মের সংরক্ষণে তিনি এক প্রকার উগ্র চিন্তাধারার (888:695779 
১0082) পরিচন্র দি্লাছেন। যেখন দেশকালের গণ্তীতে এই সনাতন ধর্মের 
বিশিষ্ট রূপকে তিনি খণ্ড ধর্ম বলিয়াছেন এবং মানুষের উপকার চেতনাকে আশ্রয় 
করিয়৷ যাহা অবস্থিতি তাহাকে ধর্ম বলিয়াছেন। এই ধর্দের একটা! প্রসারণ- 
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শীলভা আছে, তাহা সর্বনেত্রে সমাজ সংসারকে গ্রাহ্য করে না। সে ক্ষেত্রে খণ্ড 
ধর্ণের অহশীলন আবশ্যক | ধর্ম ও স্বার্থের সাঁমগরস্তের দারা! সমাজ বৃষ্ষা হয়। হিন্দ 
না খণ্ড ধর্মরণে গ্রহ করিলে আমাদের সমাজ ও দেশের পক্ষে মনল 
ইবে 15৫ 

হিন্দু ধর্দের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাদের ধর্মোজ কর্ণবাদের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। স্থতি পুরাণে ভারতবর্ধকে কর্মতূমি বল! হইয়াছে, অন্তান্ত 
দেশ যেখানে ভোগকেই জীবনের মৃখ্য লক্ষ্য করিয়াছে, সেখানে ভারতবর্ধ ইহাকে 
কেবল মাত্র আশ্চবন্গিক রূপে গ্রহণ করিয়াছে । ভোগ এখানে কোন ক্ষেত্রেই 
প্রধান নহে। অতঃপর হিমু ধর্মের যম নিমের অনুষ্ঠানও লক্ষণীয় । নিত্যবর্ষের 
কতকগুলি লক্ষণ যমের অন্তভূক্ত আর আচার ধর্মের কতকগুলি লক্ষণ নিক্ঃমের 
অন্তভূক্তি। বমানুষ্ঠান না করিয়া কেবল নিয়ম ভ্ভন করিলে মানুষের পতন 
হয়। বে কেবল সদ্দাচারেরও একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে । প্রান খাধি- 
মনীষীগণ যে সদাচার পালনের ফলে দীর্ঘজীবি হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হিন্দুধর্ম সন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ “সনাতনী'। ধর্মের বহিলক্ষণ কিছু 
কিছু পরিবর্তিত হইলেও ইহার সনাতন প্রকৃতি কিভাবে অটুট রহিয়াছে, 
হিচ্ুধর্মাবতস্বীদের কাছে আচার ধর্মের গুরুত্ব কতখানি বা নিতাধর্মের অহ্শীলন কেন 
আবশ্তক ইত্যাদি বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে! সমাঁজে বর্ণধর্ষের যদি 
অধঃপতনই ঘটিয়া থাকে, শাস্বোঁ্ত পুরুবাঁকারের সাধনায় তাহ! পুনরল্জীবিত 
করিতে হইবে। সনাতন ধর্মচিন্তা মনোনিবেশ করিলে জড় জগতে শৃঙ্খলা, 
ভাব জগতে সৌন্দর্য এবং আধ্যাম্মিক জগতে মঙ্গল বর্ধিত হুইবে। বছ্িম- 
অনুরাগী অক্ষয়চন্ত্র, হিন্দু ধর্মের তত্ব ও আঁচর্ণ-_উভয়দ্দিকের একটি ব্যবহার, 
যোগ্য নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। 

পুরাঁততু প্রসঙ্গে অক্ষরচন্দ্রের উদ্দীপনা, প্রবন্ধটী এখানে আঁলোচলা করা বাইতে 
পারে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি পরে তাহার “সমাজ সমালোঁচন” 
গ্রন্থের অন্তভুক্তি হয়। ইহাতে তিনি ভারত ইতিহাসের একটি বিশেষ অভাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল উদ্দীপনার অভাব। উদ্দীপনা বলিতে তিনি 
বুঝাহিয়াছেন--“ঘদ্থারা পরের মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপরবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে 
রস উন্তাবন করা! বা অন্তকে কার্ধে লওয়ান ধায় তাহাকে উদ্দীপন! শক্তি বলে ।”** 
ইহা কাব্যের উদ্দীপন! হইতে পৃথক। অক্ষয়চন্্র ভারতবর্ষের সমাজ বিভাগ 
ও জীবন ধার! পর্যালোচনা করিয়া দেখাইস্সাছেন যে, এই ভৃগোলের ভাগের মভ 
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লমীজের সহজ বিভী্িকরদে-ভাঁর্তীয় জীবন নদীলোত্ের মত ম্বাভীবিকভাবে 
অগ্রদর হইয়াছে। সেখানে কৌনরূশ অভাব বোধ ছিল না, সেইজন্। কোনরূপ 
উদ্দীপনার আব্কাশ ছিল না। ভারত-পুরাবৃত্তে তিন সহনন বৎসরের মধ্যে 
উদ্দীপনা-প্রবল কাঁল তিন বার মাত্র আপিয়াছে। বাঁমীকণ*মহাঁভারত বচনার্‌ 
মূলে এই উদ্দীপনার সঞ্চার ছিল, পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের ব্রান্মণ্য বিরোধী 
ধর্মীন্দোলনের মধ্যেও অস্থব্ূপ উদ্দীপন! ছিল। 

প্রাচীন ভারতের নিস্তরজ্গ জীবন যাত্রীর মধো রাঁমচন্দ্রের মানবিক কর্মশক্তির 
স্কুরণ প্রবল উদ্দীপনা-সপ্তাত। বাঁমচন্দ্রের কার্ধাবলীর মধ্যে, তাহার দক্ষিণ 
বিজয় চরে, বারণ বধ চরে, বাঁক্ষপ ধ্বংম চরে, প্রয়োজন, 'বিপদুদ্ধীব, মহৎ কার্ধসাঁধন 
প্রভৃতির উদ্দেস্ে উদ্দীপনা অত্যাবশ্যক ছিল। উদ্দীপনা তাঁভিত মহৎ মানবের 
কার্ধকথ! এই বাধারণ।  - 

অনুরূপভাবে ভারতমুদ্ধের কার্ধাবলীও উদ্দীপনা অস্গ্রাণিত। এই মহাগ্রন্থে 
সে কালের উদ্দীপনা শক্তির প্রাচ্রধের পরিচক্স পাওয়া যায়। ভারতযুদ্ধ ও 
পরবর্তাকালের অশ্থমেধ যজ্দের মধ্যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক সুত্রে বাধিবার 
আয়োজন হইয়াছিল। এই মহতী প্রচেষ্টার কুীলববৃন্দ যে শক্তি ছারা অন্প্রীণিত 
হইয়াছিলেন, তাহাই উদ্দীপনা । শুধু মহৎ ও বৃহৎ চরিত্রপুপ্োই নহে, বহু 
অখ্যাত ও সাধারণ চক্রিে মহাকবি বেদব্যাস এই উদ্দীপনার জলস্ত খ্বাক্ষর 
বাখিয়াছেন। শ্রকুস্তলোপাখ্যানে, নলোপাখ্যানে, ভীন্ম বচনে, ভীমের ভত“ননে, 
খাণুবদাহনে, দ্রৌশদীর বোদনে এই উদ্দপনার পরিচষ আছে। কবিতার বুস ও 
উদ্দীপনার বম মিলিয়। মহাঁতীরতকে অপূর্ব গ্রন্থ করিয়। তূলিয়াছে। 

এইবপ বিভিন্ন শ্রেনীর প্রবন্ধ নিবন্ধে অক্ষরচন্ত্র ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
মর্ম সন্ধান কবিতে চাঁছিযাছেন। তাহা এই শ্রীনলভঙ্গীর অর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় 
দিয়াছে ভীহার সম্পাদিত সামযিক পত্রিকা। আমরা! প্রসঙ্গাস্তরে তাহা! '্বতন্ত্ 
ভাবে শাঁলোচন। করিব । 

চক্রনাথ বন্ধু ॥ বঙ্ষিষ লমদার্যবিক চগ্রনাথ বস সমাজ ও শাহ সম্পর্কে 
সারগর্ভ আলোচনা করিয়া হ্থধী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
হিন্দুধর্মের রক্ষণ ও পোষণে তিনি এমন ধৃভান্ হইয় সংগ্রামে নাঁমিয়াছিলেন যে 
সকল সময়ে ভিনি যুক্তি বুদ্িকে মানিয়া চলিতে পারিতেন না। তীহার 
্রবন্থাবলীতে তিনি হিন্দু ধর্ষের মূল প্রক্কৃতি ও বৈশিষ্্যগুলি আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি দেখ।ইয়াছেন যে ইহার তত্ব ও আচার, ন'তি ও নিষ্ঠা, ইহার 
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সাধনা ও লক্ষ্য বা উপাসনা ৰীতি--সব কিছুর মধ্যে এক অসাধারণ যৌলিকতা 
রহিয়াছে, তাহাই হিচ্র্মকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্ধাদা| দিয়াছে । আঁবাঁর যৃগ্জীবনের 
সংঘাতে আমাদের সমাজে ও আচরণে যে দাুণ বিপর্যয়ের হুচন! হইয়াছে, তাহা 
হইতে মুক্তিলাভের একটি মাত্র পন্থ' আছে বলিষ! তিনি মনে করেন। তাহা 
হুইল ভারতীয় জীবন সাধনার পথ, মহাঁজনদের আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ। অভঃপর 
তিনি ভারত-পুরাঁণের ছুইটি অবিস্মরণীয় চরি সমালোঁচনা করিয়া তাহাদের 
অন্তর্নিহিত তথ ও তাৎপর্য উদঘ!টিত কবিয়্াছেন। হিন্ু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে 
তিনি তত্ব ও মৃষ্টান্ত উভয় দিকেই লক্ষ্য দিয়াছেন । 

“হিন্দু গ্রন্থে তিনি হিন্মুর গ্রক্কৃত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন । হিন্দুধর্মের 
মোঁল নীতিগুলি ইহাতে শাস্ব ও পুরাণের দৃষ্টান্ত দিলা আলোচিত হইয়াছে। এই 
নীতি বা লক্ষণগুলিই হিন্দুধর্মের প্রাণ, এইগ্রলি অনুক্ত হয় বলিয়া হিন্দুধর্ম এত 
বিরাট ও ব্যাপক । এই লক্ষণগুলিকে চন্দ্রলাথ বন্থ সোঁখহং লয়, নিষাম ধর্ম, এব, 
তুষানল, কডান্রান্তি, পুত্র, আহার, ব্রক্ষচ্য, বিবাহ ও মৈত্রী এই করপটি প্রবন্ধে 
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুর দেবতা ও মৃত্ি পৃজ! প্রসঙ্গে ইহাঁতে 
দুইটি প্রবন্ধ সঙ্গিবিষ্ট হইযাঁছে। 

সোঁহহংবাদ হিন্মুধর্ষের একটি বড কথা। এই মতবাদের মধ কৃতি এবং 
্রষ্টারি একটি অবিচ্ছে্ত সম্পর্ক স্বীকৃত। এই চেতনার ছার! মাচষ জাগতিক 
সুলতা অতিক্রম করিয়া একটি পরম হুন্দর রূপ পরিগ্রহ কনে। জগতের কোন 
লোভ ব! প্রলোভন তাহার এই নির্মল সত্তাকে কনুধিত করিতে পারে না। 
ইহাই জীব তথা মাহষের ব্রদ্ধে উত্তরণ বা সোহহংবাঁদ-_*বদ্ধাণঃ স্বত্ব থাকিলেও , 
ব্র্ধাণড এবং ব্রর্থ এক-_-একথা বলিলে কোন দোষই হয় না। ফলত ব্রদ্ধাড যদি 
্রন্ধকে লক্ষ্য করিযা! বলে সৌহহং, তবে সকল বথার সার কথাই বলে ।”৪+ এই 
সোঁইহং ধারণাই প্রন্কত ব্র্মঙ্গান এবং আত্মজ্ঞান, ইহাতে জগতের সমস্ত 
অনামদ্রস্ত এবং অসংগতি বিদুরিত হু হিন্মু জীবন যে জাগতিক বৈষম্যকে 
তুচ্ছ করিতে পারিয়াছে, তাহার পশ্চাতে এই ততই ক্রিয়াখীল। 

মাহ্ধী সভা অতিক্রম করিয়া যে ব্রচ্ম সভাষ পরিণতি, তাহাই সাধনার চূডান্ত 
পরিণতি । একনিষ্ঠ সাধক ব্যতিরেকে অস্ভের এই পরিণতি ব' লয় আলিতে 
পারে না। বিষ পুরাণের শ্লোক উদ্ধত ও আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয্াছেন 
বে ভক্তপ্রবর প্রহলাদের জীবেন এই পরিণতি আশিয়াছিল। জডত্বের গুপ হইতে 
মুজি, ভোগাসজির দাসত্ব হইতে পরিতাণই জীবের ব্্ষলীনতা আনিতে পারে । 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গণ্ঠ সাহিত্য ২৪৩ 


হিমু ধর্মের এই গৃড তত্র পুরাণ ৯রিত্রের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই ল্য বহু সাঁধন! সাপেক্ষ, ব্রহ্মজাঁন বাতীত এই পরিণতিতে পৌঁছান যাঁয় লা। 
্রহ্মজ্ঞান অহ্থমীলনের হারা, শুদ্ধ নৈষটিক জীবন যাঁপনের ছার! এই সিদ্িলাভ 
করিতে হয়। 

অতঃপর নিম ধর্মবাদ । ইহা! হিন্দুধর্মের. লয়বাঁদের অপরিহার্ধ ও গ্যাঁয়ান্থগত 
সিদ্ধান্ত। সকাম ধর্মও যে এক প্রকার ধর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু নিঘাঁম 
ধর্ম যাহা গীতাতে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইক্াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 
কারণ «কেবল মকাঁম ধর্মে মাছঘের সযস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয না, কারণ মানুষের 
সন্বন্ধ কেবল সংলারের সহিত নয়, ভগবানের সহিতও বটে । কিন্ত ভগবানকে 
লাভ করিতে হুইলে মাঁচ্ধকে নিম হুইতে হুষ, কারণ ভগবান নিফাঁম। 
অতএব নিষ্ধীম ধর্ম বাতীত হিন্দুর চরম উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবার নঘ।”*৮ আমাদের 
ক্বভাৰ জীবন এই সকাঁম ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে নিষাম 
ধর্মে উন্নীত হুইবৰার জন্য আসাদের চেষ্টা করা উচিত। তীহাঁর মতে বর্তমাঁন 
কালে ধর্মসংস্কারে এই লক্ষ্যটি সন্ধে অবহিত হওযা প্রযৌজন। 

হিন্দুধর্মের আর একটি লক্ষণকে চন্দ্রনাথ বস্থ বিশেষ করিয়া আলোচন! 
করিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন শ্্ব কথা--পুরাঁণোঁক্ত প্রুবের দৃঢ 
প্রতিজ্ঞতা এবং লিছ্ধির কথা। ইহা! হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত পুরুষকারের সাধনা, 
ইহার দ্বারা অহিত আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ কর যাঁধ। প্মাহ্ষ কর্মফল ভোগ 
করিতে বাধ্য হইয়াও নিজের চেষ্টা বা পুরুষকার ছারা সে কর্মফল অতিক্রম করিতে 
পাঁরে, এ কথার কিছুমাত্র অনঙ্গতি বা! অযৌক্তিকতা| নাঁই** ॥৪৯ বিষুঃ পুরাণে 
স্রাব সমস্ত কর্মফল তুচ্ছ করিয়। দেবহুল্ভ প্দলাঁভ করিতে দৃঢ প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন 
এবং তাঁহার ফলে সহ বাধাবিদ্ব ও প্রতিকুলত! জয় করিয়! তাহা! লাভ 
করিযঘ্বাছিলেন। তাহার চরিত কথ! ছুইটি সত্যের সন্ধান দেয়--একটি এই দৃচ 
প্রতিজতার কথা, যাহ! নিষতি নির্ধারিত জীবনে নির্দিষ্ট ভাগ্যকে ব্যাহত করিতে 
পারে, অপরুটি ইহা অহ্দরণকারীকে অমিত তপোবলের অধিকারী করিতে পারে, 
যাহাতে দাঁধনার চর্ম লক্ষ্য দেই ব্রহ্ধ নংযোগ সম্ভব হইতে পারে। 

অনুরূপভাবে কষ্টসহিষুধতা ন্ুক্পাতিহুক্্ম নীতিনিয়ম বা ব্মদূরগাঁমিতা, 
আঁচাবাহবতিতা প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি শ্বীকার করেন ইহাদের 
মধ্যে অনেকগুলিতেই শাসন সংস্কীরের বাঁডাঁবাঁডি আছে, তবে সেগুলি শাস্ত্র 
'বিদ্দের বিশেষ উদ্দে্প্রস্থত বলিম্বাই মনে হচ্ছ। পাঁপ ব্যভিচারিতাঁর কার্ণ- 


২৪৪ পৌবাঁণিক সংস্কৃতি ও বঙ্সসাহিত্য 


গুলিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলে মাছুয সাবধান হইতে পারিবে। এইরূপ 
একটি সামাজিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য বাঁিযা তীহাবা অনেক ক্ষেতে একটু বেণী 
করিয়াই বলিযা গিয়াছেন। 

অতঃপর হিগ্দুবিবাহ মন্বন্ধে তিনি স্চিস্তিত মতামত দিয়াছেন । আলোচনার 
প্রমাণ চ্ত্র হিসাবে তিনি গ্রহণ করিধাছেন মছুদংহিতা, মহাভারত ও অগ্থান্ত 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ । এই “বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মচর্ধ্যা এবং সে বিবাহ প্রক্রিয়ার ফল পতি 
পরীর সম্পুর্ণ একীকরণ। কিন্তু বিবাহ পামাজিক জীবনের ভিত্তি। অতএব ধর্মার্থ 
সামাজিক! একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ, হিন্ছু ধর্মের লক্ষণ, হিলুত্বের লক্ষণ ।*৮৫* হিন্দু 
বিবাছে আত্মস্থের স্থান নাই। ইহার মধ্যে একটি সামাজিক মঙ্গলের নির্দেশ 
আছে বলিয়া ইহা! এত মহৎ্। আবার বিবাহের রীতি নীতি ও নিয়ম নির্দেশের 
মধ্যে ইহার পবিত্র উদ্দেহ্ট বার বার স্মরণ কর! হয়। একবার বিবাহ সৃম্প্ন হই! 
গেলে নরনারীর পৃথক সত্ত' আর থাকে না। ম্বামী স্ত্রীর এই একীকরণ হিমু 
বিবাহের অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ইহা তীহা্দবের ইহলোঁক এবং পরলোকের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই পারম্পরিক নির্ভরতার জন্য হিমু বিবাহ একটি 
চিরস্থায়ী স্ধ স্থাপন করে, পাশ্চাত্য দ্েশেব মত ইহা কোনরূপ সাময়িক 
চুক্তিমাত্র নয়। 

সর্বভূতে অহুবাগ ও বিশ্বব্যাপী সমদ্পিতা হিন্দুধর্মের একটি মহত্গুণ। গীতা 
ও বিষ পুরাণ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া! তিনি প্রাচীন হিন্লুর এই উদার 
দৃতিভংগীর পরিচয দিযাছেন। এক ব্রহ্ষপদ্ার্থে নিমিত বলিয়া সকল লোক সকল 
লোকের প্রিং-_ইছাই স্ম্দশিতার পশ্চাৎ প্রেরণা । এই সমত্ববাদেরই আনুষঙ্গিক 
প্রীতিবাদ। হিন্মুশাম্ে চেতন মাছয হইতে অচেতন বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা প্রস্তর 
নকল পদার্কেই ভালবাসিবাঁর নির্দেশ আছে। এই শ্রীতিবাদ বা! মৈত্রীবাদ হেতু 
হিন্মুর্মের বর্ণবিস্কাদ সামাজিক বিশৃঙ্খলা হ্যা করে নাই। এই একটি মৌল 
নীতি হিন্ুধর্মের বৈশ্বিক আবেদন ও সামাজিক শৃঙ্খলার কারণ হইয়াছে। 

পৌঁখাঁণিক হিন্দুধর্মের বছদেববাদ এবং সৃতি পুজার উপর চন্রনাথ বন্ধ 
মৌলিক এবং সারগর্ভ আলোচনা করিযাছেন। ঈশ্বরের নিগুণত্ব এবং নিরাকার 
বলিতে তাহার গুণহীনতা বা স্বপহীনতা বুঝায় না। তিনি অশেষ গুণের আধার 
এবং সর্বরূপ সম্পন্ন । বুপপ্তণের কোন প্রচলিত মানদণ্ডে তাহার রূপগুণ চিন্নীয় 
নহে। এইজন্তই তিনি নিগ৫ এবং নিরাকার । হিন্দুর কল্পনায় ঈশ্বরের এই অনন্ত 
গুণ ও অনন্ত কূপ প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়া! তাহাকে বহরপ দিয়া চিন্তা করা 


শতাবীর হপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৪৫ 


হইয়াছে । একই ঈশ্বরের বহুর্বপ কল্পিত হইলেও একে অনস্ত--এ ধারণা কিছু 
কষ্টকর, একান্ত জানসাঁপেক্ষ, কিম্তু অনেকে অনস্ত অথব! অনস্তে অনন্ত এ ধাঁরণ। 
কিছু পহজ, মাচুষের পক্ষে আয়ত্ত | “ঘেই অনেকে অনস্তের, সেই অনস্তে 
অনন্তের নামই তেত্রিশ কৌটি দেবতা তাই হিস্মুরর তেত্রিশ কোটি দেবতা 1৮৫১ 
এই বহর্পের মধ্যে সুন্দর ও তত্বংকর্‌ উভয়েবুই স্থান আছে। জগতের অযুত- 
রূপের মব্যে যে সৌন্দর্ষ, ভীষণতা, মাধুর্য ও পুরুষত| বিমিশ্র হইয়া রহিয়াছে, 
তাহাই তঁঃহার বিচিত্র রূপের আধার । 

শ্ববের এই বহু কল্পন| হইতেই নুক্তিপূজা। “ষিনি জগৎকে জগদীশ্বর 
সইতে পৃথক মনে করেন না, জগৎ তাহার কাছে নীচ বা! অধম জিনিষ নম্র, অতএব 
ক্জভের সাঁহাযো জগদীশ্বরের সৃতি নির্মাণ কর! তিনি অপকর্ম মনে করেন না। 
'তাঁই হিন্দুর কাছে নৃ্তিপূজা! দোষশুন্ত 1৫২ বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাঁয় জভ 
মৃতিতে এনীশক্তি অর্চনা করাই খুতি পুজ1। মৃক্তিপূজক আপন মানসিক ক্ষমতায় 
এই শক্তি উপলব্ধি করেন। এইরাপ উপলদ্ধিব নীম 10581788007) ব1 ভাবাভিনধন | 
প্রতিমা ব মৃক্তিনির্মাণের মধ্যে পৃ্ধকের চিতে 8218110 08811581702. বা! 
শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন ঘটিকা থাকে। ইহা! হৃদয়ের অপরাপর ভাব ও 
পরিপোধণ করে। সে নেত্রে হদয়স্থিত ধর্মভাবও যে ইহার হান! জাগ্রত হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অতঃপর সাধারখ্যে সুতি পূজার উপযোগিতা ॥ অন্তর্ূ্ধী ভীবকল্পনা ঘা! 
ধারণায় আসে, বহির্ু্থী প্রকাশে তাহা স্পষ্ট হয়। সাধারণের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ 
রূপায়ণ আবশহ্তক | চন্দ্রনাথ ইহার হুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। একটি বাঁণিকার 
নুন্বর কমনীয় মুখ আর অনির্ঘচনীয় কান্তি দেখিয়া! আমরা বলিয়া থাকি--মেয়েটি 
ধেন লক্মী। এই বালিকার দুক্তিটিকে ভাবুকতার ভঙ্গীতে ভরাইয়া তুদিলে 
জগদীম্বরের সৌভাগ্য মৃত্তি ছুটিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা অন্তর ও মনত! 
সাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রেই শান্তকারের! রূপের বহর বাভাইন্বাছেন। পুরাণকার 
'অযুত সৃহাষ-কেযুর, কটক, মেখলার আভর্পে, গণ্ড, ওষ্, জব, শিরোদেশের নিখুত 
আক্কতিতে, পদ্মমঘ আধার ও আসনের ব্যবস্থায়--সেই নারী মৃত্তিতেই : ক্দ্রীভা 
ফুটাইয়া তুলিলেন। ইহাই হিমুর প্রতিমা, রূপকর়নাম়্ হৃদষের একটি ভাবাভিনয়ন 
"ও তদ্বারা! জগদীশ্বরের মন্দ পের উপলন্ধি। হিন্দু কঞ্পনায় প্রতিমা পূজা এক 
“অপূর্ব ঈশ্বর আবাধনা, ইহাতে জগৎ ও জগঘীশ্বরকে একত্রে পাওয়া যাঁর়। 

ইউরোপীয় জীবন প্রন্কৃতির সাক্সিধ্যে আবি আমাদের জীবনে যে সংঘর্ষে * 


সপ 


২৪৬ পৌবাৰিক সংস্কৃতি ও ব্্গসাহিত্য 


হচনা হইয়াছিল, তাহা লইয়া অন্যান্য চিস্তানায়কদের যত চক্ছনাথ বহ্ুও আলোচনা 
করিয়াছেন। ভারত ও ইউরোপের কোন্‌ পথটি ঠিক, এই জটিল প্রশ্ন তাহার 
কিঃ পন্থ'' গ্রন্থে আলোচিত হুইযাছে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা একান্তই 
ধর্মভিত্তিক এবং ইহাতে চন্্রনাথ্র ব্বতাঁব হুলভ নীতিনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ভারতের ও ইউরো.পেক মধ্যে একটি মৌলিক পার্থকা আছে। ভারতের 
ইহলোকের ব্যাপারটিতে পরলোকের চিন্তা ভুড়িয়! দেওয়া হয়, আমাদের কর্মক্ষেত্রে 
ইহলোক পরুলোকের সম্পুর্ণ অধীন। আর ইউরোপের কর্মক্ষেত্রে পরলোকই 
ইহলোকের অধীন। এইকপ পার্থকা হেতু উভয় দেশের জীবনাদর্শে এতখানি 
বিরোধ। 

উভঘ দেশের জীবন প্রকৃতি পর্যালোচনা তিনি যে দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
তাহা হইল এই যে ভারতের সাধকশ্রেণী অধৈতবাধী বা দৈতবাদী ঈশ্বরোৌপলব্ির 
পথে বৈরাগাবাদকে শ্বীকাৰ করিয়াছে। অদৈতবার্দীর নিকট ইহা ত একান্ত 
স্পষ্ট ছৈতবাদীর ক্ষেত্রেও জভ ধর্ম অতিক্রম করিবার কথা। সাধনার পথে 
মোহভঙ্গ যখন একাপ্তই আবশ্বাক তখন তাহার প্রভাব ইহ জীবনেও গভীরভাবে 
পড়িল। এইনন্ত পার্থিব উন্নতির ভৃরিপ্রমাণ ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে শ্বীফুত 
হইলেও কোন ক্ষেত্রেই তাহা এই স্থির লক্ষাকে ভুলাইয়া দেয় নাই। ইউরোপের 
পথ ইহার বিপিরীত। ইউরোগীধ ধর্মে নিষ্পাপ হওয়ার কথ! আছে, কিন্তু এইবপ 
তাগ করিবার কথা নাই। পরম্ত রাজ্ালালসা, অর্থলালসা, বাণিজা প্রবৃত্তি, 
ভোগণালসার অস্ত নাই সেখানে । পৃথিবীতে অতিমাত্রায ভোগ কবার লাঁলসায় 
তাহার অতৃপ্তি ও অস্থিরতা । ইহাই একদিন তাহার মৃতাদুত হুইবে সন্দেহ নাই। 
কিছু ব্স্তর সাধনা এবং তোগের পরিচর্ধা হয়ত প্রয়োজন ; ভারতবর্ষ যে সেদিকে 
একেবারে উদ্দাসীন ছিল, তাহাঁও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ এই পথের শীম! 
সঘদ্ধে অবহিত ছিল বলিয়া তাহার আত্মিক মৃত্যু হয় নাই। এইজন্ ভারতবর্ষের 
পথই বথার্থ সংকট মুক্তির পথ ৷ 

চক্্রনাথ বহু ভারতীয় মহাকাঁব্যের ছইটি অবিশ্মরণীয় চরিত্রের সমালোচনা 
করিয়াছেন। মহাভারতীয় চরিত্র সাবিত্রী ও শকুস্তপার মধ্যে তিনি হিন্দুধর্মের 
মহৎ ও কল্যাণকর আদর্শের রূপায়ণ দেখিমাছেন। বস্তুতঃ সাহিত্যের দৃহিভক্গী 
হুইতে তিনি চরিত্র ছুইটি আলোচনা করেন নাই! কঠিন ও কঠোর ধর্ণনীতিতে 
তাহাদের জীবন যাচাই কর! হইয়াছে । ধর্মীচরণের শৈধিদ্য বা নিষ্ঠার জঙ্ত 
শরুস্তদা ও সাবিত্রীকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্মর্খীন হইতে হইয়াছে । 


শতাব্দীর শেবপাঁদের প্রভাবিত গণ সাহিত্য ২৪৭ 


সাবিত্রীর মধ্যে ভারতীয় নারীর প।তিত্রতা, ধর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতার অপূর্ব 
অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কন্ারূপে, বধূরূপে, পত্রীন্ধপে তিনি যে আহগত্য, কর্তব্য- 
পরায়ণত এবং পাতিব্রত্যের পব্িচঘ দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আনন 
প্রতিটি ভূমিকায় তিনি যে সফল হইমাছেন্ তাঁহার মুলে তীহার ধর্মবল ও 
আঁধ্যাত্িক শক্তি। কন্তাকালে পিভাঁর আদেশ শিরোধার্ধ ক্রিয়া! তিনি পতি- 
নির্বাচনে বাহির হইয়াছেন, উদ্দেশ্ট ধার্মিক, গুধবান, স্ংশজীত স্বামীলাভ 
এবং তিনি অন্গর্ূপ স্বামীই মনোনীত করিষ্নাছিলেন। বধুধর্মকে তিনি সুন্দর 
ভাবে পালন করিয়াছেন । পিতার এই ভুলিয়া তিনি শ্বস্তর গৃহে দরিদ্রের স্তাক় 
বাস করিঘাছেন, সেবা পরিচর্! ছার! সব্জনের মনগুঠি করিয়াছেন। 

যে বধু কেবল পতিতে আবদ্ধ, অংসার্জনের সহিত যাহার কোন সংযোগ 
নাই, তাহা সর্বথ। নিন্দার্থ । সাবিত্রীর বধুধর্খ ভারতবর্ষের আদর্শ। ইহার সহিত 
মিশিযাছে তাহার পাঁতিত্রত্য ৷ স্বামীর প্রতি গভীর প্রেষে তিনি প্রশান্ত ও 
গভীর, চাঁপলা ও চঞ্চলভা দেখাইয়া এই প্রেমকে তিনি লঘু করিয়া! ফেলেন নাই। 
অতঃপর সাবিত্রীর সেই অসম্ভবের সাধনা, যাহা বাস্তবতার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
অলৌকিক। ঘথের সহিত কথোপকখন এবং একে একে কয়েকটি বরলাঁভ ও 
পরিশেষে মৃতপতির পুলর্জীবিত করার মধ্যে যতই অলৌকিকতা থাঁকুকঃ ইহার 
ব্যাখ্যা আদৌ ছুরুছ নহে। চন্দ্রনাথ বন্থ আলোচনা করিযছেন যে পুরাঁণকাঁরগণ 
এবিষয়ে একটি স্থিত প্রত্যয় বাখিয়া! গিয়াছেন। পৃথিবীর জডের ক্রিয়া আছে, 
যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, আবার টৈতন্ত বা আধ্যাত্মিক শভিরও ক্রিয়া আঁছে 
যাঁরা সুশ্ম অথচ শক্তিশীলী। দেই ঠতন্ত বা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী 
ন। হইলে তাহার ক্রি! লক্ষ্য করা৷ যায় না। পুরাণকারগণ সেই চেতনার অধিকান্বী 
ছিলেন বলিয়া! তাহারা! জভ জগতের নিম্নমাবলীব উপর আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়াকে 
জয়ী করাইয়াছেন। *সাবিত্রীর অগ্নাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিই সাবিত্রী কথার 
প্রকৃত অলৌকিকতা 1৮৫৩ তীহাঁর চরিজে এসী শক্তিও মানবীয় রূপের অপর্ষপ 
মিশ্রণ ঘটিয়াছে। অদাধারণ ধর্মবলে তীহার মধ্যে এলীশক্তির বিকাশ এবং 
গভীর মমত্ববোধে তিনি নিখিলের বৈধব্যপীভিত নারীর মহৎ সাত্বনা। যুগ 
ষুগান্তের ভারতললন! সাবিত্রীর নিকট অমৌথ নিম্মতি বিধানের বিরুদ্ধে দাঁভাইবার 
দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে । 

শকুষ্থলা তদ্বের হস্ত উদঘাটনেও তিনি ভারতীয় নারীবর্ের আঁদর্শ--তাঁহাঁর 
স্বামীসংসার ও সমাজ উভয়দিকের প্রতি কর্তব্যের অপরিহার্ধত] উনেখ 


২৪৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করিয়াছেন। হুমবস-শহুস্তলার প্রেম পবিত্র হইলেও তাঁহা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে 
মীমাবন্ধ ছিল। এ প্রেমে কাহারও মঙ্গল নাই। গভীর আত্মচিন্তায নিমগ্ন 
শকুন্তলা অতিথিকে উপেক্ষা করিয়া সামাদিক কর্তবো ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন। 
নৈতিক নিষমভঙ্গেই তাহাকে শাপগ্রন্ত! হইতে হইয়াছে । আঁবাঁর তীঁহাদের 
বিবাহ রীতির মধ্যেও একটু ফাক ছিল। ভারতবর্ষ যে বিবাহ রীতিকে গ্রহণ 
করিয়াছে, সেখানে সমাজ একটি বড উপাদান । চুত্মন্ত এই সামাজিক অঙ্চজ্ঞা 
পাঁলন না করিয়া! অপরাধ ঘটাইয়াছেন। 

অতঃপর অভিজ্ঞান শকুন্তলা সমগ্র মানবজাতির একটি আধ্যান্থিক সংকট 
আলোচিত হইয়াছে। বিপুর 'তাভনায় বাহাশক্তি অতিক্রম করার মধ্যে একটি 
ছুঃসাহসিকতা আছে। সেখানে রিপু প্রবল হইয়! দেখা দেয়। তবে ইহা! কেবল 
মার ছুইটি নরনারীর হ্বদয়কেই বিপর্যস্ত করিতে পারে, তাঁহার অধিক ক্ষমতা 
এইক্বপ রিপুর নাই । কিন্তু রিপু যখন আধ্যাত্মিক শর্তিকে অতিক্রম করে, তখন 
তাহার বিপর্যনকারী ক্ষমতা অসীম! ছুম্মস্তের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয! রিপু 
গ্রবল হইযাছিল। ইহা ব্যক্তি মাহষের পতন নহে, এখানে আমর! সমগ্র 
মানবজাতির সম্বন্ধে ভাবিত হই। ছুশ্সপ্তের বিবেক সমৃদ্ধ চরিত্রের ব্মলন সমগ্র 
মানবজাতির একটি আধ্যাত্মিক সংকটের সৃচনা করিয়াছে । 

শকুন্তলা নাটকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাহা হইল এক্টরিয়ক শক্তির 
দমনে মানসিক শক্তি এবং সমাজ শক্তি উভয়েরই প্রয়োজন । মানদিক শক্তির 
দ্বারা বাক্তিকে অবস্থার উধের্ধ উঠিতে হইবে এবং সমাজের গঠন প্রণালী এবং 
সাসাঁজিক নিয়ম এমন হইবে, যাহার ফলে সংবম প্রতিপালন সহজনাধ্য হইবে। 

শকুস্তলা নাটকে প্রদ্কতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, পুরুষকে তাহার প্রভাব শ্বীকার 
করিতে হইয়াছে। ভারতীয সাংখ্যদর্শনের পুররসব-প্রক্ৃতিতত্ব যেন এখানে 
কাব্যাকারে আলোচিত হুইয়াছে। এইভাবে এক শকুন্তলা নাটকে সমাজতন্ব 
হুইতে দার্শনিক সত্য পর্যপ্ত আলোচিত হইয়ছে। 

হিস ধর্ম সম্পর্কীয় প্রবগুলিতে চন্দ্রনাথ বন্থ হিন্দুধর্মের সার্বভৌমতা ও 
শ্রেষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে চাহ্যাছেন। বে ভীহার দৃষ্টিতংগী রাজনারায়ণ বহু 
বা বঙ্কিমচন্দ্ের দৃষ্টিভংগী নহে। বাজনারায়ণের আলোচনা মূলত। ব্রহ্ম দিজ্ঞাদাকে " 
ভিত্তি করিয়া হইযাঁছে। ছিতীযতঃ তিনি উপনিষদিক ভ্রানিবাঁদকেই প্রতিষ্ঠিত 
করিতে ঢাহিয়াছেন। চন্ত্রাথের আলোচনার ভিত্তি সনাতন হিচ্ছু ধর্ম, ইহার 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণগত শুক্থ নিষম নির্দেশ । তাহার আলোচনাতেও 
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ব্ষবাদ স্ব*ককৃত হইম্াছে, কিন্ত তাহা নৈব্যক্তিক তত্ব হিসাবে নহে, তাহা 
হিন্ুর্মের সাধারণ লক্ষণ প্রকৃতির সহিত মিশিয়া গিযাছে। হিন্দু ধর্ম যে 
এতখানি উদীর, সমদর্শা, ইঘার -লে এই ব্রন্দ চেতনাই কার্ধকবী হইয়াছে। 
অতঃপর তাহার ঝৌোক পৌরাণিক ভক্তিবাদের প্রতি । জভের মধ্যে অবস্থান 
করিয়া জভকে অস্বীকার করিবার স্পর্ধ৷ আমার্দের থাকিতে পারে না। সুতরাং 
জড বা জগৎ অবস্থাই শ্বীকার্ধ। ইহাকে লইয়াই ঈশ্বর অহুসন্ধীন করিতে হইবে। 
এ জগৎ মায়া প্রপঞ্চ নয়, মাধুর্ষ-হুযমা-ভয়ংকরতা ইয়া! ইহার বিচিত্র বূপ। 
বহুরূপে প্রকাশিত ঈশ্বরকে এই ক্ধপের মধ্য দ্য! উপলব্ধি করিতে হইবে। এই 
জন্য প্রকাঁশিত বূপকে ধ্যানের ব্বপ দিতে হইবে। তাহার জন্য প্রতিম| পৃজ1 ৰা 
বহু দেবতার অর্চনা! আদে নিন্দনীয় নহে । 

অপর দিকে বৃক্কিমের সহিতও তাঁহার মৌল পার্থক্য রহিয়াছে। বস্কিমের 
আলোচনায় পাশ্চাত্য যুক্তি ও প্রাচ্য অনুভূতির অদ্ভুত সমস্বয় সাধিত হইয়াছে। 
যুক্তি চিন্তার আলোকে আধুনিক সংশযী মানুষের কাছে তিনি ভারতধর্শের পূর্ণভার 
আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়'ছেন। ভীহার আলোচনার বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমের প্রতি 
নিন্দাভাষণ এবং কটাক্ষ নিঙ্গিত্ত হইয়াছে, তথাঁপি স্বাহার আলোচনার ধাঁরাঁতে 
প্রাচ্য পাশ্চাত্ের বিতর্ক বল চিন্তাগুলি স্বীকৃত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বস এ ক্ষেত্রে 
আপোষহীন। ভারতর্মের সমস্ত কিছুই গ্রাহ, আর পাশ্চাত্যের সব কিছুই 
নিন্দনীয়, এইরূপ একটি পূর্বধারণা লইযা তিনি বরাবর আলোচনা করিয়াছেন। 
বিবাহ, জাতিতেদ, অঙ্থশাসন প্রভৃতি প্রসঙ্কে তিনি এমন অনেক উত্ভি করিধাছেন, 
যেগুলি যুকি সহকারে স্বর গ্রহণ করা খায় না। 

হবপ্রসাদ শান্্রী'। বস্থিমচন্জরের সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্য-শিষ্ত হরপ্রসাঁদ শব 
সাহিত্য স্থতি ও গবেষণা হারা! বঙ্গভারতীর সেবা করিয়! গিশ্াছেন। তাহার মধ্যে 
পাশ্ডিত্য ও রসবোধের অদ্ভুত সমস্থ হইয়াছিল। বঙ্গ সংস্কৃতিকে বাহার! বহু 
উপাদান নংযোজনে সমৃদ্ধ করিঘাছেন, হরপ্রসাদ ভীহাদেরই একজন। তাহার 
সম্থদধে ডঃ সথনীতিকুমার চা্টোপাঁধ্যায় মহাশযের উক্তি একান্ত সমীচীন : প্মাহিত্য, 
প্রদত্ত, সংস্কৃত বান্ময়, বাঙ্গালা সাহিত্য--ইহাঁরই মাধ্যমে তিনি বাঙ্গাল! দেশের 
চিন্তধানায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এইখানেই তীহার কৃতিত্ব। তিনি 
ছিলেন অগ্যতম যুগনেতা, আধুনিক বাঙ্গানীর থা ভারতবাসীর মানসিক 
বংস্কৃতির তিনি ছিলেন একজন পরিচালক। প্রাচীনকে বৃিয়! আঁধুনিককে সৎ 
ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথে যাহারা পরিচালিত করিতে প্রয়ান পাইয়াণ্ছলেন 


২৫৭ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 
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ভারত সংস্থ“তর সহিত তাহার পরিচষ ছিল নিবিভ। মংস্কত সাহিত্য লইয়া 
তিনি যেমন হ্থচিস্তিত আলোচনা করিয্লাছেন, প্রাচীন ভারতের ধর্ম ইতিহাদ 
লইয়া 3 তেমনি তিনি স্থগতীর গব্ষেণা কর্যাছেন। বঙ্গদর্শন, মার্ধদর্শন, নারায়ণ, 
বিভা প্রভৃতি হইতে আবি্ত করিয়া সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা, মানসী ও মর্মবাণী, 
প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বন্মতী ইত্যাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাহার অসংখ্য 
রচনা প্রকাশিত হইযাছে। এই রচনাঁগুলির বহুলাংশে পরবর্তীকালে গ্রদ্থাকারে 
প্রকাশিত হইযাছে। 

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রনঙ্গ লইয়! তাহার কয়েকটি রচনা আছে। 
বালীকি বামাযণের তিনি একটি অন্বাদও করিষাঁছিলেন। তীহীর দ্ভীরতমহিলা” 
ও দ্বালীকির জয» রচনা ছইটি পুরাঁশ চেতনাকে আশ্রধ করিয়া রচিত। 

“ভারত মহিলা+।| ইহা হরপ্রসাদের প্রথম বচন] এবং শ্থৃতি-পুরণাঁ-কাব্য 
আহত একটি গবেষণ! মূলক প্রবন্ধা। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালীন মহারাজ 
হোলকার পুরস্কারের জন্য ভারতীয় নারীব আদর্শ প্রসঙ্গে ছিনি এই নিবন্ধটি রচনা 
করেন। বল! বাছল্য, তিনি ইহাতে সফসও হইযাছিলেন। পুরস্কার প্রা 
বচনাটিতে বিরোধী 'ভিউ; আছে বিবেচনা করিয়! আর্ধদশন সম্পাদক মহাশয় 
তাহার পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিতে চাঁহেন নাই ; কিন্তু বহ্িমচন্্র সানন্দে ইহা 
ব্দদর্শনে প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । 

ভারতমহিলার বিষয়বন্ত--02 €0০ 1)181)656 20681 ০0৫ ৮71017211%5 
01818066125 566 10101) 10 810916700 9870510016 দা128515-) প্রবন্থটির প্রথম 
ছুই অধ্যায়ে হরপ্রমাদ শ্ৃতি শাস্ত্র দমর্ধিত নারীধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করিষাছেন। 
ইঞারদদের মধ্যে তিনি প্রাচীনকালে হীলোকদিগের সামালিক অবস্থা এবং 
তাহাদের আচরণীষ গুণাবলীব পরিচয় দিখাছেন। কিন্তু স্থতিতে যাহা! আদর্শরূপে 
নির্দিষ্ট ও পালনীয়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃ্টান্তের গ্রয়োজন। এইজন্। লেখক পরবর্তী 
অধ্যায়ে শ্বৃতি-বিহিত আদর্শগুলির উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন । ছঈটি অধ্যায়ে 
তিনি কাব্য ও পুরাণ হইতে এবং শেষ অধ্যাষটিভে অর্ঝাচীন সংস্কৃত সাহিত্য 
হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্য ও পুরাণ আহত নারীচরিত্রগ্ুলি তিনি 
কিভাবে আলোচনা ককিয়াঁছেন, তাহা আমর! দেখিতে চেষ্ট! করিব। 

লেখক প্রাচীন আর্ধনারীদিগকে ছুইটি ভাগে ভাঁগ করিষাছেন। কোনরপ 
গ্রলোভনে আঁট না হইয়। খাহারা সার্থকভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্ম সমাধা 
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করিয়া গিয়াছেন, তহোতা প্রথম শ্রেণীর অন্তভুক্ত হইয়াছেন ; আব প্রলোভিনের 
মধ্যে পড়িযাঁও যাহারা! কর্তব্যকর্মে কোনরূপ বিচলিত হন নাই, তাহার! দ্বিতীর 
শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। চাঁরিজ্তর্ষের সমৃজ্ছল প্রতিষ্ঠায় শেষোক্ত সম্পরদায়ই যে 
শ্রেষ্ঠ ভাহাতে সন্দেহ নাই৷ 

রামায়ণ ও মহাভারতের বুচনাকাল স্থতি যুগে! সততা শ্বতিসম্মত বিধি 
নির্দেশ এই মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে পাওয়া যাঁয়। ইহার পরবর্তীকালে পুরাণগুলি 
রচিত হইয়াছে। পুরাণে শ্থৃতিবিধানগুলি আরও বিভভূৃত হইবা প্রকাশ পাইধাছে। 
স্ভরাং মহাঁকাব্যঘষে নারী চরিত্রপ্ুলির আদর্শ বহুলাংশে স্বতিত্র বিধান অন্যায় 
গঠিত হইয়াছে। পুরাণগুলিতে এই আদর্শের বহুলতা লক্ষ্য করা যাঁষ। লেখক 
্হ্মবৈবর্ত পুরাশের অর্ধশত আদর্শ নারীর নাষোলেখ করিয়াছেন। তবে তাহাতে 
সকল নানীর পরিচয্প পরিম্ছুট হয় নাই। এইজন্ব পৃথকভাবে তিনি আরও 
কয়েকজন নারীর চক্রিত্র পরিচয় দিয়াছেন। লেখক প্রথযে প্রথম পর্ধায়তুক্ত 
কয়েকজন লারীব ব্ব্য আলোচন! কৰিয়াছেন। 

এইরূপ একজন নীরী হইতেছেন অগন্পত্বী লৌসীমৃদ্রী॥ তাঁহার চরিত্রে 
সতীধর্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। খাবিগণ তাহার চরিত্রের ভূযসী প্রশংসা 
করিয়াছেন। তিনি শ্বামীর অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। অশনে বসনে, ভূষণে আচরণে 
তিনি স্বামী অগন্ত্ের অন্থগতা। পতিনির্দেশে তিনি তীঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে 
নিষ্বিত করিয়্াছেন। তাহার কাছে স্বামী-_দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম ও ক্রিযা। 
সেইনন্য হ্বামীর সেবাই তাহার জীবনের একমাত্র সাধন । কাধমনোবাঁক্যে পতির 
সেবা করিযা তাহার! মনস্তি করি তিনি সীমস্তিনীকুলে “্যশন্বিনী” আখ্যা লাঁভ 
কবি্যাছেন। 

মহাভারতীয় শকুস্তলোপাখ্যানের শকুন্তল। চরিত পাঁতিব্রত্যের সহিত 
সাহসিকতার ছুরূহ সমহ্ব্র হইগােছে। নাভী ছুমন্তের সহিত গাব মতে ভীহাঁর 
বিবাহ্‌ হইয়াছে, ইহা ভীহার জীবনের মহৎ সত্য। কিন্তু লৌকাপবাদ হ্তে 
বাজসভানক তাজা তাহা অশ্বীকার কহিয়! শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
শকু্তলার সতাকে রাজা মিথ্যা বলিয়া স্তাহার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ 
করিয়াছেন। ইহাতে শকুন্বল। তীহার চিত্র ধর্ণের যে দাঁচ এবং সাঁহলিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তিনি সাহসের সহিত রাজার সঙ্গে সম্থখ 
প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন এবং রাজার মিথ্যা ভাঁষণকে ধিকার দিয়াছেন। 
্বাধীর নিকট চরম আঘাত পাইয়াও তিনি বিষূঢ হইস্া পডেন নাই, অশেষ সাহসে 


৭২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্ষপাহিত্য 


বাজার মহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া আপন সতীধর্মের মহিমা অ্ুপন রাঁখিয়াছেন। 
পরিশেষে রাঁজার ভ্রান্তি অপনোঁদন করিয়া ভীহার ধর্মপত্বী বলিঘা নিজের মর্যাদা 
অন্ধ ঝাথ্যাছেন। বাঁমায়ণ-ম্হাঁভারতের অনেক নাঁরী চিত্রে এইরূপ দুর্লভ 
-সাহদের পরিচষ আছে। তীহারা অপাঁপবিদ্বা ব্লিয়াই জীবনের পরম্‌ সংকট 
সকালেও এইরপ ওজোমক্ সাহুদের পরিচয় দিয়াছেন। 

অহুপম চারিত্রধর্মের আর একটি উদ্দাহরণ সাবিত্রী। তাহার চত্িত্রে পাতিব্রতা, 
কর্তব্যনিষ্ঠ, নির্ভাকতা, দৃঢ প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের আশ্চর্য সমন্বয় 
প্বটিখাছে। পিতৃ অহ্থমোদনে অভিলধিত পতিলাভের অন্থেষণে তিনি সতাবানকেই 
বরণ করিতে চাহিয়াছেন। 'কন্তা বরযতে রূ্পম্‌*--এই প্রচলিত রীতিতে তিনি 
সত্যবানকে আত্মনিবেদন করেন নাই । সভ্যবানের নিষ্ঠা, 'পিতৃতক্তি ও স্থিত" 
গ্রজ্ঞভাই তাহাকে আক্ষষ্ট করিয়াছিল । তিনি ধাহাঁকে পতিরূপে নির্বাচিত 
করিধাছিলেন, তিনি সর্গুণ সম্পন্ন। ইহাতে যে তিনি লোকবৃত্তস্ত বিষয়ে বিশেষ 
পাবদর্শিনী ছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হুয়। অতঃপব নারদের ভবিস্বত্বাণী-. 
সত্যবানের আয়ু্কাল বর্ষব্যাপী মান্র_ ইহাঁতেও তিনি বিচলিত হন নাই। পিতার 
সহ উপদেশেও তিনি ছিচারিমী হইতে চাহেন নাই, পরন্ত এই ঘিচারিদীত্ যে 
"মহাপাপ তাহাই তিনি ভীহাকে বুঝাইয়াছেন। তারপর সত্যবানের মৃত্াতে 
তাহাব যে নি্ভাঁকতা, ও দৃঢ প্রতিজ্ঞত! দেখা যাঁয়, তাহা অতুলনীয়। তিনি 
বদি শুধুমাত্র পতিব্রতা হইতেন, তাহ! হুইলে তিনি হ্বামীর সহিত সহম্বতাই 
ইইতেন। কিন্তু তীহার মধ্যে অনন্যনাধারণ নারীর অনেকণ্ডণ ছিল বলিয়া তিনি 
"ধৈর্য হারান নাই এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মরাঁজের নিকট হইতে স্বামীর পুনজীবন বরলাঁভ 
করিযাছেন। আবাব এই দারুণ ছুঃসময়েও তিনি কর্তব্যজ্ানকেও অটুট 
বাধিযাঁছিলেন। তিনি ধর্মরাঁজের নিকট হইতে পিতা! ও শ্বশুরের শুভ বর প্রার্থনা 
সকরিয়াছিলেন। 

লেখক প্রথম পর্যায়ের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে সাঁবিত্রীকেই সর্বোৎকষ্ 
বলিধাঁছেন। সাহার জীবনে শীতা বা ভ্রৌপদীর মত নিষ্ঠাবিরোধী প্রলোভন 
আঁদে নাই সত্য, তথাপি তিনি যেরূপ দৃচ মনোঁবলের অধিকারিণী ছিলেন, 
তাহাতে স্পষ্টই এমাণিত হয় যে এরাপ গ্রলোভন আসিলেও তিনি তাহা মহজেই 
অতিক্রম করিতে পাঁরিতেন। তীহার মত উন্নতচরিত্রা নারীর পক্ষে কোন 
প্রলোভন জয় করাই অসম্ভব নছে। 

অতঃপর লেখক ছিতীয় প্রেণীয নারী চরিত্রগুলি অঙ্থন করিয়াছেন। ইহাদের 


শতাষীর শেষপাদের প্রভাবিত গদ্য সাহিত্য ২৫৩. 


[ধ্যে ত্রোপদী, দময়ন্তী ও সীতা! প্রধান, উরবৎসমহিষী চিত্ত] ও ধৃতরাইমহিবী 
শাঞ্ধাবীও এই পধীষভুক্ত। ইহারা সকলেই সহিষুণতা। ও সংযমের দ্বারা! অশেষ 
বিত্রবলের্‌ পরিচয্‌ দিয়াছেন। 

দবমযস্তী দেবতাঁদিগেরও পর্রিহার করিয! মাধ নলকে বিবাহ করিয়াছেন এবং 
ভাহার ফল ম্বরুপ নানাবপ হুঃখচ্ভাগ কৰিয়াছেন। অহল্য! বিবাছিতা। ও পুত্রবতী 
ইইস্কা যে প্রলোভন জঘ করিতে পারেন লাই, বুমারী দরমযন্তী তাহ! অনাধাঁসে জয় 
করিযাছেন। 

পাগুবপত্থী দ্রৌপদীও অপার সহিষ্বাগুণে বড হ্ইয়াছেন। রাজ'চাত 
পাগুবদের সহিত তিনি হাসিমুখে বনবাপ ঘন্ত্রণা এবং দাসত্ব সহ করিযাঁছেন। 
বনবামে জযন্তরথ এবং অজ্ঞাতবাসে কীচকের হস্ত হুইতে তিনি আপন সতী-ত্বকে 
অপূর্ব কৌশলে ভীমলেনের সহায়তায় রক্ষা কন্ধিতে পারিয়াছেন। তীহার ম্যায় 
তেজন্থিনী রমণী মহীভীরতে ছূর্লভ। ভারত যুদ্ধের তিনি অন্যতম উদ্ভোগী, 
অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে নিয়ত উত্তেজনা দিয়! তিনি পাঁগুৰ পক্ষকে ধর্মযুদ্ধ সন্বন্ধে- 
সজাগ রাখিয়াছেন। ভীহার গৃহধর্ও অপূর্ব। তিনি পঞ্চ ম্বামীরই মনোরম! 
হয সতীলক্্মী? তিনি ধর্মপরায়ণা ও দয়াশীল!। দুর্লভ গুগরাঁজির অধিকারিণী 
বলিয়াই সাহার নাম প্রাভঃম্মরণীয় হুইয়াছে। 

তবে এই শ্রেণীর নারীদের মধ্যে দুঃখে ও বেদনায়, সহিষুতা ও সংযমে সীতা 
চরিত্রই অদ্ধিতীয়। শ্রীরামসাহ্গিধ্যে তিনি ছুঃখকে নিত্যসন্গী করিযাছেন, স্বেচ্ছায় 
বনবাস গ্রহণ করিয়াছেন ও অযোধার বাঁজন্থথকে তুচ্ছ করিয়াছেন। বাঁবণ 
সান্নিধ্যে ভাহার চরিত্রের অপর দ্রিক সমৃজ্ঞল হুইয়। প্রকাশ পাঁইযাছে। ত্রিভুবন 
জয়ী দশীননের প্রলোভন ও শাসন সাহার সতীধর্মকে বিশুযাঁ্র বিচলিত করিতে 
পারে নাই। আবার লঙ্ক। বিজয়েক পর স্বামী কর্তৃক প্রত্যাথ্যাতা হইয়! তিনি 
দাঁকণ মন্ঃকষ্ট পাইয'ছেন। অগ্নি পরীক্ষার সময় তিনি লৌকপান্ী পাঁবকের 
নিকট আপন নিফলুষতাঁকে যেভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় । 
পরিশেষে বনবাস ও যজ্ঞ সভাষ বাঁমকর্তৃক আহ্বান, সীতা চরিত্রের যহত্বকে আরও 
উজ্জল করিযাছে। অপ্রত্যাশিত বনবাসে বিষূচ হইযা তিনি আঁপন অদৃষ্টকে 
ধিক্কার দিয়াছেন, কিন্তু ত্বামী রামচন্দ্রের উপর কোনন্ষপ দোষাবোপ ক্রেন নাই। 
যজ্ঞ সভায় পুনর্ধার পরীক্ষা্দানের আহ্বানে তাহার সতীত্ব ও নারীত্ব অভিমানাহত " 


হয়া উঠিয়াছে। এখানে তাহার চরিত্রে সহিষুংতা ও তেদেম্বিভার অপূর্ব সমস 
ঘটিয়াছে। 


২৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙদাহিত্য 


ছুঃখের হোমাঁনলে জীবনাহুতি দিয়া! ধাহারা পবিত্র ও ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছেন, 
ভাহ'দের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রী অগ্রগণ্য । কাব্য পুরাণের অনেক চরিত নারী 
ধর্মের ছূর্লভ গুণরাজি প্রকাশ পাইযাছে কিন্তু প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিটা, 
প্রলোভনের মধ্যে সংযম, ছুঃখবেদনার মধ্যে স্থৈর্ঘ সকলের মধ্যে নাই । প্রতিকূল 
পরিবেশে সীতা! ও সাবিত্রীর মধ্যে যানসিক বৃত্তি সমূহের যুগপৎ সমূগ্নতি ঘটিযাছে 
বলিয়াই তাহার! বরনারী বূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। 

বাজীকির জয।| ইহা একটি পৌবানিক বূপক আখ্যাদিকা। কাবাধ্মী 
প্রকাশ কলার জন্ত ইহাকে গ্কাব্যের লক্ষণাতমক বলা হইয়াহে-্বাঁলীকির জয় 
বাঙ্গালা তথা ভারতীষ সাহিত্যে এক নৃতন ধরণের গপ্ভকাঁবোর প্রবর্তন বরে। 
ভারতের অন্যান্টি ভাষাতেও এইরূপ গণ্যকাব্যের রীতি ক্রমশঃ দেখ! দেয়। প্রাচীন 
পৌরাণিক উপাখ্যানকে এইরূপ কল্পনোজ্জল অথচ আঁধুনিক দৃষ্টিতঙ্গীতে দেখা 
ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে একটি অভিনব ব্যাপার হইয়াছিল ।*৫« হ্থুতরাং শান্ী 
মহাশয়ের এই রচনাঁটির একটি এতিহাসিক গুরুত্ব আঁছে। - 

বশি্ট, বিশ্বামিত ও বাঁলখীকির জীবনচর্ধাধ এক আদর্শমগ্ডিত মহাপৃথিবীর 
কল্পনা ইহার ভাববন্ত । খভুগণের উদাত্ত সংগীতের “ভাই ভাই" ধ্বনি সমগ্র 
পৃথিবী পদ্ধিমগুলকে আধুত করিয়াছিল। দিথিজয়ী রাজ! বিশ্বামিত্র, বি্ভাবলে 
বলবান ব্রাক্ষণ বশিষ্ঠ ও নরহত্যাকারী বাল্ীকি এই তিনজন সঙ্গীতের মর্মার্থ 
বুঝি! আঁত্মচিস্তাঁধ আবিষ্ট হইলেন । বিশ্বামিত্রের হ্ষপ্রী বাহুবলে পৃথিবীজয়, 
তারপর দেখানে ভাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। বশিষ্ঠ বুদ্ধি ও শাস্ত্রের মাধ্যমে সর্বজাঁতির 
মিলন বাসনা করেন। শাশ্বধর্মে তিনি ক্ষত্রিয় ব্রাদ্মণে মিলন ঘটাইয়াছেন, এখন 
অন্যান্ত জাতির মধ্যে কি মিলন করিতে পারিবেন না? আর বান্মীকিব অন্তর্াহ। 
সহস্র মান্ষের শোণিতপাঁতে যে মহাঁপাঁপের হ্যটি হইয়াছে, সেখানে কি এই 
মহীমানবের কোন মিলন কল্পন] সম্ভব? 

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিভ্রের বিরোধে বিশ্বামিত্রেব পরাঁজযের মধ্যে লেখক বাছবলের 
উধের্ব বিদ্ু/বলকে প্রতিিত করিয়াছেন। অতঃপর তাহার মধ্য দিয়া ধর্মবলের 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিয়াছে। স্থুদ্ধ বিশ্বামিত্র ভপন্তাবলে ব্রদ্ধত্থের অধিকারী 
হইয়া নৃতন পৃথিবী স্থজন করিলেন। এ এক স্বপ্নের মহাপৃথিবী--আাশা তৃষ্ণা ও 
আধিপত্য বিমুক্ত সুন্দর বাসস্থান । এই বিশ্বামিত্র এখন বশিষ্ঠ, তপোঁবল দিদ্ধ 1 
তবুও বোঁধ হয়, তপোবিলের একটি অহমিকা আছে। তাহাতেই তিনি আপন 

, টির পরিপূর্ণতা বচনায় ব্যস্ত। “নব হইল, কিন্তু ্বখ কই ইহাই বিশ্বামিজের 


শতাবীর শেষপাদের প্রতাবিত গণ্য সাহিত্য ২৫£ 


অপূর্ণতাঁজনিত বেদনা। সংবেদনশীল মাহষের জন্য তিনি কাতর হইলেন। 
পুরাতন পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া তিনি আপলহষ্ট নৃতন পৃথিবীতে সংস্থাপিত 
করিতে চাছিলেন। কিন্তু নিঃশেষিত তপোঁবলে তাহা সম্তব হইল না। মুহূর্ত 
মধ্যে ভীহার নৃতন পৃথিবী মহাশূন্যে মিলাইয়। গেল। অবসন্ন বিশ্বামিত্রের মৃছিত 
দেহ পৃথিবীবক্ষে কৌশামীর হজ্জ সভায় পতিত হইল। যজ্ঞ ক্ষেত্রে বাঁম্মীকি 
অলৌকিক শক্তি বলে বিশ্বামিক্রকে চিনিতে পাঁরিলেন । একটি বিরাট পুরুষের 
পতনে ভীহাঁর বীণায় করুণ মুনা জাগিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে সঘিত 
ফিরিয়া পাইলেন । ক্রহ্ম', বশিষ্ঠ সাদরে বিশ্বামিত্রকে বরণ করিলেন। বিশ্বামিত্রের 
জন্মাত্তর ঘটিয়াছে। অহংদীপ্ত এই মাহ্যট এতদিনে ব্রাঙ্মাণ এবং ব্রহ্মনূকে যখা- 
বোঁগা মর্ধাদা দান করিলেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও বাম্মীকির মিলনে বাঁছবল, 
তপৌবল ও ধর্মবলের মিলন স ঘটিত হইল। বান্সীরির সককুণ বীণাঁয় এই মহৎ, 
মিলন সম্ভব হইল, তাই বান্সীকির জয। 
এই বিরোধ ও মিলনের পশম্চাদূপটে বামকাবা। রাম বাহুবলকে ধ্বংস 
করিবেন, অধর্কে উৎখাত করিবেন, অত্যাচারীকে নিরূ্ল করিয়া ধার্থিককে রক্ষা 
করিবেন। কিন্তু ভীহাকেও হৃদ হারাইলে চলিবে না। বাল্সীকির বীণা 
ক্ষত্রিয়ের তরবারিকে অতিক্রম করিবে । সেই জন্য ধ্বংসের নিয়তম আযোজন। 
বশিষ্ঠের ইচ্ছা বাম পরম ধার্ষিক হুইবেন, বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা তিনি বীর ও 
বাঁজনীতিজ্ঞ হউন । বান্সীকি তাহা শিরোধা্য করিযা বলিলেন ঃ 
॥ আমি বাঁমকে ধার্সিকও করিব নাঃ বীরও করিব না, রাঁজনীভিজ্ঞও কৰিব না। 
ত্বযং নাবারণ অবনীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। 
তাহার চরিত্র বর্ণনীক্রমে আমি আদর্শ মনুত্য, আদর্শ রমণী, আদর্শ দম্পতি, 
আদর্শ ভাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাঁষন প্রণালী, 
আদর্শ ভূত ও আদর্শ শক্র দেখাইব। আপনারা আশীর্বাদ করিলে আমি 
এই স্থযোগে এমন একটি মন্ন্ত চরিত্র চিত্রিত করিব বদর্শনে স্বদেশী, 
সর্বজাতীয় ও সর্বকালীন মানবগণ আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিতে 
পারিবেন 1৫৬ 
ইহাই রামচরিত্র-_ সর্বকালের সর্বসূগের আঁদর্শ মানব, ধরণী অবতীণ নারায়ণ” 
'তপোবল-বাঁছবলের উরে হ্বদয়বল প্রতিষ্ঠার সার্থকতম উদাঁহরণ। 
শাহ্বী মহাশয় আরও একটু অঙ্বক্রমণিক। টানিয়াছেন। পৃথিবী আজিও কি 
কলুষমূক্ত? মানুষ আজিও কি অহচূর্ণ? «এখনও মাহুষের অভিমান আছে। 


২৫৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


এখনও আমি বর্ষণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পত্তিত, আমি ূর্ঘ, আমি ধনী, আমি 
দিব বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই? যখন এই 
অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবীুদ্ধ হ্বর্গে যাইবে।”** ইহাই বাঁীকির 
্রশ্ন। ব্রক্গা গ্রসাদে তিনি সবিতৃম গুল মধ্যবর্তা হিরগুপ্নবপুঃ এক বিরাট পুরুষকে 
দেখিতে পাইলেন। দেবদানব ধক্ষ রক্ষ ব্রদ্ধাদি সকলে তীঁহার মৃখবিবরে নিরম্তর 
প্রবেশ করিতেছে, ভীহার প্রতি রোমকুপে কোটি কোটি ব্রন্ধাড নিলীন রহিয়াছে । 
ইহাঁতেই বাল্সীকির সত্যদর্শন পুর্ণ হুইল। কাহারও মধ্যে কোনি ভেদ নাহি, কোন 
গ্বাত্র নাই, কোন “অহং, নাই। বাজীকির বীণায় এই মহাএঁকোর থর বাজিয়! 
চলিল, নিখিল বিশ্বে ভীহার জয় ঘোধিত হইল। 

এই রচনাটি শুধু শাহী মহাশয়েরই নহে; সমগ্র বাংল! সাহিত্যের একটি অপুর্ব 
হি । কন্পনার অভিনবত্ব, উপস্থাপনার কৌশল এবং কাব্যধর্মী প্রকাশ ভঙ্গীতে 
ইহার মৌলিকত্ব হুচিত হয়। বষ্ষিমচন্ত্র এই রচনাটির উচ্ছৃদিত প্রশংসা 
করিয়াছেন, “কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ বল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। 
খনুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাস্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন 
--নকলই মহিযাময়ী কষ্পনায় সমৃজ্ছল। সর্বাপেক্ষা এই বিশ্বাযিত্রই ভয়ানক মৃতি। 
** * পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাহী ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য শা 
অতিশয় সুপপ্চিত, ভীহার মানপিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাভ্তা ও আর্য উভয়বিধ 
সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে ।৫৮ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্ীকির 
আদর্শবোধের মধ্যে এক পূর্ণ তম জীবন দর্শনের প্রতিষ্ঠা কৃল্পে তিনি বান্স*কিকে 
জধী করাইয়াছেন। তিনি মুল বামীয়ণের আদর্শ মানবত্বকে অক্ষর রাখিয়াছেন, 
কিন্তু ইহার সহিত বিশ্বমৈত্রী ও মহাভ্রাতৃত্বের কল্পনা যোগ করিয়া মানবতার 
আদর্শকে মহৎ ব্যান্তি দিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠ, বিশ্বাসিত্র ও বালীকির স্বত্র 
জীবনচর্ধ! অঙ্কন করিয়া বাল্সীকিব আদর্শকে অপরূপ ভঙ্গীতে শ্রেষ্ট প্রতিপন্ন 
করিযাছেন। দ্বভাবনম ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মধ্যে শান্ত ধর্মের একটু অহমিকা আছে। 
তবে ইহা বাহুবলের আক্ফালন হইতে উৎক্ুষ্ট। বশিষ্ঠের জয়লাভ রাজসিক 
নহে, সাত্বিক। সেইজন্য ইহার কোন ঘনঘট! নাই। অপর পক্ষে বিশ্বামিত্রের 
ভিগগীব পূর্ণ অহংদীপ্ত। তীহার প্রতিটি পদক্ষেপ ক্ষাত্রধর্মোচিত, প্রতিটি আয়োজন 
ঝাঁজনিক, প্রতিটি তপশ্চ্যা অভ্রংলিহ অহ'বে তুলিয়া ধরার সাধনা । হরপ্রসাদ 
অস্চিত বিশ্বামিত্র চরিত্রের তুলনা নাই। একমাত্র মাইকেলের রাবণ ভিন্ন বাংলা 
সাহিত্যে বোধ করি তাহার সমকক্ষ চরিত্র আর লাই। দ্জ বশিষ্ঠের তিনি যোগ্য 
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প্রতিদব্থী, শর্ট! বিধাঘার দুঃসাহসিক '।গ্রভিযোগী, নৃতন সৌরজগৎ ও নূতন 
পৃথিবীর অষ্টা। বিশ্বামিত্রের স্থ্টিষজ্ঞকে লেখক অপূর্ব স্থন্দর করিম! প্রকাশ 
করিয়াছেদ। যেগবলে নীহারিকা পুঞ্তকে একত্র করিয়া তিনি তাহাতে গতি 
স্ধারিত করিলেন। তাহাতে ইহার পরমীদুব্াশি জলিযা উঠিল : 

শকিযুৎক্ষণ জলিতে থাকিলে বিশ্বাখিত্র বলিলেন, “বুধ হউক” অমনি সেই 
ঘৃণ্যমান জলম্ত পদার্থ হইতে একখও্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই 
চারিদিকে ঘৃবিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহ রূপে পরিণত হইল । 
বিশ্বামিজ দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে । অনস্তর কহিলেন, “শুক্র হউক”, অমনি 
দেই জলস্ত ঘৃণ্যমান পদার্থবাশি হইতে আর একখপু ছুটিয়! গিযা দুরে উহীরুই 
চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার 
বলিলেন, “পৃথিবী হউক । অমনি আঁবার দেই জদস্ত ঘূণ্যমান পদীর্ঘরাঁশি হইতে 
আর একখণ্ড ছুটিয়। গিয়া পাহাভ পর্বত নদ নদী ছ্বীপ সাঁগরব্্তা পৃথিবীন্ূপে 
পরিণত হইল। বিশ্বা্িত দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলন! 
হয় না।৮”৭৯* এই বিশ্বাষিত্রের অভ্যুদয় ও পতনের মধ্যে এক বৈশ্বিক বিধানই 
বলবৎ হইযাঁছে। ইহাই স্ষ্টির শাশ্বত নিয়ম | বাহুবলে মহাশক্তির অধিকারী 
হওয়! যায় না, ভপোবলও অসিদ্ধ ষখন ত*হ! অহংমুখী হয় । একমাত্র হৃদয় বলই 
স্থতিকে হুনার করিতে পারে । তপোবল-সিদ্ধ ঘিতীয় বিধাতা! বিশ্বামিত সহি 
বিধানে এক ভাগ্যাহৃত প্রকাণ্ড পুরুষ । 

ভিন মহত্বির মিলনে বাঁমীয়ণ কাব্যের পরিকল্পনার মধ্যে লেখক নামায়ণের 
তাঁৎপর্ধটি ব্যক্ত করিয়াছেন াঁমায়ণ ষে নবচন্দ্রমারু কাঁব্য, বামচন্্র ষে শুধু বীর্য 
বা ক্ষমার অবতার নহেন বাল্পী'কির কথায় 'তাহাই প্রতিপত্ন হইয়াছে । 

অভংপব্র বাঁমাযণের হুদয়ধর্ম ও মানব্তাঁকে চিরকালের অস্থিষ্ট বলিয়া তিনি, 
ইঙ্গিত দিগ্মাছেন। বান্ধীকির বীণা। চিরদিনের মাহবকে পুর্ণতম সত্যোপলদ্ধির 
দিকে আকুষ্ট করিবে। অনাগত পৃথিবীর যেখানে মহামৈত্রী ও মহান্রাতৃত্ সেই 
দিকে মাছ অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাঁকাইয়! থাকিবে । 

শর্বোপনি ইহার কাব্যময় প্রকাশ। অভিনব কল্পনার উপযোগী প্রকাশ কলাঘ 
ইহার শব ও ব্যঞ্ন! অপূর্ব সহিতত্ব লাত করিয়াছে । ইহার ছত্রে ছত্রে কাব্যস্থযম| 
পরিস্ফুট । খণ্বান্ত্গত সখ্য! চিহ্নিত অংশগুলি স্বতত্তরভাবেই গীতিকাব্যে্ মুদ্না 
সমৃদ্ধ। গছ যে কিরূপ কাব্যধর্মী হইতে পাকে, হরপ্রদাদ শান্ী বহপুর্বেই তাহা 
প্রমাণ কবির! গিষাছেন। 


৯৭ 


২৫৮ । পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


“ অংস্কৃতি পরিচর্বাস্স সামস্ষিক পত্র 

বঙ্গদর্শন | প্রতি যুগের সমাচিস্তা সমকালীন পত্র পত্তিকাতেই বিশেষ 
ভাবে প্রতিফলিত হয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধের উত্তগ্ত সমার্চিস্তাগুলি 
এই যুগের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। সমাজতত্ব, ধর্ম ও নীতির 
পর্যালোচনা, নানা পথ ও মতের বিশ্বাম কলহ এই প্র পত্রিকার পৃষ্ঠ, পূরণ 
করিয়াছে। মৌলিক কিছু আলোচনা কর! অপেক্ষা পারস্পরিক ছন্দ কলহের মুখপত্র 
হিসাবে এইগুলির ব্যবহার হইয়াছে বেশী। মিশনারীরা তাঁহাদের উদ্দেন্ত সিদ্ধির 
জন্য যে “দিগংদর্শন' ও “সমাচার দর্পন" প্রকাশ করিয়াছিল, বাঁষমোহন ও ভবানীচরণ 
তাহার উত্তর দিয়াছেন “সংবাদ কৌ মুদরী* ও সমাচার চন্্রিকা” পত্রিকায়। ঈশ্বর গুপ্তের 
“মংবাদ গ্রভাকরে'র সংবাদ পরিবেশনা ও কৌতুক রসাত্মবক সাহিত্য ব্রির অন্তরালে 
প্রাচীন রক্ষণশীলতাই সমর্থিত হইয়াছে। আর “তদ্ববোধিনী" পত্রিকায় উচ্চকোটির 
প্রবন্ধ ও বচনা প্রকাশিত হইলেও তাহা ত পুরোপুরিই ত্রাক্ম সমাজের মুখপত্ররূপে 
ব্যবন্বত হইয়াছে । * 

বলিতে গেলে ধ্বক্গদর্শন* হইতেই বাংল! সামগ্রিক পত্রিকার গতি পরিবতিত 
'ুয়। ধর্ম, সযাজ বা অন্ান্ঠি সাময়িক চিন্তাধারার পরিচয দিতে গিয়া ইহা সমস্ত 
পরিবেশনকে একটি গুজনধর্মী রচনায় পরিণত করিয়াছে । ইহাই বঙ্ষদর্শনের 
অনবন্ত কৃতিত্ব। বঙ্ধিমচন্দ্বয়ং এই পরিচর্ধার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাতে 
প্রধানতঃ তাহার উপন্ঠাস ও রম্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলেও ইহার লেখক- 
বৃন্দকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনাষ উৎদাহিভ করিয়াছেন 
এবং ভাহারাও নান! টিক ₹ইতে ভারতীষ পুরাতব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি 
সহন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অক্ষয়চন্্র রকারের উদ্দীপন! (বঙ্গদর্শন, জৈ& 
১২৭৯) প্রবদ্ধে ভারতীয় মহাঁকাব্য রচনার পশ্চাৎ প্রেরণার বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। একটি প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়াই নিভ্তরঙ্ক ভারতীয 
জীবনে মহাকবি এক শক্তি ও বীর্ধের অমিত ক্রিয়া দেখাইতে পারিক্লাছেন। 
রাজন মুখোপাধ্যায়ের দেবতত (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮১। বৈশাখ ১২০২) 
প্রবন্ধে বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুল্গর দেব বিবর্তনবাদ আলোচিত হইযাছে। 
ইহার সহিত পৌরাণিক আখ্যানগুলির তাঁৎপর্যও বিশ্লেধিত হইয়াছে। 
এ&ঁতিহাপিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া! শিবের উপাঁসনা কিভাবে সমাজে গৃহীত হইয়াছে, 
লেখক তাহার হ্বন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বিবিধ প্রমাণ সাহাধ্যে তিনি 
উপস্থাপিত করিয়াছেন যে শৈব উপাঁসনা অনার্ধ ভাঁবাপন্ন। বিজিত অনার্ধ 
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সম্প্রদীয়ের সংখ্যাধিক্য থাকিলে শিবের সমাদর বাডিঘ্া চলে! বৈদিক কুত্ 
ভবস্কর গ্রতাঁপে আর সমাজে স্বীয় প্রাধাস্ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত 
নংখ্যাগৰিষ্ট অনার্ধ সম্প্রদায়ের শিব কষ্পুন সংযুক্ত হুইল । জ জগতে নিয়ামক 
হিসাবে দেবোপালনা এবং জীবজগতের উৎপত্তি ব্যপদেশে লিঙ্গৌপাসনা পৃথিবীর 
ভুইটি প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতি। আর্ধের কুদ্্র কল্পনীষ দেবোঁপাষনার সহিত 
অনার্ধের শিবকন্ঈনার লিঙ্গোপাসনা মিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষে শৈৰ উপাসনার ধার! 
গিষা উঠিয়াছে। এ্মহুস্ত জাতির মহত্ব কিসে হয় (বঙ্গদর্শন, জোষ্ঠ ১২৭৯) 
প্রবন্ধটি হেমচন্্র বন্্যোপাধ্যায়ের র্চিত। ইহাতে তিনি গ্রীস, বোম ও আরবের 
উন্নতি লাভের কার্ণ বিশ্লেষণ করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সহত্বের হেতু নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহার মতে ত্রাঙ্ষণ সমাজের নিরভিশষ জ্ঞান্তৃষ্ণই প্রাচীন 
ভাঁরতবাসীদিগের মহত্বের একমাত্র কারণ এবং কলিধর্মে ব্রা্ষণেরা মতিচ্ছনন 
হইবার পর এদেশের অধঃপতন স্থকু হইয়াছে । হেমচন্দের সিদ্বাস্ত হইল প্রতিটি 
দেশের একটি জাতীয় প্রবৃত্তি ব! প্রবণতা! আছে, উহাই তাঁহার উন্তির কারুগ। 
ব্রাহ্মণের জান তৃষ্ণ। ভাঁরতবাসীর জাতীয় প্রবৃত্তি ছিল, ইহাঁতেই ভাহাঁদের উন্নতি 
হইয়াছিল । বর্তমান কাঁলে ভাবুতবর্ষে বছজাঁতি, বছুভীষা ও বহুধর্ের মধ্যেও 
বদি সম্যক উপযোগী একটি প্রবৃত্তির শুচনা! হয়, ভাহাতে দেশের উন্নতি অবশ্তস্তাবী। 
প্রুল্নচন্জ। বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বালীকি ও তৎসামধিক বুত্তাস্ত' একটি উল্লেখযোগ্য 
পুরাতত্ব বিষয়ক রচনা । ইহা বঙ্গদর্শনে (১২৮৭, ৮১, ৮২) ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই ্থদীর্ঘ বচনাটিতে লেখক বামায়ণের «প্রথম ছুই কাঁগ 
অব্লঘন বিষ প্রথমতঃ তৎদময়ে ভারতের কোন কোন ভূভাগ আর্ধগণের 
পরিচিত ছিল, কাল পথিবর্তনে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থান ও নাম পরিবর্তন 
হইয়াছে এবং অতি পুরাতন সময়ে উহার কৌন বিশেষ নামধারী ও কিনূপ ছিল+, 
তাহার বিবরণ দিয়্াছেন। অতঃপর ইহাতে তৎকালীন আনোন্সতি, বাধ, 
রাজন্বর্গ, রাক্মীবর্গ, বৈশ্যবর্গ ও সামরিক ব্যাপার সন্ধে আলোচিত হইয়াছে! 
রচনাটির মধ্যে প্রাচীন তারতের বহু রতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাডিক তথ্য 
নিহিত আছে। লালমোহন শর্মার 'ভাঁব্তব্ধীয়দিগের আদিম অবস্থা, (বন্দদর্শন, 
১২৮০৮ ৮১) ঈর্ধক ধারাবাহিক বচনাটি প্রাচীন ভারতের আধ্‌ জাতির পরিচয 
জাপক একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ৷ বঙ্গ ব্রাহ্মণাবিকার* (বঙ্গদর্শন, ভাত, ১২৮০) 
প্রবন্ধে তিনি বানা দেশের সামাভিক ইতিহাস লইয়া আলো5ন। করিয্লাছেন। 
ভারতীয় পুরাতন সম্চ্ধে রামদাঁস সেনের রচনাগুন্দও বঙ্গদর্শনকে বিশেষ গ্রতি্ঠ। 
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২৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


দিয়াছে। প্রাগীন ভারতের বিবরণ বিশেষতঃ.বেদ ও বৌন্বধর্য স্বন্ধে তিনি 
অনেকগুলি আলোচনা করিয়াছেন। তাহার ধঁতিহালিক বহস্তের অনেকগুলি প্রবন্ধ 
প্রথমে বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হইযাছে। বগুততঃ পুরাতত বিষয়ক রচনাতে ব্গদর্শন 
গোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শেঠ। ইহা ছাডা হরগ্রসাঁদ শাহীর 'ভারত 
মহিলা*র বিষয় আমরা! পূর্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রত্যাখ্যাত রচনাটি বন্ধিমই 
সাদরে বঙ্গদর্শনে (মাঁঘ__ঠৈত্র, ১৮২) স্থান দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠার 
আরও অনেকগুলি রচন1 পাওয়া! যায়, যেগুলির লেখক পরিচয় উদ্ধার করা গভব 
নয়। এইকুপে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত লেখকবৃন্দের বহুতর সৃষ্টিতে ব্দদর্শন সংস্কৃতি 
পরিচর্যার ইতিহাসে পথিকের কাজ করিয়াছে। 


্রশ্নী পত্রিকা ॥ পাধাঁরণী- লবজীবন_ প্রচার 

সাধারণী || রাজনীতি ও সংবাদ পরিবেশনা দাত্ধিত্য লইয়া! অক্ষয়চজ 
সরকার চু'চুড! হইতে 'দাধারণী, নামক সাণ্াহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৮ 
সালের ১১ই কাণ্িক ইহার গ্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হষে। ইহার উদ্দেশ্ত স্যষে 
উপক্রমণিকায় বল! হইয়াছিল-_“ইছা সাধারণের পাঠ্য পত্র, সাধারণের লেখনী, 
সাধাণের জিহ্বা -তাহাতেই ইহা সাধারণী ।”৬* বে সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট 
হইলেও ইহাতে কোন লঘু রচন! প্রকাশিত হইত না। ইহা তৎকালীন যুগের 
ঘটনা "ও চিন্তাকে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে । রাজনীতি ও সাহিত্য" 
উভয়দিকেই সাঁধারণীর লক্ষ্য ছিল। তবে ইহাঁতে কোন ধর্মীয় চিন্তাধার! প্রাধান্ঠ 
পায় নাই। আমাজিক সংস্কার, আইন ঘটিত পর্যালোচনা, স্থানীয় সমস্তা ও তাহার 
দুবীকরণের প্রভাব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়বন্ত ইহাতে আলোচিত হুইত। 
এইজন্য অন্গয়চন্ত ধ্মচিত্তা ও নীতি ধর্ম সম্বন্ধে ব্বতন্ত্র একটি পত্রিক! প্রকাশের ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, তাহাই 'নবজীবন"। অক্ষয়চন্দ্রের চিন্তাচেতনার বহুলাংশ এই 
নবজীবন পত্রিকাঁতেই একাশিত হইয়াছে। 

মবজীবন।। ১২৯১ সালের শ্রাবণ হইতে অক্ষয়চন্্র নবজীবন পঞ্জিকাখানি 
'প্রকাশ করিতে স্থুর করেন। ইহার এুথম সংখ্যায় হুচনার মধ্যে এই পত্রিকার 
উদ্দেশ্র ব্যক্ত হইয়াছে। দেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে পুবাঁণে ইতিহাসে 
দেবতত্বে বা সমাজতত্বে সর্বত্রই বাহুরূপের গভীরদেশে একটি অন্তরভ্তরের অবস্থিতি 
আছে ; সেখানেই সমন্ত বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্য নিহিত আছে। সেই অন্তরস্তরের 
আভাস না পাইলে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ডে পৌঁছান যায় না) “সেই নুলীভূত 


শতাবীর শেষপাদের প্রভাবিত গন্ঠ নাহিভ্য ২৪১ 


নীবৃস্তরের কথা উপেক্ষা করিয্ছ সাম্যবাদ ব৷ বৈষয্যবাঁদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ, 
কিছুই বুঝিতে পাঁরা যাঁয় না। সেই বিশাল নহান আশ্র স্তরের নাম ধর্ম 1 * 
নিয়গিত ব্ূপে সামগ্রিক পত্রে এই ব্ষিয়ের চর্চ। করিয়া! আমরা, আপনারাও বুঝিৰ 
এবং লাধারণকে বুঝাইব, এ আশ! আমাদের হৃদষে আছে।”* যে বিচার- 
প্রবণ দৃষ্টিতংগীতে বিষয়ৰস্তর অধ্যন্তলে পৌঁছাইতে হয় গাহা অক্ষষচন্রের মতে 
বদদর্শনেই চিত হইয়াছে। তীহার নবজীবন এই দৃষ্টিভংগীর সহিত একটি 
ধর্মচেতনাকে আবস্তিক আশ্রধবূণে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। 

বঙগার্শনের মত নব্জীবনেরও লেখকগোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। অক্ষষচ্্ 
সেই যুগের প্রবীণ ও নবীন শ্রেষ্ঠ লেখকবুন্দের সহযোগিতা লাভ করিয্াছিলেন। 
বঙ্ষিমচগ্ত্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বনু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ঠাব্রদাস মুখোপাধায়, বীবেশ্বর পড়ে, বামগতি মৃখোপাধায়, চিরদ্বীব শর্মা 
গ্রসৃতি ক্কৃততী লেখকবৃন্দ ইহাতে নিয়মিত লিখিতেন। বহ্িমচন্্রের ধর্ম জিজ্ঞাস, 
মহুয্যত, অনুশীলন, স্থুখ, ভক্তি গ্রভৃতি ধর্মবত্বের প্রবন্ধ গুলি ইহাতে প্রকাশিত হয়। 
চন্দ্রনাথ বন্থর হিম্ুধর্ম সম্পর্বীঘ বছ আলোচনা ইহাঁতে নিপ্মমিত প্রকাশিত হইত। 
ইহার গ্রবদ্ধগুলিতে লেখকের নাম-ন! থাকার গ্রন্থভূক্ত রচন! ছাড়া অন্তগুলির 
বটধিতা। নির্ধারণ কব। 'বিশেষ আঁঘাসসাধয । তবে বিভিন্ন লেখকের দৃ্টিভঙ্গীর 
মধ্যে একটি এঁজ্য ছিল। বচনাগুলি বঙ্কিম গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের স্বধর্মারাগ 
ও এঁতিহ্যগ্রীতিকে প্রকাশ করিতেছে । নব্জীবনের বিভিন্ন সংখ্যার গ্রবন্স্থটী 
দেঁখিলেই এবিষযের ঘণার্থত1 প্রতিপন্ন হইবে। 

। প্রচার | নব্জীবনের পনের দিন ব্যবধানে “প্রচার” পত্রিকার আবির্ভাব 
হয় (শ্রবণ ১২৯১) 1 প্রচান্রের প্রথম সংখ্যাব শ্ছচনাতে নিখিত হইয়াছে, 
“সামগ্রিক পত্রই প্রাচীন জান এবং নূতন ভাব প্রচার পক্ষে বর্বোৎকষ্ট উপায়। 
এইজন্তই আমরা সর্ধ সাধারণ স্থলভ সাঁমস্ষিক পত্রের প্রচারের ব্রতী হইয়াছি। 
আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সমযে 'নবজীবল' নামে অতুৎকষ্ট 
উচ্চদরের সাম্িক পত্রের প্রকাশ আরম্ত হইয়াছে । আমর] মেই মহদৃষ্টান্তের 
অহ্গামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে বতু করিব। সত্যবর্য এবং আনন্দের 
প্রচারের জন্থই অ?মরা এই স্থুলভ প্র প্রচার করিলাম এবং সেইজন্রই ইহার 
ইহার নাম দিলাম 'গ্রচার' ৮৬২ প্রচারের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা 
সাখালচচ্ছ বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেও ইহার নেপথ্য নায়ক ছিলেন বক্কিম্চন্্র। 
বিশেষতঃ বঙ্িমচন্্র শেষজ্গীবনে হিমু ধর্মের গভীরে আত্মনিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং 


রি . পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বদসাহিত্য 


বিশেষভাবে শ্রীরষ গ্রচারিত সর্বাত্মক ধর্মের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। 
তাহার এই নবচিন্তার মাধ্যম হুইল প্রচার এবং 'নবজীবন | নব্জীবনের পৃষ্ঠায় 
তিনি অনুশীলন ধর্ম তথ! ধর্মতত্বের শুত্রগুলি আলোচনা করিতেছিলেন এবং 
গুচারের মধ্যে তাহার যুগান্তকারী রচনা 'ফৃষণ চরিত্র প্রকাশিত হইতেছিল। 
ভীহার শেষ উপন্াস 'সীতারাম,ও প্রচারে প্রকাশিত হইয়াছে । গীতো নিম 
ধর্ষের ভিত্তিতে তিনি ইহার কায়াগঠন করিয়াছেন। প্রচারের তৃতীয় বর্ষের প্রথম 
সংখ্য! হইতে বহ্ধিমচন্দ্রের গ্রীমদৃভগবদগীত! প্রকাশিত হয়। বলিতে-গেলে এই 
প্জিকাটিই বঙ্রিমচন্তের ধর্মচিন্তাঁকে তুষ্রূপ দিতে চাহিয়াছে | বঙ্গদশনি ও 
নবজীবনের মত ইহার লেখককুলের অধিকাংশই অন্তন্নেখিত রহিয়া গিয়াছেন। তবে 
কৃষধন মূখোপাধ্যায়, চঙ্নাঁথ বন্থ গ্রভৃতি কয়েকজন লেখকের নামাফ্কিত কয়েকটি 
প্রবন্ধ ইহাঁতে আছে। নবজীবনের যত ইহার সাহিত্যিক গোষ্ঠী গ্রবল নছে এবং 
একা বছ্ছিমেরংত্রিপাদবিস্তারে অন্য মকলেই আচ্ছিম বিয়া গিয়াছেন। রুষ্ চরিত্র 
ছাঁডা ঈঙ্বরোঁপাঁসনা, ঈশ্বরতত, হিন্ধু ধর্ম সম্পকীঁয় আলোচনা, গ্রবৃত্থিধর্ম ও নিবৃ্তি 
ধর্ম বিষয়ক প্রবদ্ধাবলী ইহাতে বর্যাচুক্রমে প্রকাশিত হুইয়াছে। তবে প্রথম 
বৎসরের অতিরিক্ত ধর্মেষণা পরবর্তা বৎসর হইতে কিছুটা হাস পার । ইহার জন্ত 
সম্পাদকের ঠকফিয়ৎ ছিল: “যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয, তখন আমাদের 
এমন অভিপ্রায় ছিল না যে প্রচার কেবল ধর্ম বিষয়ক পত্র হুইবে। কিন্ত প্রচারের 
লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের 'অভিগ্রায় অনুসারে, 
ইহাতে এক্ষণে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন শার কিছু থাকে না। ইহাতে প্রচারের 
উদ্দেস্ত সি্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। »"অতএব আগামী বরে যাহাতে প্রচার 
বিচিত্র ও বছ বিষধক হয়, আঁমরা তাহা করিবার উষ্ভোগী হইয়াছি।*** তবে 
প্রচারে বিষয় বৈচিত্রের আয়োজন থাকিলেও তাহা! ধর্ম বিষয়ক মূল কেন্দ্রভৃষি 
হইতে কোনদিনই বিছাত হয নাই। 


হিন্দু সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ধারক $ বঙ্গবাসী ও অন্তান্ত সাময়িকী ॥ 
বন্ধিম প্রভাব বহির্ভূত হিপ সংস্কতি পৌধক লংবাদ পত্রগুলির কথা এই 
গ্রদ্দে আলোচা । ইহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় হইল দ্ব্নবাসী? পঞ্জিকা (১৮৮১এ্রী)। 
ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন জ্ঞানেনলাল রায়, কিন্তু এত কর্ণার ছিলেন 
+ যৌগেন্চজ বন্ছ। বাংলা দেশে যে করেকটি পত্র প্রিকা বিশেষ খ্যাতিলাত 
করিয়াছে, বঙ্গবাঁদী তাহাদের অন্ততম। বলিতে গেলে বঙ্গবাসী একটি নূতন 


শতাঁবীব শেষপাঁদেব প্রভাবিত গন্য সাহিত্য ২৬৩ 


চিন্তাধ্যরাই স্থচনা করিঝ়াছিল। হিন্দুধর্মের বুক্ষণীর ভার স্বীয় স্বন্ধে গ্রহণ করিয়া 
ইহ! অগ্রতিহতভাঁবে সমাজকে নীতিশিক্ষা দিষ্বাছে। ইহার মধ্যে একটি শক্তিশালী 
রক্ষণশীল চেতনার প্রীহূর্ভাব ঘটে এবং বঙ্কিম তিনৌধানের পরও তাহ! একান্ত 
সক্রিষ থাকিয়া বাংলার নৈতিক গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । আমাদের 
প্রাচীন ধর্ম ও নীতি, আচার ও সংস্কার সব কিছু নির্ধিবাঁদে তুলিয়। ধরাই ছিল 
ইহার উদ্দেশ্ট। এই উদ্দেস্ট সম্পাদনের জন্য বঙ্গবাসী মুত্রাধন্ত্রও স্থবিপুল কাজ 
করিয়াছে। প্রাচীন পুরাণ শান্ত, বামাঁষণ, মহাভারত ও স্মৃতি তন্তরাদির বস্গাবাদ 
সহ মুদ্রিত করিয়! যোগেন্দ্র্্র তথা বর্ন বাঁশী কাধালয় বঙ্গবাসীর যথার্থ হিতসাধন 
করিয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি পৌধণে “বঙ্গবাসীঃর আক্রমণাত্বক নীতির কথ! 
আলোচন। কৰিষা। নবীনচন্দর সেন “আমীর জীবনে” উল্লেখ করিক্লাছেন £ «পূজার 
বাঁমমৌহন ঝাঁয়ের মত দবঙ্গবাসী”ও আর একবার দেশরক্ষা! করিয়াছে । আমন্বা 
ঘেক়ূপ ইংরেজী সভ্যতীর শোতে বিজাতীয় পথে ভামিয়। াঁইতেছিলাম, 
ৰঙ্গবাঁসী।' চীবুক পিট!ইয়! তাঁহার গতি কথছ্ছিৎ, প্রতিবোধ কৰিক়াছে। লমীজ 
সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, যাহাতে সংস্কারের শ্রীদ্ধট! গভাইতে ন! পারে, তাহার 
জন্থ একট! চাবুক প্রয়োজন । বঙ্গবাসী সে চাবুকের কাজ করিতেছে।”*& 
অবশ্য নবীনচন্দ্র বঙ্গবাসীর গৌভামীকে নিন্দাই কন্বিয়াছেন। নিয় শ্রেণীর অন্ধ 
বিশ্বাসকে প্রশ্রয দিয়! ইহ! দেশের ক্ষতি করিতেছিল, ইহাই তাহার অভিমত ছিল, 
তথাপি ইহা যে জাতীয় জীবনে একটি প্রবল প্রতিরোধের কাজ করিয়াছে, তাহ! 
নবীনচন্ত্র ঠিকই অহ্ধাবন করিয়াছিলেন। 

হিন্দু সংস্কৃতিকে পোষণ করিয়া এই যুগে আরও অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা 
বাহির হইস্সাছে। ইহাঁদের মধ্যে যোগেন্নাথ বিস্তাভ্ষপের সম্পাদনায় আর্ধ 
দর্শন (১৮৭৪), দ্বারকানাথ মুখোশাধ্যায়ের সম্পাদনায় হিন্দুরপন € ১৮৪ ), 
বিধুভ্ষণ মিত্রের সম্পাদনায় হিন্দুদর্শন (১৮৮*), শশীহষণ বন্থুর সম্পাঁদনায় 
ধর্মবন্ধু ং ১৮৮১) প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য । ইহারা সমাজের মধ্যে বিশেষ 
যুগাস্তকানী আলোডনের সৃষ্টি না করিলেও সল্প শক্তি লইয়া বহুদিন ব্যাগী দেশের 
মধ্যে সনাতন ধরখাদর্শের ধারাটি তুলিত৷ ধরিতে চাহিয়াছে। 

বহ্ছিম প্রভাবিত সামগ্রিক পত্রগুলির সহিত ইহাদের একটি তুলনা কৰা! যায়। 
হিন্দুধর্মের সারতত্ব প্রচার কর! ইহাদের সকলেরই উদ্দেস্ঠ ছিল। বন্ধিমচন্্র বা 
অঙ্বর্তা লেখকগণ এই সার ষন্ধান করিতে গিয়া কিছুটা সংস্কার মার্জনার আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। বস্কিষের নিজন্ব আলোচনাগুলিতে হিশৃধর্মের সংস্কার ও বিশুদ্ধি- 


২৬৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


করণের নির্দেশ পাঁওযা যায়। অক্ষষচন্ত্র বা চন্দ্রনীথের মধ্যে অতখানি নিরপেক্ষতা 
দুষ্ট হয় নাই বলিয়া ভাহাদের আলোচনাগুলি কথধ্িৎ সবাত্রায় উগ্র। ভবে ভীহারাও 
সংস্কারপন্থী ছিলেন। সংস্কারের মধ্যে সংরক্ষণ--ইহাই ছিল বন্কিম গোষ্ঠীর 
মুখপত্রগুলির উদ্দো। কিন্তু বঙ্ষবাী গোঠী বা সমশ্রেণীর পত্রিকাগুলির 
কর্ণধারগণ সংস্কারকে কোনরূপ প্রাধান্য দিতে চাছেন নাই। হিন্দু ধর্ম চিহছিত খাহা 
'কিছু তাহারা দেঁথিযাছেন, ভাহাকেই তীহারা শ্রেষ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন । লোকাচার ও লোক বিশ্বাণকে প্রশ্রধ দিয়া তাহারা নবযূগের 
উপযোগী কোনরূপ উদার ধর্ম জিজাঁসার পরিচয় দিতে পারেন নাই। 


ত্রাঙ্ পত্রিকা ও হিন্দু ধর্ম £ সপ্ভীবনী ও লব্য ভারত ॥ 

এই যুগের কয়েকটি ব্রাক্ম পত্জিকা তর্ক বিতর্ক ও বাঁদাহবাদে হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কৃতিকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রতিবাদের প্রয়োজনে ইহাদের মধ্যে হিস ধর্ম 
সন্বদ্ধেও বিশেষ আলোঁচন! হইয়াছে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে স্ভীবনী (১৮৮৩) 
এবং নব্যভারতের ( ১৮৮৩) ভূমিকা গ্রবল। সত্রীবনী পত্রিকা সম্পাদনা! করিতেন 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ইহার সহিত সংঘুক্ত ছিলেন হেরঘচজ মৈত্র, কৃষ্কুমার 
মিত্র, কালীশঙ্কর স্কুল, গগনচন্্র হোম ও পরেশনাঁথ সেন। সবীবনীর ভূমিকা 
ছিল আক্ষমণীত্বুক। সনাতন হিন্দু সংস্কারকে নানাদিক হুইতে আক্রমণ করাই 
ছিল ইহার লক্ষ্য | 

বাংল! সামরিক পত্রের ইতিহাসে নব্যভারতের গুরুত্ব বড কম নহে? ইহার 
প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবীপ্রসন্ন রাঁধগৌধুরী । ব্বদর্শনের পর ইহার মত 
সর্বাত্মক প্রভাবশালী পত্রিকা আর ছিল ন!। সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর ধৰি ইহা 
দেশেব মধ্যে জ্ঞান ধর্ম নীতি ও সাহিত্য পরিবেশন করিয়াছে । 

নব্য ভারতের প্রথম সংখ্যার (ঠ্যৈষ্ঠ ১২৯০) সম্পাদকীয় স্তনে লিখিত 
হইয়াছে £ প্নব্য ভারত নববেশে দেশে নবযুদ্ধ ঘোষণাষ গ্রবৃত হইয়াছেন, এই 
ল্মথে যদি কেহ অগ্রসর হুইযা নব্য ভারতের শপ অ্ কি' একথা ছিজাসা করেন, 
তবে আমরা তাহাকে নির্ডস্রচিত্তে বলিব--নব্যভাবতের এক হন্তে পবিত্রতা, 
অন্ত হস্তে উদারতা-_মস্তিফে জান ও স্বাধীন চিন্তা,হদযে প্রেম--আর সমস্ত শরীরে 
ওতপ্রোতভাবে মানবের রাজা শ্বধুং ঈশ্বর অধিষিত। নব্যভারতের শক্তির 
পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভারতের ূ্বস্থৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়াছে-_ঈশখবর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল ।+৮* 
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ন্থতরাঁং দেখ! যাঁষ, নবাভাঁরত একটি স্মদূ ভিত্তিস্ৃমির উপর প্রতিগ্রিত ছিল। 
নৃতন যুগের আন ও চিন্তা পহ্থিবেশনের সহিত বে একটি স্থিত অধ্যাত্ম প্রত্যয় 
অঙ্ছুয় রাখা যায়, নব্যভারত তাহাই দেখাইয়াছে | বন্বদর্শন যেমন একদিন 
বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে ভাবের আলোডন তুলিয়াছিল, নব্য ভারতও তেমনি বিকল্প 
ববপে স্বাধীন চিন্তা উদ্বোধনে বাঁক্াীলী সমাজকে চমকিত করিয়াছে। বিজয়চন্দ্ 
অভুমদদীর, বিষুঃচরণ চট্টোপাধ্যায়, চত্তীচরণু সেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নগেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায, চিরধীৰ শর্মা, শিবনাথ শাদী, রজনীকান্ত গপ্ প্রভৃতি মনীষী লেখক- 
বুদ্দ ইহার লেখক গোষঠীর অন্তসূক্ত ছিলেন। ইহাঁর বহুমূখী বিষয়ম্থচীর মধ্যে 
ইতিহাস, পুরাতত্ব, দর্শন ও ঈশ্বরতত বিষয্ক প্রবন্ধগুলি উল্লেখযে|গা । হিঙ্ুরঘ্স 
ও ষংস্কৃতি মহবদ্ধে নব্য ভারতের মতামত সমালে/চনাপূর্ণ ছিল। আমরা কয়েকটি 
প্রবন্ধ হইতে ইহার্ব নিদর্শন দেখাইতেছি। 
হিল ধর্নের বহু প্রচলিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে নব্য ভারত আলোচন! করিয়াছে। 
এই বিষয়টির উপর শতাব্দী ধরিয়! তুমূল তর্ক চলিয়াছে। নব্য ভারত “ভারতে 
পৌন্তলিকতাঃ প্রবন্ধে দেই বিতর্কে নিজস্ব ভঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। 
প্রবন্ধের সিহ্বাস্ত এইক্সপ 
ঈশ্বর ইন্দ্রিয় গ্রহ হইতে পাঁবেন ন' এব্সস কল্পনাই অসম্ভব। জ্ঞান ভীহাঁকে 
পাইবার পথ পরিফার করে, প্রেম তাহাকে নিকটবর্তাঁ করে, বিশ্বীমে তাহাকে 
দেখা যাঁয়, এবং বিবেকে তাহার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান 
'অতীন্দ্রি়, তৃণ কাঠ মৃত্তিকা ব! প্রস্তরে তীহার আক্কৃতি নির্মাণ করিয়া! তাহাতে 
মাহী ধর্ম আরোপ করা! ধর্ষের ঘোর বাভিচারিত! বই 'কিছুই নহে ।৬৬ 
নব্য ভারতে “হিন্দুধর্মের পুরব্ান+ শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম সম্বদ্ধীঘ আলোচনার 
উপর কটাক্ষ বধিত হইয়াছে । ইহার লেখক “মীমাংস! প্রার্থী” নামে অবতীর্ণ 
হইয়াও প্রবল প্রতিবাদীরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শশধর তর্কচুভামণি 
বা বঞ্ষিমচন্জ্ কাহারও ধর্মব্যাখ্যাকে লেখক সমর্থন করিতে পারেন নাই । বস্কিমের 
আলোচনায় তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধ' থাকিলে লেখক বঙ্কিমের ধর্মলিজ্ঞাস| (নব জীবনে 
প্রকাশিত ) প্রবন্ধটিকে যুক্তিহীন বলিস! অভিহিত করিয়াছেন! 
একথা ঠিক, সপ্ভীবনী বা নব্য ভারত একটি আক্রমশীত্মক ভূমিকা লইঘাছিল। 
ব্রান্দ মান্দোলনের শেষ ধারায় এই পত্রিকাঁগুলি পুরাতন কর্ণন্থচীকেই স্বশক্তিতে 
বহন করিতেছিল। সেইজন্য সময় ও সুযোগ পাইলেই ইহান! হিন্দুধর্মের আচার 
সংস্কারকে বু সমালোচনা করিয়াছে। তবে ইহাঁও সত্য যে, এই আক্রমণাত্মক 
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কর্মধারার সহিত প্রচুর ধর্মী কাজও চলিয়াছে। দেশজীবনের সংস্কার বন্ধনের 
নিকট ইহারা এক উদার প্রতিশ্রতিব আহ্বান জানাইয়াছিল বলিয়া! ইহাদের 
গুভাব এতখানি গভীর হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া 'নবাভারত' সাহিত্যে ও 
সমালোচনাষ শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্রদীঘকে বহু সারগর্ড হাটি উপহার দিয়াছে। 
নব্যভারত তর্ক বিতর্কের অবকাশে ধর্ম ও সংস্কারের স্থায়ী মীমাংস! দিয়াছে £ 

এক ধর্মের ঘারাই দকলের বিচার করিতে হুইবে। কারণ ধর্মই মানব 

জীবনের লক্ষ্য। মানবাত্মার সর্বঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে সাহায্য কবিরাঁর জন্যই 

জনস্মাঁজের হৃটি। যদি সমাজ মানবাত্মার উন্নতির অনুকুল ন! হইযা প্রতিকূল 

হ্য, যদি সামাজিক প্রথাঁসকল এরাপ হ্য যে, তন্মধ্যে বাস করিয়া ধর্ম ও ন্যায় 

ক্ষ করা দুর, তাহা হইলে সে সমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী লমাজ, তাহা 

মানবাত্মার বাসযোগ্য নহে ।** 

কিংবা উনবিংশ শতাবীতে ঈশ্বর বিশ্বাসে শিথিলতাঁর সন্ধে ইহার কোন 
প্রবন্ধে যথার্থ আলোচিত হইযাছে : 

ঈশ্বর দর্শনের শ্বত্্ ইন্জিয আছে। সেই ইন্দ্রিয় বা! বৃত্তি বা ভাব যতক্ষণ 

পর্যন্ত লোকের হৃদয়ে অবস্থক্রমে ফুটিক়া না উঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরতব্ 

বুঝিতে সে কিছুতেই পারিবে না। সহম্ দার্শনিক যুক্তি দেও, তোমার যুক্তি 

তাহার অলীক বোধ হইবে ।৬৮ 

ইহাই নব্যভারতের পথ নির্দেশ । সংশয় ও সংস্কারের মধ্যে একটি ঈশ্বর 
অনুজ্ঞা অম্ভব করিলে সমূহ বাঁ কোলাহলকে সহজে অতিক্রম কর! যায়, এই 
বিশ্বাসটি অন্ততঃ নব্যতারত অহছদরণ করিয়াছে এবং হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও তাহা! 
উপেক্ষণীয় নহে। 

উনবিংশ শতাবীর গণ্ সাহিত্য বাঙালীর মননশীলতার অর্ূ্ নিদর্শন । 
শতাবীর প্রথম হইতে যে তত্বদর্শনের ব্যাখ্যা শুরু হয়, তাহা শেষের দিকে আরও 
গভীর ও কুচ হইখা গ্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম দিকে বেদান্তের অহ্গীলনই অধিক 
হইয়াছে। রামমোহন হইতে আর্ত করিয়া ত্া্ধ ধর্মের প্রবক্তাবৃন্দ বিভিন্নভাবে 
বেদান্ত ও উপনিবদের তাঁৎপরধ ব্যাখ্যা করিযাছেন। বরাদ্দ ধর্মের প্রভাব স্রাসের 
পর হি্ু সংস্কাতির যে নব্লাগৃতি সুরু হয়, তাহার সমান্তরালে ষনাতন হিমু ধর্ম 
তথা ভারতীষ পৌরাণিক ধর্ম মনীষী ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা বিশেষভাবে আলোচিত 
হইনাছে। এই আলোচনার ধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইল যুতি নিষ্ঠা, উপাদান হুইল 
এ্তিহাদিক ও পুরাতাত্ধিক নিদর্শন, উদ্দেখ হুইল পরিবর্তমান দেশকাঁলে ধর্ম ও 
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সংস্কৃতির বথাধধ মৃল্যায়ন। বক্কিমচন্দ্রকে এই যুগের সার্থক প্রতিনিধি বলা যাঁয়। 
পৌরাণিক প্রজ্ঞার অধিকারী হইয়া এবং ভারত ধর্মের উপর স্থগভীর আস্থা! বাঁখিয়া 
'ভিনি নবধুগের জীবনাদর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেল। একটি শক্তিশালী লেখক গোঁঠী 
গ্রহপতি বঞ্কিমকে ধিরিয়! আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করিয়াছেন। ইহারা 
সকলেই অল্পবিস্তর বহ্ছিমচন্দ্র ছারা প্রভাবিত হইয়াছেন। তবে বঞ্িমের যে 
স্মতীক্ষ যননশীলতা, তাহা অনেকের মধ্যেই অভাব ছিল । অক্ষরচন্ত্র ও চন্দ্রনাথের 
মধ্যে হিন্ম ধর্ম ও সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই অন্রাস্ত দিগ,দর্শনব্ধপে প্রতিভাত হইয়াছে 
এবং তাহাদের যুক্তি তর্কও সকল সময় সংস্কারমূক্ত ছিল ন। বস্কিম গোঁঠীর 
বাহিরে ধর্মবেত্বা ও চিন্তানায়করূপে শ্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভারতীয় ধর্মের 
আসল রূপটি হুন্দর হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া 
তিনি হিন্দুধর্মের বিপুল ক্ষেত্রে হু বিস্তার করিয়াছেন। বন্থততঃ উহার নিকট 
বৈদবান্তিক চিন্তা ও পৌরাণিক চিন্তার কোনন্ূপণ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। 
পরিশেষে, সমকালীন সামস্সিক পত্রের আঁলোচনাগলিও লক্ষণীঘঘ। চশমান 
সমাজ জীবন যাহা গ্রহণ ব! বর্জন করিতে চাহিয়াছে, তাহীরই বিবরণ রহিয়াছে 
এই সামস্জিকীগ্ুলিতে। হিন্দুধর্ম সম্পকীঁয় নানা আলোচনা, দর্শন ইতিহাস 
পুর্লাতত্বের গ্রচুর গবেষণ! ও একটি মনন ও চিন্তন সমৃদ্ধ মনোভঙ্গী স্থাি করাই 
ইহাঁদের লক্ষা ছিন। ম্তরাং বিভিন্ন দিক হইতে এই পর্যায়ের গণ্ঠ সাহিত্য 
দেশ ধর্ম ও সমাজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে এবং অবশ্য মচ্দূর্ণীনন রূপে জাতিকে 
একটি এতিহাহগ পথের নির্দেশনা দিয়াছে ॥ 
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শতাঁবীর শেষপাঁদের প্রভাবিত গছ সাহিত্য 


ভোৌপদী-_ ত্র 
শুখ50 03152120105 ০01 [10032--২ 10 0028, 
এ 


অক্ষাচ্হ সরকার | সা. সা চশব্রজেহ্রনাথ বরেট!পাধ্যয় 
সনাতনী- অক্ষয় চক্র সরকারঃ ধর্ম ও খণ্ড ধর্ম 

বঙ্দর্শন, ২য় সংখ্যাঃ ১২৭৯ 

(হনুতব। সোহ্হং--চভ্রনাধ বসু 


ওর 1 নিকীম ধর্ষ। 
ও | প্রুব। 
ভ্ঁ ॥ বিবাহ।॥ 


এ | তেত্রিশ কোটি দেবতা ॥ 
ধর 1 তেত্রিশ কোটি দেবতা] 
স বিত্রী তত২-চত্রনাথ বসু। 
ভূনিকা- হরপ্রসাদ রচনাবশীত সং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


পৃঃ 


১৯৯ 
186 
491 
২১২২ 


৪) 
৫৮ 
৬৭ 
১৯৩ 
৯০৪৯ 
১৯৪ 
১৭৪ 
চু) 


ভূমিকা-বান্সীকির জয়। হযপ্রসাদ রচনাবলী । ড২ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়” 


বাজ্পীকির জযু-হ্রপ্রসাদ হচনাবলী 
ত্র 


গৃই 
পৃঃ 
পৃঃ 


বালটকির জয়--বফিনচতর চট্টোপাধ্য'য়-বদর্শন, আশ্বিন, ১২৮৮ বঙ্গান্দ 


বাল্সীকির জয়--হহপ্রসাদ রচনাবলী 

স্াধারণী- ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । কতিক, ১২৮০] উপত্রনণিক! 
নবজীবন--১স বর্ষ, ১ম সংখ্যা । শ্রাবিণঃ ১২৯১, সৃচন! 
প্রচার-১ম বর্ষ, ১৭ সংখ্য!) শ্রাবণ, ১২৯১। সচল! 

প্রচার- ১ম বর্ধ* শেষ সংখ্য1। আধা, ১২৯২1 

আমার জীবন, ওম ভাগ । পশ্িষদ সং । নবীনলচ্র রচনাবলী, ৩য় খও 
মব্য ভারত--উ্োষ্ঠ ১২৯০, সম্পাদকীয় 

ভারতে পৌঁভলিকতা-_-মান চন্দ্র মিত্র--নবাভারত, অস্রহায়ণ, ১২৯০ 
শান দেশাচার ও ধর্ম-_শিবনাধ *ন্্রী--মব্যভীবত, তার, ১২৯১ 


পৃঃ 


পৃ 


৬৩৬৬ 
৩৬৫ 
৩৬৮ 


ই৪৩.--৪৪- 


উনবিংশ শতাধ্দী ৪ ঈশ্বর বিশ্ব স--বিজয়চন্ত্র মুদদার- নব্যভারত, আনন) ১২৯২ 


ম্নন্বহ্ম অহ্যান্ 


॥ প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ॥ 


বাংলা গণ্য রচনায় পৌরাণিক গ্রভাৰ আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেল ষে এ 
দেশের মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে পৌরাণিক চেতনা একটি বিশেষ তত্ব ও দর্শনের 
স্ছচন! করিয়াছে। বিভিন্ন লেখক তাহাদের রচনা ও আলোচনার মধ্যে ভারতধর্ের 
একটি সত্য ও সারবূপকে অন্বেষণ করিতে চাহ্যাছেন। শতাবীর শেষ পাদের 
কাব্য লাহিতো পৌরাণিক চেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তত্ব দর্শন 
প্রতিষ্ঠার কোনরাপ সচেতন প্রয়াস পরিলঙ্গিত হয় না। )এগুলি প্রধানত: বন্থধর্মী 
কাঁবা-_, বামাষণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে আম্বত বিচ্ছিন্ন কাহিনাঁ ও ঘটনার 
কাব্যিক বপাক্ণ। ইহাদের মধ্যে যে তত্ব দর্শন কিছু নাই এমন নছে, কিন্তু তাহা 
প্রবন্ধ সাহ্ত্যিগুলির মত কোনব্ধপ আরোপিত নহে, একান্তই অন্তর্সিহিত। কৃ 
চরিত্র ব! গীতাভাক্যে বঙ্িম ব্যাখ্যা করিয়! যাহা আরোপণ বা উদঘাটন 
করিয়াছেন, কাবাগুলির মধ্যে তাহ! চরিত্রপুথ্ধের ছারা অভিবাক্ত হইয়াছে। এ 
ক্ষেত্রে চরিত্রগুলিই তত্ব ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, নেখকগণ নহেন। সুতরাং এই 
কাব্যগুলির মধ্যে প্রবন্ধকারের ব্যাখ্যা কবির অঙ্থভূতি সাপেক্ষ হইয়াছে এবং 
প্রবন্ধকারের দৃষ্টান্ত কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ কিছু কিছু কাব্যের ক্ষেত্রে সনাতন তত্বের প্রতিফলন অপেক্ষা 
বর্তমান যুগ্ন জিজ্ঞাসার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। গধ্যরচনীগুলির মধ্যে 
নবযুগের বাণী ধ্বনিত হইলেও সংস্কার পরিমার্জনার উদ্দেস্ঠ প্রকৃতিতে তাহাদের 
মধ্যে প্রাচীন জীবনাদর্শেরই প্রতিষ্ঠা ঘটয়াছে। নব যুগের সংশয়ী মাঁছুষের কাছে 
ইহাদের আবেদন গ্রাহ্‌ করাইবার জন্য লেখককুল ইহাদের যে আধুনিক ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন, তাহ! অধিকাংশই যুক্তি ও বুদ্ধি সাপেক্ষ। কাব্যের মধ্যে নব যুগের 
চেতনা সে তুলনাঁধ অনেক ম্পষ্ট। অনেকগুলি লেখাষ পৌরাণিক কাঠামোটিই 
মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, বক্তব্য ও উপজীব্য আধুনিক কালের | পৌরাণিক 
বিশ্বানকে এইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক করা হইযাছে। বিশেষত: শ্রেষ্ঠ 
পৌরাণিক কাব্যগুলি মানবরস সমৃদ্ধ হইয়া এক প্রকার মানব সংহিতাঁষ পরিণত 
হইযাছে। 

ভৃতীয়তঃ অনেকগুলি কাব্য একান্তভাবে বাঙ্গালী জীবনের নিজস্ব চিন্তা ও 
অনুভূতিকে বহন করিষাছে। হ্থপ্াচীনকান হুইতেই দেবতার বথা লিখিতে 


গ্রভাবিত কাব্য পীহিত্য হত 


“য়! বাঙ্গালী কবিগণ নিজেদের সংম্ জীবন ও গৃহধর্দের কথা! তাহার সহিত 
'মিশাইযা দিয্মাছেন। বাংলার মন্গদ কাব্যগুলি ইহার জদন্ত উদ্বাহ্রণ। বামায়ণ 
মহীভীরতের অনুবাদেও তাহাই। নবষুগের কাঁব্যেও কাহিনী ও চরিত্র বহু 
ক্ষেতে পৌরাঁনিক উৎন সম্ভৃত হইলেও সেগুলিতে পৌরাণিক যাহাত্ অবিকৃত 

'ভাঁবে বক্ষিত হয় নাই, বাঙ্গালীর গৃহ জীবন ও পরিবার প্রকৃতির সহিত মিশিতনা 
তাহ। বাঙ্গালীর জীবন কাব্যে পর্ধবদিত হ্ইথাছে। 

মৌটের উপর এই যুগে কাব্যের স্রাভিখন পরিবন্তিত হঈতেছিল। বৈপ্লবিক 
খাঁাকে বমবর্ধনা জানাই খাহারা ইহার নৃতন দ্ধপ নির্মাণে আত্মনিয়োগ 
করিযাছিলেন তীহাদের মধ্যে নবধূতগর উপযোগিতা] শ্বীন্কত হইয়াছে। এইজন্ত 
কাব্যের বস্ত উপাদান প্রাচীন হইলেও তাহাতে নূতন চিন্তাবোধ আরোপণের 
জুটি লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু অনেকেই আবার সমাজ চিন্ত! ব! সাহিত্য চিন্তায় 
গতীহুগতিক ধাঁরাচিই পছন্দ করিযাছেন। বিশেষতঃ হিন্দু জাগৃতির এই যুগ 
পুরাতন বিশ্বাসকেই তুলিয়া ধরিতে চাহিঘাছে বলিয়া! মকলের মধ্যে ট্র্যাঁডিশন 
ভার্গিবার উৎদাহ দেখা ধায় নাই ইহাদের কাব্য কাহিনী প্রচলিত ধার! অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। বন্ততঃ কাব্য ধারায় নবধুগচিস্তার পথিক মধুক্দনের পর 
হেমচচ্ছ ও নবীনচন্ত্রই কিছুটা যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচষ দিয়াছেন অত্যান্ত 
কবিদের অধিকাংশই পৌবাঁণিক ব্ত উপাঁদানকে এদিক ওদিক করিয়] পুনর্ষিন্যাস 
করিয়াছেন মাত্। সেইজন্। এই যুগের কাঁব্যধারায় যুগান্তকারী হ্যাট বিশেষ 
কিছু নাই। 

আমব! এক্ষণে রামারণ, মহাভারত ও পুরাণ কেন্দ্রিক কাব্য কাহিনী পৃথকভাবে 


আলোচনা কবিয়! তাহাদের ষধ্যে পৌরাণিক চেতনার অভিক্ষেপ নিবপণ করিতে 
চেষ্টা করিব। 


বামান্বণী কথা ॥ 


বালি বঘ কাব্য। ১৮৭৬। |-_াঁমায়ণের বালি বধ কাহিনী আবল্ঘন করিয়া 
গিরিশচন্দ্র বন্থ এই কাঁবাটি রচনা করেন। বাংলা আঁখ্যায়িকা কাব্যের গ্রন্থকর্তী 
অস্মান করেন কৰি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ইলিক়াডের পন্যাবাঁদ 
ও £8:80150 7০9:-এর ভাঁবাবলধনে শ্ব্গষট কাবাও রচনা করিয়াছিলেন।১ 


তরাং কবির যে একটি করযাসিক বিষয়বন্তর গ্রাতি ঝৌক ছিল, তাহা সহণেই 
অনুমান করা! বায়। 


২৭২ পৌঁবাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


কিফিদ্ধ্যাকা্ডে হগ্রীবের সহিত বামের সখ্যতা স্থাপন এবং বালিবধের ছারা 
সগ্রীবের রাজা লাভের প্রতিশ্রতি দানের মধ্যে কাব্যটি আরম হইয়াছে। সাতটি 
সর্গের যধ্যে এই প্রতিশ্তির কার্যাবলী বিবৃত হইয়াছে, তবে তৃতীয় সর্গে 
বালি পরাজিত ও আহত হইলে পর কাব্যের ঘটনা আর বেণীদুর অগ্রসর হয় 
নাই। তাহার পর কবি বাঁলি ও ব্বামের কথোপকথন, স্চায় অন্তায় সম্পর্কে 
পরস্পরের অভিযোগ অনুযোগ, বালির আত্মধসর্পন, ব্ুগ্রীবের বিলাঁপ, ভারার 
বিলাপ ও রামেক প্রবৌধ বচনের বিস্তৃত অঙ্গুক্রমণিকা টানিয়াছেন। ঘটনাকেত্ত্রিক 
কাব্য ভাবকেন্দ্রিক হইয়াছে এবং কাব্যের প্রারভ্িক বীর রস পরিশেষে করুণ ও 
শাস্তরমের মধ্যে পরিসমাণ্ত হইয়াছে। কাব্যটি আগ্ভন্ত অমি্রাক্ষর ছন্দে রচিত, 
তবে কোথাও ইহ! অমিত্রাক্ষরের গাভীর্ঘ লাভ করে নাঁই। 


বামায়ণের বিচিত্র কার্ধাবলীর মধ্যে রামের ধালিবধ একটি বিতর্ক বল ঘটনা । 
ইহা রামচরিজের মহিমা বৃদ্ধি করে নাই বলিয়া আধুনিক যুগের অভিসত। 
বিশেষতঃ বাচন্ত্রের মত পরম ধার্গিকের ছলনার আশ্রয়ে এইরূপ নিন্দিত কর্ম 
সম্পাঁদন, নিতান্তই সমালোচনার বিষন্ধ। রামের আচরণকে বাঁলি সমর্থন করিতে 
পারে নাই। বাল্সীকির কাব্যে বালি রামচন্্রকে বলিয়াছেন, “তোমাকে দেখবার 
পূর্বে ভেবেছিলাম, আমি অন্তের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত আছি, এই অসতর্ক অবস্থায় 
বাম আমাকে মারবেন না। এখন জানলাষ, তুমি ছুরাত্ম। ধর্মধ্বজী অধার্রিক, 
তৃণাবৃত কুপ ও এচ্ছন্ অগ্নির স্যাষ লাধুবেশী পাঁপাচারী। তোমার ধর্মের কপট 
আবরণ আমি বুঝতে পারিনি। কাকুৎস্থ, বিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে ব্ধ 
করেছ, এই গত কর্ম করে সাধু মাজে তুমি কি ব্লবে 1২ বাণিবধের কৰি 
বালীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন। আহত বালি বাঁমচন্্রকে বলিতেছে ঃ 


“দেখি ধর্মচিহব 
তব--ঙ্গে হবিখ্যাত-্-স্থর্শন ক্ষত্র 
স্াপতিকুমার তুমি বল কোন জ্ঞানী 
জন্মি ক্ষত্র কুলে করে ভ্রুর আঁচরণ-- 
অসংশয়ে ছেন--ধরি ধর্মমূল চি । 
শুনেছি ধার্মিক, ধীর, স্ংশীয় তুমি, 
জানিলাম কিন্তু এবে অসাধু বিশেষ 
অদ্বিতীয় ক্ষিতিতলে ।৮০ 


প্রভাবিত কাব্য সাঁহিত্য ২৭৩ 


বান্বীকির বামচন্জ্ বািকে উত্তর দিয়াছেন, “কেন তোমাকে বধ করছি ভার 
কারণ শোন। তুমি সনাতিন ধর্ম ত্যাগ করে শ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করছ। তুমি 
পাঁপাচারী, মহাত্মা সগ্রীব জীবিত আছেন, তাহার পত্রী রুম! তোমার পুত্রবধূ 
স্থানীয়, কাঁমবশে তুমি ত্বকে অধিকার করেছ। বানর, তুমি ধর্মহীন, কামাসক্ত 
ত্বকে ধর্ষণ করেছ, এজন্য এই বধদ ও তোঁার পক্ষে বিহিত 1%5 
গিরিশচন্দ্র এই কথাগুলির ছবছ অহ্দরণ করিষাঁছেন। তীহার বাঁমচন্ত্র উত্তর 
'দিযাছেন-_ 
“হরেছ সবলে তৃমি ভ্রাতৃজায়! কমা 
পুত্রবধূ তব শান্্রমতে, এ'ব ভাধ্যাঃ 
জীবিত এ ভ্রাতা তব মহাত্মা গরীব । 
দিলাম তোমায় তাই দণ্ড, স্বচ্ছাচারী 
তুমি-_ছু্ট ধর্মভষ্ট 15৫ 
বাজ্জীকি রামকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অধর্ণী-শ্রত বালির উন্মাকে কোন 
যৌনক্তিকতাঁর দারা! শেষ পর্ধস্ত প্রশ্রশ্ন দেন নাই। বাঁলির মার্জনা ভিক্ষা ও 
আঁতুলমর্পণের মধ্য দিয় তিনি বাঁলিপ্রসঙ্গের সমাঞ্ছি টানিয়াছেন। 
কৃত্তিবাসী বাঁমায়ণে শ্রীরামমাহাত্ময আরও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত | কৃত্তিবাঁমের 
বালি শ্ীরামকে দাতা, কর্তা ও বিধাতান্মপে গ্রহণ কবি! আপনার রা আঁচরপের 
প্রায়শ্চিত করিষাছে। আলোচা কাব্যে বালির আত্মসমর্পণের স্ুরটি বই 
কোমল ও কক্ষণ £ 
“তুচ্ছ রাজ্য অধিকার, তোমার প্রদাদে 
লভে সে স্বর্গ সম্পদ--যে তব অধীন। 
কি আর অধিক বাম, জল্পনা যতনে 
বুত ছন্বযুদ্ধে আমি নুগ্রীবের সহ 
তারার কারণে--তুচ্ছ করি গ্রাণপণে 
বাঞি স্বতা তব করে-_-অনায়াসে মোক্ষ ।*ও 
রামচন্দ্র তীহার প্রবোধ ৰ্চনের মধ্যে একটি গৃভ সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন যে 
সি ক্ষেত্রে কালের প্রভাব অমোঘ । সর্বত্রই কাঁল তাঁহার কার্ধ সম্পাদন করিয়া 
যাইতেছে। শর্বকালকর্তী। স্বয়ং ঈশ্বরও এই কালের অহুজ্ঞা অস্বীকার করিতে 
পারেন না। বাঁলি ভোগ স্থখে জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সামদাঁনানি শ্রেষ্ঠ 
বাজগুণে জীবনকে প্রণরধণে গকাশ করিম্থাছে। শী প্রকৃতির পরম পরিণতি 


ডা 


২৭৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ঘটিয়াছে। ইহা কালেরই অমোঘ নির্দেশ, স্থতরাং এই বিযোগ জনিত বিলাপ 
আঁদৌ সংগত নহে। ভারতীয় জীবনচর্ধাহ ইহাই পরিণীমবাদ তথা অনৃষবাদ । 
মর্ত্যমানব হইতে দেবতা! পর্যস্ত সকলেরই তাহাতে ছ্ধাহীন আ্গত্য জীবনকে 
নিরাসক্ত ও নিক্পৃহ করিয়া তোলে। বালির অস্িম মূহুর্তে রামের প্রবৌধ 
ৰচনে এই প্রম শান্তি ও স্থৈর্ধের বাণী উদগীত হুইযাছে। 

ভার্গব বিজয় কাব্য (৮৭) ॥ গোপাল চন্তর চক্রবর্তীর '্ভার্গব বিজ কাব্য 
মহাকাব্য শ্রেণীর রচনা । মিথিলাঁয় হরধ্তঙ্গে জানকীর পাঁণি গ্রহণের পর 
রামচন্দ্রে সহিত পরশ্তরামের সাক্ষাৎ এবং রামের নিকট পরশুরামের পরার্ভব 
- নাঁমায়ণ কাহিনীর এই অংশটুকু অবলদ্বন করিয়া আলোচ্য কাবাখানি রচিত 
হইযাছে। উপস্থাপনার দিক দিধা কবি ইহাতে কিছু নৃতন্হব আনিয়াছেন। 
হিমালয় সাহুদেশে তপোমগ্ন পরশুরাম মিথিলা বাঁমের হুর্ধুভঙ্গে চমকিত 
হুইলেন। ছাবিংশবার পৃথিবী নিংক্ষত্রিয় করিষ! তিনি নিশ্চিন্তমনে পিতৃতর্পণের 
আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় নূতন করিয়া এক ক্ষপ্রিয়ের অভুাদয়ে তিনি 
বিচলিত হইলেন। শিপ্তকে ভীহার অস্্রাজি মানিতে আদেশ দিয়া তিনি 
মিথিল। যাত্রার উদ্োগ করিলেন। অযোধ্যার পথে রামের সহিত তিনি সাক্ষাৎ 
করিলেন। ভার্গবের আগমন এবং হর্যহতঙ্গে তাহার ক্রোধোঁৎপত্ভি বিশ্লেষণে 
কৰি মৌলিকতা প্রদর্শন করিযাছেন। বাঁজ্ীকি রামায়ণে উক্ত হইযাছে বে 
ক্ষাত্রবীর্ধ ধংস করাই পরশুরামের জীবন ব্রত ছিল। বিষু এবং মহাদেব দুইটি 
পৃথক ধর অধিকারী ছিলেন৷ বিষুঃর ধন হস্তপরম্পরায় ভার্গব জনক জমাগ্রির 
নিকট আসে। কোন এক সময়ে জমর্দয়ির হাঁতে সেই ধনু ন| থাকাতে 
কার্তবীর্ধার্নি ভাহাকে বধ করেন। সেই কারণে পরশুরাম ক্ষজ্রিয় কুল ধ্বংস 
করিতে উ্ভোগী হুইযঘাঁছেন। এখন এক ক্ষত্রিয় কর্তৃক হরধহ্তক্গে তাহার নিঃক্ষত্রিয 
কবণের সাধন! ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, সেই জন্য এই উদ্দীষমান ক্ষত্রিষকে নিরোধ 
করিবার জন্তাই তাহার আগমন। 

কৃত্তিবাস দেখাইযাছেন মহাদেব ভাবের গুকু। তাহার নিজের ধঙ্থ রাম ভক্ব 
করিলে শিল্পা ভার্গৰ গুরুর অন্থের অবমাননা হইক্কাছে দেখিয়া বাঁমকে শান্তি দিতে 
বহ্ধপরিকর হইফ়াছেন। 

আলোচা কাব্যে কবির বিবরণ অন্তর্ূপ। যে কো রাম ভক্ষ করিয়াছেন, 
সেই ধন হর প্রত, তাহা! স্ব পরশুরাঁমই জনক সন্ধানে রাখিষা৷ আসিয়া ছিলেন 
এই ধনুর্ভঙ্গে সীতাঁর বিবাহ হইবে, শঙ্কর এইরাপ বিধান দিন ছিলেন । ভার্গবের 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৭৫ 


ইচ্ছা ছিল তিনিই সীতাকে বিবাহ করিবেন। এই বনুর্ঙ্গের ক্ষমতা! শুধু তাহার 
আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। তাই ভিনি স্দন্তে জনককে জানাইয়া- 
ছিলেন যে, সীতা৷ বনধঃস্থা। হইলে যদি কেহ এই হ্রধহু ভাঙ্গিতে পারে, তাহাঁকেই 
যেন কন্য] দান করা হয়। পরিশেষে বাঁমচন্দ্র হরুধ্ ভঙ্গ করিলে পরশুাম আশীভঙ্গ- 
জনিত ক্ষোভ গ্রকাঁশ করিলেন। 

কাঁব্যের অন্যান্য অংশে ভার্গবের জুদ্বমূর্তিতে দশবথের দুশ্চিন্তা, বাঁধণবর বিক্রম 
পরীক্ষার্থ ধছংগ্রদান, ঃরাঘবের ভার্গৰ সমীপে শরপ্রার্থনা ও গ্রহণ, ভার্গবের পরাজষ 
হ্বীকার ইতাঁদি ঘটনাবলীর মধ্যে ব্বাম-পরশ্তরাম সংঘর্ষের কাহিনী বিশদভাবে 
বিকৃত হইয্লাছে। শিবদূতী পদ্মার ভার্গবৰ সমীপে আগমন এবং রামের সহিত 
সংগ্রাম নিবারণ করিতে মহেশের আদেশ জ্ঞাঁপনের মধ্যে কবির মৌলিক 
সংযোজন লক্ষ্য করা যায় তৃতীয় সর্গে বিদেহ দেশের প্রভাত বর্ণনা ও চতুর্দশ 
সর্গে কোঁশল দেশের বন্ধ্যা বর্ণনা! কাব্যের মূল ঘটনা ধারার সহিত আদৌ সংযুক্ত 
নহে। তবে ইহাদের মধ্যে ছুইটি দেশের প্রন্কৃতি-পরিবেশ ও মানব পরিচয় উদঘাটন 
করিয়া কৰি এক মহাঁকাব্যিক ব্যাপ্তির সুচনা! কৰিয়াছেন। 

কৰি ভার্গব চরিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দবিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
ক্রোধ ও উন্মা, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়কারী ত্রদ্মশক্তি ও সংকল্প সাধনে দৃঢতা লক্পুর্ণ 
বীরোচিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিই কাব্যটির ঘটনান্থ্ নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছেন বলিয়। নায়ক পদবাচা। পরিশেষে পরাভবের পর সমূহ ক্রোধ 
নিঃশেষিত হওয়ায় তাহার যে শান্ত ও ভুন্দর পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা অনবছ্ধ। 
ইহাই তাগৰ বিজয়। শুধযাজ তাহার দর্পচর্ণ করার মধো কোন জয নাঁই। 
ভার্গবের নিঃক্ষত্রিয় করার সংকল্পকে ক্ষত্রবধ বিরতির সংকল্প পরিণত করিতে 
হইয়াছে । ত্্রিভুবন সাক্ষী করিয়া! তিনি ক্ষত্রবধ বিরতির প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করিদ্বাছেন 
এবং আঁপন ন্বত্রবধ তেজ বাবকে প্রদান করিযাছেন। ইহা মহত্বম গ্রতিহদ্দীকে 
যহত্তম সমর্পন। পরিশেষে বাম-লক্ষণকে ঘশীর্বাদ করিযা তিনি প্রস্থান 
করিয়াছেন। কোধ উম্ম! এবং নির্বেদ প্রশান্তির সমবায়ে ভার্গব চবিত্র কবির 
এক অভিনব স্্টি। 

অন্তান্ত চিত্রে কবি মহাঁকাব্যের ধারণার ব্যত্যষ ঘটান নাই। বাঁমের 
বীরদ্ধ ও নম্রতা, ভার্গবের প্রতি মন্ত্রমাত্মক উক্তি রামের গৌরব অক্ষর বাখিযাছে। 
বাম পরশুরামকে প্রদন্ন করিবার জন্য বহু অঙ্গ্নয় বিনয় করিয়াছেন। ঠিক সেই 
ক্ষেত্রে লক্ষণ ভার্গবকে বোঁষ কযাধিত তিরস্কার বাক্য বলিষাছেন। দুশরথেরে 


রি 
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অনহায়তা” বশিষ্টের সাত্বনা দান ইত্যাদির মধ্যে তীহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে কবি বিশ্বামিত্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া 
পড়িয়াছেন। খিশ্বামিত্রই এক্ষেত্রে রাম বাহিনীর পরিচালক কিন্তু পরশুরাম 
তাহার ভাগিনেয় হওয়ায় তিনি এ সংঘর্ষে কোনরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। 
কৰি কৌনলে তাহার অন্তর্ধান ঘটাইয়াছেন। 

সমকালীন সমালোচনায় *্ভার্গৰ বিজয়' বুচনাটি মহাকাব্য বলিয়! প্রশংসিত 
হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক চজ্নাথ বিভারক্র মহাশয় 
ইহাকে একটি সর্বগুণোপেত মহাঁকাবা বলিন্ন৷ নির্দেশ করিয়াছেন" সে যুগের 
বিছচ্জনমগুলীও কাবাটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া! গিয়াছেন। রাজফু্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের মত বিচক্ষণ সমালোচক ও বলিয়াছেন, «এই কাঁবাখানি মহাকাব্য 
শ্রেণীভুক্ত। মহাকাব্যের নিয়মাহ্‌সারে ইহাতে কৌশল সহকারে নানা বিষয়ের 
বর্ণনা ও নান! রসের অবতারণা করা হুইয়াছে। গ্রন্থকার অনেকস্থলে বিলক্ষণ 
কবিত্ব শক্তি ও লিপি-নৈপুণ্যেব গ্রক্কত পরিচয দিযাছেন।”৮ এমনকি, কাবাটি 
সম্বন্ধে এরূপও উক্ত হইয়াছে যে,৭শব্দাড়ন্বর ও রচনা স্যন্ধে ইহ! মাইকেল অপেক্ষাও 
গাঁচতর এবং কঠিনতর।৮* আমাদের মনে ছয় কাঁবাটি এতখানি উচ্চত্তরের নহে। 
মধুক্ছদনের বিরাট কীতিকে শুধুমাত্র শবচয়ন আর তথাকথিত অমিআক্ষর ছনা দিয়া 
অহ্দরণ করা যায় না। কৰি স্পষ্টভাবে মধুস্থদনকে অনুসরণ করিয়াছেন বলা' 
যায়, কিন্ত তিনি তাহার মত বাকৃপিঘ্ব কবি নহেন, তাই তীহার কাব্যে ছন্দ 
অলংকার ও ভাবা! শব্দের বধার্থ প্রয়োগ হয নাই। লেখাটিকে অযথা ছূর্বোধা 
করার একটি ঝৌক আছে । মাইকেলের শব্ধ প্রয়োগে কাঠিন্তের মধ্যে একটি 
ধ্বনি আছে, এখানে ধ্বনি নাই কিন্তু কাঠিন্ত আছে। 

সর্বোপরি, প্রাচীন কাব্যাদ্র্শ যে কথাই বন্দুক, কোন মহাঁকাব্যই শুধুমাত্র 
বহির্লক্ষণেরর ছারা সার্থক হুয নাই। প্রাচীন মহাঁকাব্যে প্রচুর আত্তরধর্ম ছিল 
বলিয়াই বোধ করি আলংকারিকগণ সেদিকে পৃথকভাবে দৃষ্টি দেন নাই। আর 
পাশ্চাত্য মতেও ইহাকে পরব্ত কালের অন্ুক্কত মহাকাব্যও বলা যায় না, কেননা! 
তাহীতেও একটি যুগ বিশ্বীম থাকে । ভার্গব বিজয়ের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর 
সরস বর্ণনা আছে মাত্র। সেকালের মহাকাব্যিক বিশ্বাস ও বিশালতা বা একালের 
মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য ও আবে্দেন ইহাতে কিছুই নাই । সেইজন্ত ইহাতে স্বর্গ বিস্তাস, 
প্রারসভিক বন্দনা, নমস্কার, যুদ্ধ সংঘটন, শৈল-নগর-চন্্র সূর্য বর্ন! ইত্যাদি বন্ত 
উপাদান ও শিল্পরীতির সমাবেশ থাকিলেও ইহাকে মহাঁকা ব্যপর্যা়ভুক্ত করা বায়না । 
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মুকুটোদ্ধার কাব্য (১৮৮১) ॥ বামায়ণের শীতাহরণকে কেন্দ্র করিঝা 
হুবিমোহন মুখোপাধ্যায়ের এই কাবাখাঁনি বুচিত হইয়াছে, তবে কাব্যের 
পরিকল্পনাতে কিছু অভিনব্ত্ব আছে। লেখক এখানে প্রচলিত বাঁমার়ণ 
কাহিনী গ্রহণ কবেন নাই । এ সহক্ধে বিজ্ঞীপনে তিনি বলিযাছেন, “বাঁমায়ণের 
সীতাহরণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ঘটনা “মুকুট-উদ্ধার, কাব্য রচিত হইযাছে। 
কিন্তু বামাষণের ঘটনাবলীর সহিত এ গ্রন্থের ঘটনাবলীর বিস্তর প্রভেদর। ইচ্ছা- 
পূর্বক আমি অনেকস্থলে ব্বামায়ণের যথাযথ অনুসরণ করিতে বিরত হইয়াছি। 
ইহাতে কাব্যাংশে দৌষ ঘটিবার সম্ভাবন। নাই, এই আমার বিশ্বীদ। সীতা 
আর্ধ রাজলম্থ্ী--রামচন্ত্রের বনিতা নহেন-_এইরূপ কল্পনা করিয়াছি। সেই আর্ধ 
সাজলক্ষী সীতার উদ্ধারের জন্য অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ লঙ্কাঁধিপতি 
দ্শাননের সহিত তুমূল সংগ্রামে প্রবৃত্ হইয়া! শতবার্ধিক যুদ্ধের পর পরাস্ত ও 
বক্ষোকারাগাঁরে নিবদ্ধ হয়েন। বক্ষোরাঁজ আন্ত হিন্দু নরপতি দিকে দুরীকৃত 
করিযা ভারতবর্ষে আপনার একাধিপত্য সংস্থাপন করেন৷ তৎপবে র্লাক্ষ 
ঈশ্বরী মন্দোদরী কৌশল্যা রাঁণীক্ষে দৃরীকুত করিয়া আপনি সেই পদে অভিষিক্ত 
হইবার বাসন! করেন। এই কাব্যে সেই সময় হইতে রাবণ বধ পর্যন্ত ঘটনাব্লীর 
বিবরণ বণিত হইয়াছে ।»১* অর্থাৎ এখানেও স্বীতাহরণ কেন্ত্রীয় বিষয়, তবে 
সীত৷ রঘুকুলবধূ নহেন, তিনি ভারত লক্মী। আর্ধ সন্তানদের পরাধীনতাজনিত 
ছুরবস্থা ও ভারতলক্মীর অন্তর্ধানে অযোধ্যাঈশ্বরী কৌশল্যার ছুঃখের সীমা নাই। 
ইহার উপরে মন্দোদরীর অভিপ্রায় তাহার আঁসনটি গ্রহণ করেন । রক্ষোরাঁজ 
স্বাবণ তাহার জন্য আয়োজনের হ্রুটি করেন নাই। ব্রিভুবন জয়ী বাঁৰণের কামনা 
বাঁসনার উদ্রেক ও তাহার সমাধি কাব্য যধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। 

বামায়ণে রাবণ সীতাহরণ করিয়! গহিভতম অপরাঁধ করিয়াছেন । এইজন্ত 
দৈব স্ধদা তাহার প্রত্তিকুলে গিষাঁছে। এই বিশ্ববিধান লঙ্ঘন জনিত অপরাধে 
তিনি নিপ্বতির ভ্রু নির্দেশের বলি হুইয়াছেন। আলোচা ক্ষেত্রে এইন্সপ কোন 
নিয়তি বিধান নাই। এখানে মন্দোদ্রীর অবোধ্যাঈশ্বরী হওয়ার সম্পর্কে দেবকুল 
প্রতিকূলতা করিয়াছে। মন্দোদরীকে ভারত সম্াজ্ীর পদে প্রতিষিত করাই 
মদগৰাঁ রাঁবণের লক্ষ্য হইযাছে এবং সীতা জয়ের ব্যাপারটি একান্ত গৌণ হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহা আর্ধকল্পনা হইতে, বহুদূরবর্তা এক কল্পনা। 

রাবণ এবং মন্দোদবী চরিত কল্পনা বামাষণ বিরোধী। কাহিনী পরিবর্তন 
করিতে খিয়া কবি অনিবার্ধ ন্মপে তীহীদের চরিত্রবর্ম পরিবর্তন করিবাঁছেদ। 


চে 


হণ পৌনাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পরাভূত লঙ্কেশ্বর সেঘনাঘাদি পুত্রকে হারাইয়া! বিমর্য হইয়া পড়িয়াছেন। সংসার 
ভীহার কাছে শৃন্ত হইয়! গিয়াছে। সব কিছু নশ্বর জানিয়! তিনি সন্ত্রীক বনবাসী 
হইবার বাঁসনা প্রকাশ করিলেন। ইহা রামায়ণ কাহিনীর রাবণ চরিত্রে 
পরিণতির লহিত শুধু শ্বতন্ত্ই নহে, বহুলাংশে তাঁৎপর্ধ বিহীন । আঁবাঁর মন্দোদরীর 
বপন ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এই সমগ্র রাঁবণকে বলিতেছেন £১১ 
“জানিলাম আজ আমি 
ভালবাসা তব। কহু, কি করে, বীরেশ 
ভুলিলা দংকল্প পণ প্রতিজ্ঞ তোমার? 
ভুবনঈশ্বরী হষে রত্বাসনে বসি 
কোথায় শোভিব আজ বিপুল প্রতাঁপে 
হল কিনা বনবাস। 
হই যদি দৈত্যবালা, দৈত্যতেজ যদি 
থাকে এ শরীরে, করিয়াছি যে প্রতিজ্ঞা 
পালিৰ যতনে, বিদারিয়! এই বক্ষ 
প্রক্ষালিব, লঙ্কানাথ, লঙ্কার কলঙ্ক 
শোঁণিতের শোতে ।৮ 
ইহা! কখনই রামায়ণের মন্দোদরীর মর্ধাদ! রক্ষা করিতে পারে না। ট্র্যাডিশন 
বিরোধী কল্পনার মধ্যে তাহার চরিত্র অসম্ভব রকম হীন হইয়! পডিয়াছে। 
বামায়ণের সব উল্লেখযোগ্য চরিত্রই এখানে রহিয্বাছে, তবে ভূমিকা 
গ্রত্যেকেরই কিছু পরিবন্তিত। পুত্রস্সেহাতুরা' কৌশল্যা এখানে বিমর্ষ নান 
ভারতেশ্বরী, নীতা ভারতরাঁজলক্্ী, তিনি রক্ষঃ কারাগারে অবরুদ্ধা, মহারাজ 
দুশরথও বক্ষঃ গৃহে বন্দী, রাজ্যহীনতার জন্যই রাজপুত্রদের বনবাস, রাবণ চরিত্রে 
বাঁজকীয দত আছে বটে, তবে মন্দোদরীর মধ্যেই তাহাঁর গ্রকাশ বেশী । মেঘনাদের 
ভূমিকা আশ্চর্য পরিমাণে অল্ল। 
আমাদের মনে হয, বাঁমায়ণের কাহিনীর এই প্রকার রূপান্তরিত উপস্থাপনা 
বামায়ণের মাহাত্মাকে স্থু় করিয়াছে। বাশায়ণে রাম ও রাবণ ছুইটি বিরাট 
চরিত্র একটি জীবনের সত্য লইয়] সংঘর্ষে নামিয়াছে। রাম লক্ষণের বীর্ধবত্তা 
'ষেসন সেই সত্যকে তুলিয়া ধরিতে চাহ্যাছে, তেমনি রাবণ দেই সত্যকে ছূলুটিত 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৭৯ 


করিয়াছে। আলোচ্য কাব্যে সীতাকে ভারতলক্্মী হিসাবে বর্ণনা করায় একটি 
[৫০৪ ব| ভাবই সম্প্রমারিত হইয়াছে, ইহা! কোন জীবনে সত্যের ইঙ্গিত দিতে 
পারে নাই। মনে হয় ভারতের পরাধীনতার পটভূমিকাঁয় বিদেশ্ট শক্তির প্রীধান্ত 
বিস্তারই হযত লেখকের এই রূপক কল্পনার পশ্চাদ্‌শ্রেরণা। আধুনিক কালের 
একটি বিশেষ চেতন! তিনি পৌরাণিক খ্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করিতে চাঁহিয়াছেন, 
তবে কাহিনী বিস্তাস বা চরিত্র চিত্রণের মধ্যে তিনি জাতীয় ভাবোদ্দীপক চিন্তা" 
প্রবাহকে শ্বাভীবিকভাবে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। 

বামবিলাপ কাব্য (১২৮২)1। নগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারীর বামবিলাপ 
কাঁব্যটি 10781809 23070138099 শ্রেণীর রচনা । সীতাহ্রণের পর বাঁমচন্দ্রের 
ঘে গভীর অন্তর্বেদনার স্থি হইয়াছিল, তাহা! এখানে তাহার বিলীপের মধ্য দিয়া 
অভিব্যক্ত হুইয়াছে। সমন্ত বিলীপের মধ্য দিয়! বাঁমচন্দ্র সীতার অপরূপ সৌনধ 
ও অন্থশম মাধূর্ষের কথা ম্মরণ করিতেছেন। ইহা! এক প্রকার স্মৃতিচারণ । 
বর্তমানের নিঃদীম শৃন্ততার যধ্যে অতীতের সুখ ছুঃখ মিশ্রিত জীবনাচ্ভূতি একটি 
বাস্তবন্ধপ পরিগ্রহ করিয়াছে । বাঁমচন্ত্র অস্রভাবাক্রান্ত লৌচনে সর্বজীব, প্রন্কৃতি 
ও দেবতার নিকট ভীহাঁর দাকুণ মর্মবাথ! নিবেদন করিয়াছেন । 

বিধাতার নিকট তিনি অন্থযোগ করিতেছেন ঘে তিনি ইতিপূর্বে তাহাকে 
অনেক ছুঃখই দিয়াছেন। হ্্যবংণীয় রাঁজক্ষার হইয়া তিনি বনবাস, পিতৃশোক 
ইত্যাদি আঘাত অন্নান বদনে সহ্‌ করিয়াছেন, বৈদেহীর মধুর সামিধো সেই সব 
দুখ শোক তাহার কাছে সহনীয হইব! গিয়াছিল। কিন্তু এখন ছুর্ভর দুঃখের 
দিনে সেরূপ সাত্বনাত আশ্র কোথাও নাই। 

গোঁদাবরী 'তটে, অরণ্য তরুরাজিতে, বম্য হুম্থমদাযে, কলকণ্ঠ বিহগ কুলে 
রামচন্দ্র সীতাঁকে অন্থ্ন্ধান করিস্বা ফিবিতেছেন। খাতুচক্রেত্র আবর্তনে বর্ষণ 
মৃখর বর্ধাদিনে মত্ত দাছুরীর কলরবে তিনিও মর্মসীভিত। দশর্থ অল্প বিরহে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার আত্মজ হুইস! পিতৃধর্ষরূপে তিনি গভীর 
বিরহভাপ পাইতেছেন। প্রদোষ নিশীথ উষায় গ্র্কৃতির বিচিত্র বর্ণ সমারোহে 
যানবমনে যে ভীবাস্তর উপস্থিত হয়, বামচন্দ্রের মনে তাহার উদ্রেক ঘটিয়াছে। 
একাস্তের এই মৃহূর্তগলিতে তাঁহার মনে প্রিত্বজনের কথ! বিশেষ ভাবে উদ্দিত 
হুইত্েছে। বিলাপরত অবস্থায় তিনি সকল দিকে সীতাঁকে খু'ঁজিতেছেন, এমন 
সময় ভাঁহার সহিত জটাঘুত্ধ সাক্ষাৎ হইল। কবি এখানে রামায়ণ কাঁহিনীকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন। বাম জটাযুকে সীতা! হননকার বলিয়া তাহাকে বধ করিতে 


২৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্ 


উদ্ত হইলেন। মুমুযূ্ণ জটায়ু রাঁবণের হরণ কাহিনী বিকৃত করিয়া ও রামের 
চরণ স্পর্শ করিয়! অস্তিমলোকে চলিয়া গেল। 

আলোচা কাবো কোন কাহিনী বিষয়ক বিবরণ নাই। বাঁমাঁর়ণ কাবা 
অনেকগুলি করুণ মৃহুর্তকে ধরিয়া আছে। রামের বনবাস যেমন একটি গভীর | 
করুণ বিষয় তেমনি লীতাহরণও নিঃদন্দেহে আর একটি করুণ মৃহূর্ত। এখানে । 
নারারণ শ্রীরামচন্দ্রের করুণ কোমল মানবিক দিকের সম্যক গ্রশ্মুরণ ঘট্যাছে। জড 
ও চেতনের মধ্যে তরুলতা গিরি প্রান্তর সকল ক্ষেত্রে একটি মহাশৃন্ভতা রাঁমচন্্ের 
এশ্বরিক মহিমাকে নিশ্চিহ্ন করিষ! বুভূক্ষ মানবদ্ধূপকে প্রকাশ করিযাছে। 
রামায়ণ বদি জয়ের কাহিনী হয, তবে ইহা জীবনের কাহিনীও বটে। আলোচ্য 
কাব্যে সেই জীবনেরই উদ্বেগ আকুল কয়েকটি মূহুর্ত প্রকাশ পহিয়াছে। 

উঠিল কাব্য (১২৮৭) || ইহা দেবেন্দ্রনাথ মেনের রচিত একটি পত্র কাব্য। 
বনবাধিনী সীতার নিকট পুরবাসিনী উর্মিলার এক ছুঃংখ করুণ পত্র ভাষণ। 
গীতিকবি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ সেনের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল৷ আলোচ্য পত্রকাব্যে 
উত্সিলা জীবনের অন্তর্ধেদন! গীতিকাব্েব ভাঁবতন্মযতার মধ্যে ছুন্দরভাবে গ্রকাশ 
পাইয়াছে। 

বাসাঁয়ণে উর্মিলা এক উপেক্ষিত চরিত্র। এতখানি নীরব বেদনার উৎস বোধ 
করি আর কোন চরিত্রে নাই। কর্তব্যপরায়ণ ভ্রাতৃবৎসল হ্বামী বখন হুখে ছঃথে 
শ্ীরামচন্দ্রকে ছায়ার মত অস্থদরণ করিয়'ছেন, তখন অযোধ্যার বিজন পুরীতে 
উর্সিলার অশ্র ঝরিয়া পডিয়াছে। সে অক্র মুছাইবান্ বা সে ছঃখের পাত্বনা 
দিবার কেছই ছিল ন। 

আলোচ্য উর্জিল! কাব্য সেই ছুখবেদনার এক স্বগত ভাষণ। ইহাতে বধু 
উর্মিলা নহে, এক নারী উর্মিলার পরিচন্র উদদবাটিত হইয়াছে ৷ বনবাসের গ্রতিরপ 
চিন্তা লইয়া তিনি প্রত্যহ রাঁজপুরীর উগ্চান-কাঁননে আসিয়া উপস্থিত হন। 
গভীর আত্মচিস্তায তিনিও বনবাধিনী হইয়! যাঁন। তাহার তাপস প্রদোষ 
সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরিতেছেন, এই চিন্তায় যখন তিনি বিভোর, তখন কৌশল্যার 
আহ্বানে ভীহার হবপ্ন ভাঁভিযা যায়। এই উচ্চান কাননই তাঁহার দণ্ডক অরপা, 
পুরনারীর কৌতুক আর তীহার অস্ভুতির ক্রীডাক্ষেত্র। কোনদিন এই উদ্ভানে 
তিনি নিজ্ঞামগর হইয়া পড়িলে বনবাসের হ্বপ্ন দেখেন। তাহার হ্থায়কাস্ত বাহুপাশে 
খর! দিয়াছেন, ভীহার নিবদ্ধ অভিমান, সপ্ত অন্তর ব্যথা সবই দুর হইয়া 
গিয়াছে, প্রেমের স্পর্শে তিনি ধন্তা হইযাছেন, অকন্মাৎ সীতার বিপদ্াভাদ তীঁহার 
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পপ্রীণেশকে টানিয়া লইয়৷ যায়। হ্বপ্নভক্ষে তিনি শূন্তকতলে অশ্রুপাঁত কিতে 
শাকেন। 
উ্নিলার অনুচিস্তন এই বিপর্যয়ের কারণ অছদদ্ধীন করে। মৈথিলী সীতাই 
ত সব স্ধনাশের নূল। তিনিই ত অদ্ভুত শক্তিতে তীহীর প্রিষতমকে ছিনাইয়। 
লইয়। গিয়াছেন। কাতর অন্ন ফুটিয়া উঠে তাহার কণ্ঠে-মীয়াবিনী সীত। 
হার রত্বকে ফিরাইয়া দিন। 
আবার তিনি স্থিতধী হইয়। যান। সীত। অনিন্দিতা, স্বামী সংসার সকল 
ক্ষেত্রেই তাহার জয়, এ জয়ের তুলন! নাই। হিং পশু হইতে চেতন মাঘ সকল 
ক্ষেত্রেই তাহার উদার হায় ও মহত প্রক্কৃতির প্রতিষ্ঠ ঘটিধাছে। দোষ ত সীতার 
নয়, দোষ ভীহার অদৃষ্টের , ভগিনী ভাবিয়া সীত| যেন তাহার সমস্ত প্রগল্ভতাঁকে 
ক্ষম! করেন। 
পত্রশেষে তীহার নিবেদন, এই লিপিখানি যেন সীতা। ভীহার নিদ্রিত 
খ্রাণেশের বক্ষোদেশে রাখিয়। আসেন । তাহার বড সাধ, কৌত্তভ মণির যত ইহা 
কক্মণের আদরের সামগ্রী হবে পত্রশেষে তিনি সীতা ও শ্রীরাম উদ্দেস্টে ভক্তি 
নিবেদন করিয়াছেন আর সীতাঁকে তাহার প্রিয় দেবর সমীপে শুধু জানাইতে 
বলিয়াছেন £ 
“অযোধ্যার বাজপুরে, কি নিশি দিবসে 
উরধ্ব মুখে, কখন বা অবনত মুখে, 
বিগলিত কেশপীশ, পাত্র অধর! 
একটি রমণী মৃত্তি ঘারে অবিরত 1৮১২ 
মহাকাঁবিক কথ! উ্জিলার বেদনার আঘাতে টুকরা! হইযা এইরপ স্মীতিকাব্যের 
ভাঁবাুভৃতি প্রীপ্ত হইয়াছে) কাব্য হিসাবে ইহা! একটি হুন্দর স্থট। 
বাবশবধ কাব্য ১৩*০)।| ময়মনসিংহের জমিদীর হরগোবিন্ব জস্করের 
প্বাবণবধ কাব্য” মেঘনাদ বধ কাব্যের পরবর্তী ঘটনাবলনে লিখিত | কাব্যের 
উপক্রমনিকায় কষি বলিয়াছেন, “মহাত্মা মাইকেল মধুকদন দত্ত প্রশীত মেঘনাদ 
ব্ধ কাব্যের পরে একখানি খাবণবধ কাব্য থাকিলে বঙ্গভাঁষ! সমধিক সমৃস্ভামিত 
হইবে বিবেচনায় আমি একখানি বাবণবধ কাব্য গ্রণয়ন করিয়া সমাজ সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইযাছি। ...বঙ্গভাঁবাস্স এ পথন্ত যে দকল প্রণীনীতে 
পদ্য বিরচিত হইতেছে আমি সে সকল প্রণালী অবলঘন ন! করি বহুবিধ 
শংস্কত ছন্দে গ্দ্থধানি রচনা করিয়াছি... 1৮১৩ অর্থাৎ কাৰাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
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ইহার ছন্দ প্রকরণ। কৰি প্রত্যেকটি চরিত্রকে এক একটি পৃথক ছে কথা 
বলাইয়াছেন। প্রত্যেক ছন্দের আরস্তের সমর কৰি ইহাঁর নাম দিয়াছেন। কবির 
নিজের উক্ভিও স্বতত্ত্র ন্দে- গীতি ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। কাবাটিতে এই ছন্দ 
বৈচিত্র ছাডা আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। চরিত্র চিত্রণ বা! কাহিনী বিস্তাসে ইহা 
কোন ক্রমেই মেঘনাদ বধের অঙুক্রমণিকা হিসাবে গণ্য হইতে পারে না। কৰি 
ইহার প্রথম খণ্ুটি মাত্র প্রকাশ করিযাছিলেন। 

এই যুগে রামায়ণ কাহিনী লইযা আরও কয়েকটি কাব্য চিত পু 
ইহাদের মধ্যে শশিভৃষণ সভুমদারের “শাস্তসংহাব কাবা? (১৮৮৩) এবং ফুফেন 
রায়ের “সীতাচরিত (১২৯১) €কাঁব্য* উল্লেখযোগা | প্রথমটিতে শুপ্ণখার 
নাসিক ছেদন হইতে রাঁবণবধ পর্যন্ত বামায়ণের ঘটনা! বিবৃত হইয়াছে। কাবাটি 
চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত এবং গদ্চ ও পদ্ঠের মিশ্রিত রীতিতে রচিত। সীতাঁচরিতের 
মধ্যে কবি ন্থকোঁমল মতি বালিকার হ্বায ক্ষেত্রে সুপবিজ্র সীতা বৃক্ষের বীজবপন 
মাঁনসে বভ1 ও শ্রোত৷ উভয়কেই নারী সাজাইয্লাছেন। সীতার জীবনের বিভিন্ন 
ঘটনা ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের মধ্য দিম্বা বর্ণিত হইযাঁছে। বামায়ণের হট 
অঙ্গসরণ ১৪ অপেক্ষা নারীধর্মের পবিশ্র হ্ন্দর আদর্শ উপস্থাপন করাই কবির 
লক্ষ্য । 

মহাভাঁরতী কথা ॥ উনবিংশ শতাব্দীর শেধপাদে মহাভারতী কথার শ্রেষ্ঠ 
কৰি হেমচজ্্র এবং নবীনচন্দ্র। বলিতে গেলে, ইহারাই এ যুগের কবি প্রতিনিধি। 
পৌরাণিক ভাববন্তকে আত্মগ্থ করিযা ইহারা নবমুগের কাব্য রচনা করিয়াছেন । 
মধুক্ছদনের মধ্যে এই ষুগচেতনার কাব্য রচনার বে ব্রতের কৃচনা হয, ইহারা 
তাহার সার্থক উদযাপন করিয়াছেন । সীমিত শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী 
হইযা ইহারা মহাভাঁরত-পু্রাণের মর্মে প্রবেশ করিষ! তাহাদের কাহিনী ও চরিত্রের 
এক ঞ্ুব তাৎপর্য আবিষ্কার কবিতে চাহিয়াছেন। ইহাদের ব্যতীত এই যুগে 
আরও কষেকজন কবির কাব্যের সন্ধান পাঁওয়! যায়। কাবা হিসাবে এগুলি 
উৎকৃষ্ট না হইলেও সমকালীন শ্যটি হিদাবে ইহাদের কিছুটা মূল্য আছে। আমনা 
প্রথমে এই অপ্রধান কাব্যগুপির বিষয় আলোচন! করিতে চেষ্ট! করিব। 

আর্য সঙ্গীভ (১২৮৬) ॥ নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের দুইখণ্ডে সমাপ্ত “নার্ফ 
সঙ্গীত কাব্য মহাভারতের সভাপর্বের দ্রৌপদী নিগ্রহ বিষয় লইয়! রচিত। কাব্যের 
উপস্থাপন। পদ্ধতিতে কবির মৌলিকতা৷ পরিলক্ষিত হয়। আর্ধজাতির ছুরবস্থার 
কারণ নির্ধেশ প্রসক্ষে গিরিবর হিমান্ডি ভারত সন্তানকে কুরুপা গুবের মহারণের 
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কথ! উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিতেছেন যে যুধিষিরের রাজুয় যজ্ঞের ঘটনা 
সুত্রে কৌরবকুল য পাঁপাচরণ করিয়(ছিলেন, তাহার ফ্লদ্বরূপ কুরুক্ষেত্র মহাঁসমর। 
সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধেহ মহারক্রপাঁতে কুরু কুল ধ্বংস/হইযা গেঁল। ভারত- 
বর্ষে আর্ধ জাতি সেদিন যে মছাবিনষ্টির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা, হইতে যুগান্তর" 
তারত জীব্ন মৃক্ত হয় নাই। অতঃপর হিমান্ত্ি ভারতসম্তানকে লবিস্তারে 
দ্রৌপদী নিগ্রহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। যুধিষিরের বাজন্ুয় য্ের 
গ্রতিক্রিয়ায় ছুর্যোধনের অস্ুয়া বৃদ্ধি, সৌবল শকুনির প্ররোচনায় অক্ষক্রীডার 
আয়োজন, দুর্বল চিত্ত ধৃতরাষট্রের নিকট স্েহাতিমানে ছুর্ধোধনের দুতক্রীডার 
সম্মতি প্রার্থনা, পাঁগুবদের হস্তিনায় আগমন ও পণ বাখিয়! দতক্রীডার বিশদ 
বিবরণ কবি একের পর এক বর্ণনা করিযাঁছেন। কৰি বস্তগত বর্ণনার সহিত 
আত্মগত ভাবনার সংমিশ্রণ করিয়াছেন। কৌরবদের নারকীয় বীভৎমতায় 
আগামীকালে যে মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে, কাব্যের সর্বত্র তাহা আভাসিত 
হইয়াছে। কাহিনীর মূল চরিত্র আ্ৌপদী। কবি তীহাঁর মধ্যে মহাভারতের 
গৌরব অঙ্ুন রাঁখিযাছেন। বিশেষভাবে দূত সভায় ভ্রৌপদীর যে কুট প্রশ্ন তিনি 
বিজিত কি না, অগ্রে বিজিত ধর্মরাঁজ তাহাকে পণ বাখিতে আদে সক্ষম কি না 
এবং ভীগ্মাদি কৌরব গুরুবর্ণের সম্মুখে এই পাশব নিগ্রহ সম্ভব কিরূপে-_-তাঁহার- 
অবতারণা যথাস্থানে হুন্দর্ভাবে সঙ্নিবিষ্ট হইগ্সাছে। মহাভারতের দ্রৌপদী এস্বলে' 
যে তেজদ্ঘিতা ও প্রাজ্জতার পরিচয় দিয়াছেন, আলোচ্য কাব্যে তাহার বথার্থতা 
রক্ষিত হইয়াছে। গুহাফ্লিত ধর্মতত্বের রহস্যভেদে ভীন্মের অক্ষমতা, বিদুরের 
ধর্মোপদেশ ও সহ সৎ পরামর্শ, বিকর্ণের অনন্তসাঁধারণ সংমাহস প্রভৃতি 
মহাভারতের নীতির দ্রিকটি কৰি যেমন উদঘাটিত করিয়াছেন, তেমনি অপর 
দিকে ক্র দুর্যোধনের প্রতিহিংসাপবাষণতা দুঃশাসনের স্বণ্য আঁচরণ, কর্ণের ছু 
মন্ত্রণা, শকুনির শাঠ্য বডবন্ত্র গ্রসৃতির মধ্যে মহাভারতের অনৃতস্বব্ূপটিও কবি 
সার্থকতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। গাদ্ধারী, কুস্তী ও ধৃতাষট্র বিরাট শক্তির 
অধিকারী হইয়াও অনিবার্ধ ভবিতব্যের নিকট অসহায় আত্ম সমর্পন করিয়াছেন। 
ছ্িতীয় দযুতক্রীভার ফলম্বণ্প পাগুবদের যে বনবাঁস ও অজ্ঞাতবাসের বিধান 
নির্ধারিত হু, তাহার পরিদমান্তিতে অনিবার্ধ সংগ্রামের আভান দিয়া কৰি 

কাহিনীর ছেদ টানিয়াছেন। পরিশেষে কৰি হিমাত্রিকে দিয়া ভারত সন্তানকে 

স্বাদাতাধর্মে উত্দুদ্ধ কৰিয়াছেন। এইভাবে আলোচ্য কাঁব্যটি ঠিক ভারতফাহিনীর 

বন্তগত বিবরণ হয় নাই, ইহার মধ্যে কবি 'জাতীয় গৌরবে উজ্জ্বল আর্ধ জীবনকে 


-২৮৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও ব্গসাহিত্য 


দেখিতে চাহ্যাছেন। উনবিংশ শতাবীর জীবন চেতনায় পৌরাণিক কথার মধ্যে 
কৰি এই আধুনিকতার আলোকপাত করিযাছেন। 
যাদব নদ্দিমী কাব্য (১৮৮০) --কাবাটির রচধিতার নাম জানা যাঁয় নাই। 
সভত্ত্রাহরণেব কাহিনী ইহাতে সাতটি সর্গে অনিত্রাক্ষর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। 
কৰি সর্বত্র চিত্রাত্বক বর্ণনাকে প্রীধান্ত দিয়াছেন। রৈবতক অচলে ফৃষ্চ রামের 
অবসর বিনোদন হইতে দ্বারকায় স্থভদ্রাপরিণয় পর্স্ত ঘটনা কবি বিশদভাবে বর্ণনা 
করিযাছেন। সভা! সর্গে স্থভদ্রার বিবাহ সম্পর্কে বলরামের প্রস্তাব ও যাদব 
বুলের মতাঁমত প্রার্থনা অনেকখানি বিভূত বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার মধ্যে 
ছর্যোধন চ'রত্রের বিরাটত্বকে কৰি কৌশলে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। বলরাম ভারত 
বাজন্যবর্গের মধ্যে ছুর্যোধনের শ্রেষ্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন--- 
নিজবলে বলী যেই জন, 
সেই ত প্রকৃত বলী, তার পুরুষতা । 
কি গুণে ফালস্তনী রথী দুর্ধোধন সম? 
তুলনা হয কি কভু রাখালে ভূপালে ?১৫ 
বলরাম চরিত্রের দৃঢতাও যথাযথ রক্ষিত হইযাছে। সভাতলে গদাক্ষেপণ 
-করিয়! তিনি দুর্যোধনের সহিত ভগিনীর বিবাহের প্রতিশ্তি গ্রহণ কৰিয়াছেন। 
কিন্ত কষ্ণ-কৌশলে ভীহার গ্রচেষ্টব্যর্থ হঈলে তিনি হতমাঁন হইযা থেদ করিয়াছেন__ 
অভাগা সে নর, 
অমৃত গরল তার এ ভৰ মগ্ডলে 
আত্মজন বৈরী যাঁব।১৬ 
স্থৃভদ্রার প্রেম সম্মোহিত রূশ, সত্যভামার সী স্থলভ প্রীতি আচরণ ও 
কৌশলে ভদ্রার্জন মিলনের ব্যবস্থাপনা" যুদ্ধ স্থলে অর্জুনের বীরধ প্রদর্শন ও সততার 
সারথা, অঞথুনের ইন্্রস্প্রত্যাবর্তনে ত্ৌপদীর অভিমান ও সর্বোপরি কুটকৌশনী 
কুষের “নিপুণ ছলন] জাল অঙ্কনে কৰি কাশীরাঁমের নির্দেশকে যথাযোগ্য কাজে 
লাগাইযাছেন। 
অভিমন্গ্য সম্ভব কাব্য (১৮৮১) ।1- প্রসাদ দাস গোন্বামীর "অভিমন্থা স্ব 
কাবাটিও ভদ্রা্ুন পরিণয় অবলম্বন করিয়া বচিত। ভবে ইহার কাহিনী আরও 
কিছুটা বিভূত। ভত্রার্জন মিলনে অভিমচ্াব আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিষা কাব্যের 
সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কাব্যের ঘটনাক্রমের মধো নৃতনত্ব বিশেষ কিছু নাই । তবে 
অভিম্র জন্মের পূর্ব কুতর গ্রদক্ষে কৰি কিছুটা মৌনিকতা দেখাইয়াছেন। 


প্রভাবিত কাব্য সাহিভ্য ২৮৫" 


ফাল্গুনীর পরিণযে ইন্দ্রের সহিত সমগ্র দেববুল আনন্দিত হইয়াছেন, কেবলমাত্র 
শশধরের চিত্ত আনন্দহীন, কাঁর্ণ কুরুপতি ছুর্ধোধন অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে 
এখনি সংগ্রাম স্থুরু করিবেন। কুক পাঁগুবের এই যুদ্ধে বিরাট চন্দ্র বংশ ধ্বংস 
হয়! যাইবে । আপন বংশ লোপ আশঙ্কীয় চন্দ্রের বিমর্ষ। ইন্দ্র তখন ভীহাকে 
জাঁনাইলেন যে হুভভ্রাগর্ভে চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং যোঁডশ বর্ষ পৃথিবী ভোগ 
করিয়া মর্ভাধামে বংশ রক্ষা করিয়া আবার তিনি অন্তহিত হইবেন। ্থভদ্রাও 
স্বপ্নে এই আনন্দ ও বিষাদমন্্র পরিণতির আভাস পাইয়াছেন। ইহারই ফলম্বরূপ 
হুভন্্াগর্ডে অভিমন্থ্যর আবির্ভাব ঘটে। 

কাব্যের গ্রধান চবিত্র ভদ্র । কবি তাহার মহাভাক্তী চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে 
অক্ষয় বাখিযাছেন। ন্মভদ্রার নারী সত্তা ৰীর কন্তা। ও বীর জায়! রূপের অপূর্ব 
সমাবেশ ঘটিয়াছে। যাদব রমণীকুলে তাহার অস্ত্র ক্রীডা উপভোগ্য ছিল। পতিগৃহ 
ঘাঁজাকাঁলে কুক্সিণী ভীহার উদ্দেশে বলিযাঁছেন--'কে দেখাবে অক্ত্ক্রীড| বমণী 
মগুলে'? ইহার চুডান্ত পরিচঘ তিনি কুরু বীরদের সমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বীর জায়ারূপে হতচেতন অর্জুনের স্থলে তিনি নিজেই অস্থ ধারণ করিযাছেন। 
গ্রতিযোদ্ধা কর্ণ তাহাকে দেখিয়া। বিশ্মিত হুইয়াছেন-_ 

অপূর্ব বমণী সৃতি 
ধরিয়! কার্ম্ক করে, পদে অশ্বরশ্মিঃ 
থেলিছে সমরাঙ্গনে ভৈরবী সমান,১* 

সৃভত্রার বীর জননী রূপের পরিচয় প্রদীনের অবকাঁশ আলোচ্য কাহিনীতে 
নাই। মহাঁতাঁরতী আঁখ্যানের অনেক পরবর্তী অধ্যায়ে স্থভ্রার এই উদ্জ 
মাতৃত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোচ্য কাহিনীতে হ্ভদ্রার মধ্যে অনাগত 
নবজাতকের জ্। উৎকণ্ জাগিযাছে। ইহ1 ঠিক স্থভত্রার বী্প ন্ধপের উপযোগী 
না হইলেও কঠোরতার সহিত কৌঁমলতাঁর মিশ্রণে ইহা তাহার চরিত্রকে স্থন্দর 
করিয়া তুলিয়াছে। যেনারী পিতৃক্ল ও স্থামী সান্নিধ্যে বীরাঙ্গনা, সন্তানের 
ক্ষেত্রে ভীরু কোমলতা! তীহাকে শ্রহীন করে না। ন্ত্রার দৃণ্ত নারীত্ব মাতৃত্ব 
কোমলতায় পূর্ণ হইয়। উঠিয়াছে। 

কাব্যের কেন্্ীয় চরিত্র স্েত্া। বলিয়া অন্যান্য চরিত্রের গ্রতি কবি বিশেষ লক্্য- 
দেন নাই। তবে ভীমের শ্রাতৃবৎসলতা, কের বন প্রীতি, কষণার কৌতুকপ্রিয়তা 
ও অপর্রশপ্রীতি প্রভৃতি চরিত ধর্মগুলিকে কবি শ্বল্প ভাষণে স্পষ্ট করিয়া 
তুলিয়াছেন। আক্কতি অবয়বে কাঁবযটি দীর্ঘ-_ঘাদশ বর্গে বচিত। 'তবে ইহার, 


২৮৬ পৌরানিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মধ্যে কোথাও মহাঁকাব্যিক গাভীর্য নাই। মহাভারতের শুর নাকের জীবন 
পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীকে কৰি যনোজ্ঞ করিয়া বুনন করিয়াছেন মাত্র। 
ছর্যোঘন বধ কাব্য (১৮৮৬) জীবনকুষ্ক ঘোষের সপ্ত সর্গে রচিত 

ছুর্ধোধন বধ কাব্য” ম্পষ্টতঃ মধুক্দনেহ মেঘনাদ বধ কাব্যের অছদরণ। 
মহাভারতের শল্য পর্ব ও সৌস্তিক পর্বের কিছু কিছু ঘটনা ইহাতে অন্তভূ্ভ 
হইয়াছে। সহদেব কতৃক গাঁ্ধাররাজ শকুনির নিধনের পর নিঃসঙ্গ দূর্যোধন 
'ছৈপায়ন হ্দে মায়ার ছারা জলস্তস নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মগোপন 
করেল। সংবাদ পাইয়া! যুধিিরাদি পাগুবগণ সেখানে আগমন করেন। 
সাহাদের ভৎ“পন! বাক্যে ছুর্যোধন আত্মপ্রকাশ করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে অন্তায়ভাবে 
তভীমমেন কর্তৃক মৃত্যু আঘাত প্রাপ্ত হন। মুমুয্্ণ কুরুপতির নিকট ভ্রোণপুন্র 
অশ্বখাম! আসিয়! পাগুব নিধনের প্রতিজ্ঞ! করেন এবং প্রতিজ্ঞ! রক্ষায় পাগুব্গণের 
পরিবর্তে পঞ্চ দ্রৌপদী, তনয়ের ছিন্ন মৃণ্ড লইয়! দূর্যোধন সমীপে উপস্থিত হুন। 
এই দারুণ অহিত কার্ধে মৃত্যু পথ যাত্রী ছূর্যোধনও বিচলিত হঈলেন এবং পূর্বাপর 
গৃহিত কার্ধগুলি স্মরণ করিয়া দারণ অন্ুশোচনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। কাহিনী 
অবতারণায় কৰি মহাভারতের মূল ঘটনাকেই অঙ্ুমরণ করিয়াছেন, ভবে কাব্যের 
ঘটনাবৃত্ত দুর্যোধনকেন্্িক হওয়াষ কুরুক্ষেত্র মহাসমরে ছুর্যোধনের পাপ ও প্রতি- 
হিংসা, তাহার পূর্বাপর আচরণের বিবৃতিও কৰি প্রস্গক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
ধৃতরাষ্ সপ্যয়, গান্ধাবী ও ফু্ণ চরিজ্র, লমগ্র কুকুক্ষেত্র মহাঁসমরের নীতি ধর্ম ও স্যাষ- 
অগ্ঠায় আলোচনা করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে গান্ধাবী চরিত্রের প্রতি ক্ববি 
সমধিক লক্ষা দিয়াছেন। তাহার গান্ধারী চরিত্র মহাভারত"্অহুগ । তিনি 
মহাভারতে যে উজ্জল সত্য ধর্মের পরিচন্ন দিয়াছেন কৰি তাহা অঙ্গ রাখিয়াছেন। 
ম্টাহার গান্ধারী বলিতেছেন £ 

"কর্মক্ষেত্র এ সংসার, আপন মাতা" 

ধীন কর্ম মানবের। ইচ্ছামত কর্ম 

করি ঘদ। ক্লেশ পাষ। ভুলিযা তাহার! 

ধর্মের সতত জয়, ভাবে না অন্তরে 

যেব| ধর্ম সেই কৃষ্ণ।”১৮ 

মহাভারতে গাদ্ধারীর এই জত্যনিষ্ঠার পরিচয সর্বব। ভবে কুরুক্ষেত্র 

মহাঁসমরের শেষে তিনি ফু্চকে যাদব কুল ধ্বংসের অভিশাপ দিয়াছেন। আলোচ্য 
কাব্যে গান্ধারীর এই ছুই পরিচয়কে কৰি একে দেখাইযাছেন এবংএই 


1 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ০০ 


তিশীপের কথ। ব্যক্ত হইয়াছে খৃতবাষ্ট্রের নিকট । কৰি কুকুক্ষত্র যুদ্ধের পরিণতি 
দই কাব্য রচনা করিক্লাছেন বলিয়া মহাভীরতের পূর্বাপর বিশ্িপ্ত ঘটনাগুলির 
এইবপ একত্র সমাবেশ দেখাইপ্লাছেন। কবির গ্রধান লক্ষ্য ুর্ষোধন চরিভ। এই 
চরিত্র অঙ্কনে তিনি হযত মধুম্দনের বাৰণ চরিত্রের কথ। ভাঁবিয়াছিলেন। 
বাঁৰণের যত ছুর্দোধনও মহাঁভীরুতের এক দৈবাহত পুরুষ । কিন্তু কবি তীহার 
মধ্যে যথেষ্ট পৌরুবের সঞ্চীর করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ শ্বতিচারণা ও 
শ্বগতোক্তির মধ্যে তীহার কর্তব্যকর্মেক দৃঢ়তা ও সংকল্প বিশেষভাবে ব্যাহত 
হইয়াছে। শ্বকার্ষের অঙ্গতাঁপে তিনি আত্ম দগ্ধ । তিনিই নান! কারণে কুরুক্ষেত্র 
মহাসমরের অসি গ্রজ্জলন করিয়াছেন, ইহাই তীহার অনুচিত্ত!। মাইকেলের 
“ত্রান ঝাঁবণকে যেতীবে বক্ষ বংশ ধ্বংসের জন দাত়ী করিয়াছেন, দুর্ধোধন সেই 
স্ভীবে নিজেকেই কুকু কুল ক্ষননের জন্য দায়ী করিয়াছেন £ 
"রাজার উচিত কাধ 
এই কি করেছ নিজ পাপ ফলে 
মজিলে আঁপনি হাঁয়, সবারে মজাঁলে ।”১৯ 
আঁত্মাহুশোঁচনার এই আঁধিক্যের জন্য দুর্োধন চত্রিত্র ভেমন পৌক্ষমৃণ্ঠ হয় 
নাই। মহাভারতে ভুরধধৌধন থে বলিয়াছিলেন--আজ আমি নিজেকে ইন্দ্রের 
সমান মনে করছি'--এতখাঁনি অন্তিম প্রশান্তি ও কীর্তি গৌরব কবির ছুর্যোধনের 
নাই। বোধ কৰি তিনি কামিবামকে বিশেষ ভাবে অন্গদরণ করিতে গিয়া! 
হুর্ষোধনকে করুণার সাগরে সিল সমাধি ঘটাইয়াছেন। 
মহাপ্রস্থান কাব্য (১৮৮৭)1॥ দীনেশচন্দ্র বন্ছর “ম্হাপ্রস্থান কাব্য” এই পর্যায়ের 
একটি উল্লেখযোগ্য বচন! | একবিংশ সর্গে বিভক্ত এই কাবাটিতে মহাঁভীরতের 
উপসংহীর্‌ কাহিনী বিবৃত হইগ্ছে। কবি পাঁগুবদের সহাঁপ্রস্থান কাহিনী বলিতে 
গিয়। বহু পূর্ব হইতে ঘটন! নির্বাচন করৰিগ্াছেন। অভিমঙ্থযর 'সৈনাঁপত্য হইতে 
পাগুবদের সবর্গারোহদ পর্ন কাহিনী ইহাতে অন্ভু্ত হুইয়াছে। তবে শুধ্যা 
কাহিনী বরনাই কাঁব্যটির উদ্দেগ্ত নহে। কবি ইহার মধ্য প্রচ্ছন্ চিন্তা হিসাবে 
দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রাচীন কথা কাহিনীর প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ 
জীবনের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। পৌঁরাঁনিক কাহিনীর মধ্যে নবধূগের চিন্ত! 
নুর রে 
পাওব কাব্য (১৮৮৮) ॥ মহাভারতের মুষল পরব ও মহাপ্রস্থানিক 
পর্বের ঘটনাবলী লইয়৷ হুরিপদ কৌয়ার এই কাঁবযটি রচনা করিয়াছেন? শ্রী 


২৮৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


অপ্রকট হইলে পাঁগুবগণের মধ্যে যে দুঃখের পশরা নামিয়! আসে তাঁহা কাব্যের 
প্রথম সর্গে বর্ণিত হইযাছে। অতঃপর তীহাবা মহাপ্রস্থান করিলে পবিমধ্যে 
হরিপর্বতে স্তরৌপদীর মৃত্যু ও তজ্জনিত পাগুবদের গভীর শোক ইহার ছিতীয় সর্গে 
বিবৃত হইয়াছে। কাশীরামের বর্ণনাকেই কৰি সংক্ষেপ করিয়া! বিবৃত করিয়াছেন। 
পাঁগব জীবনে শ্রীকুষ্ণের অমেয় প্রভাব এবং ফৃষ্ণ বিহনে তাহাদের নিঃসীম শূন্যতা 
কাবর মূল সুর। যুধিষ্ঠির হইতে আর করিয়া অহ ভ্রাত্বর্গ এবং দ্রৌপদী 
সকলেই কৃষ্ণ বিরহে কাতর হ্ইয়! পভিযাছেন এবং যেখানে কৃষ্ণ বিরাজ করেন 
সেই আনন্দধামে গমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয্াছেন। ইহাতেই তীহাদের 
মহা্রস্থানের উদ্ভোঁগ। মূল মহাভারতে কালেব নির্দেশ উপলব্ধি করিয়া যুধিতির 
অহাপ্রন্থানের সংকল্প করিদ্বাছেন। কাণীরামের দৃষ্টান্তে এখানে কৰি মহীপ্রশ্থানকে 
কৃষ্ণবেষণের উপায় রূপে নির্ধাতিত করিয়াছেন। এই ক্কষ্ণতক্তির এঁকাস্তিকতীর 
পথিমধ্যে ভ্রৌপদী দেহ রাখিযাছেন। যুধিষির তীহার পতনের কারণ মহাভারতের 
অনুরূপ ব্যস্ত করিলেও এখানে ত্রৌপদীর বড পরিচয হইয়াছে তাহার অপূর্ব কু” 
ভক্তি। অর্জুন তাহার ভক্তিল্ন্ধ মুক্তির কথা৷ ব্যক্ত করিঘাঁছেন £ 

ধন্া তুমি ধন্তা সতি ধন্য কৃষণতক্তি 

ভক্তি বিনা মৃক্তি নাই দেখালে জগতে* 

মহাগরস্থান ঘটনার মধ্যে যে বিভৃভি আছে কবি স্পষ্ট কারণেই তাহা গ্রহণ 
করেন নাই। জীবন পর্বের শেষ অঙ্কে অন্তারমান পাগুবকুলের শেষ বৃ 
গ্রণামকেই কৰি উপজীব্য করিয়াছেন। বৃষ শুহ্বা ভক্তিতে আপনার দেহপাঁত করিয়া 
'বিরহকাতর ভরীতবর্গের নিকট কৃষ্ণলাভের যথার্থ উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন। 
নৈশ কামিনী কাব্য (১৮৯৩)। বিপিনবিহারী দের “নৈশ কামিনী কাব্য" 

দণ্তী রাজার কাহিনী লইয়া রচিত। দুর্বাসার অভিশাপে উর্বর ঘোটকীরপ 
প্রাপ্তি ও দ্তীরাজা ও ঘোটকীরূপী উর্বশীর গ্রণয কাহিনী ইহাতে বিভ্ৃতরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । কাহিনীর দুইটি অংশ-_দৃ্তীরাজা ও উর্বশীর প্রণয় এবং পাঁগুবদ্ের সহিত 
প্রীকফের রণ। এই সংঘর্ষের অন্তনিহিত কারণটি কৰি কুষের মুখে ব্য 
করাইযাছেন। কৃষ্ণ কুস্তীকে বলিতেছেন 

চির্ভক্ত মম পাঁগুব সকল 

বাভাতে তাদের মান। 
জেলেছি ভীষণ অমর অনল 
এ কৰিব বিজয় দীন, 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য হে 


আশ্রিত বসল পাগুবগণ কেবলমাঁজ ধর্মের অনুভ্ঞায় অভিনহাদয় ক্ুষের 
সহিত যুদ্ধে নামিয়াছেন। ধর্ম প্রণোদিত কুষ্ণ-বৈরিতার মূলে রহিয়াছেন ভীম। 
তাহার চরিত্রের দৃঢত| ও সত্যনি্াকে কবি স্ন্দ ভাঁবে অক্কিত করিয়াছেন । 
পাগুবগণ যেমন সত্যনিষ্ঠ, শ্রীক্চও তেমনি ভক্ত বৎসল। মহাভারতী কৃষে!র 
বাজনিক রূপ ইহাতে কিছুটা প্রকাশ পাইলেও তাহাকে বহুলাংশে ছস্বেশ বলিয়া 
মনে করা যাঁয়। আসলে ভক্তবিনোদ শ্রীরষ্ এই মহা! পরীক্ষায় ত্রিন্খোকে 
পরমভক্ত পাগুবকুলের মর্ধাদা গ্রতিহ্তিত করিয়াছেন । পাণ্তব কঞ্চের সংগ্রামে কবি 
যে দেবকুলের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে পৌরাণিক দেব কল্পনার বৈশিষ্ট্য 
চিত হইফ্াছে। ত্বীহারাও ধর্মের গভীরে প্রবেশ করেন নাই। বৃুষে'র নির্দেশে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া! তঁহারাও মানবিক অস্থয়া ও প্রতিহিংসা পৌঁব্ণ করিয়াছেন। 
বিশেষ ভাবে ভীমের প্রতি বলদেবের উক্তিতে মানবিক ক্রোধ ও বিছেষের পরিচয 
একান্ত স্পষ্ট হইয়! উঠিধাছে। অন্রন্ধপ ভাবে মহামায়া চরিত্রও মাঁনবিক 
সীমা আলিয়া, পভিয়াছে। মহাঁদেবের প্রতি তাহার তিরক্কার দেবস্থলভ হয 
নাই। এই অদম সংগ্রামে দেবকুলের আত্মবিস্বতি পরোক্ষভাবে পা গবদেরই মহত 
প্রতিতিত করিয়াছে । এইভাবে কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাবটিকে কবি সকল দিক 
দিয়াই পরিস্ফুট কৰিতে পারিয়াছেন। 

হেমচন্দ্র॥ হেমচন্দ্রের কীতিধ্বজা 'বৃত্রসংহার কাব্য পৌরাণিক কথাবস্ত 
লইয়া! রচিত। ইন্দ্র বৃত্রের সংঘর্ষ বেদের যুগ হইতেই পাওয়া যাঁষ। এই বৈদিক 
গতর মহাভারত ও পুরাণে বৃত্রান্থর ইন্্র কাহিনীর স্ষ্টি করিযাছে। ইন্দ্রের বৃত্রধধ 
কার্যে সহায়তা করিয়াছেন খধি দ্ধীচি। তিনি দেবগণের হিতার্থে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। সেই দেহাস্থি হইতে বজের উৎপত্তি, তাহাতেই বৃত্রের বিনাঁশ 
ঘটিয়াছে। মহাভারতের বনপর্বে এই বৃত্রান্থর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে । 
যুধিষ্িরের তীর্থ যাত্রাকালে লোমশ মুনি তহাকে বৃত্রান্থরের কাহিনী বিবৃত 
করিয়াছেন। কাশীরাম দাসের এই কাহিনী অন্তত্র বর্ণিত হইয়াছে । বলরাম ব্রহ্ম 
বধের প্রায়শ্চিন্তের অন্য তীর্থ পকিক্রমণ কালে এক সময় দর্ধীচি তীর্থে উপনীত 
হন। গধাপর্বে দধীচি তীর্থের মাহাত্থা কীর্তন প্রসঙ্গে বৃত্রান্থ্র কাহিনী বর্ণিত 
হইয়াছে। স্থততাং দেখা যার বৃতান্থর সংহারের কাহিনী ঠিক মহাভারতী মূল 
ঘটনার কোন অংশ নহে, পুঝাঁণ ও মহাভারতের বৃতর, ইন্্র ও দখীচি লইয়। সংঘটিত 
একটি পৌরাণিক কাহিনীকেই কৰি কাব্যন্প দিতে চাহিয়াছেন। তবে ইহার 
সর্ধত পৌরাণিক কাহিনীর বধার্থতা রক্ষিত হয় নাই, কবির নিজের উক্তিতে 


১৯ 
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“সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃতান্তের অবিকল অঙ্থসরণ করি 
নাই।”*২ পৌরাণিক কাহিনীর সহিত কবির স্বাধীন কল্পনার মংযোগে ইহ। 
বচিত হইয়াছে। 

বৃত্রসংহারে কবির আখ্যানিবদ্ নিরবাঁচন ও পরিকল্পনার বিশালতা নিঃসন্দেহে 
স্কতিত্বের দাবী রাখে । আখ্যানিবস্তর মধ্যেই একটি মহিমা! আছে যাঁহাঁকে 
ববীন্্রনাথও এককালে বলিয়াঁছিলেন, ত্বর্গ “উদ্ধারের জন্য লিঙ্গের অস্িদান এবং 
অধর্ষের ফলে বৃত্রের বিনাশ-যথার্থ মহাঁকাব্যের বিষয়।» আর এই উদ্দেস্ত সিছ্ধির 
জন্য কবির তৃতীয় নয়ন দেবকুলর দানবকুল ও যাঁনবকুলের অন্তর প্রক্কৃতি উদবাটন 
করিতে চাহ্যাছে। কবি যেভাবে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে পাদচারণা করিয়াছেন, 
সাধনা সংগ্রাম ও মিদ্ধির বাদসিক আযোজন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে 
মহাঁকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতাঁব দ্যোতক। কিন্তু এই বিরাট পরিকল্পনা অনেক 
ক্ষেত্রে কবিকে সংকুচিত করিয়াছে; তীহাঁকে 'ভাবের স্বাধীন লোকে? উডিয়া 
যাইবার অন্ধমতি দেষ নাই। কবি পৌরাণিক ধর্মচেতনার অমৃত হ্ুদে আটকা 
পড়িষাঁছিলেন, যাহা কিছু আয়োজন স্মস্তই সেই দেঁবলোঁকের মহিমা! বৃদ্ধিতে 
নিযোছিত হইয়াছে । দেবকুলের ভাগ্য বিপর্যম্বের আলোচনা, ইন্দ্রের তপন্তা, 
ব্রহ্ম ও শিবলোঁকে অধ্যা্ম পরিবেশ, দধীচি্র মহাঁন আত্মত্যাগ, এমন কি 
দেবশি্পী বিশ্বকর্মীর বিচিত্র কর্মশালার যে গভীর ও সমুন্নত চির কৰি আঁকিয়াছেন, 
তাহ সাহার বিষয়াঙ্ছগ রূপায়ণ সন্দেহ নাত, কিন্তু ইহার সমাস্তরালে কৰি তীহাঁর 
ছুরস্ত দানব সন্তানকে কোন বৈভবই দান করেন নাই। বৃত্রসংহারে বৃত্র কবির 
উপেক্ষিত চরিত্র, একমাত্র উপাশ্ত দেবাদিদেবের অন্ুগ্রহই তাঁছার সম্পদ । 
দেবকুলের শৌর্ধ বীর্ধের পূর্ণ আয়োজন করিয়! এবং দানবকুলকে মহিম। ও বীর্ঘ 
হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয! কৰি এক অসম প্রতিতস্থিতাঁর আঁয়োজন করিযাছেন। 
ইহা ঠিক মহৎ পরিকল্পনার মহৎ রূপাধণ নহে। এ দিক দিয়! মধুক্থদনের কাব্য- 
কৌশলকে সার্থকতর বলা যাঁয়। তিনি স্পষ্টভাবে মেঘনাঁদকে তাহার মানসপুন্র 
বলিয়াছেন । কিন্তু লক্মণকে মেঘনাদের সমকক্ষ প্রতিনায়ক রূপে গভিযা তুলিতে 
ইহার কার্পণ্য নাই। অপম প্রতিছন্্ীর নিকট মৃত্যু বেদনাদাযক, মধুস্দন এ মৃত্া 
হুইতে মেঘনাদকে মৃক্তি দিয়াছেন। বৃত্রের মৃত্যু বেদনীখয, একটি স্তর শক্তিকে 
'বিনষ্ট করিবার জন্ত বৃহৎ কর্মোন্োগ | আবার মধুক্ধনের নবরূপায়ণের যাহা মাল 
সশলা, হেমচন্দ্রের তাহা নহে। প্রতিভার তারতম্য একটা ছিলই, তাহা লইয়া 
পরস্পরের তুলনা নিক্ষপ। একজন যাহা! পারেন, অন্তে তাহা না পাঁরিলে তাহার 


শি 
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ব্যর্থতাকে পদে পদে ধিক্কার দেওয়া সমীচীন নয়। তবে এইটুকু বলা বায়, 
ধুস্থদন তাহার চরিত্রকে ঢালিয়া সাঁজাইবার জন্য কৰি মানসের বিচিত্র সঞ্চয় ছাঁডা 
'দেশকাঁলের নিকট হুইতেও যে উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, হেমচজ্ের পক্ষে তাহা 
গ্রহণ কর! সম্ভব হুষ নাই। সংস্কার মুক্তির প্রেরণা, ব্যক্তি ম্াতজ্যবোধ, 
যানবতাবাদ, স্বা্দেশিকতা প্রভৃতি দেশকাঁলের জলন্ত জাগ্রত চিন্তাধারা লইয়! 
মধুক্দন চরিত্রের পুতাঁতন বূপের উপর প্রলেপ দিয়াছেন। ভীহার এই প্রেরণা ও 
চেতনাগুলি সবই প্রযুক্ত হইয়াছে ₹ক্ষকুলের প্রতি । সেইজন্যই রাঁবণ-মেঘনাদ 
মহত্বর রূপ লইযা পূর্ব সংস্কারকে ছিন্ন করিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে হেমচন্দ্ 
ধরিয়াছেন একটি চেতনাকে, তাহা হইল স্বদেশ প্রেমের চি্তা, উনবিংশের 
জাতীয়তীবোধ, কিন্তু তাহাও প্রযুক্ত হইয়াছে নির্ধাতিত দেবকুলে। আবার 
ইহার লহিত সংযুক্ত হইয়াছে এক দেব কল্প চরিত্রের আতদান। হেমচন্দরের সমস্ত 
উপকরণ বিপরীত শিবিরে সন্গিবিষ্ট হইয়! দেবারিকুলের সমূহ সম্ভাবনা বিনষ্ট 
করিয্বাছে, পৌরুষহীন পরপীডক বৃত্রান্থরের পক্ষে এইরূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম 
করিয়া তাহার পূব সংস্কার মৃছিয়া ফেল! সম্ভব হয় নাই। এইভাবে দেখ যাঁয় 
বৃজ্রসংহার কাব্যে ছইটি চিন্তার বিশেষ সমাবেশ ঘটিয়াছে-_দেশের বহিজবনের 
উত্তপ্ত জাতীয়তাবোধ এবং দেশের অস্তজীঁবনের পৌরাণিক সংস্কার। পৌরাণিক 
সংস্কার রক্ষার জন্য জাতীবতাবোধ যথেষ্ট হওযান্থ তিনি এইখানেই ক্ষান্ত হইয়া 
ছিলেন। স্বর্গচাত দেবকুলের মর্ধাদা রক্ষিত হুইবে, বলদপ্পা অহ্থরকুলের বিন 
শ্বটিবে তাহাতে জাতীযতাবোধের সার্থকত1! আমিবে। এইজন্ত জাতীযতাবোধ 
বৃত্রসংহারের একটি অস্তর্পিহিত স্থর। হেমচন্দ্রের কাঁব্যালোচনা প্রসঙ্গে ইহাকেই 
অক্ষয়চন্্র সরকার জাতি বৈর আখ্যা দিয়াছেন । ভীহার মতে বুত্রসংহার কাব্য 
মূলতঃ জাতি বৈরেরই কাবা-_“দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রংহারের আসল 
কথা হইলেও এ ছুটি কথ! লুকান ছাপান আছে। কিন্ত জাতি বৈর কাঁবো 
ওতপ্রোত।”২৩ প্রথিতষশ। সমালোচক পাঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যাযও বৃত্রসংহারের 
কাব্যমূল্য নির্ধারণ কৰিতে গিয়া! অঙ্থ্রূপ কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন "জাতি বৈরের 
কাব্যের হিসাবে বৃত্রসংহার বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ভাবে, ৎসে ও ঝাঁজে 
যেন ফাটিয়া পঁডিতেছে।*২* তবে অক্ষত্রচন্দ্রের বক্তব্যে কিছুটা ব্ববিরোধ 
আছে। তিনি শেষ পর্ন্ত বলিয়াছেন--*মজাতি প্রেমে হেমবাঁবু পৌছিতে পারেন 
আই, বিজাতি বৈর পর্যন্ত তাহার কবিত্বের সীম11”২৫ কিন্তু আমাদের মনে 
াখিতে হইবে সেদিনের দেশমানসে যে বিজাতি বৈরের উগ্রত! দেখা দিছিল, 
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তাহ! ্বজাতি প্রেম ব৷ জাতীয়তাঁবোধেরুই অপর দিক। হেমচন্ত্র নিঃসন্দেহে এই 
দেশত্রীতি ছার! উদ্ধদ্ধ হইযাছিলেন। বৃত্রসংহার কাব্যে দেশগ্রীতির প্রেরণা 
দেবগণের দ্বর্গরাজা উদ্ধীর ও স্বাধীনতা লাভের মধ্যে স্প্ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে 
আব ইহার জন্য যে অন্তজ্ণলা তাহ! দেব চরিত্রগণের মধ্যে শক্রঘেষের বি 
অনির্বাণ রাখিয়া! দিয়াছে। এই জাতি বৈর রক্ষা করিতে থিষ! হেমচন্দ্র 
আমাদের সংস্কারকে অক্ষর বাথিয়াছেন, ইহার পুনবিচারের আবশ্তকতা বোধ 
করেন নাই। - 
হেমচন্দরের কাব্যে সংস্কার রক্ষার কারণ নির্ণাত হইল। এইবার দেখিতে হইবে 
তিনি ইহা কতখানি বক্ষা করিয়াছেন এবং কাব্যোথকর্ষে ইহার উপযোগিতা 
কতথানি। 
ভারতের মহাকাঁবা ৰা পুরাণ কথ! কতকগুলি সাধারণ সতের ইঙ্গিত দিয়াছে। 
সেখানে দেখ! ধায় দেবতাদের মধ্যে সাঁত্বিকতাঁর সাধনা বড আর ধৈত্যদের মধ্যে 
তামসিকতা প্রধল। এইজন্ত উভয়ের ভাগ্য ভিন্ন প্রকৃতির দৈত্যকুল বারে 
বারে দেবতাদের উৎপীডিত কর্যাছে, কিন্তু সাধনায় ভাহারাও বড কম নহে । 
তগন্তার কঠোরতা, ধৈর্য ও শ্বজন প্রীতিতে তাহারা দেবকুলের প্রবন প্রতিৎ্বী 
হইযাঁছে। পুরাণ নীতি তপশ্থার পথে কাহীকেও বাধ! দেয় না। কিন্তু তপস্তার 
ফল ধখন সত্যকে পদণলিত করে, তখন অনৃষ্ট আঁসিযা তাহা ধ্বংস করে। এই 
অদৃষ্টের হাত হইতে কাহারও পরিজাগ নাই। দেব দৈত্য সকলেই এই আদুষ্টের 
কুঙ্গিগত | পুরাণ চেতনার এই তিন ভ্তরই বৃত্রসংহার কাব্যে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। বৃত্রের সাধনা কঠোর, তাহার ফলে সে অপরাজেয় শক্তির অধিকারী 
হইয়াছে-- 
প্মুগ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল, 
গল্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লতিচ্থ। 
সিদ্ধ হই শিববরে খ্যাতি ভ্রিভুবনে ।”২৬ 
কিন্ত বুধ এই তগন্তাঁব ফল রাঁখিতে পারে নাই, ব্গরাজ্য বিজয় পর্যন্ত তাঁহার 
ক্ষমতা অগ্রতিহতভাবে প্রকাশ পাইধাছে। এখনও তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু 
নী, ইহা শক্তি ও সাধনার ফল, যাহা মহাদেবের বর বলিযা অভিহিত হইয়াছে। 
কিন্তু এই শক্তি যখন নীতিকে লংঘন করে, উদ্ধত হইয়া বিশ্ববিষানকে অস্বীকার 
করে, তখনই তাঁরা নিয়তিকে ভাকিয়৷ আনে। শচীর লাঞ্ছনা ও অপমানে 
মীনবকুলে নিষ্নতি নামিঙ্গা আসিয়াছে। এক্িলার অবাঞ্চিত ও উদ্ধত অভিলাষ, 


প্রভাঁবিত কাব্য সাঁহত্য ২৯৩ 


ুতরাস্থরের ছারা নেই অভিলাষ পূরণের আযোজন, রুত্রপীভ কর্তৃক সেই গহিত 
কার্ধ সম্পাদন-_সব মিলিয়। টৈত্যকুলের অনিবার্য ধ্বংস টানিগ্া আনিঘাছে। 


বৃত্রাস্থরও এই পরিণতি সম্বদ্ধে চেতন-- 
পা পবুতের সন্বল-_-চজ্রশেখবের দুয়া, 
চিরদীপ্ত চিুস্তন প্রাক্তন বিভাস 
সকলি হইল ব্যর্থ তোম! হইতে বাম. 


দনৰি, দৈত্যের কুল উদ্মুল তো! হাতে 1*২* 

শাচীর অপমাঁনকে কেন্দ্রে করিযা অধর্মের এই পরাঁজয ঘটিয়াছে। ইহাঁতেই 
মহাদেবের বর শিথিল হইয়াছে, নিষতি তৎপর হইয়াছে । হেমচন্দ্র ভারতীয় 
জীবনধাার এই নীতি নির্দেশকে সার্থক ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতীয় 
"মহাকাব্য ও পুত্াঁণ কথায় এই নীতিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাবণের প্রতাপ 
বন্দিনী সীতার অভিশীপে বিনষ্ট হইয়াছে, মহাভারতে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনার 
অধিপতি কুকরাঁজকে সতীলাঞুনায় আত্মাহুতি দান করিতে হুইয়াছে। শচীর 
উষ্ণ নিশ্বাসে বৃজ্াহথরও যে বিনষ্ট হইবে কিংবা এন্দিদা যে উন্মা্িনী হইবে, 
তাহাতে আশ্চর্য নাই। 

নিয়তি বিধানকে ভারতীয় জীবনচধধা একটি বিশে দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। ইহা 
গ্রীক নিগতিবাদ নহে । সেখানে নিষতি একটি অন্ধ শক্তি মাত্র, মাঁছ্ষ তাহার 
কোন ইঙ্গিত বুঝিতে পারে না। বিরাট বনস্পরতি যেমন আকস্মিক ঝড়ে ভাভিয়া 
পড়ে, তেমনি সেই নিম্বতি আচঙ্থিতে জীবনকে গ্রীস করিয়া ফেলে। লেখানে 
“নিয়তির সঙ্কট চন্রান্ত' নীতি লংঘন বা অপরাধ হইতে গডিয়! উঠিলেও তাহার 
ইশারা ও আবির্ভাব বহুলাংশে, অদৃশ্য থাকে । কিন্তু ভারতী গ্রন্কৃতিতে এই 
শক্তির ক্রিয়া অন্তর্ূপ ৷ ইহাঁর আভাস অনেকটা স্পষ্ট । বুত্র সংহারের নিয্নতিবাঁদ 
সম্পর্কে বন্ধিমচন্দ্রের উক্তি এই প্রসক্ষে ম্মর্ণীঘ £ “পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই 
এশী শক্তির অতীত আর একটি শত্বির অধীন দেখা যায়। বাহার! পুরাণাদিতে 
'জগদীশ্বরতে প্রতিঠিত, ব্রদ্ধা, বিষণ, শিব, তাহারাও সর্বশক্তিমান ৰা ইচ্ছামন 
নহেন। তাহাকেও উদ্মোগ করিয়া! কার্ধ সিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে 
'বিফল যত্র হুইতে হয়। দশবার মহ্ত্তজন্স গ্রহণ করিয়া বিষ্ুকে পৃথিবীর ভার 
মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইযাছিল। মহাদেব সমুদ্র মন্থন করাইয়াঁও 
বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাঁদিগের ত কথাই নাই। বত্ত এবং 
“তাহার বিফল তা থাকিলেই হুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রন্ধা বিষাঁদির এই হুখ 


২৯ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিভা 


ছুঃখ কোন শক্তিতে ? পুরাণাদিতে দে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার 
নিষতি নাম দিয়া ভাহাঁকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন ।”২৮* কুমেরু শিখরে সুর্পতি 
ইন্দ্রকে নিয়তি তাঁহার অমোঁঘতার কথা ব্যক্ত করিয়াছে ঃ 


গঅন্যথ! হুচাগ্রে যদি হয় লিপি এর, 
এ বিশ্ব ব্রহ্মা ক্ষণ তিলেক না রবে, 
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য জলনিধি 
বিশাল শৈলেন্্র পূর্ণ হবে অচিরাৎ 1৮২” 
দৈত্যকুলে তামসিকতার সাধনা ও নীতি লংঘনের দুরন্ত সাহস দেখাইয়া 
কৰি তাহাদের যেমন বিনটি ঘটাইয়াছেন, তেষনি দেবকুলে সাত্বিকতাঁর প্রকাঁশ 
দেখৃহিয়া, সাহাদের উপর মহিমান্বিত বীর্যের আরোঁপন করিয়া ও সর্বোপরি 
দেবোঁপম চরিত্র দধীচির মহৎ আত্মদান ঘটাইয়। তিনি তারতীঘ আদর্শের 
ইতিবাঁচক রূপটিরও উদঘাটন করিয়াছেন। 
বৃত্রতাঁড়িত দেবকুল পাতালপুরে আপনাদের ভাগ্য বিডদ্বনার কথা আলোচনা 
করিতেছেন $ ওদিকে কুষেক শিখরে দেবরা্ ইন্দ্র বৃত্রের নিধন উপাষ জানিতে 
নিয়তির পৃজাষ আবত্মনিবিষ্ট। নিয়তির নিকট বৃত্ধ নিধনের আতাঁস পাইয়া 
তিনি মহাঁদেবের নিকট ইহাব উপার জানিতে চাঁছিলেন। সমগ্র ক্ষেত্রেই জের 
কঠোর ধৈর্য পরীক্ষা । নিয়তির ধ্যান হইতে সংগৃহীত দধীচি অস্থিতে বজ্র নির্যাণ 
পর্যন্ত সর্ধব্রই তিনি অপূর্ব সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। এই “সাধনা ও 
আরাধনা”ই শক্ত বিনাশে ইন্দ্রের পাথেয় । ইন্দ্র চরিত বৃত্র সংহারে অপেক্ষাকৃত 
নিক্রিয়। বু সাধনার শেষে তিনি শক্র সংহারে নামিয়াছেন। ভীহার প্রকাশ 
নিষ্িযনতাকে কৰি তীহার নেপথ্য সাধনার দ্বারা পূরণ করিয়া দিযাছেন। 
আবার 'ৈত্যকুলের বী্ধবন্তার কম পরিচয় বৃত্র সংহারে নাই। স্বয়ং বৃ 
মহা পরাক্রমশালী, বীরপুত্র কুদ্রগীডও তাহার যোগ্য সন্তান। কিন্তু এই প্রমত্ত 
বীর্ধবন্তার কোন গৌরব নাই। দেবকুলের বীর্য মহক্চকে অতিক্রম করিয়া যায় না। 
রুত্্রগীড নিহত হইলে সারথির প্রার্থনায় ইন্্র বলিয়াছেন £ 
«এছেন বীরের শব পবিজ্ঞ জগতে, 
চিন্ত! নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে 
এ বীরেন্দ্র মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ-__ 
ইথে লয়ে পূর্ণ কর বীর মনোর্থ 1৮০৮ 


গ্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৪৫ 


অন্কুরূপভাঁবে শচ'র মাতৃগ্গেহ জয়স্তের সহিত ইচ্ছুবালাকেও অভিষিক্ত 
করিয়াছে। মাতৃত্বের কোন সীমা নাই ৷ এন্দ্রিলার দন্ত বা পীভন ইস্মুবালার 
প্রতি ভাহার অপ্রীতি সঞ্চার করিতে পারে নাই । 

সবোপরি দধীচির আত্মদান কাব্য মধ্যে কল্যাণাদর্শের উজ্জলতম উদাহরণ । 
দ্ধীচি শিল্তুকুল তথা মাঁনবকুলকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিয়াছেন-_ 
৮*ত জগত কল্যাণ হেতু নবের স্থজন, 

নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে, 
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে 1১৩১ 

সর্বশেষে, হেমচন্দ্রের এই নৈতিক আদর্শ বৃ্রপংহাঁরের কাব্যোৎকর্ষ সপ্ন কৰিয়াছে 
কিন! একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। এবটি সহজ সরল নীতিধর্ষের প্রকাশ 
ঘটিয়াছে বলিযাই কি কাব্যটি বুসোত্তীর্ণ নহে? আমাদের মহাকাব্যে ত নীতি 
ধর্ম একেবারে স্পষ্ট এবং তাঁহার্দের মত আবেদন আর কোন কাব্যের আছে? 
বস্ততঃ বৃত্রসংহাঁরে রসোস্ফৃতির ব্যাঘাত এজন্য ঘটে নাই। আমাদের মনে হয়» 
তিনি কাব্য ও জীবনের প্রতি দুইটি স্বতন্ত্র জিজ্ঞাস! বাখিয়াছিলেন। তিনি 
জীবনের দিক হইতে চাহিয়াছিলেন ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা আর কাব বা 
সাহিত্যের দিক হইতে করিয়াছিলেন এক ৫৫881 1১০০-র কল্পনা । প্রাচীন 
জীবন চর্ধায় কাব্য ও জীবন পৃথক ছিল না, উচ্চ নৈতিক আদর্শ জীবন ও সাহিত্যে 
পাশাপাশি প্রতিফলিত হইযাছে, জীবন নীভিভ্রষ্ট হইলে সাহিত্য তাহাঁকে বহিষ্ষার 
করিয়া দিয়াছে। নীতির অতিরেক সেখানে সাহিত্োর প্রীন্রষ্ট করে নাই। 
আঁধুনিক কালে সেই বহিদ্ধ'ত চরিত্রকে 18510 19620 বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে, 
তাহার মানবিক সম্ভাবনাকে ুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। এই আঁবশ্তিক কবি- 
' কর্মটুকু না করিতে পাঁরিলে সেই চরিত্রের জন্মাস্তর সম্ভব নহে। মধুনুদনের 
কবিকর্ষ এইজন্য সফলত! লাভ করিযাছিদ। তিনি রাবণ চরিত্রের অপচিত 
সম্ভাবনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। সে ক্ষেতে চরিত্রের মৃখ চাহিয়া! 
পুরাতন বিশ্বাস সংস্কারকে কিছু পরিমাণে ক্ষুগ্ন করা দোষাবহ নহে। হেমচন্্ু 
কাব্যের প্রযোজনে এই আবশ্থিক ত্যাগটুকু করিতে পারেন নাই। কাব্যের 
প্রযোৌজনে বৃত্রকে শিবের মত তিনিও অভঘ বর দান করিয়াছেন, কিন্ত জীবনাদর্শের 
জন্য তাহ। আবার প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। বৃজ্ধ চরিত্র এবং সামগ্রিকভাবে 


বুধ সংহার কাব্য এইজন্য আদর্শের আই্কৃতি হইয়া গিষাছে, কাব্য হিসাবে সার্থক 
হইছ্া উঠিতে পারে লাই। 


টি পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


নবীমচন্দ্র॥। গীত1 অন্থবাদ ও ত্রসীকাব্য রচনায় নবীনচন্ত্র মহাভারতী 
উপাদান গ্রহণ করিষাছেন। ত্রয়ীকাবোর প্রথম কাবা 'রৈবতক' রচনার পরে 
১০৮৯ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তীহার ভ্রীযভাগবদগীভার পদ্চাহুবাঁদ প্রকাশিত হ্য। 
রৈবতকের ফ্কঃ চকষিতর প্রধানত: ভাগবত ও মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
অতঃপর তিনি ফেণীতে পণ্ডিত অভয়ানন্দ তর্করড়ের ঘাহাঘ্যে মূল সংস্কৃত গীতা 
পাঠ করেন। শাঙ্কর ভাষ্য কিংবা অন্টান্ত টাকার সাহায্য অপেক্ষা মূল গীতা পাঠ 
করিয়াই তিনি তৃপ্তি পাঁইতেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিক্াছেন--“গীতা যতই 
পড়িতে লাগিলাম, আমি ততই যেন কি এক নূৃতনরাজ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিলাম এবং কুঞ্চভক্তিতে আমার হাদয় ততই পূর্ণ হঈতে লাগিল। গীতা শেষ 
করিয়া! আমি বহুদিন পর্যস্ত আত্মহারাবৎ ছিলাম 1%৩২ স্মৃতরাং বদ! যাইতে 
পারে গীতা অনুবাদের পিছনে তাহার একটি আত্তরিক প্রেরণা ছিল। গীতার 
নিষ্ষাষ ধর্ম সেই যুগের বহু মনীষীর মত তীহাঁকেও আক করিয়াছিল, আবার 
ন্ঠিনি ইহার মধ্যে বৌদ্ধের নির্বাণতত্বেরও সাীপ্য অন্থভব করিয়াছিলেন। 
গ্লীতার “বক্তব্য আলোচনায় তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের এই যোগাযোগ দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তাহার এই অন্বাদটি প্রা্চল হয় নাই। নবীনচন্ত্রের 
নিজম্ব কল্পনা ইহাতে আরোপিত হইতে পারে নাই বলিয়া বোধ হয ইহার ভঙ্গীটি 
তেমন ম্বাভাবিক হয নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অহ্থবাঁদ আক্ষরিক হওয়ায় কবিতার 
যে স্বতঃস্ফৃততি তাহা ইহাতে পাওয়া যাষ না। 

ত্রয়ীকাব্য ।॥ রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস বা একত্রে ত্রয়ীকাব্য নিঃসন্দেহে 
নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকুৃতি। তাহার কৰি মনের কল্পনা ও বাক্তি মনের একাস্তিক 
বুভুক্ষা ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ এই ত্রশ্নী কাব্যে তিনি ব্যক্তি মনের 
একটি প্রবল বাসনাকে কৰি কল্পনাষ রূপ দিয়াছেন। এই কবিকল্পন! অতিরিক্ত 
আবেগে সময়ে সময়ে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া কবিরুতিতে 
'তিনি নিরদুশ সাফল্য লাঁভ করিতে পারেন নাঁই। বে তীহাঁর নিজের যে একটি 
“মিশন' ছিল, যাহা অধ্যাত্বজিজ্ঞাসার আলোকে বর্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে, তাহা 
তিনি এই কাব্য কয়টিতে ক্রম পরম্পরায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ভীঁহার 
পরিকল্পনার ব্যাপকতা এবং কবিক্লুৃতিয় সাফলা ও দৈন্য একে একে আলোচন! 
করিব। 

পরিকল্পনা £ ব্যক্তি মনের একটি বিশিষ্ট উপলদ্ধিতে কৰি তাহার ত্রয়ী- 
কাব্যের পরিকল্পনা করেন। এই উপলব্ধি হইল মহাভারতের মহানায়ক শ্রীফফের 


প্রভাবিত কাবা সাহিত্য ২৯৭ 


ব্লীবনচিন্তা ও তাহা জাতীয় জীবনে অহুদরণের প্রয়োজনীয়তা । যুগ্র ও জীবনের 
প্রেক্ষাপটে নবীনচন্ত্র মহাঁভাবতীয় প্রীকুষের মহিমা! নৃত্ন করিয়া উপল্ধি 
করিয়াছেন। এই যহিমার বথা ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি ভক্ভিতঘ্ব ও আদর্শের 
প্রেরণা হারা উদৃদ্ধ হইয়াছেন। 
প্রথমতঃ তিনি ীকঞ্চের মহিমাকে ভক্ভিথু-হ চিত্তে গ্রহণ করিতে চীহিয়াছেন। 
এই অনুভূতির ক্ষেত্র তাহার নিজের হৃদয়) এ ক্ষেত্রে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
উপান্ত হইয়াছে। যে ক্ষ: হিন্মু শান্বে অলৌকিক এঁশী মহিমায় প্রতিচিত, 
শ্বাহাকে স্বয়ং ভগবান রূপে কল্পনা করা! হয, তাহাকে তিনি অন্তবের প্রণাম নিবেদন 
করিতে চাহিয়াছেন ঘুগ-জীবন ও যুক্তি সংশয়ের উধ্বে” ইহা কবির এক 
নিঃশ্রেয়স আত্মনিবেদন। ইহা! ভারতম্ব্মের চিরকাঁলীন তক্তিবাদ। নবীনচন্্র তাহার 
কাব্য চলার পশ্চাতে এই প্রবল ভক্তিবাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিলেন। 
রৈবতক রচনার গ্রারন্তে কবির এই ভক্তি চেতনাকে লক্ষ্য করা ধায় £ 
সেখানে (্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরে ) বসিম়্াই আমি ভাগবতের ব্রলীল1 এক 
নুতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম 
কৃষ্ণভক্তি অঞ্চুরিত হইল। উৎনবে উতৎ্নবে অসংখ্য যাঁত্ীন্র ভক্তির প্রবাহে 
আমার পাষাণ হদয়ও ফ্ৃষ্ণভভ্িতে আর হইল । দেই সমম্ব আমি ভাগবতের 
একখানি বাঙ্গাল! অস্থবাদ পাঁঠ কন্িতাম এবং উদ্বেলিত হৃদয়ে একাকী নির্জন 
সমুদ্র সৈকতে বসিয়া সমূজ্রের লহরী লীলা দেখিতে দেখিতে আমি কৃফলীলার 
লহন্ী ধ্যান কব্িভাঁম ৩৩ 
সাবার কুরুক্ষেত্র গ্রনঙ্গে আলোচন! করিতে গিয়! কবি বলিয়াছেন ঃ 
বৈবতক, কুরুক্ষেত্র আমি কেন লিখিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্রাবলী কেন একপ- 
ভাঁবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা! কেন এরূপ ভাবে চিত্রিত 
করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোনও এক অন্রীত শক্তি যেরূপ 
ভাবে লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি।০ 
প্রভাস কাব্য সম্বপ্ধেও কবির উক্তি উদ্ধৃত করা যায় ঃ 
প্রভাদের “বীণাপূর্ণতান" সর্গ লিখিয়া যেখানে জরৎকান্ক ভগবানের প্র 
অঙ্গে অন্রত্যাগ করিতেছে, সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত তক্ত সেবিত 
বুন্থমকৌমল শ্রীনঙ্গে অগ্্পাতের কথা! আমি পাষাণ হৃদয়ে কেমন করিয়া! 
বলিব। আমার হৃদয় ফাটিয়! যাইতেছে, আমার চস্ছু ফাটিয়া অবিরল ধারায় 
মশ্রু পভিতেছে ।৩৫ 


২৯৮ পৌরাঁনিক সংস্কৃতি ও ব্দসাহিত 


হুতরাঁং দেখা যায়, এই কাব্য কটি লিখিবাঁর সময় কবির একটি "আবেশ 
উপস্থিত হইত । কবির নিজের ভাবায় «এই তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই 
কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্ভিতে, কখন বা৷ করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বহিযা 
অশ্রধারা বহিভ।*৩৬ যে পরিমিত আবেগ কাব্য স্টির লহাঁয়ক, ইহা হয়ত 
তাহা অপেক্ষা অধিক, সেই ভন্য কাব্োর রূপ নির্মিভিতে কবির অভিনিবেশ ছিল 
না, ভক্তিরসের বন্যার তিনি কাবা রীতিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভক্তির 
দ্বারা এইভাবে ভগবানকে গ্রহণ এবং তাহাতে আত্ম সমর্পন কাল ও যুগ নিরপেক্ষ 
তাহার প্রথম প্রেরণা । | 

অতঃপব তত্বের প্রেরণা । এই চেতনাটির ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতবর্ষ । এক্ষেত্রে 
ম্হাঁভারত-এর কৃষ্ণ ভীহার লক্ষ্য হুইযাছে। মহাঁভারতী শ্রীকৃষ্ণের অতুজ্জল 
ব্ক্িত্ব ষে একদিন খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতভূষিতে মহা! এঁক্যের হুচনা করিয়াছিল» 
মানবিক শক্তির সার্থকতম প্রকাশের ছারা তিনি যে রাষ্্রীয় সংহতি রচনা, 
করিয়াছিলেন, সেই এঁতিহাপিক ঘটনাকে কৰি আধুনিক যুগ্ন ও জীবন হইতে 
পর্ধালোচন! করিতেছেন । নে যুগের সামাঁজিক বিভেদ, রাষ্্রীয় অনৈক্য কিরূপে 
একটি এশী শক্তি সম্পন্ন মানুষের দ্বার! বিছুরিত হইয়াছিল, ভাঁহা আলোচনা 
করিয়া তিনি এ যুগের সংকট-সঙ্গীন জীবনযাঁজার পথ নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
ইরবতকের সপুদশ সর্গে-_মহাভারত পরিকল্পনায় হ্রকৃষণ অর্জুনকে বলিতেছেন £ 
«এক ধর্ম, এক জাতি 
একমাত্র রাজনীতি 
একই সাত্রাা নাহি হইলে স্থাপিত 
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত। 
ততদিন হিংসাঁনল 
হায়। এই হুলাহল 
নিভিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত 
আর্য জাতিঃ আর্ধ নাম, হবে স্বপ্লুবৎ।৮৩৭ 

প্রীষ্ের এই মহাভারত গঠনের পরিকল্পনাকে নবীনচন্দ্র অন্তর দিয়া অনুভব 
করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে বিভেদ বিচ্ছিন্ন দেশের মধ্যে অনতরূপ জাতীয়তা- 
বোধের উদ্বোধনের দ্বারা! একটি এঁকময় মহাভারত রচনা করা যাষ__এই মৌল 
তত্বের উপর কবির কাঁবাত্রয়ীর প্রতিষ্ঠা । 

সর্বশেষে এইরূপ ব্ুবিশাল পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য এক মহান ও উদীর 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ২৯ 


আদর্শের প্রেরণা । এই চেতনাটি কবির সমকালীন যুগ্রচিন্তার উপর প্রতিঠিত * 
ভীহার সমকালীন জাতীয় চিন্তা একটি সমন্ব্ন আদর্শের দিকে কুটকিতেছিল। 
এই স্ময় জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে যাহারাই আপিয়াছিলেন, গঠনাত্মক কর্মবুচী 
হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটি মিলন প্রয্লামের আকা! মূর্ত হুইয়াছিল।' 
নবীনচন্দরের যধ্যেও এই সমন্থয ধর্সিতা লক্ষা করা ঘাষ। বর্দিও শ্রীকষ্ের মুখে 
তিনি বলাইয়াছেন “ধর্মের শেষ ধ্বংস নিষতি ভীষণ” এবং কৌরবের অধর্মাচরণে 
তাহীকে বলিতে হইয়্াছে__ 
"আমার জীবন ব্রত চলিল তানিয়া 
জীবনের শ্রম মম হইল বিফল ।*৩৮ 
তথাপি তিনি যে মহান নিফাম ধর্মের প্রবর্তন! দিক়্াছেন, তীহাঁই অধর্মের 
উধ্বে্ধর্মকে প্রতিষ্তিত করিবে, ইহাই তাহার দৃচ প্রত্যক্-_ 
প্সাযাজো সমাজে ধর্মে করিয়া সঞ্চার 
নিফ[মন্য দেখাইয়| সর্বভূতময় 
নারায়ণ কি নিদ্ধাম, করিব সংসার 
প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্ব সুখালয় ।”৩৯ 
আঁবাঁর অভিমস্থ্য নিধন শেষে সুভত্র! বলিতেছেন £ 
“হুলোচনা মাতৃপ্রেম, অভিমহ্থা আত্মদান 
নব ধর্মরাজ্য ভিত্তি, টড! তার কষ্ণনাম 
সাঙ্গ বীরব্রত, লও ধর্মব্রত শ্রেষ্ঠতর 
মাথি পুত্র ভল্ম বুকে হও কর্মে অগ্রসর ।*৪ * 
এই নিফাম ধর্মের অত্যুচ্চ আদর্শ, যাঁহীর বারা অধর্কে জয় করা! যায়, 
পুত্রশোককে তুচ্ছ করা যায়, তাহাই কাব্য মধ্যে ব্যক্ত হইয্াছে। ফুষেগক্র- 
এই মহাবাণীতে দীক্ষিত হইলে জাগতিক কোন ক্ষভিতে বিমর্ষ হইতে 
হইবে ন1। ঘুগের সংশঘ ও সংকটে এইরূপ উদার চরিত্র নীর্তিই একমাজর সমস্ত 
প্রতিকূলত! অতিক্রম করিতে পারে । নবীনচন্দ্রের সমন্বয় আদর্শের মূল চিন্তাটি 
এইখানে। 
কাহিনী বিন্যাসে মল কথা ও মৌলিকভা £ ঘয্ীকাঁবো নবীনচন্ 
মহাভারতের কয়েকটি ঘটনাকে সুলভাবে গ্রহণ করিক্জাছেন। বৈবতকের যবো” 
অর্জুনের বনবাস ও কুতদ্রা হরণ কাহিনী বন্দিত হুইযাছে। কুরক্ষেত্রের প্রধান 
উপজীব্য টঅভিমন্ বধ এবং প্রভাসের কাহিনী কৃষ্ণ জীবনের অস্ভিয পরিচ্ছেদ 


৩৯ পোঁরাঁণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


“লইয়া রচিত। প্রথম ছইটিতে ফুফের ধর্ণরাজ্য প্রতি যেমন নুখ্য বিষ, গ্রভানে 
তেমনি যদুবংশ ধ্বংস এবং স্ৃক্চের ততত্যাগ্ই প্রধান কথা। কাব্যত্রচীতে 
-নবীনচন্দ্র মহাভারতী কথার কোন আমুপৃিক বিবরণ না! দিদা ভারত পুরুষ 
গ্ররুষের ভাগবতী মহ্মা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এইজন দেখা বানর, 
কাছিনী বিস্তালে ভিনি মহাভাব্রতকে বাথ অঙ্ছদরণ করেন নাই । কোন কোন 
ন্গেত্রে তিনি পুরাণ হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। 

“রৈবতক* এর কাহিনী মহাভারতের ন্সাদি পর্বের স্থৃতদ্রাহরণ কাহিনী লইস্কা 
বূচিত। বনবাসকালীন অর্জুন প্রভাঁদ তীর্ঘে সমাগত হঈলে কষ তীহাঁকে 
অভ্যর্থনা করিয়া রৈবতক পর্বতে লইয়া গেলেন । সেখানে বৃধিঃ ও অন্ধক বংবীর়দের 
-মহোঁৎসবে অর্জুন ফৃষ্ের বৈষাত্রেয় ভগ্মী সভঙ্জাকে দর্শন করিয়া! আই হুইলেন। 
ভাচার মনোভাব বুঝিয়! কৃ: ভহাকে বলিলেন “ক্ষতরিয়ের পঙ্গে ্বপ্ংবর বিহিত, 
কিন্ত সী স্বভাব অনিশ্চিত, কাকে বরণ করবে কে জানে । তুমি আমার ভর্নীকে 
সবলে হরণ কর, ধর্মজ্গণ বলেন এরা বিবাহ বীরুগণের পক্ষে প্রশন্ত 1”*১ তাহার 
কথামত অভুনি পূজা! প্রত্যাগ-! সুভদ্রাকে লবলে রথে তুলিয়া ইন্প্রস্থের দিকে 
অগ্রসর হইলে বলরান ও ন্যান্ত ক্রুদ্ধ যাদব নায়কগণ অভুনেন বিন্্ধে অথ ধারণ 
করিতে উদ্ভত হইলেন। তখন শঞ্ছুনিকে সমর্থন জানাঈদ্বা কুচ বলিলেন, “মুনি 
ব| করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হত্স নি, বরং মান বৃদ্ধি হয়েছে। 
আঁমরা ধনের লোভে কন্তা| বিক্রয় করব এমন কথ! তিনি ভাবেন নি, শ্বয্ংবরেও 
তিনি সম্মত নন» এই কারিণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অনসারে কনক! হরুণ করেছেন। 
অভুনি ভরত-শাস্তচুর বংশে কুন্ভীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি বুদ্ধে অজেয়। এমন 
স্ুপাত্র কে না চাকস? আপনার! শীক্র মিষ্ট বাঁকো স্ীকে ফিরিয়ে আনন, এই 
আঁযার যত।*৪* লতরাং দেখা যায়, এ বিবাহ অ্থুনের দ্বারা অসিত হইলেও 
ইহার পিছনে ফোর যথে্ সুমিকা ছিল। কণ্িরা দাঁস এই বিষয়টিকে আরও 
সহদ করিঘ্রা বর্ণনা করিয়াছেন) তিনি সভ্যভামা এবং স্ভন্তাকে বিশেষ 
প্রাধাস্ত দিয়! বিবাহ ব্যাপারে বালী অন্তঃপুরিকাঁদের কিরুপ ভূমিকা তাহা কাঁবয 
মধ্যে নরম ভঙ্গীতে বিরৃভ করিষ্লাছেন। তাহার সত্যভাষা একেবারে পক্রিদ 
-ভাঁবে এই বিবাহ সংঘটনে উদ্ভেি। ছইঘাঁছেন। নিশাকালে অনুর কক্ষে সমুপস্থিত 
হইয়া ভিনি বলিয়াছেন : 

“এক ভার্ধা পঞ্চভাই কিরুপে নিবাস । 
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাদ ! 


প্রভাঁবিত কাব্য সাহিত্য ॥. ৩০১ 


সেই হেতু আইলাম হৃদসে বিচারি ! 
'বিভা। দিব আর এক পুমা! সুন্দরী (*৪৩ 

নবীন চক্র মূল মহাভারত ও কাশীরাম দাস, উভধ হইতেই উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তবে কাহিনীর রোমান্টিক কল্পনায় কাশীরামের প্রতাৰ অধিক। 
কিন্তু তিনি উভন্র হইতে তত্র পরিণয়ের উদ্দেশাকে ন্বতহ করিয়! দেখিয়াছেন। 
ভত্রার্ভুন মিলনের মধ্যে তিনি সুক্ষ ধর্মবাজ্য প্রতিষ্ঠার শ্চনা দেখাইযাছেন। 
এ বিবাঁছে যহুবংশের মান সম্মান বুদ্ধি বড কথ! নহে» ইহার মধ্যে তীহার কল্পিত 
ধর্মরাজ্োর প্রতিষ্ঠ। ত্বরান্বিত হইবে, ইহাই কৃষ্ণের একমাত্র চিন্তা । মহাভারতে 
বলরাম এই ক্ষেত্রে কষের বিরোধিতা করিয়াছেন সত্য» কিন্তু ছুরবাসা কর্তৃক 
বলবামকে প্ররোচনা দান ও হুর্ষোধনকে পাত্র হিসাবে নির্বাচন করিতে তীহাঁর- 
নির্দেশ-_ইহা! নবীনচন্দ্রের নিজন্ব কল্পনা । অর্থাৎ নবীনচন্দ্র মহাভারতী কথার 
স্থুল ঘটন। স্থভদ্রাহরণকে গ্রহণ কৰ্িতে গিয়া, তাঁহার মধ্যে অনার্ধ ব্রাহ্মণের সংহতি 
ও ক্ষত্রিয় বিরৌধিত, পার্খ কাহিনী হিসাবে জরৎকাঁকর প্রেম ও প্রত্াখ্যানের 
কাহিনী, ব্যর্থ প্রণস্নী বাস্থকিব্‌ অন্তর্জাল! ও কৃষ্ণের প্রতি গুছিশোধ গ্রহণের জন্ত 
শৈলজাকে নিয়োগ প্রভৃতি ঘটনাগুলি মৌলিক কল্পনারূপে সংযোজন করিয়াছেন। 
এইরূপে দেখা! যায নবীনচন্ত্ের রৈবতক মূল মহাভারত কাহিনীকে বহু পিছনে 
বাঁথিয়! দিাছে। ভাবগম্ভীর চিন্তাঘ আলোচ্য কাবাটি ভাহার মহাভারত গঠনের 
উপক্রমণিকা রূপে রচিত হইয়াছে এবং ইহার জন্য অন্তকুল ও প্রতিকূল চরিত্রথলিব 
মধ্যে তিনি সাত্বিক, বাঁজসিক ও তাঁমসিক গুণ সমূহের যথোচিত বিকাশ 
দেখাই়াছেন। বন্ততঃ ইহাই নবীনচন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ । এই মৌনচিস্তার অহুক্রমে 
অপব দুইটি কাবা রচিত হইঘাছে বদি! ভাহীর ত্রয়ী কাব্য কল্পনায় রৈবতক-এর- 
গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু “হুভত্রাহরণ+ বিবষবন্তটিই মূলতঃ রোমাটিক 
বলিয়া! কবি ইহার মধ্যে পর্বত্র আপন গন্ভীর উদ্দেখ্যটি তুলিয়া ধরিতে পীরেন লাই ১ 
কুক্সিণী, সত্যভামা ও স্থলোচনার ন্গেহ পরিহাসের মধ্যে কোমল গাহস্থ্য ধর্মের 
পরিচয় দি তিনি কাহিনীর “মৃখরক্ষা”করিয়্(ছেন। 

“কুরুক্ষেত্র কাব্যে কবি মহাভারতের ত্রোণপর্ধের অভিমন্ত্যবধ পর্বাধ্যায়ের 
কাহিনী গ্রহণ করিয্াছেন। মহাভারতী কথায় অভিমঙ্াব্ব কাহিনীর মধ্যে 
আঁদৌ জটিলতা নাই। চক্রবযহ ভেদ কৌশল পাব পক্ষে বাহার! জ্ঞাত 
ছিলেন, অভিমচ্যা ভীহাদের অন্যতম । কুক্ক্ষেত্র মহাঁরণের ত্রয়োদশ দিবসে 
ফুধিঠির এই ঝ্মুহভেদেরর ভাঁর অভিমঙ্থার উপর অর্পন করিলে অভিমহ্থা অমিত- 


৩০২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বিক্রমে তাহ! সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন। অভিমহথার যুদ্ধ এবং কৌরৰ 
রখীবৃন্দের সম্মিলিত আক্রমণে অন্ঠায়ভাবে ভীহার নিধন সমগ্র মহাভারতের মধ্যে 
একটি বিষাদ করুণ কাঁহিনী। নবীনচন্্র মহাভারতের এই অংশটি এবং পরবর্তী 
অংশ প্রতিজ্রাপর্বাধ্যাষের অজ্জুনের প্রতিজ্ঞা অংশটি পর পর গ্রহণ করিয়াছেন। 
তবে অভিমচ্াবধের পর মহাভারতে বহু নিধনধজ্ঞ যেমন একের পর এক শ্বতন্ত্রভাবে 
ঘটিয়া গিয়াছে, নবীনচন্ত্র আলোচ্য কাহিনীর মধ সেগুলির স্থান দেন নাই। তিনি 
অভিমন্থার স্ৃতাুকেই কেন্দ্রীয় ঘটনারপে উপস্থাপিত্চ করিয়া অন্টান্ত ঘটনাকে 
অন্তরালে রাখিয়া! দিষাছেন। কাব্যের শেষ সর্গে কুরুক্ষেত্র মহাঁসমরের সৃমান্তি 
সৃচিত হইযাছে। শৈলজা উত্তরাকে যুদ্ধের শেষ পরিণতি জানাইয়াছে-_-ভারত 
শ্মশান করিযা কুরুক্ষেত্র মহাঁরণ সমাপ্ত হইয়াছে, কৌরৰ পক্ষে কুপ, কৃততবর্মা আর 
অশ্বখাম। ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই, পাঁগুব পক্ষে জীবিত আছেন পঞ্চপী গুব, 
সাঁত্কি আর ক্কষ্ণ। অভিমস্াবধের অঙ্গে সমগ্র কুকুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলীর শেষ 
মীমাংস! টানিয়া কৰি কুকক্ষেত্র নামকরণের যাঁথার্থ্য রক্ষা করিয়াছেন। 

কুরুক্ষেত্র কাঁব্যে অভিমস্থাবধের মৃখ্য কাহিনীর সহিত পার্বকাছিনী জরৎকারু 
ুর্বাসার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের কথা অহুক্রমণিকাঁবপে চলিয়া! আঁসিয়াছে। কাকুর 
জীবন পিপাসা আলোচ্য খণ্ডে গভীর্ভাবে গ্রকাশ পাইযাছে। বাশ্থকি ও শৈলজা 
আপনাঁপন ভূমিকাঁধ যথাক্রমে ছূর্বাসা ও কুষ্ের উদ্দেস্ট সম্পার্দন করিতে সাহায্য 
করিয়াছে । কাহিনীর এই কাল্পনিক অংশের গুরুত্ব বর্ধনের জন্য কবি চর্বাসাকে 
দিয়া অভিমন্থাবধের কথ! সর্বপ্রথমে ব্যক্ত করাইযাছেন। মহাভারতে আছে যে 
ছুর্বাসার মঞ্ত্রে কুন্তী সূর্য আরাধনা করিয়া] কুমারী অবস্থা কর্ণকে লাভ করেন। 
কুকুক্ষেত্র কাব্যে এই স্যর হইতে দুর্বাসাকে দিযা যন্তরপত্র কর্ণকে অভিমশ্াবধের 
প্ররোচনা দান কর! হইযাঁছে। কৃষ্ণের আদর্শ প্রতিহাঁর প্রতিকূল চরিত্র হিসাবে 
ছুরবাসার ভূমিকাঁকে বলবৎ করিবার জন্ত কৰি দুর্বাসাকে এতখানি সক্রিয় 
করিয়াছেন। হ্থৃতরাং দেখা বায়, এই খণ্ডের মূল উপজীব্য অভিমঙ্থ্যবধ কাহিনীতে 
অহাভারতী কথার মোটামুটি অহছদরণ থাকিলেও সেই কাহিনীর অন্তরালবতা 
উদ্দেশ্ত ও উপাযগুলি বহুলীংশে কবির শ্বকপোলকল্পিত। অভিমচ্যবধকে কেন্দ্রীয় 
ঘটনার্পে রাঁখিযা কবি অপৌরাণিক দ্ষেত্রে কল্পনার বন্সা ছাঁডিয়া দিযাছেন। 

গ্রভাঁদের কাহিনী গৃহীত হইযাছে প্রধানত: মহাতারতের মৌন পর্ব হইতে। 
'মৌধল পর্বে যছবংশ ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নারীবেশে সজ্জিত শাকে 
স্থধিগণ মুষল প্রসবের অভিশাঁশ দান করিলে তাহার পরিণতি সমগ্র বদুকুলের 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য টিটি 


বিপর্যয় ঘটাইক্জাছে। কৃষ্ণ যাদবদিগকে প্রভাঁসতীর্ঘে আনিলেও তাহাদের পতন 
€রাধ করিতে পারিদেন না, অন্তদ্্ঘ ও উদচ্ছঙ্ঘলতায় তাহার! ছূর্ধল হইয়! পডিতে- 
ছিল। কৃষ্ণের সক্রিয়তাঁয় অধর্ধাচারী বাদবগণ নিঃশেষ হইতে থাকে এবং 
পরিশেষে কৃ্চও স্বঘং জবাব্যাধের দ্বারা! নিহত হন। গাত্রীব্ধন্ব! সব্যসাচী সংবাদ 
পাইয়! ছারকাপুরীতে আগমন করেন এবং অবশিষ্ট যাদব নরনারীদের লইয়া 
হস্তিনাপুর যাত্রা কঝেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি আভীর দৃস্থযদের ছারা আক্রান্ত 
ও পরাজিত হন। স্বৃ্চ বিহীন অর্জনে শত্তিহীন হইয়া যাদব নারীদিগকে আভীর 
দস্থাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন ন|। এই পরিণতি ভবিতব্যের 
ইঙ্গিত বলির! ব্যাসদেব অর্জুনকে শোক গ্রকাঁশ করিতে নিষেধ কত্বিলেন। বছুবংশ 
ধ্বংসের এই কাহিনী বিষুঃ পুরাঁণ ও ভাগবতে আরও বিভ্বুত ও অতিরধিত 
হুইয়। প্রকাশিত হইঘাছে। কাঁশিরামও স্থীয় বৈশিষ্ট্যে ইহাঁকে চিত্তাকর্ষক করিয়া 
'লিপিবন্ধ করিয়াছেন। নবীনচন্ত্র আপনার উদ্দেশ্ত সম্পাদন করিতে ও কাহিনীতয়ের 
মধ্যে সামন্ত রক্ষা করিতে ইহার মধ্যে বু কাল্পনিকতীর আরোপ করিয়াছেন। 
খহবংশ ধ্বংসের কাঁরণরূপে কবি খাধি অভিশাপকে প্রধান করিয়া তুলেন নাই। 
সু্বাসার শিশ্তক্ল অভিসম্পাত দিয়! আসিয়াছেন, ইহাতে মূল কাহিনীর অভিশাপের 
তীত্রত। নাই। দুর্বীদার বিদ্বেষ ও তাহার পরিণতি এই অধ্যাষে কবির এক 
বিশেষ নৃতনত্ব। এই চরিতুটিকে কৰি প্রথম হইতেই সক্রিয় বাখিয়াছেন। একটি 
উগ্রও মহ্যমান চরিঅকে শান্তিময় পরিণতি দাঁন করিয়া কবি গ্রভানতীর্যের 
পবিজ্রত। রক্ষা করিক্লাছেন। কাঁছিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষ। গুরুতর পৰিবর্তন 
অরৎকাক হস্তে দ্ষ্ণের নিষন। একটি প্রণস্বাসত্ত হবদঘ কতখানি প্রতিশোধ প্রবণ 
হুইতে পারে, জর্থকীরু তাঁহার উজ্জপ নিদর্শন । প্রভাম খণ্ডে সেই গুতিশোধ 
স্গৃহার দাক্ষণতম পরিণতি হিসাবে বছুবংশ ধ্বংসের বিবরণ লিপিবন্ধ হইয়াছে। 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে সুচি্তিত মন্তব্য কৰিয়াছেন_- 

বার্থ বিচার করিলে দেখা! যাইবে যে জরৎত্কাকুর গ্রতিহিংসাই যহবংশ ধ্বংস 

ও কষ হত্যার মূল কারণ। জরৎকারুর কের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং ব্যর্থ 

প্রেমের জান। তাহাকে ভর়ঙ্বরী ভাঁকিনী শক্তিতে পরিণত করিয়াছে । ডুকে 


দবষিতভাবে না পধইয়া দে নিক্গ ঈন্গিত জন ও ভীহাব শ্যব্িকে ধ্বংস করিয়া 
ধর্ষকামী আনন্দ পাইতে চাহিয়াছে। দুর্বীস! তাঁহাকে ঘন্্রস্বরূণ ব্যবহার 
করিয়াছেন সে-ই ছারকাপুরীতে অনার্য বমণী ও উত্তেক্গক স্থবা আমদানী 
করিয়া যহুবংশের মরধমূলে কুঠায়াঘাঁত করিয়াছে ।5 


৩৪৪ পৌন্াণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


এইরূপে দেখ যাগ প্রভাস কাব্যে কবি আপন কল্পনাকে যথেষ্ট প্রাধান্ 
দিয়াছেন। সামগ্রিক বিচারে লক্ষ্য কর! যায় তিনটি কাছিনীতে বথাক্রমে 
সুভদ্রাহরণ, অভিমস্থাৰধ এবং যছুবংশ ধ্বংসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলেও ইহাদের. 
মধ্যে কবি একটি সাধারণ উদ্দ্বেসট ব্যক্ত করিতে চাহিযাছেন। তাহা হইল কুফ- 
জীবনের ভাগবতী মাহাত্য উদ্ঘাটন, যাহাতে ভীহার কীতি ও মহিম| অতুযজ্ছল 
হইয়া এ্রকাশ পাইবে, তাহার মহত্তর জীবনাদর্শ মহাভারত গঠনে কার্ধকরী হইবে। 
দেই উদ্দেশ্য সিছির পথে বাক্তিস্বার্থ (বা্ছকি), বামালিক ভেদ (দূর্বাসা ), 
্বা্থান্ধ ভালবাসা ( জরৎকারু ), আত্মন্রোহ উচ্ছংখলত! (যাদবকুল ) এবং নিফাম 
প্রেম--উদ্ার মানবতা (ন্থভগ্া), শ্রদ্ধা ভক্তি ( শৈল্জ) প্রভৃতি চেতনার ধারক 
ও ৰাহকরূপে বাহারা প্রতিকূলতা ও অন্থকুলতা প্রকাশ করিয়াছে, নবীন্চন্ত্র 
তাহাদের ভূমিকাকে পূর্ণ মূল্য দিয়া আসল কাহিনীর গুরুত্ব ও তীব্রতাকে নুন 
করিতেও পরামুখ হন নাই। কাহিনীর দিক দিয়া সেইজন্য কাব্যগুলি মূলের 
যথার্থ অনুসরণ নহে, কবির স্বকপোলকল্পনা ইহাদের অনেকখানি উৎসভূমি। 

চরিত্র চি্ণ ৪ ভ্রধী কাব্োর প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে কবির যুগপৎ 
সাফল্য ও ব্যর্থতা শুচিত হইয়াছে। যদিও সর্বত্র তিনি সচল সক্রিয়তা লইয়া 
প্রকাশিত হন নাই, তাহ! হইলেও তিনিই এই কাব্যের নায়ক। ঘটনাবণীর 
নেপথ্য নায়ক হইয়া! তিনি তিনটি পৃথক কাহিনীর হুব্রধার্রূপে কাঁজ করিয়াছেন। 
কু চরিত্রের নেপথ্য অবস্থিতিকে আধুনিক সমালোচক ত্রুটির চক্ষে দেখিযাছেন। 
“্নবীনাচ্দ্র ষে কৃষ্ণকে কাব্যের নাঁয়ক রূপে গ্রহণ করিষাছেন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব তখনও 
গ্রতিটিত হয় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিঠিত করাই তাহার কাব্যের মুল উদ্দস্ত। 
সথতরাং সে ক্ষেত্রে এই প্রধান চরি্রটিকে পর্ব প্রকার বিরোধী ঘটনার সম্মুখীন না 
করিয়। তাহাকে নেপথ্যে %াঁড করাইয়। রাঁখিলে কাব্যের মূল উদ্দেস্তই ব্যর্থ 
হুইবে 1৮৪৫ কিন্তু এই অভিমত সমীচীন বলিয়৷ বোধ হয় না। মানবিক 
চরিত্ররূপে কৃষ্ণ চরিত্রের ক্রমিক বিকাঁশ কবির লক্ষ্য নহে। তীহার যে তগব্ত। ও 
মহৎ মানবিকতা যুগ যুগান্তের প্রণম্য ও আরাধ্য, তাহা একটি প্রতিষ্ঠিত 
নত্যক়পেই কৰি চিত্তে গৃহীত হইযাছে। পৌরাণিক চরিত্র সম্বন্ধে এইরণ পূর্ব ধারণ৷ 
একান্ত স্বাভাবিক কাব্যে স্তরে স্তরে কৰি সেই' মাহাত্যকে উদ্ঘাটন করিয়া 
চলিয়াছেন। ইহা রুষ চরিত্রের অভিব্যক্তি না হইলেও ক্বকচভাঁবের অভিব্যক্তি । 
কৃ চরিত্রের প্রকাশ্ত ও নেপথ্য ভূমিকা মধ্যে কবি পাঠক চিত্তে তাহার 
মহিমার নিরুশ প্রতিটা ঘটাইয়াছেন এবং এই মহতী শক্তির নিট পরিশেষে 


প্রভাবিত কাব্য স্বাহিত্য ৩০৫ 


সমস্ত বিরোধী চেতনাই মন্তাহত ভূজঙ্গের মত শান্ত হুইযা গিয়াছে ৯ স্থৃতবাং 
কৃষ্ণ চিত্রে সক্রিয়তার অভাব যারাঁত্মক ত্রুটি নহে। 

তবে কৃষ্ণ চরিত্র পূর্বীপর জঙ্গতিপূর্ণ হইক্লাছে কিনা বিচার করা প্রয়োজন । 
মহাঁভাঁরতী কৃষ্ণ ষে মানবিকতার সমৃজ্জল প্রকাশ, কবি তাহার পূর্ণ মর্যাদা 
দিয়াছেন । তাহার চরিত্রের এই দ্দিক ইতিছানের ছাদ্রায় অঙ্কিত হইয্মাছে। 
এই কৃষ্ণ বৈদিক অন্ুশাসনের নিরুত্তাপ জীবন চর্ধার বিরোধী, মৃক্ত মাঁনব মহিমার 
উদগাতা, সামাজিক ভেদ বৈবম্যের মিলন প্রয়াী” তীহাঁব মানব সাআঁজ্যের 
অবলম্বন শ্র্ধ৷ ভক্তি, সক্ষম শোর ও অনন্ত জ্ঞান। ভদ্র! অর্জুন ও ব্যাস ইহাদের 
প্রতীক | তবে জ্ঞান ও কর্ষ যেমন পরিশেষে ভক্তিব নিকট নিশ্রভ হইয় যায়ঃ 
তেমনই কবি চিত্ত জান কর্মের সমন্ত-আযোজন গৌণ করিয়া! ভক্তিকেই বড 
করিঘ। তুলিযাছে। অনিবার্ধ ভাঁবে তাহার কুষ্ণ চরিত্র সচেতন মানবসত্ত! 
পরিহার করিয়া! শুদ্বসত্ব দেববিগ্রহে পরিণত হুইযাছে। কাব্যের দিক দিয় ইহা] 
সঙ্গতিহীন। বৈবতক কুরুক্ষেত্রের পরিণতি গ্রভীম নহে, ইহ! কবিচিত্তেরই 
গৈরিক প্রব্রজ্যা। ভাগবতেব ভগবান" শ্রী প্রভাদের মধে। মূর্ত হইয়াছে। 
গং মহাভীরত কাব্যের নির্দেশও বোধ করি -ইহাই। কুকুক্ষেত্রের মহাসমর 
নির্বপিত করিযা মহাকবির -উ্রকষ্। লীলা! সংব্রণের আযৌজন করিয়াছেন। 
সংস্ষৃকধ ভীরতচিত্ত যহাঁনায়কের মহাপরিনির্বাণে বিচলিত হুইয়াছে। নবীনচন্দ্রও 
মহাভারত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ভুলিয়! গিক়্! শ্রীরষের দেবলীলার অবসান 
দেখাইয়াছেন। একটি ব্বিরাঁট সাম্রাজ্য মহাঁভিদ্ষুর ত্যাগব্রতে যেমন ব্যর্থ হইয়! 
যায়, নবীনচন্দ্রের ষহাভারত প্রতিষ্ঠ! তেখনি ব্যর্থ হইয়াছে । সেইজন্ধ এই কৃষ্ণ 
চরিত্র শেষ পর্যন্ত কাব্যের পরিণতি নহে, কবিচিত্তের পরিণতি ৷ ্ 

আধুনিক সমালোচক ক্কষ্ণ চরিত্রের আরও একটি ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন_ 
“যাহার উপর ধর্ম জাতি সমন্থযের গুরু দাস্রিত্ব অপিত হয় তিনি কাহাকেও দূরে 
ঠেলিতে পারেন না, তাহাকে সকলকেই নিকটে টানিতে হয়। হুষ ব্রাহ্মণদের 
ছুরে নরাইয়! দিয়াছেন, নিকটে টাঁলেন নাই, তাই ভীহার ধর্মকে আর সার্বভৌম 
বলিষা স্বীকার করিতে পারি ন11১,৬ অনার্ধদের সন্বদ্ধেও তাহার অহ্হপ 
মনোভঙ্গী বলিয়া সমালোচক মনে করিয়াছেন__«কৃষের মহাভারত বাষ্ট্র গঠন 
পরিকল্পন' আর কিছুই নয়, অনাধ্য জাতি মাথা উচু করিয়া আর্ধদের বিতাঁডিত 
করিতে না পারে তাহার জন্ক প্রস্তুতি ।৪* এখন দেখিতে হুইবে এক সাঁধভৌম 
আঁরর্শের ভিত্তিতে ধর্মনাঙ্গ্য গ্রতিত্তিত করিতে হইলে ব্রাক্ষণ বা অনার্ধের প্রতি 

২৩. 


৩০৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


স্ষ্ণের এই বিরূপতা সঙ্গত কিনা। একথা ঠিক, কৃষ্ণ বহুস্থানে বিশেষতঃ বৈবতক 
ও কুবক্ষেত্র কাব্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ ও অনার্ধদলনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাতে যে তাহার সমন্ষের আদর্শ বা সার্বভৌম নীতির ব্যর্থতা প্রমানিত 
হইযাঁছে, একথা বলা যায না। প্রভাসে ফুষ্ণ চরিত্রের একটি উক্তি হইতে তাহার 
জীবনাচরণের এই অসঙ্গতি নিরসন করা যাঁয়। বছুবংশীয়দের অধর্খাীচরণে বাধিত 
হইযা রুষণ বলিতেছেন ঃ 
«সে অধর্ম যাদবের অস্থিমাংসগত, 
বহিদেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত । 
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও হার ফল 
কেমনে নিবাঁপ্ি; কেন নিবারিৰ আমি ? 
নহে যাঁদবেব, আমি মানবের স্বামী 1১৪৮ 
বস্তুতঃ ইহাই ক্কষ্ণ চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড পরিচয়। মানবের স্বামীরূপেই 
তিনি ন্তায়-অন্াঁষ ও ধর্ম*অধর্মকে নিরপেন্ব্ূপে বিচার করিবেন। যাঁদ্ববরা যেমন 
উচ্ছুংখলতা ব্যভিচাঁরে তাহার অগ্রীতিভাজন হুইযাছে, তেমনি ব্রান্বণ্য ধর্মের 
অপব্যবহা'রে দুাসাও তাহার বিদ্বেভাজন হইযাছে। আঁবার বাস্কির ব্যক্তিগত 
আসক্তি ও দাহই তাহার কৃষক প্রেমের অস্তরায় হইযাছে। গীতোক্ত ধর্মকে কষ 
ইৈবতকের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন : 
"সমর সর্বত্র পাপ নহে ধনগুষ । 
বুক্ষিতে দশের ধখ, 
নহে পার্থ পাপ কর্ম 
একের বিনাশ । পার্থ নিফষ'ম সমর, 
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর 1৮৪৯ 
সুতরাং ব্রাহ্মণ, অনার্ধ যখনই ধর্মে ব্যভিচারী হইয়াছে, সে ব)ক্তি বা সমাজ 
যাহাই হউক, ফচ বৃহত্তর জীবনাদর্শে, সর্ব মানবকল্যাণের নির্দেশে তাহার 
বিরোধিতা করিয়াছেন। খণ্ড কাহিনীতে বিক্ষিগুভাবে তাহার বিরোধিতা গ্রাহথ 
নহে, সামগ্রিকভাবে তাহা মূল উদ্দেটকে সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের এই 
আচরণে কোন ত্ববিরোধ নাই। 
তবে নবীনচন্দ্রের ফুষ্: চরিত্রের সর্বাপেক্ষা ভ্রটি বোধ করি এই যে তাহার মধ্যে 
তত্ব ও, দর্শনের অতিরেক ঘটিয়াছে। মহাভারত কল্পনা, অদৃষ্টবাদ, কর্মবাদ, 
€সাহহংবা, হখতত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর তত্বালোচনা কৃষাকে এক দার্শনিক 
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- প্রবন্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমগ্র কাব্যের সাধারণ ত্রুটি এই যে কাঁব্যটি 
এঅধথা তন্বকুণ্ডে নিমন্দিত হইযাছে। ইহার প্রধান চরিত্র কৃষ্। স্ন্ধেও তাহার 
ব্যতিক্রম নাই। ক্ষেত্র পাত্র নিবিচারে নিরাসক্ত খধি হইতে আসক্ত গৃহী পর্যন্ত 
সবর এক অত্যুচ্চ আদর্শবাদের নিলা 
করিতে পারে নাই। 

কৃ্চ চবিত্রেব কল্পনাঁষ নবীনচন্দ্র ও বঙ্ধিমচন্দ্র £ আনা তিন 
ও বহ্িযচন্দের কৃষং চরিত্র কল্পনার ব্বরূপ আলোচনা করিতে এবং উভয়ের মধ্যে 
'কোনক্বপ যোগাঁষোগ আছে কিনা। তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা কন্সিব। এ বিষয়ে 
“নব্যভারতঃ প্রথম আলোচনার নুত্রপাত করিয়্াছিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল, 
ককুকুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীনবাবু সম্পূর্ণরূপে বক্কিমবাবুর নিকট খণী ।”** 
এ বিষিয়ে নবীনচজ্জ নিজেই উত্তর দিয়াছেন যে প্রকাশ কালের বিচারে এবং কষ 
্তরিত্রের নূতন ব্যাখ্যায় ভীহার কৃষ্ণ চরিত্র বহ্ধিমের কৃষ্ণ চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র! 
কাল শির্ণর প্রসক্ষে তিনি বলেন যে তীহার কৃষ্ণ চন্ধিত্র বিষয়ক কাব্য রৈবততক ও 
কুক্ক্ষেতেও কল্পিত ও স্ুচিত হইয়াছে ১৮৮২সালে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কষ) চরিত্র 
প্রকাশিত হুষ ১৮৮৪ গ্ীষ্টাব্ে। এ ব্যিয়ে আরো প্রমাণ এই যে বস্িমের ক্রমশঃ 
প্রকাশিত কষ চরিত্র বাহির হইবার পূর্বে তিনি স্বঘং কবির পরিকল্পিত কু 
চরিত্রের কল্পনা ও এঁতিহাসিকতা সম্বন্ধে কবিকে প্রতিবাদ পত্র লিখিষাছিলেন। 
আবার কৃষ্ণ চতিত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কবির উক্তি হইল যে কৃষ্ণ চবিত্রের কু এবং 
রৈবতক কুক্ক্ষেত্রের কৃষ্ণ এক নহে। কৃষ্ণ চরিত্রের প্রথম সংস্করণে বস্কিযচন্্র 
ভাগবতকে স্বীকার করেন নাই, আৰ -ছিতীয় সংস্করণে বদিও ব্রজলীলাব ব্যাখ্যা 
আছে, তাহাঁও কুর্ক্ষেত্রের কৃষ্ং কথা হইতে অন্যরূপ ৷ তীহার শেষ কথা, তাঁহার 
কৃষ্ণ চরিত্রের কল্পনা বছ প্রাচীন। কৃ চরিত্র ব্চিত হওয়ার বহু পূর্বে ১৮৮০ 
্রীষ্টাবে প্রকাশিত রঙ্যত্তী কাব্যে তিনি তাহার কৃষ্ণ চরিত্রের আভাস দিয়াছেন ৫১ 

নবীনচন্দ্রের অধমর্ণত্থ এবং মৌলিকতা প্রসঙ্গে মণীষী হীরেন্্রনাথ দৃত্ত 'সাহিত্যঃ 
পত্রিকায স্পষ্ট আলোচনা! করিযাপ্ছন।২ আঁন্তর এবং বাহ্‌ সাক্ষ্যের উপর 
নির্ভর করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে দ্বষ্ণ চরিত্র কল্পনায় নবীনচন্ত্র বহ্কিষের নিকট 
খমী নহেন ! 

তিনিও কবি নির্দিষ্ট প্রমাণপঞ্জীকেই তুলিয়া! ধরিয়াছেন। কৃষক চিত্র সম্পর্কে 
উভয়ের সাধারণ সাদৃহটুকু তাহার দৃি- এভায় নাই। ধর্মতত্বের পৃষ্ঠায় বক্কিমের 
বু: চরিত্রের ধারণা! ব্যক্ত হুইয়াঁছে--“যিনি বুদ্ধি বলে ভাকতবর্ষ একীভূত করিয়া 
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ছিলেন, ধিনি সেই বেদ প্রবল দেশে বের প্রবল সময়ে বলিয়া ছিলেন--বের ধর্ম নয়, 
ধর্ম লোকহিতে আঁমি তীহাঁকে নমস্কার করি।” হীরেন্্নাথ দত্ত বলেন, যে 
বঙ্কিয কল্পিত ফুষ চরিত্রের বে লক্ষা ধর্ম ও ধর্মরাজা সংস্থাপন, তাহা বৈবতক ও 
কুরক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হইযাছে। সাদৃশ্ের দিক দিয়া এইটুকু পাঁওয়! বাঁধ । কিন্ত 
তাহা! হইলেও কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থাপনা উভযের বিপুল পার্থক্য আছে। 
রক্কিমচন্ত্র ব্রজলীলাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই, কৃষ্ণ চরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে 
ইহার কিছুট। শ্বীকুতি থাঁকিলেও শরীরকে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপীর ন্বেহের 
পুতুল' হিদাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র ভাগবত লীলাকে অন্তর দিয়া 
বিশ্বাস করিযাছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মহাভারতের উপর মূলতঃ দুটি নিবদ্ধ 
স্বাখেন, নবীনচন্ত্র সে ক্ষেত্রে ভাগবত”ও মহাঁতারত উভয় মিশাইয়া বৈবতক ও 
কুর্ছক্ষেত্রের কৃষ্তচরিত্র অস্কিত কহিতে' প্রযাল পাইয়াছেন। স্থতরাং ভীঘাদের ফু 
চরিত্রের ধারণ! অনেকাংশে ভিন্ন । 
* অতঃপর তিনি বষ্ছিমচন্দ্রের প্রতিবাদের কারণগুলি উল্লেখ কবিয়াছেন। 
বক্ছিমচন্্র তিনটি বিষয়ে নবীনচন্দ্রের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রথমতঃ 
কের ত্রান্ষণ্যধর্মের প্রতিকূল নবমত প্রচাব, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় শক্তির বিরুদ্ধে 
ত্রাণ ও অনার্ধ শক্তির যিলন“ও তৃতীয়তঃ কৃষ্ণের ভারত সাত্রাজ্য স্থাপন। 
বক্ধিষের মতে এই সিদ্ধান্তগুলি' "জনবাদ ও গ্রস্থার্দির সর্ব! বিপরীত বোঁধ 
হইগ়াছিল।* হুতরাঁং এই চরিত্রের কল্পনায় 'নবীনচন্দ্র যে বস্িষচন্দ্রের নিকট খনী 
নহেন, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত । 

বস্ততঃ এইক্সপ বিতর্ক মালোচনার অন্তরূপ সমাধান করা ধায়। কৃষ্ণ চরিত্র 
আঁলোচনাষ বক্িমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র কিছু কালের ব্যধধানে ন্ব স্ব দৃর্টিভঙ্দীতে 
হস্তক্ষেপ করিলেও তাঁহারাই যে এই আলোচনার সুত্রপাত করিয়াছেন, এমন নছে। 
নবীনচন্দ্রের-কথান্থযায়ী 'রঙ্গমতীতে? বঙ্কিমচন্দ্রের বছ পূর্বে ফ্ুষ্ণ চরিত্র আভাসিত 
হুইযাছে। তেষনি বঙ্কিম পক্ষ হইতে বলা যায়, ভীহার কৃষ্ণ চরিত্রের আভাস 
আরও বু পূর্বে ১৮: খ্রীষ্টাবে 'বঙ্গদর্শনে” অক্ষয়চন্্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন 
কাব্য সংগ্রহে কৃষ্ণ লীলা ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই আলোচনায় তিনি 
কৃষ্ণের' ধরতিহাসিকতা ও দার্শনিকত সম্বন্ধে প্রথম জিজ্ঞাসার অবতারণা 
করিয়াছেন। উভয়ের কাঁব্য ও প্রবন্ধদ্ূপ পরবর্তাঁকালে পল্লবিত হইয়া গ্রকাশ 
পাইয়াছে। এজন্য ভীহাদের পরস্পরের উত্তমর্ণত্ব অধমর্ণত্ব আবিষ্কারের যথার্থ 
উপায় নাই। তবে এইরূপ একটি গিদধান্ত করা! 'যয়ি যে ভীহাদের কৃষ্ণ চরিত্রের 
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'জিজাসাও হ্রভূ নহে) সেই যুগ ও জীবন বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই কষ প্রসঙ্গ " 
ইয়া চিতা করিতেছিল। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যুগের কু প্রসঙ্গ 
চর্চার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা! করিয়াছেন। তিনি দেখাইফ়াছেন যে উনবিংশ 
শতাবীন সপ্তম অষ্টম দশক হইতে সর্ব কৃষ্ণের মানব মহিযা উদবাটনের একটি 
প্রশ্াস স্থক্ ছই্যাঁছিল। কৃষ্ণ চরিত্র আলোচনার এই ধারার ব্রাহ্ম পক্ষে কেশবচন্ 
সেন ও ভীহার অনুরাগী গৌরগোবিন্দ - রায় ও চিরঞ্্রীব শর্মা এবং হিন্দু পক্ষে 
শিশিরকুমার ঘোষ, বন্ষিমন্্র প্রমুখ- লেখকবৃন্দ আপনাপন বীতিৎপ্রকৃতিতে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।৫৬ লক্ষ্য করিলে দেখা! যাইবে ইহার! ক চরিত্রকে মোটামুটি 
ছুইটি দিক হইতে বিচার করিঘাছেন--ফুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদদ। এই যুক্তিবাঁদের, 
ধার! বঙ্কিমচন্ত্রে চরমোতকর্ষে পৌছিয়াছে। কৃষ্ণের মানবতা বিচাত্রে তিনি 
শাণিত বুদ্ধি ও সুক্ষ যুক্তি-চিন্তার্র অবতারণা! কর্বিয়াছেন। আর ভক্তিবাদের 
ধারাতে নবীনচন্দ্র আপনার ভাগবতোপলদ্ধি ও ভক্তি চেতনার আরোপ - 
করিাছেন। এইভাবে বল! যায়, তীহার] উভয্মেই -একটি* ট্র্যাডিশনকে বিভিন্ন 
দিক হইতে পুষ্ট করিয়াছেন । 

'তবে উভয়ের পরিকল্পনায় সাধারণ ভাবে বৃ্ণ সহিযাই বাক্ত হইযাঁছে। * 
ইতিহাস, পুরাণে পৃষ্ঠা হইতে তীহারা উপেক্ষিত ও কলঙ্ক-লাঞ্িত রুষ্ণকে - 
উত্তৌগিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই এবং কৃষ্ণ চরিত্রে লোক শ্রতির দুর্পনেয় কলহ 
মোচনে উভয়ের ক্ৃতিতটুকু স্থায়ী ফলঞ্রতি হিসাবে গ্রহণ কর! যায়। আর এই 
ক্ষেত্রে বহ্থিযচন্দের সাফল্য যে নবীনচন্জ্র হইতে অধিক, তাহা আমাদের শ্বীকার 
করিতে “হইবে। কারণ বক্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র -তত্ব হিসাবে ধর্যতত্বের যধ্যে 
আঁভামিত, সেই তন্বকে তিনি পরিপূর্ণ বাস্তবসূতি দিয়াছেন কৃষ্ণ চরিজে » এই 
কষ আদৌ অস্পষ্ট নহে, ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিতে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা বায়। 
কিন্তু নৰীনচন্দ্রের ত্র্ধী কাব্যে কৃষ্ণ চরিত্রের শুধু তাত্বিক রূপই আভাফিত, একটি 
অস্পষ্ট ধারণ! দ্বারা তীহাকে গ্রহণ করিতে হয। বঙ্ষিমের বৃত্তি নিচয়ের সর্বাহ্ীন 
বিকাঁশের যত তীছার শক্তিরা্দির কোন সম্যক বিকীশ শরয়ী কাব্যে ঘটে নাই। 
স্থতরাং পরিকল্পন! অপেক্ষা প্রতিষ্ঠায় বস্কিমের বৃ চরিজ্র নবীনচন্দ্ের কৃষ্ণ চবিত্র 
হইতে প্রাণবন্ত 1 

কাব্যের অন্তান্ত চরিত্রের মধ্যে ছূ্বাসা ও জরৎকারু এই ছুইটি পৌঁরাঁশিক 
চরিজ বিশেষভাবে আলোচলার যোগ্য । কারণ এই কাব্যে ইহাদের একটি বিশিষ্ট 
ভূমিকা আছে । এই চৰিক্রতয়ের পরিকল্পনায় -নবীনস্্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ 


৩১০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাছিত্য 


করিয়াছেন । মহাভারত পুরাণে চরাঁসা সর্যতই কৌপন শ্রভাঁব খধি বলিতা িতবিত 
হইয়াছেন, স্থানে অস্থানে মনদটির অভাব হইলেই তিনি অভিশাপের রিবা 
নিক্ষেপ করিয়াছেন । নবীনচন্ত্র এই কোপনতাঁকে ধর্মঘেষ ও বর্শছেষের পটকুমিকাঁচ 
রাখিয়া ভাহার শ্বভাঁবকে আরও উগ্র করিয়া তুলিয়াছেন। ভিনি নিক্রির ভরেকের 
সক্রিয় গ্রতিদন্বী অনার্ধ বাস্তকির উদ্দেই) প্রণোদিত মিত এবং বান্চকি ভগিনী 
অন্প্রাণ। জরৎকাঁকুর শ্থার্থান্বেধী গ্বামী | এই তিনটি শেতেই ঢরধাসাত পরিচয় 
কাল্লনিকভাবে অভিত হইয়াছে | চর্ধাসার এই কষছেষের কথা বছাভাবত পুরাণে 
সমর্থিত হয় না। প্বাঁ্তকির সহিভ নদ্ি, ববংশ ধ্বংস ও কুষের নিখন ব্যাপারে 
তাহার সক্তিন্র বডযন্ত্র এবং বুকে শিলাখ 9 লইয়া শত প্রভৃতি ঘটনাগুলির কোনরূপ 
আভাস কোন পুরাণাদিতে পাও বাক্স না।”*০ আবার কাক্ষত্ নহি ভাহাতি 
বিবাহ ও তারা! অনার্য জাতির সহিত মৈত্রী বচন! সম্পূর্ণ কবির কল্পনা । সামগ্রিক 
ভাবে চর্বাসা আলোচ্য কাব্যে যে অবিরাম বডযন্থ ও ব্নহরহ বিদ্বেষের পরিচয় 
দিয়াছেনঃ তাহা মহাারত পুরাণের মন্চযমান দর্বানা প্রকৃতি হইতে ব্বতন্্। বে 
ম্যায় বোধ খধি ছর্বাসার সকল ক্রোধের কারণ ভাহা। এখানে অগ্পৃন্থিত। ভীহার 
এইবুপ চরিপ্রা্ণন লদ্পূর্ণ পে পৌর্বীণিক সংস্কারের ব্যত্যর ঘটাইরাছে | 

জরৎকাকু চরিত্রেও কবি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছেন । তাহা মধ্যে প্রেন 
ও প্রতিহিংসা, বিবাহ ও অন্পরায়ণতা, ভ্রাতৃগ্রীতি ও কষ্গ্রীভি প্রভৃতি বিপরীত 
গ্ণাঁবলীর পমহ্প্ ঘটিযাছে। এই বিপরীত ধর্িতাঁর চরম পরিচয় হইল আদীবন 
ক প্রেমিকা হুইয়াও সে-ই কৃগ্ের নিধন করিষ়াছে। শ্রননী কাব্যের মধ্যে ঘি কোন 
চরিত্রের ক্লাাঘিক গতিভক্ী থাকে, ভবে ভাহা হইল জরৎকাকির ! ভ্রুভ ও 
খনুগভিতে কাহিনীর বিপ্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে একপাশে রাখিয়া কাকু াপন 
পরিণদ্তির দিকে অনিবাধলপে অগ্রসর হইয়াছে । ত্রয়ী কাব্য মহাঁভারভী রুফের 
পুণ্যনান স্পর্শ না পাইলে অনায়াসেই তাঁহাকে সর্বপরধান চরিত বলির! ধরা ঘাইত । 
ক্ষ ভীহার বৃহৎ ভাবাদর্শে কাহিনীগুলি মধ্যে যে গ্রন্থি রচনা ক্গিতে পারেন 
নাই, কারি তাহার উন্মত্ত জীবনাবেগে ও পিপানার্ড প্রবৃতির তাঁনাস সমক্ত 
কাহিনীর ঘহজ সংযোগ শু রূচন! করিগ্রাছে ॥ কবি অবহ্থ কৈধিঘ দিগ্লাছেন_ 
“কাকু প্রক্ষত প্রস্তাবে যে দর্বাসার পত্তী নহে, বিবাহুটি একটা ছলনা নার এবং 
কাকু এইই * লদধির প্রতি মাত, তাহা আমি উর দুর্দাস। ও ডরথকাকর হৃখে 
প্রকাশ করিগ্রাছি।* ৫৫ মহাভারতের যে অনার্ধ তহিতা সাত্িক পুত্রের দার্ঘক 
জননী রূপে একটি বৃহৎ জাতির রক্ষার কাঁরণ হটট্টাছে, নবীনচঙ্র ভাচাঁকে ধরকাহী 


প্রভাবিত কাব্য সাহিত্য ৩১১ 


মহাশক্তির বরদান করিয়! একটি বিরাট বংশের ও ততোধিক বিরাট কনা 
বিনটিব কারণ করিয়াছেন। 

এইরূপে দেখা বাঁধ নবীনচন্ত্র কয়েকটি পৌবাঁণিক চরিত্রের উপর নিজের চিন্া- 
কল্পনা আরোপ করিযাঁছেন। প্রধান চরিক কুষ্ঃ হইতে দুর্বাসা, জরৎকারু, 
বাকি, অর্জুন, স্ভত্্রা, অভিমন্থা প্রভৃতি অপরাপর চরিত্র অক্পবিস্তর ভীহার দ্বারা 
গৃহীত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। একেবারে পু বহির্ভূত চত্রিঅ হইল শৈলজা 
ও ক্লোচনা। শৈলজাঁকে কৰি স্ভদ্রার সমগৌত্রীয করিয়া! অ'ীকিয়াছেন। একটি 
অনার্ধ র্মনীকে দূর্লভ গুণাবলীর অধিকারিণী করিষা! কবি পরিণতিতে তাহাকে 
নারাক়্ণের পার্খে বসাইয়াছেন। কৃষ্ণ প্রেমের মহিমাকে যাহার তুলিয়া ধরিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে আর্ধ কুলে স্থভদ্র! এবং অনার্ধ কুলের শৈলঙ্গ! অগ্রগণা! ৷ স্ভদ্রার 
সহজ ও স্বাভাবিক কৃষ্' প্রেমকে সহন্র গ্রতিকুলভাষ প্রচার করিয়া! শৈলজা! এক 
ছুঃমাধয সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । হছলৌচন! চরিত্রে কবির কোমল সহাহভূতি 
বর্ধিত হুইযাছে। মহাকাশ যেমন সংকুচিত হইস্জা গোঁপদে প্রতিভালিত হয়ঃ 
তেমনি মহাভারতের বিরাট দর্শন সংকুচিত হইয়া হুলোচনার বাৎসল্য ও ন্েহের 
আধারে প্রকাশ পাইয়াছে। হ্থলোচনার আচরণে শ্লীঘনীয় হয়ত কিছুই লাই, 
তথাপি বিরাট চবিত্রপুঞ্ণের রাজসিক আয়োজনের পশ্চাতে তাহার স্সেহ বুভুক্ষার 
সহজ অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী হহয়! প্রকাশ পাইয়াছে। 

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য বাংল] সাহিত্যের ন্ন্ততম প্রধান স্য্ট এবং বিতর্ক 
সমালোচনায় বল আলোচিত । সমকালীন যুগ্ন ও জীবন হইতে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত ইহার নিন্দা! প্রশংসার অন্ত নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয, এ গ্রন্থ কবির 
সাঁফল্যের নিদর্শন। মূলামান ষতই পরিবর্তিত হউক, ইহার মধ্যে এমন কিছু 
আছে ধাহাতে ক্রটি-বিচ্যাতির মধ্যেও সমালোচকগণ মহৎ, কিছুর সন্ধান 
পাইয়াছেন। কাব্যটি সম্বন্ধ প্রধান "আপত্তি হইল, ইহা ইতিহাস ব! পূরাণকে 
বিশেষ সমর্থন করে না। বক্ষিযচন্্র শীষের ধর্ম সংস্কারক প্রকৃতি বা! মহাভারত 
প্রতিষ্ঠার ক্ষপকে নবচরিত্র ন্ূপান্ণ বলিম্বাছেন। এবং ইহাকে ভারত ইতিহাস 
ও ভারত রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে অসত্য বলিয়াছেন । তথাশি ইহার পরিকল্পনার 
গাভীর্বেই বোধকরি তিনি বলিয্াছিলেন-__/ণ€ 5৩০৫৫ ৪৩025 11805 
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০০9আঃ5-”৫৬ স্যর গুরুদীস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদের সন্বন্ধে যে উচ্ভুসিত প্রশংসা 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দ্ষেহ সুলভ কিছু আতিশ্য্য আছে জন্দেহ নাই ।৫" 


০১১২ পৌঁতাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গদাহিত্য 


"বারবার মনীবী হীরেন্দ্রনাথ দন টৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও” প্রভাসের বে মনোজ 
নমালোচলা করিয়াছেন, তাহা সমকালীন নারহ্বত নষাঁজে ককিকে সন প্রতিষ্ঠা 
দিয়াছে। তিনি ইহার এঁতিহানিকতান্র ভ্রটিকে গোঁণ করিস সাজিত্যের 
আবেদনকে বড করি দেখিয্সাছেন। তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন--প্নবীন বাবুর 
কাব্য কক্ণভক্তি গচাঁর কার্ধে যহাভাতিতের স্থানীয় হউক । "তর্ক বৃক্তি গবেষণা বুদ্ধি 
পরিমার্জিত হয়, কিস হৃদয় ভিজে না] ভক্তি গ্রন্থ কুরুক্ষেত্র ট্রবককে বাঙ্গালীর 
কু হাদগ্র অভিবিক্ত হই তাহাতে কষ প্রেনের বীছ্দ আঙ্ুরিত হউক 1” 
চারি সহন্র বৎসর পূর্বে নহাভানত পুর্ণীদর্শ নগনের সন্দুখে রাখিয়া শার্ধি জাতির যে 
প্রয়োজন নিদ্ধ করিত, দেশ কাল ও পাত্র ভেদে কুততক্ষেত্র রৈবততও সেই 
এুয়োছন সিদ্ধ করিবে ।৮৫৮ 

'ভথাঁপি সার্থক কবিক্রতিন্পে ব' ভক্তিরপের আকন গ্রন্থদপে জী কাব্য দর্বহ 
পরীক্ষিত 'ও গৃহীত হয় নাই । ইতিহাসকে অহ্থীকার করি পুরাণকে অতিক্রম 
করিয়] আঘাদের যাবতীপ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বিশ্বানকে উহা নির্ধনভাঁবে 
পদদলিত তরিনাছে-ত্য়ী কাব্য সদ্দদ্ধে এইজপ গভীহ্র অভিযোগ একদিন 
উঠি্াছিল। ইহা বহ্ছিনচন্দ্রের নিরুত্তাপ অন্রবোগ নছে, সমাজ প্রতিছদের শাণিত 
লমালোচন!। বাংলার সংস্কৃতি পরিচর্ধার ক্ষণধীল চরনপন্থী সম্প্রদায় কেনিরপ 
সনাতিনেন ব্যত্যয় সহ করিতে পারেন নাই । বীরেশবর প'ডে মহাশয় লিখিত 
“্উনবিশ শভাবীর মঙাঁভারতে” এই চরমণদ্থী মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । তিনি 
কাব্য খাধ্য ইতিহান পুরাণের অনুঙ্গতি উদবাটিন কিতা ই্গাকে একটি সংস্কৃতি 
বিরোধী বূচনা বলিন্া অভিহিত কতিসাছেন। ভাগ অভিযো--কিবি কারণ 
পূর্বপুরুবগণের ও খবিগণেন নিরতিশয় নিন্দা কতিবাছেন-_হিন্দুধর্দের ও চিন, 
নমাজের বিলোপ সাধনে কুতসঙ্ল্ল হটগ্রাছেন-_-মাপনাকে হিন্দু, নাদে পরিচিত 
করিয়া সাহার কল্পিত ক ৪" ব্যাদের দোহাই দিগা অহিত্বু মত প্রচার 
করিতেছেন-_ধে যত প্রচারিত হষঈটলে হিন্দুর ক্সস্টিক থাঁভিবে ন! তাহাকে ব্যাসের 
ও ক্ুফের যত বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্। করিজ্াছেন 1৮৫৯ 

বন্ততঃ এইক্প যভাঁদতের বিতর্কে কবি এলং ককিক্রুতির সংস্কার নৃক্ধ 
আলোচনা দন্ভব হুটগা পে । আমাদের হনে হয় এতিচালিক ঘেঘন তাঁহার 
কাছে তথ্য ও সত্যের পরিবেশন আঁশ করেন, নমাজ নগিক ও শ্রান্থবিদ যেমন 
কঠোর শান্রানুগত্য মাশা করেন, তেমনি তিনি নিজেও তাঁহার কাব্যের হধ্য হইতে 
কিছু মাশা করিযাছিলেন $ ভাহা হইল এটি পুরুষোতদ চিত্রের দুলঙ্গভ জীবন 


৪১৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


'*লা যে তৎসদ্দ্ধে পুরাণাধির আখ্যান সকল স্থানে ঠিক ঠিক অন্গসরণ করিয়াছি? 
বন্বতঃ আমি কবিত| রচনার প্রযাঁস পাইয়াছি, শািকতা৷ অথবা চলিত যতের 
প্রশুদ্ধতার মীযাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই ।*৬* প্রচলিত পুরাণ কথা এই যে, দক্ষষজ্ঞে 
সভা পিতৃগৃছে যাইবার বাষনা জ্ঞাপন করিলে শিব তাহাকে বাইতে নিষেধ করেন। 
তখন লতী একে, একে তাহার দশমৃতি প্রকাশ করিয়া শিবের অস্তরে যুগপৎ ভয় 
ও।বিন্ময় উৎপাদন করেন। তখন শিৰ আছাশক্তির শ্বরূপ পরিচয় পাইপ তাহাকে 
যাইতে অশ্্মতি দেন। মহাভাগবত পুরাণে দশমহাবিগ্ার এই রূপ বর্ধিত 
হইযাছে। হেমচন্ত্র কাছিনীকে এইভাবে পরিবর্তন করিয়াছেন--দক্ষষজ্ঞে সতীদেহ 

, বিনষ্ট হইবার পর কৈলাস শ্রীহীন হুইয়! পে । মতী বিহীন শিব শোকে অভিভূত 
হইয়] পডিলেন। নির্বাক প্রমথকুল প্রভু শিবের মতই শোকার্ত ছুইযা পডিয়াছে। 
এ হেন অবস্থা কৈলাসে নারদের আবির্ভাব হুইল। নারদের বীপাধ্বনিতে 

, আঁসঘ্িত ফিরিয়। পাঁইযা শিব চৈতত্তর্ূপিদী সতীকে জ্ঞান নেত্রে পর্যবেশ্ষণ 
কছিলেন এবং নারদকে ব্রঙ্গাগ পরিমগ্লে সেই অনাঁদি শক্তির ক্রিয়া! কাণ্ড প্রত্যক্ষ 
করাইলেন। বিশ্ব ব্রহ্মা্ড এই মহাঁশক্ির গোঁতনায় নানা রূপের মধ্য দিয়া 
আবর্তিত হইতেছে, সেখানে রূপ হইতে রাপান্তরের খেলা। ইহাই হট রহন্ত। 
এই অনাদি শক্তির বিনাশ, নাই।- তাহারই বিভিন্ন রূপ দশ ্ন্ধাণ্ডের নিখ্ব্রণ 
শক্তিরূপে বিরাঁজিত, ইহাই দ্বশমহাবিছা!। ভ্রদ্মাও পরিমগুলের এই শক্তি 
মাঁনবমনের সমূহ ভ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। মহাকালের বুকে এই শির 

এজীলা। এ ল্টীলারও একটি অর্থ আছে, ইহা নিত্য মঙ্গলের বার্তাবহ | স্যরি 
ব্যাপার স্মাদৌ বিভিন্ন বা তাৎপর্য বিহীন নহে, প্রাণীকুলের বিকাশ ও উন্নতির 
জন্তই কালরক্ষে, এই রূপাস্তরের আয়োজন। জানোন্মেষের ফলে মাচষ এই রহস্ত 
বুঝিতে সক্ষম, অন্তথায নহে । জ্ঞান সন্দ্ধ চিত্ত অনন্ত শক্তির প্রেমময় প্রশ্কৃতিকে 
অনুভব করিতে পারে। এই শক্তি প্রেমরূপে, নেহরূপে, ভক্তিরূপে, গ্রীতি- 
রূপে মাঁহুষকে নিত্য শুভের পথে চালিত করিতেছে। প্রাণীকুলের রেশ নিবারণ 
করিয়া, দারিভ্রাকে হরণ করিয়া, পাঁপকে নিঃশেষ করিয়া এই শি অথিল বিশ্বে 
মহালিক্ষীর প্রসাদ বর্ষণ করিতেছে। দরশমহাবিষ্ভ। এইভাবে ব্রক্গাণ্ডের বিবর্তন 

. ও মানবমনের রাপাস্তরের মধ্যে সৃষ্টি মূলের এক শুভদা শক্তিকে প্রকাশ কিতেছে। 

হেমচন্দ্রের এই কাব্যে পৌরাণিক অংশ গোঁণ, সে তুলনায় তত্বাংশ প্রথর, 
যদ্দিও কবির মতে তাঁহা সচেতন কল্পনাপ্রন্থত নহে। ভবে কবিচিত্তের অনুভূতি 
সন্বদ্ধে কৰি হয়ত সঙ্গীত হইতে গ্লারেন কিন্তু বিচির সধী পরক্াতি সদ সর্ব 


প্রভাবিত কাক সাহিত্য ২৩৮৫ 


ভীহার মচেতনত। নাও থাঁকিতেপারে। দেশ কুলের চি প্রবাহ কোথনাযকখন 
অন্তর তলদেশের পলি সীর করিয় চলিয়াছেন তাহ। যুক্তি কবির নিকুট অস্পষ্ট 
থাঁকিতে পারে। এইজন্য এই কাব্য কল্পনার বততীশ-সমন্ধে কৃবির সাক্ষ্যই সর্বধ! 
গ্রাহ নহে, দেশজীবনে সঞ্চিত ও আগত চিদটধার্! “লক্ষ্যেই হযত তাহার 
কাব্যের কাঁধ গঠন করিয়া দিয়াছে। *মামর& এই কাঁক্কে.কবির তারিক প্রজ্ঞা 
শ্রী দর্শনের মৃক্তিত্ত্ব ও পাশ্চাস্তা। দৃ্নের অভিব্যক্তিবাদ লক্ষ্য . করিতে 
পাঁরি। জাতীন্ চিতে রক্ষিত ও শাগত এই চিত্তাগুলি অলক্ষ্য অতক্রিতে হয়ত 
তাহার ভাবসমৃদ্ধ বাসনালোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া! থাকিবে। 

তন্ত্রে শিব ও শক্তিত্ধ তৈতঙ্গীল| শ্ষ্িব্যাপারের কারণ বলিয়! বর্ণিত 
ইইয়াছে। নিুপ শিবের সহি হত্রিগণান্িকা শক্তির মংযোগে হৃষটিক্রিয়। অহঠিত 
হয়। এই শিব ও শক্তি অভিন্নরূপে॥যে মহাশক্তির সুচনা! করে, ভাহাই তন্ত্রের 
আদ্ভাশক্তি, সমগ্র হুষ্ির প্রথম উৎ্ল। ইনিই নিখিল ব্রহ্মা নিরন্তর নানারূপের 
বিকাশ ঘটাইভেছেন ॥ ষট পা 5 
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হেমচন্্র ঘোয়রপা মহাঁকালীরে এইসঅঘয় শক্তিরূপে কল্পন! কৰিয়। বিশ্বহৃটির 
বিবরণ দিয়েছেন, এ * 
সচেতন অচেতন যত আছে,নিখিলে। 
কৃমিকীট প্রাণী কাঁয়া। জনমে দে কল্লোলে ॥ 
বিশ্বরূপ প্রামী জড জন্মে'ঘত সেখানে । 
ঘোররূপ? মহাকালী গ্রানে মৃখ ব্যাদীনে ॥ 
অঙ্গ হ'তে বেগে পুনঃ বেগযার! বিহারে। 
করালবদন! কালী ন্বত্য করে হস্কাবে।।৬২ 848 
আবার ভারতীয়; দর্শনে জভবস্তর শৃক্তিকে মায়াশক্তি বল! হইয়াছে। ই্হ্‌ 
বহক্ষেত্রে আতুচৈতত্তকে সবচিঙ্ন করে। আত্মচৈতন্ত বা জীবের চিৎশক্তি ভ্রযশ 
উত্ুখী হইলে শাহী মায়াশক্তি ৰা জডের মোঁহকে অতিন্রম করিতে পাবে । 
হত্যাং বর দশনে আছিধা অনশনে বেদনাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিফার পথ হইল 


০ পৌঁলনিক সংস্কৃতি. বঙ্ষলাহ্ত্যি 


্আশ্মিচৈতন্ত উৎকর্ষের "সাধনা । দাঁগশক্তির এই; বিদ় কদচ্ছে বলা হইগ্লাছে-৮ _ 
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কর্শমভাবিত্ঠাক নারদ জীবের ভ্রমোন্গুততির ছন্চ এই-টেপদেশ" দ্রচাছেন-- 

লিখি-বু মোক্ষনাদ পুর] ছীব, অনুস্থগ 


“নিখিল নিশ্তার পাবে? শিব কৈল আপনি । 
লক্গ্য কি তারি পথ চাঁলা নিত্য ঘনোরথ : - 


ছীবজন্গে ভগ কিরে ? গু ভলনী 1০5 
দশমহাবিদ্ভায় ভারুতীগ “স্তর ও দর্শনের এই অভিলক্তি ছা উহার ঘন্যে 
-পশ্চিত্য কনের জিছু চিন্তন নাদিয়া পড়িচাছেবলিয়! অনে হয়। ইহা পৃশ্চেমতে 
দাশনিকদের বিবর্তনবাদ ॥ উনবিংশ শতাকীর-বপাভাগে পাশ্চাহ্য দর্শন-বিকর্তনবাদ 
স্থার বিশেবভালে আন্দেলিত“হটস্'ছেণ- হাহার্ট স্পেন্নারই-এই বের পরম 
স্উদগাঁভা | তিনি বিবর্লবাদেরস্ভ দিযাছেন-- 
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01551290021 ০1 2001800 5 ৫25108 -দ010 006 2086160 085565 
2010 80 1770620766, 11007061576 10159890167 00 2 60016 
901767606 13666710560165 7 20৫. 4010076 51710% 02০ -5681216 
1001101 2100615023 ৪ 08151161, 1181031076026000, "৮৫ 
যদিও স্পেম্নার শেষ পর্ণস্ক এই, বিবর্তনকে-এক- টৈরাঁভনক পরিণতি বলিগ 
মনে করিষাছেন, খাপি-উহাইি যে কঠিরঃঅন্তর্দিছিত নীতিতন সন্ধে সাহার বংশের 
নাই | চেঘচচ্ছের খাটি ছি একতি-বিবর্ভনবাদের এইরপ শৃন্ধ প্টিপংঘকে মানিগ 
কইতে পাছে নাই । তিনি ইচার বৃছিত ভারতীয় চিন্তার ভভগরিণানবাদকে 
বংযোজিত কলিসতা্েন। উনবিংশ শ্া্ীতে চিন্তাশীল বাঙ্গালী দানে পাশ্চাত্য 
দর্শনের প্রভাব একান্ি স্পষ্ট হঈছা উিগাছিল । রহিম কোমৃন দিল ৪ 
-রেস্াছের ছানা প্রভাবিত হইহাছিলেন বদর্শল এশার লেখকরুদ্দও. হষ্বিস্তর ০ 
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-- অঙ্ক্রূপ চিন্তা শু আলোচনার -পরিচষ দিয়াছেন । -সেক্গেত্রে হেমচন্দ্রের প্রক্ষেও 
সমকালীন দার্শনিক প্রভ্যযের ছার! কিছুটা? প্রভাবিত হওধা অপস্তব নহে। পুত্রাঁণ 
কাহিনির দশমহাবিষ্কা' এইভাবে হেমচন্দ্রের নিকট * একটি -তত্ব দর্শলের রূপ লাভ 
করিযাছে বলা যাষ ! 

হেষচজ্রেব কবিভাঁবলী-€ ১৮৭) 1 তীহার কবিতাঁৰলীর অন্তভূ্ত কিছু 
কিছু খণ্ড কবিতা পৌরাণিক উপাদান লইঘা৷ রাঁচিত। অক্ষষচন্জ্রে মতে ইহাদের 
মধ্যে “কোথাও ধর্ম বিশ্বাস পরিস্ফুট হুয নাই।”** কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। হেমচন্দ্র তাহার আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতার মধ্যে যে ধ্চেতন! 'ও 
নীতিকথা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাঁতে তীহাঁর আধ্য।ত্বিক যনৌভক্ষীই ফুদিযা 
উঠিষাছে।- প্রসঙ্গঃ উল্লেখঘোগ্য, ভীহাব ইংরেজী বুচন:__3781১500 10)51910 
10 [0018- প্রবজে (ভিনি ভারুতীয়-জীবনে ব্রাঙ্ধ ধর্মের অসুপযোগিতাঁর কথাই 
ব্লিয়াছেন। এন্সপ হইতে পারে যে, তাহার পথ ও সমকালীন চিন্ানায়কদের্‌ 
পথ এক ছিল না। তিনি-কাব্যেব মধ্যে সংস্কার বা ধর্মকে-সুক্্ভাবরদপে গ্রহণ 
করিযাঁছিলেন, প্রবন্ধা্দির মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কারকের প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ 
করেন নাই বলিয়াঁ হক্ঘত সমকালীন হিম্দুভাবপুষ্ট লেখক সমালোচকগণ তাহার 
মধ্যে ধর্মবিশ্বাসেব অভাব লক্ষ্য কবিয়াছেন। 

হেমচন্দ্র নূলতঃ উনবিংশ -শতাঁবীর" জাতীযতার কবি। তীহার অধিকাংশ 
শ্রেষ্ঠ খণ্ড কৰিতাঁতে এই জাতীয়তাবোধের পশ্চিয় পাওয়া যায। আবার 
পৌঁঞাণিক কথাবস্ত লইয়! রচিত তাহাঁর খণ্ড কবিতাগুলিতে দেশজীবনের 
সংস্কার, তীর্থ মাহাত্মা, নদীমাহাত্যা ইত্যাদি প্রকাশ পাইমাছে। এগুলির মধ্যে. 
কবির আধ্যাত্মিক অহ্চিন্তন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

ইন্্ালষে সনবন্বতী পৃজ! বা দেবনিজ্রার মত কবিতায় সাধারণ ভাবে দেবলোঁকের 
কথ! এবং দেবমহিমার কথা ব্যক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে কৰি মানবচিন্তাকেই বড 
কন্ধিযাতুলিয়াছেন। পৌরাশ্বিক ভাবের কথাবন্ততে কবি আধুনিক কালের আশা 
নৈরাশ্টের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ইন্দ্রের হুধাপান, কবিতায় দেবকুলের 
স্থধাপান ও মানন্দোৎ্সব বধিত হইম্বাছে। নুধাবঞ্চিত দানবকুল দেবতাদের. 
সহিভ সংগ্রাম করিতে আসিলে স্থরপতি ইন্দ্র বিলাস ব্যসন ছাভিয়। আবার 
অরাঁতি সংহানে অগ্রসর হইয়াছেন । ইহার মধে ও কৰি স্বাদেশিকতার প্রচ্ছন্ন. 
ইঙ্গিত দিয়াছেন বলিয্া মনে হয়। 
”  ভীহার ব্যক্তিগত জমুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তীর্থ ও নদী 


৩৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাঁহিত্য 


মাহা্্যমুলক কবিতাগুলিতে। কৰি জভজীবনে' কাশিধামের সহিত জিত 
ছিবেন। ইছার ফলে পুণ্য বারানমীধাম ও প্র্যতোয়! গঙ্গার পবিত্র অনুভূতি 
কাহার কষ্টকগুলি কবিতার বিষ্যবস্ত হইযাছে 'কাশীঘৃশ্ণ' 'মণিক কা” পরশবশ্বরের 
আরতি” "গঙ্গার মৃত”, শিক্ষা” গঙ্গার উৎপত্তি" প্রভৃতি এই ,শ্রেণীর 
কবিতা। 1 

“কাশিঘৃশ্ত” কবিতাতে কাশীর এঁতিহাদিক স্বৃতি ও সাংস্কৃতিক গৌরব বাক্ত 
হুইয়াছে। জাহবী কোলে পাষাণময়ী কামী একদিন কলকোলাহলে পূর্ণ ছিল। 
ইতিহাসের ধারায় ইহার মহান কীিগুলি বার বারি ধ্বসিয়! পড়িয়াছে। কাশীর 
মধ্যস্থলে বিশ্বেখবরধাঁম, হিন্দুর ধর্মের শিখা! এ মন্দিরে"গরজ্জলিত।: যে কাশী একদিন 
ভিখারী শিবের জন্য নি্দিষ্ট' ছিল, তাহাই (আজ বিশ্বজনের মিলন ক্ষ 
হইযাছেণ। কবির অর্ধঞ্ধ অন্তর এই ভবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কিঞি'ত শান্তিলাভ 
করিবে। ১৯ * 

কাশীর যণিকর্ণিকা কুণগডকে অবন্স্বন করিয়! হেমচন্ত্র “মণিকর্ধিকা+ কবিতাটি 
রচন! করিয়াছেন'। শিৰ-শিবানীর মর্ভলীলায় বিষুনামাঙ্কিত চক্ষতীর্ঘ মণিকর্ণিকা 
নাম প্রাপ্ত হইয্াছে। ভব-ভবানীর ন্নামের ফলে এই কুণ্ড মহাঁপবিভ্র হইযাঁছে, 
তাবৎ ভক্তজন পবিজ্র অন্তরে ইহাতে ক্গান করিয়া অক্ষয পুণ্য সঞ্চয করে। 
.. * বিশ্বেশ্বরের যাহাত্মাজ্ঞাপক আর একটি কবিতা “বিশ্বেশ্বরের আরতি” ॥ ইহা 

মৌলিক কবিতা! নহে, কাশীর প্রসন্ন চৌধুরী কোং কর্তৃক প্রকাশিত একটি 

গ্রন্থের অঙ্থবাঁদ। কবির নিঁজের বক্তব্য--ইছ! প্রাষই মূলাহুগ অঙ্থবাদ, তবে বাংলা 
"ভাষায় পঠন ও ভাৰ গ্রহণের জন্থ কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। যোগীশ্বর 
বিশ্বেশ্বরের রূপ ও প্রক্কৃতি ইহাতে স্তোতাকারে বর্ণিত হুইয়াছে। 
" হেমচন্দরের গঙ্। মাহাত্ম্য জপক কবিভাগুলি হইল গঙ্গার মৃত্তি”, গগঙ্গাঃ এবং 
এগার উৎপত্তিঞ্। রাঁমনগরে কানীরাজের ভবনে গঙ্গার সৃত্তি দর্শনে প্রথম 
কবিতাটি রচিত। * ইহার মধ্যে ববি মানবজীবনের ছুঃখ জাল! নিবারণে গঙ্গার 
নিকট অনুগ্রহ"ভিক্ষা ঝরিয়াছেন। ছিতীয়টিতে গঙ্গাব পরহিতব্রতের প্রশত্তি 
খচিত হুইযাছে ৷ “এই গ্রসন্গে তাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা হইল "গঙ্গার উৎপত্তি । 
মনীষী বাজনাবায়ণ বস কবিতাটির ধর্মভাঁবের ভূয়সী গরশংসা করিয়াছেল। বস্তুতঃ 
কবিতাটির একটি সহর্জ আবেদন আছে। হেমচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতায় তব 
একটু বেশী, ইহাতে বহক্ষেতরে তাহার বক্তব্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য 
কবিতাটি সর্বাংশে এই ক্রটি মুক্ত | ব্রদ্ম সনাতন চরণ হইতে গল্গার উৎপত্তি, জগৎ 
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িরিয়! ইহার তরঙ্গের অভিক্ষেপ, পবিত্র ধারা! প্রবাছে মর্্ধামক শুচিনুন্দর্‌'করান 
ইত্যাদির মধ্যে আমাদের স্থচির সঞ্চিত জাহ্বীর খতি'তপাঁবনী রূপটি সমর্থিত" 
হইয়াছে । ভাববিহ্বল নারদের কষ্ঠ নিঃস্থত গঙ্গ| মাহাত্মা কবিতাঁটির সর্বত্র একটি 
সহজ ভক্ভিরসের সঞ্চার করিয়াছে। ঃ 

কাশধাম, গঙ্গা, শিব-শিবানী এই আধ্যাত্মিক বৃত্তেই হেমচঞ্্রের ব্যক্তি 
নঙ্ৃভুতি সঞ্চরণ করিয়াছে । কাশী বারানসী আর গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে 
গিয়া কবি ইহাদের অধিঠিত দেবতা মহেশ্বরকেও বিশেষভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন 
করিয়াছেন ॥ খঅন্নদার শিব পুজা"্থ এই শিবমাহাত্বা ঘোধিত হইধাছে।” 
বাংল! সাহিত্যে এই কবিতাটি এক অহ্পম স্যরি, এক ভারতচন্্রই ইহার 
তুলনাস্থল। ভারতচশ্্র অল্পদীমঙ্লে শিবের অন্গদা পূজার বিবরণ দিয়াছেন-__. 
কাশীর অন্পপূর্ণ। মন্দিরে অন্নদাকে প্রতিঠিত করিয়া শিব কাশীধামকে পৃণ্যভূমি 
করিয়া দ্িয়াছেন। শিব নানারপ প্রশত্তি করিয়! অঙ্গদার প্রী/তিলীত কৰিলেন। 
কাশ্মীর পবিত্রতা সেই অন্পপূর্ণান্ইই কপ! । হেমচন্ত্র চিত্রটি অকিয়াছেন বিপরীত- 
দিক হইতে । তাহার অন্নদ্াা শিবসমীপে নিখিলের ছুঃখ নিবেদন করিতেছেন। 
একদিন যে ব্রহ্ম সুখ ছিল, আনন্দ ছিল, জ্তাহাঁতে এখন জরা, ব্যাধি, পীডা । 
আনদার নিবেদন দেবাদিদেব মহেশ্বর আবার পৃথিবীকে আনন্দময় করুন, পুণ্যতোয়ণ 
ব্জাহুবী শিবের এই মঙ্গল নিদাঁনকে দিকে দিকে ঘোষণা করিবে। ভার্তচন্দরের" 
শিব ঘর্দি কাশীতে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা দিয়! থাকেন, হেমচন্দ্ের অন্নদা তবে 
'শিবধাঁমকে মোক্ষতীর্থের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। চা - 

আঁখ্যারিকা কাব্য বা গ্ীতিকীব্যের মধ্যে হেমচন্দ্র একটি ৫পীতাণিক জশখ 
স্থট্টি করিম়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে পৌরাঁদিক তথ্য বা তত্বের ষেঁহুবহু অহৃসরণ 
শঘটিয়াছে এমন নহে। ইহাদের বহুক্ষেতে পৌবাঁণিক তথ্য +অপেক্ষ। পৌরাণিক 
সংস্কারের পরিচয় বেশী । দেশের সাধারণ জীবন প্রকৃতি ধৃপক্ম পৌন্াঁণিক চরিত্র 
ও ঘটনাকে যেতাবে নীতিধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়া! থাকে, ভীঁহার কাব্যে 
তাহাই হইয়াছে। আবার শান্বের অলৌকিকত] ও'তিরগরন কিংবদন্তী ইতিহাস 
ও ভূগোলের বিক্ষিপ্ত নিদর্শনের মধ্যে যাহা! আজিও টিকিম্বা আছে, মেই দেবতা, 
তীর্থ, নদী-__ইছাদ্িগকেই তিনি লোক মনের সংস্কার প্রকৃতির উপযোগী -করিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাদের এই ন্ূপারণে কবিচিত্তের ব্যক্তি ত৫অন্থৃতি 
বে সায দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সখ হাল 

বিশ্বেশ্বব বিলাপ (৮৭৪) "-পুণ্য কাশীধামের বর্তমান দুরবস্থা বর্ণনা 
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করি! ছারকানাথ বিছ্যাূষণ এই কাঁবাটি রচনা করিধাছেন। বিজ্ঞ'পনে কৰি এই ' 
গ্রন্থেব উদ্দেশ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন-তীর্ঘস্বানগুলিতে পাপের যে প্রকার বৃদ্ধি 
“হইয়াছে, ভাহার বর্ন করিয্বা শেষ করা যার না। কা সর্বপ্রধান তীর্থস্থান, পাপও 
এখানে সর্বপ্রধনি পদ লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এযন পাঁপ নাই এখানে 
যাহার নিত্য অঙ্ষ্ঠান না হয়। সেই পাঁপ বর্ণন! করিয! তাহ! হইতে বিরত হইবার 
উপদেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মূখ্য উদ্দেইঠ |” স্মরণাঁতীত কাঁল'হইতে কাশীধাঁস 
হিন্দুর পবিজ্ঞ তীর্থস্থান । কিন্ত যুগান্তের পাপ ও ব্যভিচারিতা কাশীর পবিত্রতা 
স্ুপ্ন করিয়াছে । বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্য দ্রিষা কবি এই পাঁপের বর্ণন! 
করিয়াছেন। প্রাচীনকালে" দিবোদাস ও বেদব্যাস একবার কাণীর পবিত্রতা ন্ট 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন তবে তাহার! পণ্ডিত ছিলেন বলিক্া কাণীধামের 
কিছু অনিষ্ট হয নাই।' কিন্তু পববর্তীকালে বিধ্মীদেব হস্তক্ষেপে ইহার সমূহ 
শান্তি ও পবিভ্রতা হু হুইযাছে। বন জাতি বিশ্বেশ্বরকে শ্রদ্ধা করিতে পারে 
নাই। ধর্মের লাম করিয়া তাহারা ধর্মকে উচ্ছেদ কগিতে চাহিযাছে) ্বার্থ 
প্রণোদিত ঘবন জাতি পরধর্মের মাহাথ্য কলুধিত করিষাছে। আরও - 
পরবর্তীকালে এঁহিকবাদী ইংরান্দ জাতিও কাশীধামের মাছাত্যা খর্ব করিয়াছে। 
হিন্দুর ধর্ম-মর্মে-তাহাঁদের বিশ্বাস নাই, উদ্ধত সংশষে তাঁহাঁরাও কীনীর অকল্যাণ 
বরিতেছে। বর্তমানে কাশীর অবস্থা আরও শোচনীয় । যদের পক্কিল শত 
-মাঁচষের বিবেক অপহরণ করিয়াছে। ্বদেশ বিতাডিত পাতকী দুর্দন কাশীকেই 
উপযুক্ত আশ্রয় মনে করিয| তাহাদের পাঁপাচরণের ক্ষেত্র করিয়াছে । বিশ্বেশ্বর 
তাহার নাধের বারাননীর ছুর্গতিতে বিচলিত। পাপীকুলকে তিনি আর একবার 
সুপদেশ দান করিতেছেন । কর্তব্যকগে মাত্মনিয়োগে ভাহাদের চরিত্র নংশো ধিত 
হুউক-_ইহাই ভীহার কামনা । 
যুগান্তের বিরুদ্ধ জীবনধারা প্রাচীন সংস্কৃতিকে কিভাবে বিপর্যস্ত করিয়! দেয়, 
'আলোচ্য কবিতায় তাহা পরিশ্ষুট হইয়াছে । * 
অপূর্ব প্রণয বা দক্ষবধ কাব্য (১৮৭)। ছয়টি সর্গে রচিত ললিতমোহন 
সুখোপীধ্যাঙ্রের আলোচ্য কারাটি পৌরাণিক দক্ষধন্রের কাহিনী লইমা রচিত / 
ইহারপ্কাহিনী অংশে নৃতনদ্ব কিছুই নাই। সতীর পিত্রালয়ে গমনের পর হইতে 
সতীশুন্ত কৈলাসের চিত্ত দিয়া কাঁব্যটি আরম হইয়াছে? নন্দী সতীদেহ ত্যাগের 
বার্তা কৈলাসে আঁনিলে শিব দারণ বিচলিত হইস্া পড়েন । শিবের মর্মম্প্শী 
-বিলাঁপ করুণ ভাবায় ব্যক্ত হুইয়াছে। নতীশুন্ভ কৈলাস শিবের নিকট অর্থহীন 
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হইযা পভিঘ়াছে। মৃত্যুপরয়ী শিব গৃহী মানুষের বেদনাষ কাতর হইয়া! পডিয়াছেন। 
মত্যজীবের পক্ষে এই লমম্ন দেহত্যাগ কর! সম্ভব কিন্তু তিনি ত জীবন-মৃতার 
উধ্বেঁ। তীহার নিকট এ যন্ত্রনার কোনরূপ সমাধান নাই । তিনি দেখিতেছেন--. 
«অভাগা ভালে দেখি সব বিপরীত 
আগুনে না জলে না মরে গরলে 
তালরে শিবের করম-সুতি 1৪৮ 

দক্ষ যে'তীহাকে নিন্দ! করিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই, তিনি নিন্দা প্রশংসার অতীত 
হইয়াছেন। কিন্তু তীব্র পতি নিন্দা যে সতীর দেহপাত ঘটাইয়াছে, তাহার ছুঃখ 
ভুলিবার নহে-_এইজন্তই তিনি দক্ষের দর্প চূর্ণ করিবেন। শিবের সংহীর মূর্তি- 
পরিগ্রহ, নিখিলের প্রমথকুলের আহ্বান, হ্বর্গ-মত্য মন্থনকারী কত্রলীলার বে 
ভীষাচিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে শিব চত্িত্রের সংক্ষৃ রূপটি সুন্দরভাবে 
প্রকাশ পাইঘ়াছে। শিবের অপর মৃত্তি-_মাণুতোষ রূপটিও সমানতাবে রক্ষিত 
হইয়াছে। কৰি প্রস্থতির শিবস্ততির মধ্যে শিবের এই আশুতোব রূপটি উদঘাটিত 
করিয়াছেন-_ রি 

অচিস্ত্য অব্যক্ত তোষার মহিমা 

শামান্ত সাধনে কে পায় বল-- 
তবে সে ভরসা আভ্ততোব তুমি 
রোধ তোষ তব ক্ষণেক হয় ।৬৯ 

তথাপি শিবের এই দেবাদিদেব রূপটিই কাব্যে বড হয় নাই। শিব দেহী মারের 
আনন্দ বেদনার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কৈলাসে সতী সান্নিধ্যে ভিনি অশেষ 
আনন্দ লাভি করিয়াছেন, সতীশূন্ত কৈলাসে আবার ভিনি সন্যানী ভিখারী 
হইয়াছেন। ক্সেহ প্রেমের গভীর বন্ধনে দেবতার নির্যোক খসিয়। পড়িয়াছে। 
ছিন্ন সতীদেহ অবলম্বন করিয়া যে সাঁধনগীঠ গড়িয়া উঠিয়াছে, শিব ভৈরব হইয্া 
তাহার বক্ষণ কার্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন। আবার তিনি যে নৃতন করিয়া ধ্যানে 
ব্িয়াছেন, তাহার মুলে লোঁকাতীত এইখর্য লাভের কোন অতীগ্ন। নাই, “করে 
মালা, মুখে জপ, সতী নামাবলী লইয়া তিনি নতীকেই অন্বেষণ করিতেছেন। 
কাব্য হিনাবে ইহা! অতিনব কিছু নহে, কিন্ত ইহার মধ্যে যে সর্বল্লীবী প্রেমের প্রভাব 
সধারিত হইয়াছে, যাহা দেবতা! মানবকে সমান ভাবে বিচলিত করে, তাহা 
নিঃসন্দেহে প্রশংসাহ্‌ । 


চি 
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-ভারক সংহার কাব্য (১৮৮৮) শিবপুরাণ ও দেবী ভাগবতের 
তারকার নিধন কাহিনী লইয়া! অক্ষয় কুমার সরকার এই কাবাটি রচন! 
করিয়াছেন। ন্যটি সর্গে ব্বিত এই কাব্যটিতে তারকাস্থর হস্তে দবেবগণের 
লাছনা, ব্রহ্ম সকাঁশে দেবগণের আগমন, ধূর্জটির ধ্যানভঙ্গ, উম! মতেশ্বরের মিলন, 
কাত্তিকেষর জন্ম ও তাহার হস্তে তারকাস্থুর নিধনের কাহিনী বর্ণিত হইযাছে। 
কৰি স্পষ্টতঃ হেমচন্দ্রের বুত্রসংহার কাব্যটি অন্দরণ করিয়াছেন। তারকান্র 
চরিত্রে বৃতরান্থর ও তারকা পত্রী হুরদার চরিত্রে বৃ্পী এন্রিসার এভাব 
পড়িয়াছে। এমনকি এন্রিলার যে শচী প্দসেবার আকাজ্জণ, তাহাও তুরসার 
' কুতিপদসেবা আকাঙ্জণর মধ্যে বিধৃত হইয়াছে । কবি নিগৃহীত দেবকুলের যে চিত্র 
অন্কন করিয়াছেন, তাহাতে তীহাদের বর্ধাদা রক্ষিত হয় নাই। লাছিত দেবকুলের 
আত্মকলহের বিবরণ তাহাদের চরিব্রাছ্গ হয় নাই। তীহাদের মধ্যে পরাধীনতার 
বেদনা আছে, কিন্তু জাতীয়তা প্রবুদ্ধ কোনরূপ মর্মজাল! নাই। কবি পুরাঁগ 
কাহিনীর বিবরণ দিযাই ক্ষান্ত হইযাঁছেন, ধুগ্রজীবনের উপযোগী কোনরূপ বৃহৎ 
বাঞনার হট করিতে পারেন নাই। £নহিযারণ্যে শচী-রতি সংলাপে শচীচরিত্রের 
মহাহ্ভবতা। প্রকাশ পাইয়্াছে। ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির চিত্রে কবির কৃতিত্ব আছে। 
হুরকোঁপানলে মদন ভক্দীভূত হইলে রতি বিলাঁপকে কবি মর্মস্পর্শী করিয়া 
তুলিয়াছেন। পরমেশ্বরী অধ্বিকার মধ্যে মাতৃত্বের কোমনতা ফুটাইযা কৰি 
পৌবানিকতার মধ্যে মানবিকতার সঞ্চার করিষাছেন। তবে কাহিনী বিবৃতি 
ছাজা কাঁব্যোৎকর্ষে ইহ! কোনরূপ সার্থকতা লাভ করে নাই। 


ত্রিদিব বিজব (১৮৯৩) ॥ শশধর বায়ের “ত্রিদিব বিজয়” কাব্াটিও ভারকাম্থর 
নিধন কাঁহিনী লইযা রচিত। পৌরাণিক উপাদানে ইহা! অধিকতর সমৃদ্ধ । 
কাস্তিকেয় কতৃ্কি তারকান্থর নিধনের মৃূল্‌ কাছিনীর সহিভ কবি মহামাষার দ্বারা 
বন্ধাণ্ডের কটি ও সংহার ভত্বের চিত্তগ্রাহী বিবর্ণ দিয়াছেন। কাছিনী বিস্তাসে 
কিঞ্ডিৎ ক্পাস্তর আছে। পুরাণে উল্লেখ এই যে, বিধাতার নির্দেশে দেবগণ মদশকে 
লইয়া ধূর্জটির ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন। এখানে এই নিদেশটি দৈববাণী রূপে 
আসিয়াছে এবং স্বয়ং শিবানী ইন্দ্র সমভিব্যাহারে ধ্যানমগ্তর মহাদেবের নিকট 
উপস্থিত হইয়াঁছেন। মহাদেব তাঁহাকে কর্মফলের অনিবার্ধতা জাপন করিয়াছেন 
দেবরাগ ইন সাজকার্ধে শৈথিল্য দেখাইদাছেন, তাহারই র্রপধে তারক উদ্দে্ 


কাব্য সাহত্য ৩২৩ 


“সিদ্ধি করিয়াছে এবং মহাদেবের বর লাভ করিয়া অজেয় হুইয়াছে। তবে 
মহাঁমায়ার ক্ষমাষ মহেশ্ের দেবলোকের ত্রাণ কন্সিবেন এবং ভীহার অংশে আবির্ভূত 
কুমাঁর তারক সংহাঁর করিবেন। তারকাস্থবের অস্তরশিক্ষাকে কবি সথন্দরভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তীহীকে বিবিধ অস্ে দীক্ষিত করিলেন এবং বিদায় 
কালে বণ নিপুণ শিষ্যকে সর্বাপেক্ষা! মহার্ঘ্য ক্ষমা! অস্ত্র দান করিলেন। মর্দন 
ভম্ম বা শিববিবাহকে কৰি প্রচলিত ধারায় বর্ণনা করেন লাই, সকল ঘটনার মধ্যে 
একটি তত্বের উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়্াছেন। যদনের অশরীরী ব্বপ নিত্যকাল 
মাছষের যধো বিরার্গ করিবে-_-এই বলিয়। মাহামায়৷ বৃতির এয়োতী রক্ষা 
কৰিয়াছেন। শিব বিবাহ প্রনক্গে নাদের ছার্থ ভাষায় শিবদ্ভতি গভীর ব্যগ্রনারু 
সি করিয়াছে । কাব্যটির মধো পৌরাঁশিক চেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত 
হুইয়াছে। নিথিলের জীবকুল কর্মফলের সুত্রে আবদ্ধ, পরিণাম কোন ক্ষেত্রেই 
'আকশ্মিক নহে--দেব ও দানবক্লের উত্থান-পতনের এই একটি শুই মহাকাল 
নির্দেশ করিয়াছেন। নন্দী মহাকালের এই নির্দেশ দৈত্যাধিপৃতিকে জালাইয়াছেন-_- 
কিবা জঠরের 

ভর, কিবা শিশু, যুবা বুদ্ধ কিবা ষেই 

কর্ম করে জীব এ বিশ্ব মাঝারে, ফলে 

ক্রিয়া তার সময়ে, নহে ব্যর্থ পু 

কভু, সুফল কুফল তার যথাবিধি 

উপজে সময়ে ।** 
বতবে ভক্তির ক্ষেত্র কৌথাও সীমাবদ্ধ নহে। ভক্তিতে দৈত্যও বড হুইতে পারে। 
তারকান্থরকে কৰি এইন্বপ ভক্ত করিপ্না খাকিয়াছেন। মহেশ্বরের পরম ভক্ত 
এই দেবারি তাঁরকের অন্তিম বেদনায় ্থরলোকও কীদিক়া উঠিয়াছে। কুমার 
কাঁতিকেয় সুষ্টি মধ্যে তাঁহাকে অমর বলিয়া ঘোষণা করিযাছেন। পৌন্াণিক এই 
কাঁব্য কাহিনীর মধ্যে চিরস্তন মানব নীতির এক অক্ষয় প্রতিষ্ঠা ঘটিষাছে। 


পৌবাণিক দেবী মাহ।জ্যের কাব্য 


দেবী মাহ'ত্যোর কাব্যগুলি প্রধানতঃ মার্কণ্ডেষ পুরাণের দেবী মাহাত্থা 
অংশ লইয়া রচিত। একাধিক কবি দেবী চণ্তিকার অন্থর দলন রূপ লইয়া 
তাহাদের কাঁব্য বচন! করিস্াছেন। ইহাঁদেহ মধ্যে দেবী মাহাঁজ্োর আক্ষরিক 


৩২৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অঙ্কৃবাদ যেমন আছে, তেমনি দেবীর মাহাত্বাজ্ঞাপক হ্বতগ্থ কাব্যও আছে। 
নবীনচন্দ্র দেবী মাহাত্মোর একটি পগ্ভাহথবাদ (১৮৮৯) করিয়াছিলেন। তিনি 
চত্তীর মৃখবন্ধ “আভাষণটি গন্ধে রন! করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি কোঁতুক 
রসের অবতারণা দ্বারা চগ্ীতত্ব এবং চণ্ডীর আবির্ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কাব্য 
অংশটি মূলের প্রায় আক্ষরিক অহবা। কিন্তু এই অথবাদ প্রান্রল ও হুখপাঠয 
হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার গাভী্য ও শখ বিস্তাসকে কবি প্রচলিত কাঁবারীতির 
মধো য্থাষথ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই । 

দানব দলন কাব্য (১৮৭৩ )॥ বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন 
কাঁব্য'ট এই 'প্রসঙ্গেব একটি উল্লেখযোগ্য রচনা! । ইহা তদবানীস্তন কালে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি অর্থন করিয়াছিল। গ্রন্থটির সমালোচন! প্রসঙ্গে “বঙ্গদর্শন' মন্তব্য 
করিধাছিল--“নবীন কবি হইয়! শুভ নিশুভ্ের যুদ্ধ কাবো বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া 
অসংসাহসের কাজ বটে। শুম্ত নিশুভ্রের যুদ্ধে তাবৎ পক্ষ অতি মাঘ প্র্কৃতি- 
বিশিষ্ট । একপক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শান্তা অন্থর কুল, পক্ষান্তরে সনাশিনী 
সৃতি বিশিষ্ট! সাক্ষাৎ-পরমেশ্বরী 1...কিন্ত এই কবি প্রথমে চণ্ডী উগ্রচণ্ডা 
মুত্তিকে মানব মৃত্তি সর্বশী করিযাছেন। চ্তীকে কেবলমাত্র অতিপ্রান্কত বলবীর্ঘের 
আধার কণান৷ করিয়া! অন্ঠান্ত বিধগ্সে ' তাহাকে মানব প্রকৃতি শালিনী 
করিয়াছেন ।”*১ বস্ততঃ পৌরাণিক চরিত্রের এই আধুনিক রূপীয়ণই আঞোচা 
কাব্যের বৈশিষ্ট্য । এইজন্ত ইহার পৌরাণিক চরিভ্রগুলি শাছের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ 
থাকে নাই, পৌরাঁণিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া তাহারা! আমাদের সাধারণ 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হুইয়াছে। অলৌকিকতার ছাঁযাচ্ছন্ন চরিত্রের সহিত সামাজিক 
মানুষের এই সাধর্ম্যবোধে সাহিত্যের আবেদন বিস্তৃত হয়। শপ্তকে কৰি পরষ 
ভক্তরূপে চিত্রিত করিষাঁছেন। অস্তিমকালে মাতা কালিকার নিকট শুভ্ত যেভাবে 
আত্মনিবেদন ও আত্মপমর্পণ করিয়াছে তাহাতে তাহার কলগুধিত দানবচরিজ 
ভক্তির পুণাম্পর্শে সম্পূর্ণ কলম্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। দৈত্যদানব চরিত্রের মধ্যে 
মহৎ মানবিকতার সদ্ধান এবং তাহাদিগকে গভীর সহাম্ভূতি দিয়! গ্রহণ-- 
পৌরাণিক সাহিত্যের এই আধুনিক লক্ষণ কাব্যটিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

কালীবিলাস কাব্য (১মযুদ্রণ ১৮৩০ ঘ্বঃ)॥ ঘি কালিদাস তাহার 
এই কাব্যেব বিষষবস্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন গ্নাকগ্ডেয পুরাণান্তগগত সথদতী চ শী, 
কুমার সম্ভবীয়, কালীপুরাণ এবং যোনিন্্র, এই সকল মূল গ্রন্থ প্রমাণাভর*+২ 
কাব্যটি বচিত। অর্থাৎ কৰি ইহাতে মাতৃশক্তি কালিকার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহের 


র কাব্য সাহিভ্য ৩২৫ 


একটি বিবরণ দিয়াছেন। স্বরাজ্যচাত রাজ] বুরথ বৈশ্য অধিপতি সমাঁধিকে 
লইয়া! মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহারা! সুনিকে প্রশ্ন করিলেন 
যে বন্ধু পন্ধিজন ও শ্বজনবর্ণের জন্য এইবপ দৈস্তযুক্ত হওয়ার সার্থকত] কোথায় । 
মুনি উত্তর দিয়াছেন ধে নিখিলের সকল প্রাণীই অসীম ক্লেশ ও বড আত্ীয় 
পরিজনদের পালন করে। এ সমস্ত জাগতিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিবার নহে, 
সবই মহাঁমান্সার লীলাবিধীন। সেই পনাতনী জগজ্জননী মোহের আবেশে 
জানীজনের মন হরণ করেন, দয়া পরবশ হইয়! কাহাকে বা সংসার বন্ধন হইতে 
মুক্তও করেন। তখন নৃশতিহ্য় মহামায়ার উৎপত্তি ও স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা 
করিলেন। মুনি জানাইলেন সেই জগবত্মায়া জন্ম স্তর অতীত, সাক্ষাৎ ব্রক্ম 
দ্বরূ্পিণী, "বে দেবকার্ধের জন্য তিনি মাঝে মাঝে সাকার রূপও পরিগ্রহ 
করেন) অতঃপর মেধস মুনি মহামায়া এই সাকার রপের লীলা বর্ণনা 
করিগ্াছেন। মহাযায়ার লীল। বর্ণন! প্রসঙ্গে কবি মহ্বান্থ্র নিধন, শুভ নিশুস্ত 
বধ, দক্ষযজ্ঞ কথা ও গির্রিরাজ তনযা গৌরীর তপশ্ত! ও সিদ্ধির বিবরণ দিয়াছেন। 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই মহামায়া শ্বরূপ শক্তিতে তেজোমত্রী, চাঁম্‌ তা, সতী ও গৌরী 
ব্ূপের অতিধা গ্রহণ করিঘাছেন। দৈত্য দূলন, দক্ষষ্ত ও গিরি কন্তার কাহিনীতে 
কৰি পুরাণ ও তন্ত্র বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। দেবীযুদ্ধ প্রসঙ্গে 
মার্ধগ্েয় পুরাণের দেবীমাহাত্মা, দেবী পূজা সম্বন্ধে কালিকা পুরাণ নির্দেশ এবং 
হরগৌরী মিলন প্রসঙ্গে কুমার্‌ সম্তবীয় কাঁছিনীকে কৰি সচেতন ভাবে অস্দরণ 
করিয়াছেন। প্রতিটি কাহিনীর উপবিভাগে কৰি শাঁক্ত সঙ্গীতকে বণ্দিতব্য 
কাহিনীর ধুয়ারূপে সংযোজিত করিমাছেন। তাহার মধ্যে কাব্যের মূল ভাবটি 
েমন প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি কবির আধ্যাত্মিক আকুতিও স্পট হুইপ! 
উঠিয়াছে। শিবের বিবাহ প্রণঙ্গে কবি অপূর্ব কৌতৃক রষ স্থ্টি কৰিয়াছেন। 
বার এই দেবাদিদেব মহেশ্বর শক্তি বিহনে কিরূপ বিহ্বল হইস্স পডেন, তাহার 
করুণ চিত্রটিও কৰি দক্ষতার সহিত অন্ন করিয়াছেন। শ্বরিক বিভৃতিকে 
অগ্রাহ করিয্! শিব ন্েহ প্রেমের বশীর ভিচ্মুক সাঁভিম়্াছেন। পৌরাণিক 
কাঁলিক! উপাখ্যানের প্রচণ্ড উগ্রতাকে কৰি কোঁমলতাঁর প্রলেপে মধুর ও 
উপভোগ্য করি তুলিয়াছেন। 

সুরারিবধ কাব্য ( ১৮৭৫ )0 বাঁমগতি চট্টোপাধ্যায়ের *সুরারিব্ধ 
কাব্যঃটিতেও মহামায়াব দৈতাদলন বিষয় কীতিত হইয়াছে । বিজ্ঞাপনে কবি 
বলিয়াছেন দ্মা্কপ্ডের চণ্ডী হুইতে ছাঁয়ামীত্। অবলদন পূর্ধক ন্রবারিব্ধ কাবা 
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নামে পরিণত করিলাম ।**০ অষ্ট সর্গে ব্তিক্ত কাব্যটিতে দেবকুলের হর্স 
নিধাসন হুইতে খর্গ পুনরাধিকার পর্যন্ত ঘটনা! বিধৃত । দেবকুলের আরাধনা 
মহাযাষার মোহিনী রূপ ধারণ, শুশ্ত নিশুভ্তকে বীর্ধপণে বিবাহ প্রতিশ্রুতি 
জ্ঞাপন ও দৈত্যকুলের সহিত ভ্রমাগত সংগ্রামে কবি দেবী মাহাত্যকে ধথোচিত 
উদঘাটিত করিয়াছেন। দেবীর বিভিন্ন দ্াপ বিভিঙ্গভাঁবে প্রকটিত হইযাছে। 
দেবীর পুরাণোক্ত সমস্ত ্ূপ ও পরিচয়কে কবি গ্রহণ করেন নাই। পার্বতীর 
দ্েহকোৰ হইতে বহিভূর্তা হইলেন যে দেবী, তিনিই পুরাণে কৌধিকী নামে 
খ্যাত। কিংবা চণ্ডিকা শুগ্ভ নিশুভ্তকে ঘর্গরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রন্তাঁব শিবের 
দ্বারা পাঠাইলে শিবদুতী নামে খ্যাত হন? এগুলি কাব্য গৃহীত হুধ নাই। 
দেবী শ্বব্ূপের মাহাত্্য কীর্তনে কৰি নামরূপের গুধান কয়েকটি ক্ষেত্র '* গ্রহণ 
করিয়াছেন দেবীর শ্বশক্তি উদ্ভৃতা কালিক] ও চামূপ্রার বিবরণ তিনি অবিকৃত- 
ভাবে গ্রহণ করিযাছেন। রক্তবীজ দৈত্যের নিধন কালে অধ্বিকার যুদ্ধাযোজন ও 
সম্মিলিত দেবশক্ির পরিচয প্রদ্ধানে কবি মূল পুরাণের গাভীর্বকে অদ্ভুতভাবে 
বক্ষ! করিযাছেন। হুংসবিমানে ব্রহ্মার শক্তি ব্রদ্ধাণী, বুষভবাহনে মাহেশ্বরী শক্তি, 
গরুভ বাঁহনে সশম্্ব বৈষ্ণবী শক্তি, ময়ূর বাহনে গুহরূপিণী কৌমারী শি” 
বরাহরূপে অন্ততম বিষু শক্তি, ন্বসিংহরূপে নারসিংহী শত্তিঃ গজস্বন্ধে বন্রববত 
খরন্্রী শক্তি জগন্মাঁতা মহামায়ার নিকট সমূপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের ভীম 
পরাক্রমে ও চামুগ্তার প্রসারিত জিহ্বা শৃগ্ঘদেশে রূক্ত বীজের রূক্ত লেহনে দেবী 
রুভতবীজ দৈত্যকুল ধ্বংস করিয়াছেন । যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে দেবী চণ্তীকার 
মারণরূপের যে মহাভন্ংকরতা কবি অঙ্কন করিযাছেন, তাহা নিঃসন্দেহে 
প্রশংসার । দেবীর অদ্বয মহাশক্তিরূপ শুভর নিকট পরিশেষে প্রতিভাত 
হুইয়াছে। ন্থ্রকুলকে শ্বরাজ্যে প্রতিষ্তিত করিয়া মহামায়ার সংহার লীলার 
অবসান ঘটিয়াছে। মৃলাগ রচন! ছিসাবে কাব্যটি উল্লেখযোগ্য । 

দেবীয্দ্ধ (১৮৭৮) শরচ্চজ্্র চৌধুরীর “দেবীধুদ্ধ' কাবাটিও নাতে 
পুরাণের' দেবী মাহাত্মা লইয়া রচিত। একাদশ সর্গে বিভক্ত কাবাটিতে কবি 
দ্বেবী চণ্ডীকার অস্থর দলনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। পৌরাণিক 
উপকরণকে বি বিশেষ নিষ্ঠা সহকাবে গ্রহণ করিফ়াছেন এবং মহামায়ার 
বিবিধ ব্বপকল্পনাকে হ্থন্দরভাবে চিত্রিত কবিয়াছেন। দেবকুলের মন্ত্রণা ও 
শক্তিভূমিতে যাত্রাকাঁলীন বিবিধ বিদ্ন সাক্ষাতের মধ্যে কৰি নিশন্ষ মৌলিকতা 
দেখাইয়াছেন। দ্বয়ং পদ্মযোঁনি অহ্রকুলের দত্ত ও দৌরায্যের জগ্ঘ মহাদেবকে 
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দায়ী করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা চিরস্তন নীতিশাত্রের ছারা সমর্থিত । 
মহাদেব বলিয়াছেন তপস্তার অধিকার মকলেরই । দেবকুল যখন অহংকারে মত্ত 
হইয়া বিলান আোঁতে অমরা পরিবেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, তখন দৈত্যগণ 
সথকঠোর তপস্তায় অজেষ হইবার আশীরবাদ লাভ করিয়াছে। ভক্তাধীন ভগবানের 
নিকট কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। জাতিবর্ণ বিচার করিয়া অভীষ্ট বরদান 
করিলে ভক্তির মাহাত্য হ্থুপ্ন হয়। দেবকুলের যোহনিভ্রাই তাহাদের পতন 
আনিয়া দিয়াছে। নুতরাং তাহার বরদান দৈত্যদের নিগ্রহের কারণ নহে। 
অবশ্য এই 'তপশ্যার ফল যখন বিশ্বাবিধানকে লংঘন করে, তখন পতন অনিবার্য । 
শুস্ত নিশুত্ত বিশ্বের মক্গলের জন্যই বরলাঁভ করিযাছিন্ এখন তাহাদের অত্যাচার 
গগনচুদ্বী হইযাঁছে। এই কর্মফলই তাহাদের ধ্বংস ও বিনট্টি আনিয়। দিবে। 
ভক্ত বলল দেবাদিদেবের চরিত্রটি এইভাবে হুন্দর হুইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। 
বিশ্ল বিজ অধ্যায়ে সাধনার বিচিত্র বিস্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে | সাধনায় 
সিছ্িলাভ অত্যন্ত দুরূহ । অনৈক্য, ইর্ষ, স্বার্থ, অবশাদ, আত্মক্লহ সাধনার 
জীবন্ত বিষ্ন, দেব যাঁনব সকলেই ইহার কুক্ষিগভ। ইহাদের প্রকোপ হইতে 
উদ্ধার পাইলে শিদ্ধি অবশ্তন্তাবী। সত্খরুর নির্দেশে কঠোর শাত্মশাদন ও নসীম 
ধৈর্যের দ্বার এই বিগ্র বিজয় সম্ভব হয়। 

দেবী যুদ্ধের বিবরণটি ইহাতে নূলাহগ হুইয়াছে। ধুত্রলোচন, চু, বক্ত 
বীজ, নিশুস্ত, শুভ্ড প্রন্থতি দৈত্যবীর সংগ্থারে মহামায়ার কাঁলিকা চামৃ ৮ ও 
চশ্ডিক্কারপ যথাস্থানে খ্ধিত হুইয়াছে। কবি তীহার শিবদূতী বূপটিও গ্রহণ 
করিয়াছেন । শিবানীর নির্দেশে শিব শুশ্তকে ভ্রিলৌকের আঁধিসত্য আগ করিবার 
শেষ উপদে” দান করিয়াছেন, কিন্ত মদগবী শুস্ত তাহাতে কর্ণণাত করে নাই, 
পরস্ত তীব্র ভাষায় গুরুনিন্দা করিয়াছে । অতঃপর চণ্তিকা তাহার সংছানে 
আত্মশিয়োগ ককিয়াছেন। পৌরাণিক নির্দেশকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিম কৰি 
দেখাইঠাছেন যে শুন্তেত্য অবিচল প্রতিজ্ঞা পবায়ণতার জন্য দেবী শ্ঘং তাঁহার 
ছার! কেশীকর্ষিতা হইতে চাহিয়াছেন এবং পরে তাঁহাকে একক শক্কিতেই 
পাত করিগ্জাছেন। অন্থর দূলনের এই অভিনব ভূমিকার মধ্যে দেবীর যথার্থ 
মাহাত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । দেবী মাহাত্রের কাবা হিসাবে অনার বুচনার 
তুলনায় ইহাকে সাথক বল! চলে। 

সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে দেখা! যায় উন্বিংশ শতাঁধীর শেষ পালে 
পৌাণিক কাঁবাপাহিহা তেমন সমৃদ্ধ লহে। পুরান চেতনা অসেক্ষা পুরাণ কাঁহিনীহ 
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“দিকে অধিষাংশ কবির দৃষ্টি পভিয়াছিল। পুরাণ চেতনাকে উপলব্ধি করিয়া ) 
“তাহার বথার্থ ব্যঞনা আবিষ্কার করিবার দুরূহ সাধন! প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই। 
গ্রকমাত্র হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে কবিকৃতির এই সিদ্ধি কিছুট? লক্ষ্য কর! ! 
যায়। ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনা নমগ্র দেশ কালের চিন্তার সহিত | 
গৃহীত হইয়াছে। তাহার! পুরাণ নির্দি্ চরিত ও কথাকে গ্রহণ করিলেও 
তাহাদের মধ্যে নবযুগোঁড়ুত আশা আকাঙ্কার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। যুগম্ধর কবি ' 
মধুনুদন কবিষ্কৃতিতে যে দুর্লভ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, অন্থ কোন কবির ভাগো 
তাহা ঘটে লাই। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র তীহার প্রদশিত পথে স্বকীয় রীতিতে 
পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, সংস্কৃতির রক্ষণ ব৷ পুনর্মার্জন! ছারা তাহার! জাতীয় চিন্তাকে 
কিছুট। প্রদীপ্ড করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূরি প্রমাণ কাব্য ও তাহাদের 
রচগ্সিতাঁগণ এইরূপ কোন বৃহৎ চিন্তার কুত্রপাঁত করিতে পারেন নাই। কেবলসান্র 
কাছিনীগত আবেদনে আক্কষ্ট হুইযা সেই কাহিনীর কাব্যরূপকেই ভীহাবা 
পাঠক মহলে উপহার দিয়াছেন । রামায়ণ মহাভারতের করুণ ও বীর বসাত্মক 
ফাহিনী, লোকশ্রুতিতে যেগুলি পূর্বেই আত, সেইওলিকেই তাহারা! কাব্ারপ 
দিষাছেন। রাবখ ছুর্ধোধন আপন অক্লৃতি-গৌরবে যে শ্বরণের নীর্ষচূডায় 
সমামীন, তাহা যুগান্তরের সামুষও ভুগু্'-সংস্কারের মিশ্র অহভূতিতে সাদরে 
গ্রহণ করিবে! পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে দেবকুলের অসীম লান! বর্ণিত 
হইযাঁছে এইরূপ নিগ্রহে বৃহৎ দেশজীবন আপনার দুরদৃষ্টের ছায়াপাত 
দেখিয়াছে এবং তাহা হইতে মুক্তির জন্য দেবানুরূপ সহাঁশক্তির শরণাপন্ন হইতে 
চাছিয়াছেন।- আলোচ্য পর্বের কৰিগণ সাধারণ জীবনের এই সহজ আকাজ্াকেই 
কূপ দিতে চাহিক়াছেন। এইজন্য ভীহার! উদ্দেশ্টাহকুল বিশ্বিপ্ব ঘটন! নির্বাচন 
কৰিয়! তাহাদের কাবারুপ দিয়াছেন! এগুলি মহাঁকবিদধের রচনা নহে, যুগান্তর 
কলধবনি তাহাদের হ্ল্প কয়েকজনই শুনিতে পাইযাছিলেন। সেই জগ্ঘ কাবা 
রূপায়ণে নবযুগ চেতনা অপেক্ষা! পুরাঁভন সংদ্ধারই জঘী হইয়াছে। শতাঁবীর 
শেষভাগে ধর্ম সংস্কতির যখন পুনরজ্জীবন স্থরু হইয়াছে, তখন এই কবিকুল 
পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের মহিমাঁকে যথাসাধ্য উজ্জ্রদ করিয়া দেশ কালের 
সমক্ষে আপনাদের ভূমিকা বাখিয়া দিরাছে। 


১। বাংল! আখ্যারিক] কাব্য--প্রভাময়ী দেবী পুচ ৩৩ 
২। বাল্সীকি রামার়ণ--রাজশেখর বসু গু ২২০ 
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কবি হেমচন্দ্র--অক্ষয়ক্মায সরকার পু "দি 
বিশ্বেশ্বর বিলাপ, বিজ্ঞাপন-_থারকানাথ বিদ্যাদুষণ-_ 
অপূর্ব প্রণয়, ২য় সর্গ_-শলিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
' ত্ ৫মসর্গ 
ত্রিদিব বিজয়, ৮ম সর্গ--শশবর বাঁধ 
বঙ্গ দর্শন, জ্যেষ্ঠ--১২৮০ 
কাশী বিশা্ কাব্য, মুখবন্ধ-স্থিক কালিদাস 
সৃরারিরখ কাব্য, বিজ্ঞাপন-_-দ্লামগতি চট্টোপাধ্যায় 
মার্কওেয় পুরাণ দেবীমাহাত্্---পঞ্চাখীতম ও 'ষ্টাশীতম অখ্যায় 


চম্পেন্ম অন্যাল্র 
নাট্য সাহিত্য 


উনবিংশ শতান্ধীর শেষদিকে সামাজিক আন্দোলন বা রাজনৈতিক উত্তেজনা 
ততথানি তীব্র ছিল না বলিয়া! শেষপাদের নাট্য সাহিত্য গ্রধানতঃ পৌরাণিক 
ভাব্ধারাকেই গ্রহণ করিয়া গভিয়া উঠিয়াছে। সামাজিক সমস্তা ও অশান্তি 
উপজ্ৰ লইয়! শতাব্ধীর প্রথমদিকে অনেকগুলি সামাজিক নাটক ও প্রহসনের ব্যই 
হইযাছে। কিন্তু এই যুগে সামাজিক প্রশ্নগুলির উপর একপ্রকার মীমাংস! টানা 
হইযাছিল। ব্যক্তি স্বাতঙ্তের প্রকাশ, সংস্কার মুক্তির আয়োজন, বিধবা 'বিবাহের 
সমর্থন প্রভৃতি প্রগতিশীল চিন্তাঁধার| শতাব্ধীর শেষ পাদে নীতিনিষ্ঠার কঠিন 
মুদগরে হঠাৎ করিয়! আঘাত প্রা্ড হয । আমাদের সমাজ জীবনে এই প্রশ্নগুলি 
অম্পূ্ণ হইবার পূর্বেই ইহাদেব শেষ উত্তর দেওয়া হইয়াছিল।১ লমাঁজ চিন্তার এই 
বিপরীত গ্রক্কৃতিতে অনিবার্ধভাবে এফুগের নাটকে সামাজিক জিজ্ঞাসার তীব্রতা 
অহৃভূত হয় নাই। আবার হিস্ুমেলা, ভারতসভা, জাতীয় মহাঁসতা ইত্যাদির 
প্রতিষ্ঠা দ্বার দেশের মধ্যে শ্বাদেশিকতাঁর যে নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়, তাহা ক্রমশঃ 
পরিপুষ্ট হইয়! বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে পরিপুর্ণত লাভ 
করে। এই বাঁজনৈতিক আন্দোলনের ধারায় জ্যোভিরিজ্্নাথ প্রমূখ নাট্যকার- 
বৃন্দ এঁতিহাসিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও বিংশ শতাব্বীর কোঠাষ 
ঘিজেন্দ্রলালের মধ্যেই ইহার চরমোশ্নতি ঘটে । সমকালীন দেশ জীবন এই উভয় 
প্রকার চিন্তা চেতনার ছারা বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত হয নাই। পর্ত হিন্দু জাগৃতির 
গ্রভীব বিশেষভাবে শ্রীরামক্ষ্ণের দিব্জীবন দেশবাসীর সমক্ষে একটি উজ্জল 
অধ্যাত্ম আদর্শ সংস্থাপিত করিয়াছিল। পৌরাণিক নাটকের যধ্যে এইরূপ 
জীবনচিন্তার প্রতিফলন সহজসাঁধা হইয়াছে? 

এ যুগের পৌরাণিক নাটকে যাত্সাগাঁনের অহন্ধপ লঙ্গীতের আধিকা এবং 
ভক্তির উচ্ছাস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । আবার ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক কথাবন্তর 
অবিরুত অহ্সরণই ঘটিষাছে, নব যুগের মানব জিজ্ঞাসার হুম ব্যঞনা প্রায় ক্ষেত্রেই 
অহ ছিল। তবে সনাতন ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিশ্বাসের পুটির জন্য সেবা, দয়া» পরার্ 
“প্রীতি, আত্মত্যাগ গ্রভূতি মানব ধর্মের গুণাবলী কিছু কিছু নাটকীয় চরিব্রগুলিতে 
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সংযুক্ত হইয়াছে। দেশের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার ইহা মানবিক অভিব্যক্তি এবং 
বৃহত্তর ধর্ম সাধনের উপায় রূপে ইহাদের মূল্য শ্বীক্কৃত। মাহ্ের উচ্ছৃঙ্খল 
পুরুষকার নহে, হুনিয়নত্রিত চরিত্র ধর্মই যাহা কিছু মানবিক উপাদান রূপে ইহাদের 
মধ্য গৃহীত হইঘাঁছে , ইহা। ছাভ। সর্বত্রই 'অলৌকিকতা! ও অতিষানবিকতা, দেবতা 
ও বের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা, অসম্ভব ও অতিরগ্রনের একচ্ছত্র আধিপত্য | 
আমর শতাবীর শেষপার্দের এই পৌরাণিক নাটক ও নাট্যকারদিগের একটি 
ধার! বিবরণী দিতে চেষ্ট! করিব। মনোমোহন বন্থাকে এই পর্বের প্রথম নাট্যকার 
ব্ূপে গ্রহণ করা যায়। তীহাঁর নাটকে গীতি বহুলতা৷ এবং ভক্তিরসের্‌ কথা পূর্বে 
ইঙ্গিত করা হুইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন । মনোমোহনের 
নাটাধার! বাংল! নাটকের আদর্শ ও প্রেরণা হইতে দুরবর্তা হইপ্া পডিতেছিল 
বলিয়া নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসকার অভিমত পৌঁণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তটি 
সম্বন্ধে ছিমত প্রকাশ করিবার অবকাশ নাঁই। কার তিনি নাটকের যধ্যে এত 
সঙ্গীতের প্রয়োগ করিতেন যে ইহাতে অভিনয় ক্রিয়া অপেক্ষা গীতিহ্রই প্রধান 
হইয়া উঠিত। এইজন্ত তীহাব নাটককে আধুনিক শিল্পরীতির বাংলা নাটকের 
অহুক্রম বলা যায় না। "তবে এই কথাটি মনে রাঁখা সমীগীন ষে নাটকের মধ্যে 
দেশকালের একটি পরিচয় অবশ্যই থাকিবে যে দেশ অভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীতকে 
বহুদিন ধরিয়৷ স্থান দিয়া আসিয়াছে যেখানে দেবতার কথা প্রারুত ভাবার 
উচ্চারিত হয় না! সেখানে দেবমহিমার নাটকগুলিতে গানের প্রাচু থাক! একান্ত 
স্বাভাবিক । ইহা বাংলাদেশের মনোধর্মের কথা এবং মনোমোহন তাহার নাটকে 
ইহাঁকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। সতী নাটকের ভূমিকাতে তিনি এ সহয্ধে স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়াছেনঃ “ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের 
তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োঁজন। ইটা জাতীর রুচিভেদে দ্বাভাবিক | 
যে দেশের বেদ অবধি গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পর্যন্ত ব্বরদংযোগ ভিন্ন 
সাধিত হয় না, যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্ঘ বিরহিত পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ 
করে না,*. অধিক কি, যে দেশের দিব! ভিচ্ছ ও বাঁত.ভিখারীরাও গান না 
শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে ন" দে দেশের দৃহাহাব্য যে সঙ্গীতীত্মক 
হুইবে, ইহ। বিচিত্র কি?"৩ এইজন্য ভীহার নাটকগুলি “গী-1ভিনয়* পর্যায়ভুক্ত 
হইলেও সেগুলির নাট্যিক আবেদুন কম ছিল না| নে যুগে নাটকের শিল্পকল! 
অপেশা নাটকের বক্তব্য এবং বাণীভঙ্গীই বড হইয়া! দেখ! দিয়াছিল। মনোমোহন 
আবার বাণী ভঙ্দীরই একটি দিক-স্থরের দিকে অধিক দৃষ্টি দরিয়াছিলেন। সেইজন্ক 
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পৌরাণিক কথার মধ্যে তিনি সর্ব আঁত্মবিলোপ ঘটাইতে পাঁরেন নাই, দেব চরিত্র 
খ্বাকিতে গিয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রা্কত সংসারের জীবনচিত্র আকিয়াছেন। দংগীত- 
গুলিতে আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মভাব প্রকাশ করা যেমন সহজ, সংলাঁপে ঠিক তেমন 
নছে। সংলাপ লৌকিক হইলেই নাটক লৌকিক স্থরে নামিয়া আপসিবে। 
পৌরাণিক পরিম গুলে লৌকিকতাঁর অনধিকাঁর প্রবেশে তাহার পৌরাণিক নাটকের 
বিশুদ্ধতা অনেকখানি হ্ুপ্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
তাহার প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রামাভিষেকে'র বিষয় পূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে। তাহার অন্ঠান্ত পৌরাণিক নাটক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। , 
অভীনাটক ॥ “স্তীনাটক” (১৮৭৩) মনোমোহনের যথার্থ বৈশিষ্টাপুর্ণ রচন| | 
ইহ পুরোপুরি একটি গীতাতিনয়। নাটকের অন্তর্নিহিত ভক্তিতাঁব দেবর্ধি নারদ 
ও তৎ শিল্ শাস্তি রামের গানের মধ্য দিয়! ব্যক্ত হুইয়াছে। আবার প্রস্তাবনা 
অংশে নটনটার অবতারণা কত্রিয়া লেখক সংস্কৃত নাটকের ধাঁরাটিও অক্ষ 
রাঁখিযাছেন। 
পৌরাণিক দক্ষবজ্জের কাহিনী লইঘ! সতীনাটক রচিত। একাধিক পুরাণ ও 
তস্তরে্রন্ষ পুরাণ, স্দ্ধ পুরাণ, বামন পুরাণ, কৃর্ম পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, 
স্বত্ ভন প্রভৃতির মধ্যে দক্ষ রাজার বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের কাহিনী বিবৃত 
হইয়াছে। এই সমস্ত পুরাণে হৃটিতত্ব প্রসঙ্গে দক্ষরাজা বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
আবার শিব মাহাঘ্য ঘোষণা করিতে গিস্কা দতী শিবের সম্পর্ক এবং প্রসঙ্গক্রমে 
দক্ষের সহিত বিবাদ সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । পৌরাণিক প্রসঙ্গে দক্ষ- 
শিবের এতখানি আলোচনার কারণ আছে। অনার্ধ দেবত। বলিক়্া শিবের মর্যাদ! 
বছদিন আর্ধ সমাজে শ্বীকূত হয় নাই। বহুদিনের সামাজিক সংঘর্ষে আর্ধদমাজে 
শিবের আসন প্রতিষ্ঠিত হয । এই সামাজিক ইতিবৃত্ত, পুরাঁণগুলিতে দক্ষ শিবের 
বিবাদের মধ্যে পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইম্সাছে। মনোযোহন বন্থও এই পুরা 
কথা হইতে সাঁধাবণ্‌ বিবাদমূলক কাহিনীটুকুর অবতারণা করিয়াছেন । ভূপ্তযজে বক্ষ 
প্রজাপতি 'ৈলাসনাথ শিবের ছার! যথোচিত অভার্ধিত হন নাই। তিনি জামাতার 
উপর দারুণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং ইহার প্রতিশোধে তিনি এক মহাঁধজ্ঞের আযোঁজন 
করিয়াছেন। এই শিবহীন যজ্ঞে শিবের অবমাননা ও সতীর দেহত্যাগ নাটিকের 
বিষয়বস্ত হইয়াছে । নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় এই মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে নারদের উক্তি £ 
এসে যজ্ঞের নাম দ্রক্ষযজ্ঞ অথবা! পশিবহীন যজ্ঞ £ অভিমান তাঁর দূল, দর্প তার 
কাণ্ড মত্ততা৷ তার পাতা, শিবাপমান তার ফুল ..অশিব ঘজ্জের অশিবফল বৈ আর 
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কি হতে পারে ?”* অশিব ফলরূপে সতীর দেহপাঁত ঘটিঘাছে। নাট্যকার এই 
পরাস্ত অগ্রসর হইযাছেন। দক্ষষজ্ঞ বিনাশ ব| দক্ষের মর্মান্তিক দণ্ড দানের বিষয় 
নাটকে গৃহীত হয় নাই। 

নাটকের উপসংহার তীর দেহভ্যাগে। বিবিমববন্ত ও উপস্থাপনার দিক দ্যা! 
ইহাই সঙ্গত। কিন্তু এদেশীয় লোকের মিলনাস্তক কাহিনীর প্রতি একটি বিশেষ 
আগ্রহ থাকায় তাহাদের মুখ চাহিয়া লেখক পরবর্তীকালে ক্রোড অঙ্বরূপে হুর- 
পাঁবতী মিলন অংশটি সংযোজন কৰিযাঁছেন। এই অংশটি যাহাতে পৌবাঁণিক 
ত্র অপহ্ৃব না ঘটায় তাহার জন্য নাট্যকার হুরপাবতীর অর্ধনারীশ্বর 
সুতির কল্পনা করিয়াছেন। শিব সতীকে বলিতেছেন--*এবা'র ছুই দেহে আর 
বুব না, এস অর্ধধিভাঁবে জনে এক হই ।* বলাবাছল্য, নাটকের শিল্পকলায় ইহা! 
গুরুতর ত্রুটি এবং সাধারণের স্মুল শিল্পবোধের খাঁতিরে নাট্যকার এই ক্রুটিটুকু 
পরিহার করিতে পারেন নাই। 

চরিত্র চি্ণে দেখা! যাঁয় ইহার দক্ষ, প্রন্থতী, শিব, সতী, নীরদ, নন্দী প্রভৃতি 
প্রধান চন্িত্রগ্ুলি অবই পুরাণ আহত । তবে ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক মহিমা 
প্রায় ক্ষেত্রেই অন্পস্থিত। ইহারা! সকলে মিলিয়! বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের 
্ন্ঘ-মধুর চিওজটি ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। দক্ষপুত্রী ও কৈলাস বাঙ্গালী কণ্ার 
পিতৃগৃহ ও শ্বামীগৃহ ব্ূপে চিত্রিত হইয়্াছে। দুইটি পরিবাঁরেব অসম আত্মীয়তার 
অশান্তি গৃহম্বামীদের একদিকে দক্ষ ও অন্ঠদিকে শিব দ্বারা গচ্ভূত। একটি 
তৃতীয় পক্ষ এই মিলন বা বিদ্বেষের সহায়ক হয়, আলোচ্য নাটকে নারদ সেই 
ভূমিকাটি গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইহাদের মধ্যে শিব চরিত্রেই পৌবাণিক মিম] কিছুটা রক্ষিত হইযাঁছে। 
নারদ, শাস্তিরাম, সতীর মত শিবভভ্তদের ত কথাই নাই, বিপক্ষে দক্ষপ্রজাপতিও 
শিবের মহিমময় রূপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শিবের মহত্ব সম্বস্থে দৃক্ষেরও 
একদিন ধারণ! ছিল, তিনি «সকল দেবতার চেয়ে মহিমাতে বভ, ধরশ্বর্ষে বড, বাপ 
গণ বিষ্তা সাধ্য সর্বপ্রকারেই বড।*ং দক্ষ এধার্ণা বাখিতে পারেন নাই, ইহা 
ভাহার দুর্ভাগ্য । শিবের একটি আত্মভাষণের মধ্যে তীহার পরিচয় স্থপহিষ্কনুট 
হইয়াছে_“সকল দেবতা সকল প্রকার অপূর্ব ভূষণ বাহন এইযে ভরীমান্, আমি 
সকলের পরিত্যত্ক বাহন ভূষণ বিভবেই তুষ্ট। সকলের পানীয অমৃত, আমার 
বিষ। সকলের বুজে, আঁমাঁর অল্লেই তোষ তাই নাম আশ্ততোষ। আমার 
বশত নাই, ভাই নাম শিব।৮”ৎ তবে আলোচ্য নাটকে শিবের ভূষিকা। বিশেষ 
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নাই বলিষা তীহার গুণবাঁজির যথোচিভ বিকাশ ঘটে নাই। তীঁহার ভক্ত 
বসল দ্ষপটি শান্তিরামের প্রতি বরদানে এবং প্রেমময় রূপটি তী সংলাপে 
প্রকাশিত হ্ইস়্াছে। 

সতী ও প্রন্থতী চরিত্র ছুইটিতে নারী জীবনের স্বভাবধর্ম ও আরশের ছষ্দ 
সুচিত হইয়াছে । পৌরাণিক চরিত্র হইলেও ইছারা বাংলা দেশের ক্যা ও মাঁতা। 
স্বামী ও পিতা এবং শ্বামী ও কন্তা এই ছুইটি অবিচ্ছেগ্চ সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ 
আফিলে জীবন কতখানি মর্ন্তদ হইয়া উঠে, এখানে তাহা দেখা ধায়। সতীর 
চরিত্র আগাগোঁডা মানবী রূপে চিত্রিত হইয়াছে। শিব সমক্ষে তাহার পৌরাণিক 
দ্রশমহাবিষ্ভার রূপও নাট্যকার দেখান নাই। স্ষেছ বুভুস্থ মাতা ও বীতন্পুহ 
পিতার সযক্ষে এক কোঁমল প্রাণ কন্চার আত্মাহুতি সমগ্র পৌরাণিক মহিধাঁকে 
ম্লান করিয়া! দিষ! অপূর্ব মানব রসের নর্থ করিষাছে। 

এই নাটকের একটি অদ্ভুত দুন্বর চরিত্র শান্তিরাঁযম। ইহা পৌরাণিক চরিত্র 
নয়, নাট্যকাবের মৌলিক স্তি। ভক্তি, তন্সষত| ও তত্বজ্ঞানে শান্তিরাম দেবর্ষির 
উপযুক্ত শিশ্য। নারদ এই শিল্যু সম্বন্ধে বথার্থ উক্তি করিয়াছেন *নিক্রিন্র ভাবুক, 
প্রকৃত ওক, বিরক্ত বৈষ্ণব, প্রলাপী, দরিত্র সেবক1%৭ পরম ভক্ত নারদ 
দৌত্যকার্ধে নিষুক্ত থাকায় ভীহাঁর দ্বার! নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি উপাসনা করা সম্ভব 
হয় নাই, সে ক্ষেত্রে শান্তিরাঁমই নাটকের মধ্যে ভক্তিরসের ধারাটি টানিয়া 
বাখিয়াছে। 

হবিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) 1 পুরাণ প্রথ'ত রাজা হৃরিম্চন্দ্রের কাহিনী এককালে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। মার্কগেয পুরাণ, স্বন্দ পুরাণ প্রসতিতে হরিশ্চঙ্দ্রের 
উপাখ্যান আছে। আবার দশম শতাব্দীতে বুচিত ক্ষেমিশ্বরের সংস্কত নাটক 
“চগ্তকৌশিক'ও বাংলায় অনুদিত হইগ্ঘা হরিশন্্র কাহিনীর লোক প্রিয়তা বাডাইয়া 
তুলিয়াছিল। সেইজন্ত হরিশ্ন্্রকে লইয়া! একাধিক নাটক রচিত হইস্াছে। 
হুরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় দান ও চারিত্রিক মহুকই এতখানি লোকপ্রি়তাঁর কারণ। 
মনোঁমোহন এই মহৎ চাঁরিত্র ধর্ষের একটি নাটকীয় উপস্থাপনা দিয়াছেন। আবার 
ইহার মধ্যে পরাধীনতার শাসন শোষণের ইক্নিত দা আমাদের জাতীন্রতা- 
বৌধকেও উদ্ধুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। 

মারের পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের কাছিনী এইভাবে বিবৃত হইয়াছে বে মুগরাবেশী 
রাজা হুরিশ্চন্দ্রে শরীরের মধ্যে সর্ব কার্ধের বিনাশকাবী ভয়্্র বিশ্বাঁজ প্রবিট 
হইয়! ভীঁহাকে বিশ্বামিভ্রের তপোঁবনের অবিগ্ঠাবালাদিগকে রক্ষণ কার্ধে প্রণোদিত 
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“ করিষাছে। বিশ্বামিত্র তীহার আচরণে জ্রুহ্ধ হইলে ছরিশন্দ্র বলিয়াছেন, ধর্মজঞ 
মহীপতি হিসাবে ক্ষেত্রপাত্র অহসারে দান কার্য, রক্ষা কার্ধ বাঁ যুদ্ধ কার্ধ করা তাহার 
কর্তব্য। বিশ্বামিত্র এই স্ত্র হইতে বাজার দান ক্ষমতার পরীক্ষা করিতে 
চাহিয়াছেন। তিনি হরিশ্চন্্রকে সমগ্র রাজ ও এর্বর্য দাঁন করিতে বলিলেন । 
অতঃপর পুরাঁপকাঁর হবি্চচ্দ্ের কঠিন দান, কঠোর কর্তব্য সম্পাদন ও নিরবণছন্গ 
ছুখভোঁগের বিবব্দ দিক ভীহাঁকে মহৎ, ধর্মপরীক্ষার্থ উত্তীর্ণ করাইয়াছেন। 
মনোমোহন বিষয়বস্তর কিঞিৎ পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। মুগয়াবেশী রাজা শ্বয়ং 
বিপন্ন নারীদের আর্তনাদে তীহাঁদের বিপন্মুভিতে অগ্রসর হইয়াছেন, অজ্ঞানস্কৃত 
অপরাধ জানাইয়। তিনি বিশ্বামিত্রের ভর্খসনা। ও অর্থদ গুকে নীরবে মাথা পাতির়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। ন্মতঃপর তিনি শ্বয়ং আরও বৃহত্তর ত্যাগের ছারা অপরাধের 
প্রায়স্চিন্ত করিতে চাঁছিলে বিশ্বামিত্র তীহার নিকট সাম্রাজ্য অর্পণের "বাসন! 
জানাইয়াছেন। কিন্তু সাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, ইহাতে হবি 
জীবনের একটানা ছুঃখবেদনার কাহিনী নাই, ইহার সহিত নাগেশ্বর খগেন্দ্ 
কমলার একটি লৌকিক কাহিনী সংযুক্ত হুইযা মূল কাহিনীর মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র 
আনিয়া দিক্সাছে। এই পার্থ উপাখ্যানটি নাট্যকারের অভিনব মৌলিকত্ব। 
বিশ্বামিত্ের চণ্ডত্ব শুধু হরিশনদ্রকে কেন্দ্র করিয়া» কিন্তু নাগেশ্বরের চগ্রলীলা সমগ্র 
রাজত্বে মম্প্রসারিত। ইহাকে পক্ষপুটে আশ্রম দিয়া, বাজপুরুষ ও প্রজাবৃন্দের 
আবেদন অগ্রাহ্‌ করিয়া বিশ্বামিত্র তীহার ব্রহ্মতথ অপেক্ষা ক্ষান্র ধর্মের অধিক পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। তবে নাট্যকার মূল লক্ষ্াটিকে ঠিক ব্াখিয়াছেন, তাহা হইল 
ধর্মের মর্যাদা রক্ষা। অত্যাচারী নাগেশ্বর সহক্ধে বিশ্বাধিত্র শেষে বলিয়াছেন-_ 
“সমস্ত আর্ধাবর্তের প্রতি যুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করছি-_তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করগে 
তোমরা যেরপে পাঁর ছুরাত্মাকে শাসন করগে- আমি তাতে কিছু মাত্র কব 
হব না।”৮ 

নাটকের চঝিত্র চিত্রণ হুন্দর হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের চণ্ু ক্রমপারম্পর্যে 
উধ্বমুখী হইয়াছে। তীহার চরিত্রের একটি বাজদিক মহিমা আছে। তিনি 
বিশ্বগতয়ের সহিত মিত্রতা করিতে পারেন নাই, তাহার আগ্নেয় ঢারিত্র ধর্ম কোন 
কোযল অঙ্ভূত্তিকে প্রশ্রয় দেয় নাই। আলোচ্য নটিকে ভাঁহার চবিত্রের এই 
পরুষ কঠিন ব্বপটির পরিচন্ পাওয়া বায়। বে নীগেশ্বরের চগত সমর্থন করায় 
ভাহার চরিত্র মাহাত্মা কিছ কুপন হইয়াছে বলিয়া যনে হয়। দুঃখের নেহোমাল 
উজ্জল হইয়া উঠিসাছে হয়িন ও রাজী শৈব্যা। হরিশচন্র পে বিশ্বামিত্রের 


ব্২ 
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উদ্ভিই শেষ কথা--“মানব সহিষ্ণৃতার উচ্চ চূড়া পর্যন্ত দেখা হলো, আর্‌ না ** 
দাতা ছিপাবে হকিশচ্্র পুত্রাণ ন্মর ॥ আলোচ্য লাটিকে তাহার দাতা কর্পের সহিত 
আশ্রয় দাতা রূপটিও সুন্দর হই! ফুটিযাছে। অদৃষ্টের পরিহাসে নাগেশ্বর শেষ 
ক্ষণে তভীহার শরণাঁপন্ন হইলে তিনি বণিয়াছেন, “সহন্র কৃতস্র হক, যখন বিপন্ন 
- হুয়ে শরণাপন্ন বলে জানিয়েছে, ভখন আমার ধর্ম আমায় রাখতেই হবে 1৮১* 
কিন্তু নাটবের সর্বাপেক্ষা সুদ্মর চরিত্র বোধ করি পাতঞল। এই চরিত্রটির মধো 
অপূর্ব মানবিক আবেদন আছে। অহ্ক্ষণ বিশ্বামিত্রের ছায়াুলরণ করিয়াও তিনি 
সর্বদ| গরুকে সমর্থন করেন নাহি, ছুঃখ দীর্ণ রাজার প্রতি সহান্্ভূতি জানাইয়া, 
অত্যাচারী নাগেশ্বরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়! এবং সর্বোপরি ধর্মের রুচ্ছ,তাঁর প্রতি 
সময়ে সময়ে বিজ্রোহ জানাইয়! পাতঞল চরিত্র মানবিক হৃদযবন্তাকেই প্রকাশ 
-করিয়াছে। নাটকের পৌরাণিক ক্ষেত্রে বাস্তৰ সচেতন পাতগ্জল খানিকটা ভার- 
সাম্য রক্ষা করিয়াছে। 
«. পার্থ পরাজয় নাটক ॥ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব হইতে কাহিনী গ্রহণ 
করিয়া মনোযোহন পার্থ পরাজয়” ব! “বক্রবাঁহনের বুদ্ধে অর্জনের পরাভব" নাটক 
, (৯৮১) রচনা করিযাছেন। বজ্ঞার্ের রক্ষকরূপে অর্জুন পাঁগুৰ বাহিনীর 
অধিনায়ক হইয়া ভীম বুধকেতু, মনাদির সহিত বিভিন্ন দেশ পর্যটনকালে প্রসীলা 
পুরী, বৃদ্ষদেশ প্রসূতি স্থানে উপনীত হুন। নারী রাজ্য প্রমীলাপুরীতে প্রমীলার 
পাণিগ্রহণ করিয়া! ও বৃক্ষদেশের রাক্ষপরাঁজ ভীষণকে নিহত করিয়া সপারিষদ 
অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হন। সেখানে আপন তনয় মণিপুর রাঁজ বভ্রবাহনের 
যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং পরিশেষে নাগপত্রী উল্লুপীর মৃতমণ্ীবনী মণির স্পর্শে 
পুনরজাঁবন লাভ করেন। কাহিনী মূল মহাভারতের অহ্য়প, কাশীরায দাসের 
অভিবিস্তৃত বিবরণ ও পাঁ্বকাহিনীর অবতারণা ইহাতে নাই। পাতালপুরীতে 
নাগবাহিনীর সহিত বন্রুবাহনের যুদ্ধ এবং নাগগণ কর্তৃক বুষকেতু অদ্ছুনের অচেতন 
। দেহ হুইতে মৃণ্ড লইয়া পলাস্রন ইত্যাদি কাহিনী ইহাতে স্থান পায় নাই। উদদপীর 
বিবরণ ইহাতে একটু অন্যভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। মহাভারতে উলুপীই সপ্থীপুতর 
সক্রবাহনকে ক্ষত্রোচিত বীর্ধবভার পরিচয় দিয়া অঞ্গুনের সক্কে সাক্ষাতের কথা 
বদিয়াছেন। মনৌমোহন উদুগী এবং চিত্রাঙ্গদাকে সমান কোমলপ্রাণারূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । নিহত পুন্রের স্মরণ কথায় উলুপীর মর্মবেদনার হুন্দর অভিবাক্তি 
ঘটিয়াছে-_“বাছা! আঁমার বড ছুঃখী ছিল। তারপর বখন শুনলে তাঁর পিতা 
- পিুবাগণকে ছ ধোধন অয়োদশ বৎসর নানা ক্রেশ দিয়ে তখনো সি প্রাপ্য 


পু নয সাহিত্য ৬৩৯ 


বাজ্য দিচ্ছে না, বরং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধিয়েছে, অফ়ি বাছ' ক্রোধে আর আহলাদে 
নেচে পিতৃ সাহাধ্য কর্থে গেল-_সেই কাল কুরুক্ষেত্র হতে আর ফিরে এলো! না। 
আমাকে সকলে বুঝীয়, অভিমচ্যা্ মতন বীব্ত্থ দেখিয়ে অভিমম্যার সঙ্গে সে 
সবর্গে গেছে, তার জন্তে শোক কঃরে! না।”১১ মহাভারতে বভ্রবাহন অর্জন কর্তৃক 
তিবস্কত হইলে উলুপী তীহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া! তাঁহাকে যুদ্ধের নির্দেশ 
দিয্লাছেন। মনোমোহন সেখানে বাঙ্গালী গাহ্‌স্থা জীবনের ছুঃংখবেদনার চিন্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। ছুই প্রোধিতভর্তৃক! নারী-_চিআলদা ও উলুপী একত্রেই স্বামী 
বিরহের বেদনা অস্থভব করিতেছেন আর একমাত্র পুত্র বন্রবাহনকে কেন্দ্র করিয়া 
উভয়ে নারী জীবনের পূর্ণতার স্বাদ আম্থাদন করিতেছেন । লোককুচি অনুযায়ী 
যনৌমোহন মিলনাস্তক নাটক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য পার্থের 
পুন্জীঁবন দানের মধোই শুধু নাঁটক সমাপ্ত হয় নাই, তাহার চারি পত্রী স্থভত্রা, 
গ্রধীলা, উন্দগী ও চিত্রাঙ্গদাকে তাঁহার পার্থে আনিয়া মিলনকে সম্পূর্ণ করিয়া 
তোলা হইয়াছে। 

রাজকৃষ্। রায় মনৌমোহন বস্থর শ্ীতাভিনয়ের ধারাটি বাজকষ। বায় 
সার্থকভাবে অহ্থনরণ করিয়াছেন। আবার নাট্যরীতির দিক দিয়া তিনি কিছু 
কিছু নৃতনত্েরও পরিচয় দিয়াছেন। বাংল! নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্থতম 
প্রবর্তক দ্ধপে ভীহাকে গ্রহণ কর! ধায়। এ নন্বন্ধে ুধী মহলে কিছুটা! মতানৈক্য 
আছে। রাজক্কধঃ বায় তাহার হুরধঙ্গভঙ্গ নাটকে প্রথমে এই ভাঙা! অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহা গিরিশ চন্দ্রের "রাবণ বধ” নাটকের দুইদিন 
পুর্বে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁজকুষঃ রায়কে ভক্ষ 
অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্ত হেষে্্নাথ দাশগুপ্ত 
বলেন, “রাবণ বধের অভিনযের মাত্র ছুই দিন পূর্বে প্রকাশ কাল হইলেও রাবণ 
বধই যে মৌলিক এবং নৃতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই সিদ্ধান্তই 
স্বাভাবিক ।*১২ এই তর্কের মীমাংনা এইন্ধপে হুইতে পারে যে তথন নাটকের 
বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটকের সংলাপের জন্য একটি সহজ তরল বাণীভক্গীর 
প্রয়োজন হইতেছিল এবং ইহার! সেই প্রয়োজনেয় দাবীতে স্ব স্ব প্রচেষ্টার অভিনব 
বাক্যরীতির অন্ুণীলন করিতেছিলেন। সুতরাং কোন গ্রন্থের প্রকাশ কাল বা 
অভিনয় কাল দেখিয়া সেই গ্রনথকারকেই শুধু ইহার প্রবর্তকন্পে গণ্য কর সমীচীন 
পহে। রাফ রায়ের ভঙ্ষ অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা পন্ঠ পংক্তি গঞ্জ রচনা এইরূপ 
“একটি অনদ্ধানের ফল। তবে তিনি স্বল্প শক্তি হেতু তঙ্গ অধিত্রাক্ষরকে সর্বান্- 


লা 


৩৪৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহ্িতা রর 


হুন্দর করিতে পারেন নাই, আর গিরিশচন্দ্র তীঁহাঁর বিরাট প্রতিভায় ইহাকে 
ভাবপ্রকাশের একটি শক্তিশাদী মাধামরূপে গ্রতিচিত করিয়াছেন। 

সাহিত্যের বহতর ক্ষেত্রে পাদচারণা করিলেও পৌরাণিক, নাটকের মধোই 
রাছকুষ রায় যাঁছা কিছু সাফলা লাভ করিযাছেন। বামায়ণ, মহাঁভারত ও পুরাণ 
প্রসঙ্গে তাহার অনেকগুলি নাটক আছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির 
বিষ এখানে সংক্ষেপে আলোচন। করা৷ বাইতেছে। 

প্লামায়ণী কথা ।। সংস্কৃত বামায়ণের কাব্যাহবাদ বাজফুষ্ণ রায়ের একটি 
মহৎ কীরত্তি। ইহা হইতেই তিনি বাঁমাধণী কথার নাটক বচন! করিতে প্রেরণা 
অনুভব করিয়াছিলেন। এ সঘন্ধে তিনি বলিষাছেন--“আমার বিবেচনায় দেবোপম 
বান্মীকির অমৃত-সমূক্র স্বরূপ রামায়ণ কেবল পঠন ও শ্রবণ করিষা প্রাণানন্ন ও 
জানানন্দ লাভ করিলে আশার পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হয় না, দরশনানন্দও ভোগ করা! 
চাই। কিন্ত অভিন্ন ব্যতীত দর্শনানন্দ লাঁভ হইভে পারে লা। এইজন্ত আমি 
বালীকিয় রামায়ণের বালকাণড হইতে শেষ উত্তর কাণ্ড পর্যন্ত সপ্ত কাণ্ডের অন্তর্গত 
নির্বাচিত ও হুন্দর হুম্দর অংশগুলি ক্রমান্বয়ে নাটকাকারে লিখিতে ইচ্ছা করি।”১৬ 
এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ দশরথের মুগয়া, হুরধসূভঙ্গ_ও রামের বনবাস-_তীহার 
'ীঘচরিত নাটকাবলী* একসঙ্গে রচিত হুইয়াছে। রাঁমাষণী কথার আরও কয়েকটি 


, নাটক তিনি লিখিয়াছেন, যথা-_অনলে বিজলী, তরণীদেন বধ, খঙ্তশূঙ্গ ইত্যাদি। 


ইহাদের মধ্যে সাধারণভাবে রামচরিভ্রের মহিমা! ও রামায়ণ প্রাসদিক চবিভ্র- 


“ঝাজির গুণকীর্তন করা হুইয়াছে। 


দশরথের মৃগষা বা বালক সিদ্ধ বধ (১৮৮২) নাটকটি রামায়ণের অযোধ্যা 
কাণ্ডের মুনিকুমার বধের কাহিনী লইয়া রচিত। মূল কাহিনীর অন্থসরণে ইহাতে 
রাজা দশরথের কাল মৃগয়া, শবাবেধী বাণের প্রয়োগ, সিন্ধুবধ এবং মুনি ও মুনি" 
পত্বীর চিতা আরোহণে দেহত্যাগের কাহিনী বণ্িত হইয়াছে । অন্ধ মুনির বিলাপ, 
বাঁজাকে তাহার অভিশীপ দান এবং ব্রহ্ম হত্যা জনিত দশরথের আভ্মগরানির 
একটি ভাষাচিত্র অঙ্কন করিষা লেখক ইহাকে করুণ রসের প্রত্রধন করিয়া 
তুলিয়াছেন। 

তীহার হুরধহুতঙ্গ (১৮৮২) নাটকের একটি এঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে। 
ইহাতেই তিনি সর্বপ্রথম তক্ষ অমিয্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন। বামায়ণের' 
বানকাণ্ড হইতে 'বাঁমের কৈশোর জীবনের বীরত্বের কাহিনীটুকু এখানে গৃহীত 
হইয়াছে। যজ্ঞ বিশ্লকারী ভাডক! ও স্থুবাহুর নিধন, মারীচের নিগ্রহ, অহল্যা 
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উদ্ধার, হুরধস্থঙ্গ, সীতার পাণিগ্রহণ ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ-'এই কয়টি প্রধান 
ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। নাট্যকার স্থকৌশলে শ্রীরামচন্দ্ের বিষুঃ অবতার 
ক্পটি নাটকে উপস্থাপিত কবিযাঁছেন। বিশ্বীমিত্র গুরু সুলভ অন্জ্ঞার মধ্যেও 
রামচন্দ্রের নারায়ণ সন্থাকে প্রণাম জানাইয়াছেন, অহল্যা! সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়! 
তীহার স্ব গাহিয়াছেন, গৌতম ভীহার কাছে বৈকুষ্ঠের পথনির্দেশ চাহিয়াছেন, 
সর্বশেষে পরশুরামও তাঁহার নারায়ণত্থের নিকট মাথা নত করিয়া পৌরনযদীপ্ত 
অহংকে বিসর্জন দিয়াছেন । নাটকটিতে রাজরুষ্ধের উচ্ছুদিত ভক্তিবাদের নিরহ্কুশ 
প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। 

রামের বনবাস (১৮৮২) নাটকের মধ্যে লেখক অযোধ্যাকাণ্ডের কাহিনীকে 
বিশেষভাবে অনুরণ করিয়াছেন। দশরথ কর্তৃক রাঁমচন্রেরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিবার আরোঁজন হুইতে কৈকেধীর বর প্রার্থনা, দশরথের বাৎসল্য ও সত্যরক্ষার 
গভীর অন্তঘন্ৰ, রাঁমচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষাকল্পে বনগমনের উদ্যোগ, লক্ষণের উন্মা, 
সীতার বনগমনের অভিপ্রায়, হ্ুমন্ত্রের সহগমনোন্যোগ॥ অযোধ্যা ও রাঁজপুরীর 
অশীস্ত বিলাপ প্রস্তুতি বনবান-এর পূর্বাপর ঘটনাগুলি নাট্যকার একে একে 
উপস্থাপিত করিয্াছেন। নাঁমায্ণে যে কয়টি কেন্দ্রীত্ম ঘটনা বেদনা ও কারুণ্যের 
উদ্রেক করে, রামের বনবাঁস তাহাদের মধ্যে প্রথম এবং বলিতে গেলে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্পূর্ণ। ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া! বামকাহিনীর পরবর্তা ঘটনাগুলি গভিয়া 
উঠিযাছে। ইহার মধ্যেই রামাষণী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে 
নাটাকাঁর সেদিকে যখোঁচিত লক্ষ্য বাঁখিয়্াছেন। রামকে কর্তব্য নিষ্ঠ পুত্ররূপে, 
দক্মণকে তেজদৃগ্ত ভাতাব্পপে, সীতাকে পতিব্রতা পর়্ীরূপে অঙ্কন করিয়া নাট্যকার 
বামায়ণী সংস্কারকে অন্দুপ্ন বাখিয়।ছেন , তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে চরিত্র ও ঘটনা বিসদৃশ 
হইয়াছে। কৈকে়ী চরিত্রে আদি কবির বলিষ্ঠ বিরোধিতা রক্ষিত হয় নাই। 
সেখানে ৈকেয়ীর এইরূপ আত্মা্ছশোচন! নাই, তিনি ্বযং রামের বনবাস আয়োজন 
করিয়! দিয়াছেন। আবার দশরখও এখানে কৈকেয়ীকে কটুক্তি ও পদীঘাত 
করিয়া এক সাধারণ সংসারী মান্য হইয়! গিষাছেন। আদি কবির নিরাসক্ত দৃি 
ও ঘটন। দিচয়েব স্বাভাবিকতাঁকে নাট্যকার বুক্ষা করিতে পারেন নাই। 

রামায়ণ পর্যায়ে রাজকুষ্!র সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হইল 'অনলে বিজলী+ (১৮*৮)। 
বাঁমীয়ণের যুদ্ধ কাণ্ডের অন্তর্গত সীতার অগ্নি পরীক্ষা ইহার বিষয়বণ্ত। ব্বামায়ণী 
বথার এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশচির নাট্যব্ষপ দিতে গিয়া নাট্যকার একাধারে যূল 
্াঁষায়ণের আহ্গত্য এবং বামের মানবতা বিরোধী আচরণের উপর আলোঁকপাঁত 
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করিয়াছেন। আদি কবির রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের পর তাহাকে পরুষ কঠিন 
ভাষায় বলিয়াছিলেন, “তুমি রাবণের অঙ্কে নিগীভিত হযেছ, সে তোমাকে ছুষ্ট 
চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোকে পুন্রগ্রছণ করি তবে কি কবে নিজের মহৎ 
বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্তে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, 
এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও 1৮১৪ 
রামায়ণের কৰি রাঁমচন্দ্রকে এইবূপ অন্ভুত বৈশিষ্ট্যে অ্কিত করিয়াছেন। এই 
চারিত্র ধর্ম সাধারণ ধারণার বহিভূর্ত। রাঁজক্ু বায় ইহার নহিভ কিছুটা সংগতি 
বক্ষ! করিয়াছেন । তীহার রামচন্দ্র দীতাকে বলিতেছেন-_. 
পর্ব প্ধী তুমি মম, পূর্ব স্বামী আঁমি, 
এবে তুমি পরপত্থী, চাছিনা তোমারে 
স্পর্গিতে এ পৃত ধন্ুম্পুষ্ট করতলে, 
মম চিত্ত বলিতেছে--জানকী অসতী ।*১৭ 
কিন্তু বাঁসচরিত্রের অবিচল প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা৷ এবং কর্তব্য সন্ধে দৃঢচিত্ততা 
রাঁমায়ণে যেভাবে রক্ষিত হুইযাছে, রাজকুষণ ততটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
ভাহার রাম দ্ঙিতের সাথে দগ্দাতা" হইয়া অশ্রপাঁত করিয়াছেন। ইহা 
বাঁমায়ণাছগ না হইলেও দর্শকজনের অপ্রিয় হয় নাই, পরশুরামের কর্তব্য কর্মের 
অন্তরালে এই আত্মদ্রোহ একগ্রকার মানবিক গ্রীতির উদ্দ্রেক করিযাছে। কিন্তু 
হনুমানের মুখে লেখক যে রাঁমবিরোধী উক্তি বসাইয়াছেন, মানবতার খাঁতিরেও 
তাহাকে গ্রহণ করা যায় না। রাম সীতাকে প্রত্যাখ্যানের কথা বলিলে হুচ্ছমান 
তাহাকে বলিয়াছে-_" 
“শান ঘাতী নাম লতিয়াছ তুমি 
বধিয়া রাঁবণেঃ রাঁম, তোমারে বধিয়! 
ধামঘাতী নাম আমি লভিব এখনি ।%১৬ 
সীতা চরিত্রে নাট্যকার ভাহার শ্বভাবস্থদভ সহিষ্ঘত! ও পাঁতিব্রত্যের পরিচয় 
অঙ্ছু্ রাখিয়াছেন। তাঁহার চরিভ্র “সতীব পবিভ্র মুক্তি--অনলে বিজলী? । 
সীতার সমান্তরালে মন্দোদরী চরিত্রও অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। সীতার মধ্যে 
যেমন বেদনা! ও সহিষ্কুতার সমাবেশ ঘটিয়াছে, মন্দোদরীর মধ্যেও তেমনি বেদনা ও 
ক্রোধের সার ঘটায় নাট্যকার তাহাকে রক্ষঃরাজ রাবণের যোগ্য সহধমিণীরূশে 
চিত্রিত করিয়াছেন। 
রামায়ণ প্রসঙ্গে তাহার আরও ছুইটি নাটক হুইল তরণীসেন বধ এবং খব্যশৃক্ষ / 


শা 
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'রুনীসেনের কাহিনী বাল্মীকি বাঁমায়ণে নাই। বাজক্ক্ণ বায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
হুইতে এই কাঁছিনীটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ফৃত্তিবাসের নামভক্িবাদ- তরণীসেনের 
মধ্যে প্রকাশিত । নাট্যকার পরমভক্ত 'রণীসেনের গুরু শিষ্য মহাঁরণের চিত্র 
নাটকটিতে অক্কন করিয়াছেন। তরণীলেন রামিচন্দ্রের নিকট দৃযাষুদ্ধের প্রার্থনা ' 
জানাইয়াছে ধাহার শেষফল "দয়াল রামের দয়া। নাট্যকার তরণীপেনের মধ্যে 
ভক্তির নিরছকুশ গ্রতিষ্ঠ ঘটাইতে চেষ্টা করিঘাছেন। সেইজন্য তিনি নাটকীয় 
কৌশল ও আক্গিক বিশ্যাগের দ্রিকে ততটা লক্ষ্য দেন নাই। অলৌকিকভার 
অতিরেকে ইহারু নাট্য ধর্ম যে কিঞ্চিৎ কুপন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আছি 
কাণ্ডের খঘাশৃঙ্গ কাহিনী লইযা খধ্যশৃঙ্গ পৌরাণিক গ্ীতিনাট্যটি রচিত হইয়াছে। 
যহ্র্ি বিভাপগ্তকের 'পম্চর্ধ, তীহার পুঝ খধ্যশৃঙ্গের সংসার অনভিজ্ঞতা, বাঁজা 
লোম্পাদের ইন্্রির ভোগ্যতা ইত্যাদির পরিচয় ইহাতে মূলাহরূপ প্রকাশ 
পাইয়াছে। খবাশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্য দান ও কন্যাদানের মধ্যে নাটকটি শেষ 
হুইয়াছে। কাহিনীর শেষে মহ বিভাগুক খত্যশৃঙ্ষের পরবর্তাঁ কার্ধকলাপের্‌ 
একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন । ইহাতে নাট্াগুণ কিছুই নাই, একটি পৌরাণিক কাহিনীই 
আনৃপুর্থিক বিরৃত হইয়াছে মাত্র 

মহাভারভী কথা ॥ মহাঁভারতী কথা লইয়া রাঁজকুঞ্ণ রায় পতিব্রতা, প্রমদ্বরা, 
যহবংশ ধ্বংস, দূর্বাসাঁর পারণ, ভীন্মের শরশষ্য। গ্রততি কয়েকটি নাটক রচনা 
করিষাছেন। পতিব্রতা (১৮৭৭) তীহার প্রথম পৌরাণিক নাটক। মহাভারতের 
সত্যবানের কাহিনী লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে । ইহা সংলাপ কেন্দ্রিক নাটক 
নহে, গীতাঁতিনয়ের বৈশিষ্ট্যই ইহাতে সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। মহাভারতের 
আদি পর্বের রুরু প্রমঘ্বরার কাহিনী হইতে প্রমছবর! নাটকটি রচিত। গভীর প্রেম ও 
মহান আত্মত্যাগের উচ্ছল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়! রুরু মহাভারতে অক্ষয় আসন 
লাভ করিয়াছেন। নাটকের অন্তম চরিত্র ধর্শরাজ বম করন এই আত্মত্যাগেব 
মর্ধাদ! দিয়াছেন --“মনুস্তগণ, এমনফি দেবগণও আন্র হতে তোমাকে ত্রিভুবনে 
আদর্শ পতি বলে, তোমার ও তোমার ধর্মপত্রী প্রমঘরার বশোগান করবে 1১৭ 
নাটকের কাহিনী বিশ্কাস মহাভারত হইতে একটু শ্বতত্তর। মহাভারতে বিবাহের 
পূর্বে প্রযদ্বরার সর্প দংশনে মৃত্যু হয় এবং মৃত প্রমহ্বরাকে পুরর্জীবিত করার জন্ত 
দেবতারা শোকাহত কুরক অর্ধ আঁমুদ্রানের নির্দেশ দেন। বাঁক: বিবাহোত্তর 
দাম্পত্য জীবনে প্রমদ্বরার অকালমৃতাু ঘটাইম়াছেন । অতঃপর কষুরু মৃত্যু ও যমকে 
সাবিত্রীর অহ্থরূপ তর্কযুদ্ধে অভিভূত করিয়া! প্রমছরাকে অর্ধ আয়ুদ্রানে পুনজীঁবিত 
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করিবার অনুমতি পাইযাছেন। মৃত্যু-রুরু সংলাপ বা বম-রুরু সংবাদের মধো 
উচ্চশ্রেণীর নাটকীয়তা প্রকাশ পাইযাছে। 

মহাভারত প্রসঙ্গে বাঁজকষের, দ্যহুবংশ ধ্বংস্‌* একটি জনপ্রিয় নাটক। যছ্‌ 
বংশ ধ্বংসের কাহিনী মহাভারতের মৌধল পর্ধ ছাঁড! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাঁণ ও ভাগবতে 
পাওয়৷ ধা । এই কাহিনীর মূল বিষয়গুলি অবলঘন করিছা আলোচা নাটকটি 
বুচিত হইয়াছে। বৃষি বংশীয়গণের দুর্নীতি পরাম্ণতা, কৃষ্ণ পুত্র শামূকে মুনি 
কর্তৃক মুল প্রসবের অভিশাপ দান, কৃষ্পুরীতে কাল পুরুষের আনাগোনা, প্রভীন 
তীর্থে যাদবগণের তীর্ঘস্ান উদ্দেস্টে গযন, সেখানে সাঁত্যকি ও কৃতবর্মীর কলহ 
জুত্রে যাদবগণের পাবস্পরিক হানাহানি 'ও শেষ পরিণছিতে কৃষ্ বলরামের 
দেহত্যাগ--মহাভাবিতী উপসংহারের এই কাহিনীগুলিই বছুবংশ ধ্বংস নাটকে 
গৃহীত হইয়াছে। ইহার যায! চরিত্রের কল্পনাটি লেখকের মৌলিক। মহাকালের 
ধ্বংসকারী শক্তি কালপুক্ুষের মধ্যে এবং মাঁচ্ষের পার্থিব আপকির পরিচয় মায়া 
চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে ৷ কৃষেঃর নিম্পৃহ দৃষ্টি যেমন নাটকে একটি ভাগবতী 
মহ্যার হই করিয়াছে, তেমনি -ব্লরামের মায়াবশ চরিত্র গভীর মানবিক আনি 
প্রকাশ করিধাছে। যছুবংশ বিনাশে তিনি ফষ্কের সহিত একমত নহেন, কিন্তু 
কুষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবার শকিও ভীহার নাই। চরম বিনট্রিব মুহূর্তে তিনি 
ফুষ্ণের নিকট আত্মদষর্পণ করিয়াছেন । সমগ্র নাটকে কষ্চলীলার মহিমা ব্যক্ 
হইযাছে, কিন্তু ইহা সর্বাংশে কাহিনী বিল্তাস ও চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয় ফুটিয়! 
উঠে-নাই। আবার বদুবংশ্র ধ্বংস কাহিনীর উপজীব্য হইলেও নাট্যকার শেহ 
দৃশ্ে বেদব্যানকে দিষা অর্জুনকে গোলকধামে লক্মীলারায়ণের যুগলমৃতি দর্শন 
করাইযাছেন। এই মিলনাত্তক পরিণতি নাটকের করুণ অঙ্গীরসের মধ্যে শাস্তরসের 
ফল্শ্রতি আনিষা দিযাঁছে। 

“ুর্বাসার পাঁরণ* ও “ভীন্মের শরশয্য।+ তাহার মহাঁভারতী কথার আবুও দুইটি 
নাটক । “ছুর্বাধার পারণ* এক ধর্মসংঘর্ষণের কাহিনী। ধর্মশীল যুধিষ্তিরের সহিত 
ধর্ম প্রতিপালক দুরবাসার,এক বিচিত্র ধর্মপাঁলনের বিবরণ এথানে বিবৃত হুইযাছে। 
কাহিনীভাগ মহাভারতের বনপর্ব হইতে গৃহীত। দ্রশাগ্রস্ত বনবাসী পাওবদের 
খরশ্বর্য দেখাইবার জন্য সপরিষ্ধ ছুর্যোধনের ঘোষযাত্রা ও হৈতবনে গন্ধবহত্তে 
তাহাদের নিগ্রহ ইহার একটি ঘটনাস্ত্র। ইহার সহিত লাটাকার কৌশলে দুর্বাসার 
পারণ অংশটি সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। মুল কাহিনীতে ছুইটি ঘটনা ম্বতন্ত্। 
এখানে যুধিট্িরের কথান্ুত্র হইতে দুর্বাসার উগ্রম্থতি ন্ব্ধে সচেতন হইঞা ছুরধোধন 
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-ভীহীকে দিক্বা হৈতৰনে পাগুবকুটীরে অসমযে আতিথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা 
করাইযাঁছেন। ছুর্ধোধনের পরিচর্ধীয় ছূর্বাস! সন্তুষ্ট হ্ইয়াছিলেন বলিয়া এই 
অন্তার় অন্ুরোধও তিনি বক্ষা করিবার প্রতিশ্ঞতি দিয়াছিলেন। ধর্মপরারণ 
ক্ুধিটিরের সহিত ছূর্বাসার এই প্রতিশ্রুতিরক্ষা! তথা ধর্শরক্ষার বিষষটি নাঁটকে 
বিবৃত হুইযাঁছে। ইহার ফলাফল পুরোপুরি মহাঁতাঁরতের মত দেখান হয় নাই। 
দেখানে সশির্য ছুবীসা! ফষ্ক কৌশলে উদর পুরণ করিয়া আগে আগে প্রশ্থীন 
করিয়াছেন। বাজকুষণ বাক্স ছূর্বাসাকে পরম ভক্তরূপে গ্রতিঠিত করিয়া তাহার 
ক্ষ্ণস্তাতির মধ্য দিয়! নাটকের উপসংহার টানিয়াছেন। - 

মহাভারতের উন্যোগ পৰ ও ভীঘ্ম পর্বের কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটন! অবলম্বন 
করিয়। ভীম্মের শর্শষ্যা নাটকটি রচিত হইয়াছে । আলোচ্য নাটকটিকে ছুইটি 
স্পষ্ট ভাগে ভাঁগ করা! বাঁয়। প্রথম ভাগে কুরুক্ষেত্র মহারণের প্রস্তুতি, ইহাতে 
ছুর্ধোধনই প্রধান চরিত্র ; ভীহার মধ্যে নাট্যকার পাঁগুব বিরোধিতা তথা ক্ষ 
-বিমুখতার পরিচয় দিম্াছেন। দ্বিতীয় ভাগে ভীমের যুদ্ধায়োজন তথা কষ পূজা । 
ভীম্মের শরশয্যা নামকরণ হইলেও নাটকটি কৃষ্ণ কেন্দ্রিক । সেইজন্য যহাভারতী 
কৃষ্ণের নানা অলৌকিক পরিচয় ইহার মধ্যে প্রাধান্য পাইক্সাছে। ছারকা পুক্রীতে 
অর্জুন ছুর্যৌধনের সন্তাি সাধন হইতে হন্তিনাপুরের রাঁজসভায দৌত্যকার্য ও 
অর্জুনের সাবখ্য গ্রহণের মধো ক্ষ যে মানবিক ভূমিকা! আছে, ইহার সহিত 
তাহার অলৌকিক ভাগবততী মহিমাও মাঝে মাঝে সংযুক্ত হুইয়াছে। ভীন্স 
কাহিনী হিসাবে নাটকটিতে পূর্বাপর ঘটনার যথাষথ স"যোগ নাই, কিন্তু কৃষ্ণ 
কাহিনী হিসাবে ভীম্ম বিদুর কর্ণের ভক্তি ও সমর্পণের মধ্যে নাটকের ভাববদ্ত 
বিপর্যস্ত হয় নাই। উপসংহারে নাট্যকার নবাঁধা-দৃষ্ণের যুগল মুত্তির আবির্ভাব 
শ্ঘটাইয়৷ যহাঁভারতেধ খ্রশ্বর্ধময় কুষ্ণকে বৃন্দীবনের প্রেমযঘ ক্ষণে পরিণত 
করিয়াছেন। মহাভারতী কাহিনীর সহিত এই পরিণতির সংগতি নাই। ভক্তি . 
মার্গের মহজতম উপায়টি এখানে নাট্যকীর তীম্মের মাধ্যমে প্রচার করিযাছেন। 

প্ুবাণ কাহিনী ।। রাজক্ক্* বায়ের পুরাণ কাহিনীর নাটকগুলির মধ্যে 
“তারক সংহীব:, 'প্রহলাদ চবিত্র', "বামন ভিক্ষা» “গিরি গোবর্ধন, প্রভৃতি উল্লেখ- 
বোগ্য। কাহিনীর চমত্কারিতু অপেক্ষা ভক্তির উচ্ছাস ইহাদের মধো অধিক 
পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে। 

তারক সংহারের কাহিনী পুরাণ হইতে যথাথ গৃহীত হয নাই ।, শিবপুরাণ 
বা দেবী ভাখবতে মহাদেব পুত কা্তিকেয় বর্তৃক দৈত্যাধিপতি তাঁরকাহর 
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নিধনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। নাট্যকার মূল সংঘর্ষের বিষয়টি গ্রহণ করিলেও, 
বছ অবান্তর বিষয়ের অবতারণা! করিয়া নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনাকে আচ্ছন্ন কিয়! 
ফেলিয়াছেন। দেবান্থরের সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তি চরিত্রের ক্রোধ ও কামনা, 
কৌশল ও বড়যন্ত্রের কুচনা করিয়া! লেখক ইহাঁর পৌরাণিক পরিম ুলকে লু 
করিযা ফেলিয়াঁছেন। ইহাতে দেব নেনাপতি কা্তিকেয়র কোন সংগ্রাম ও সাফল্য 
প্রাধান্ত পাঁয় নাই, নারদের স্থচিস্তিত যডযন্ত্রের কৌশলে ঠৈত্য কুলের বিপর্ধয়ের 
বিষষ বণিত হইয়াছে । কদ্রভক্ত ভাঁরকাস্থরের অস্তিম দৃশুটি নাট্যকার নিপুণতার 
সহিত অঙ্কন করিয়াছেন। 

পুরাণ প্রসঙ্গে তাহার সর্বাধিক জনপ্রিষ নাটক হুইল 'প্রহমাদ চরিত্র'। ইহা 
একটি মঞ্চদফল নাটকও বটে। €বঙ্ষল থিয়েটার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করিয়া চুর 
অর্থলাভ করিয়াছিল। বিষুঃ পুরাণ ও ভাগবত পুর্রাণে প্রহলাদ চরিত্র ব্যক্ত- 
হুইয়াছে। নাট্যকার এই পৌরাণিক উৎদগুলি হইতে প্রহ্লাদের কৃষ্ণতদ্রি, 
হিরণ্যকশিপুর ক্ুষ্ণবিঘ্বেষ ও প্রহলাদের নির্ধাতনের বিবরণগুলি একের পর এক 
নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রহ্নাদ সেই পৌরাণিক চবিত্র বাহার উপর বিষুঃভক্তি 
প্রচারের দায়িত্ব অপিত হইয়াছে। পরম ভাগবত গ্রহনাদের এই ভক্তিধর্ম প্রচারের 
কাহিনীই নাটকের উপজীব্য । 

পুরাণের রীতি অনুযায়ী হিরণ্যকশিপুকে প্রচ্ছন্ন কষ্চভুক্তরূপে অন্বিত কর! 
হইয়াছে। নাট্যকার তাঁহার পূর্বজন্মের চিত্রটি সুচনা অংশে প্রকাশ করিয়াছেন।' 
বিষুঃর ছার্পাঁল রূপে জয় ও বিজয় কর্তব্যরত ছিল। খাবি দনকের অভিশাপে 
তাহারা ফৃষ্ণছারা হইয়া অন্থরযোনী প্রাপ্ত হইয়াছে। বরীভাবের আরাধনায় 
ত্রি-জন্মের মর্ত্যলীলায় তাহারা পুনরায় কুষ্কদাঙ্গিধ্য লাভ করিবে । হিরণাকশিপু 
রূপে তাহার উদ্ধত কৃষছ্েষ প্রকারাস্তরে তাহাকে কৃষ্চাভিমুখী করিষাছে।' 
নাটকের শেখে ঘ্বমিংহরূণী বিষুঃ ভক্ত হিরিণ্কশিপুকে সংহাঁর করিয়া তাহাকে 
আপন বক্ষে টানিস্কা লইয়াছেন। 

নাটকের মধ্যে কুষ্টময়তার যে আবহাওয়া স্চারিত হুইয়াছে, তাহার সহিত 
হিরণ্যকশিপুর কার্য ও আচরণ স্থসংগত হঘ নাই। তাহার কুষ্ণছেষ কারণ ও 
কার্ধের মধা দিয়া কোথাও দ্ুম্পষ্ট হয নাই। জোম্ঠভাতা হিরণ্যাঁঞ্ষের বিষুঃ হন্তে 
নিধন একটি সংবাদ শাত্র। ইহার আগে বিষ্ণুর সহিত ভাহার কোন সংঘর্ষের 
শৃচনা! দেখ! বায় নাঁই বা পরেও কোনক্ষপ সংঘাত উপস্থিত হয় নাই। এক 
অদৃস্ঠ শক্তির উদ্দস্তে বীর্ঘ সঞ্চয় করিয়া! সেই শক্তির আধার আপন পুত্রের উপর 
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তিনি পীভন ও প্রতিহিংসা চালাইগ্লাছেন। ইহা! পৌরাণিক সংস্কারকে রক্ষা 
করিয়াছে বদিষা অস্বিধা কিছু হয নাঁই, কিন্তু নাটক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে। 

হিরণ্যকশিগুর বিপরীত কোটিতে রহ্যাছে প্রহ্নাদ চরিত্র। পিতা যেমন 
প্রতিহিংসা পরায়ণ, পুত্র তেমনি সহিষ্কুতার প্রভীক। বিষধর অদৃশ্ত হস্ত 
প্রহলাদকে কিভাবে সর্ববিধ দলনকার্ধে রক্ষ/! করিয়াছে তাহার নাটকীধ উপস্থাপন! 
দর্শকম গ্ুলীকে নি:সন্দেহে অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই। নাটকের দৃশ্বত্থের 
' দিক দিষা এগুলি চিত্তাকর্ষক, কিন্তু নাঁটকীয উৎকণ্ঠ! স্্টিতে ইহাদের পৌনঃপনিক 
আয়োজনের কোন সার্থকতা নাই। 

তবে একটি চরিত্র ইহাতে আছে যাহার মধ্যে,পুরাঁণের অলৌকিকতা ম্লান 
হুইযা গিক্গাছে। তাহা হুইল কয়াধু চরিত্র। বিস্তর অন্তান ও বিষহেষী 
শ্বামীর যধো হ্বাভাঁবিক সম্পর্ক রক্ষা করিতে তাহাকে প্রীণান্ত হইতে হইম্াছে। 
পৌরাশিক পরিম গুলে এই টরিশ্রটির মধ্যে লেখক মানবিক অচ্ভূতি গভীর মায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। পিতৃবৈরিতায় বিপন্ন পুত্রের জণকল্পে কয়াধুর মাতৃত্ব 
অসহায় ক্রন্দন নাটকের সমস্ত দেবমহিমাকে নিশ্রভ করিয়! দিয়াছে। 

ভাগবত পুরাণ অন্তর্গত বলিরাজার কাহিনী হইতে “বামনভিক্ষা নাঁটকটি- 
রচিত। ইন্দ্র এক সময়ে ব্রা্ষণ বেশে ছলন] করিয়া প্রহলাদের পৌত্র দৈত্যরাজ 
বলির পিতা বিরোচনের প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে বলি তপন্যার দ্বার! 
ইন্জব্জিয়ের বরলাভ করিয়া শব্গ-মঙ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। এই গ্রতাঁপ 
প্রমন্ত বলিকে আবার ছলনার লাহায্যে হতদর্প করিবার জন্ত বিষুঃ বামন অবতার 
রূপে অর্দিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয্লাছেন। বাযনচিক্ষা নাটকে বিষ্ধগী বামনের 
জন্মবৃত্বান্ত, তাহার 'ভিক্ষাগ্রহণের ভাঁৎপর্য, বলিবা্গার যজ্ঞ সভায় রিপাঁদভূমি 
পরর্থনা ও পরিণতিতে বলিরা'জার মস্তকে তীহার তৃতীয় পদ সংস্থাপনের চমকপ্রদ 
কাহিনী বিবৃত হইযাছে। ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্ন নাটকের প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বহিদ্ধা গিয়াছে। সেইজন্থ ইহাতে অলৌকিকতার মাত্র! 
একটু অধিক-_বামনের উপনয়ন কালে অনরপূ্ণীমৃ্তিতে দুর্গার আগমন, অর্দিতি 
কর্তৃক বামনের কৃষ্ণ মৃত্তি দর্শন, নাঁবিকের কাষ্ঠ নৌকার স্বর্ণ নৌকায় রূপাস্তর, 
সর্বোপরি বলিরাজার যজ্ঞ সভায় বিষ জিবিক্রম বিরাট তি প্রদশ্‌ন প্রস্ততি 
ঘটপাগুলি নাটকের অলৌকিকতাকে ক্রমে ক্রমে উচ্চগ্রামে লইয়া গিয়াছে। 
অবশ্ত নাটকের উপভীব্যই হুইল ছলনা, ছলনাবেশে বিষুর ভক্ত পরীক্ষা । সেইন্ত 
এইরূপ অলৌকিকতাও নাটকটিতে বিশেষ রসাভাব ঘ্টায নাই। নাটকের 
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মধ্যে পৌরাণিক ভিবাদের নিরঙুশ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বামিনরদী বিষ এই 
ভক্তির শ্বরূপ ও লক্ষ্য নির্ধাবণ করিয়াছেন-_ 

*জীবগণ বদি 

সমন্ত দেবতাই হরি 

আর হুরিই সমস্ত দেবতা, 

এই জঞানযোগের সহিত 

ভক্তিযোগ মিশ্রিত করে” 

অন্ততঃ একবারও “হুরি* বলে 

তা হলে, তারি! মুক্তি লাঁভ করে 

আমার সাধুজা ও সাঁলোক্য প্রাপ্ত হবে।”১৮ 

নাটকটির সব চরিভ্ই একদুখী। সেইজন্ত ইহাতে নাটকী়তার বিশেষ 
অবকাঁশ নাই। একমাত্র ইদত্যপ্তরুশুক্রাচার্ধের মধ্যে কিধ্মৎ বিপরীতমুখী প্রনাম 
নলক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনিও তৃক্গার মুখে একটি চক্ষ নষ্ট করিয়া ভক্তের 
দনিকার্ধের বাধাদানে নমূচিত দ পাইয্লাছেন। দাঁত চুডামণি বলি ও যোগ্যতমা 
সহ্ধরিণী বিষ্ব্যাবলী ভক্তি ধর্ধের প্রগাচিতাঁয় বাঁবতীয় উৎকঠ্ার নিরসন ঘটাইর! 
একটি শান্তরদাশ্রিত পরিণতি আনিয়া দিয়াছেন । 
ভাঁগবতের গিরি গোঁবর্ধন কাঁছিনী হইতে বাঁজবৃষ্* 'গিরিগোৌবর্ধন” নামে একটি 

ছুত্র নাটিকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কাহিনী বা চরিত্রের নুতন কিছুই 
নাই। বুন্দাবনের গোঁপকুল কৃষ্ণের নির্দেশে ইন্দ্রপূজ] পরিত্যাগ করিয়া বৃষ্ণপূজ| 
করিতে যনস্থ করিগ্লাছিল। ইন্দ্রের রোঁবে ও ক্ষোভে বুন্াবন বজ্রপাত ও শিলা- 
বৃষ্টিতে বিপর্বন্ত'হইলে কৃষ্ণ বাযহভ্তের কনিষ্ঠ অন্চুলিতে গিরিগোবিরধন উত্তোলন - 
করিষা বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করিয়াছিল্নে। শ্বাভাবিক ভাবেই নারট্যকাঁর 
এখানে কৃষ্ণের এই অলৌকিকতাঁকেই আশ্রঘ করিয়াছেন? ইন্জরকে উদ্দেশ করিয়| 
সষ্ এই লীলার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন-_“তোঁমাকে দেখে নির্বোধ এবর্ষশালী 
লোকের! সাবধান হোক। অসার ধনগবাঁ নূরাধমদের গর্ব খর্ব করবার ছন্য আজ 
আমার এই গোবর্ধন লীল11*১৯ 'পুরাঁণে এই পর্যত যজ্ঞের মধ্য দরিয়া একটি 
ধর্মী তত্ব প্রকাশ পাইযাছে। তাহা হইদ এই যে কুষ্েরে অগপ্রেরণায় 
একদা! ইন্দ্ানুরাগি ভারত সমাজ ভক্তি মার্গ অবলঘন করিয়া বাহুদেব কৃফরূপী 
-বিষুর আরাধনায় নিযুক্ত হয্ব। - এই পৌরাণিক তত্ুটির মধ্যে নাট্যকার লামাজিক 


নাট্য সাহিত্য তত 


জীবনে এরর্ধশীলী ব্যক্তিদের অহংকার ও পতনের কথা ব্যক্ত করিযা কাহিনীর 
মধ্যে একটি লৌকিক তীতপর্ধ আনিয়! দিষাছেন। 
॥ পৌরাণিক পরিমগুলে লৌকিকতাঁর আরোপ আরও স্পষ্ট হইয়াছে সবীহাঁর 

'ন্রমেধ যজ্ঞ নাটকটিতে । হত বিচারে ইহাকে পৌরাণিক নাটকই বলা ধায় 
লা। ইহার মধ্যে গ্রারুত সমাজের এক বীভৎস চিত্র অস্কিত হুইয়াছে। সংসার 
ক্ষেত্রে কৃসীদজীবীদের যে হিংল্ুতা ও লীন, দররিজ্ধ অধমর্ণের উপর যে পাঁশবিক 
অত্যাচার তাহাই নাটকের রক্রদত্ত চত্রিত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাজা 
যযাতি কর্তৃক পিতৃ আঁজয় নব্মেধ যজ্ঞের আযোজন ইহার পৌরাণিক বিষয়বস্ত | 
রিত্ত ইহা যেন যযাতির নরমেধ বজ্জের ব্যাপারই নছে, ইহ! কুর্দীদজীবীদেরই নিত্য 
নরমেধ বজ্জ। এই যজ্জে আহুতি প্রদত্ত হইগ্াছে দরিত্র গৃহস্বামী অর্জুন ও ভাহার 
পুত্র পরিবার । আবার ইহার মধ্যে নাটাকারের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত 
- হুইয্লাছে বলিয়া সকলে অহ্থমান কবেন। বাঁজবঞ্ বাঁ এই সময়ে খাভারে 
জর্জরিত ছিলেন। অধমর্পের সেই জাল! আর উদ্ধমর্ণের প্রতাপ ও গীভনকে 
তিনি স্বভাবস্ুলভ পৌরাণিক নাটকের আকারে ব্বপদান করিয়াছেন। যাঁহা হউক 
নাট্াকার হ্বয়ং ইহাকে 'ভক্তি ও করুণ রুসাপ্রিত পৌরাণিক নাটক” বলিয়াছেন 
এবং কেন্ত্রীয় চিত্র ষযাঁতির পৌরাণিক চাঁরণক্ষেত্রে এক নু কঠিন কর্তব্য ও 
মানবতার ঘন্ঘ উপস্থাপিত করিয়াছেন। অইসবর্ধীয় শিশু বুশধবজকে যজ্ঞানলে 
আছতি গুদান করিতে বাজ! বযাতির তীব্র মর্মদাহু উপস্থিত হইয়াছে । পরিশেষে 
হোঁমকুণ্ড হইতে জীবিত কুশধ্বজকে লইযা শ্রীক্ষ্ধের উত্থান ঘটিলে নাটকের 
যাবতীয় উৎকণ্ঠা 'ও অন্তদ্রদ্বের অবসান ঘটিয়াছে। লাটাকার বাস্তব ঘটনা! ও 
* অভিজ্ঞতাকে আলোচ্য নটিকে প্রথ]! সম্মত পৌরাণিক ব্ধপ দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন 

রাজকৃষণ রাষ ও পৌবাণিক চেন! ॥ একথা! অবশ্য শ্বীকার্ধ বাঁজকুষঃ 
ব্বাক্নের নাটকগুলি উচ্চশ্রেণীর শিল্পনুণ সমৃদ্ধ নহে। নাটকের আঙ্গিক বিস্তাস,_ 
চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা! সংস্থাপনে তীহার চরম শৈথিল্য দেখা গিয়াছে। চরিন্রগুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমুখী, তাহাদের মধ্যে ভাবের উত্থান পতন নাই । প্রথম 
হইতেই তাহাদের ভক্তি চেতনা উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে। যে বিরুদ্ধ শক্তির সহিত 
ভক্তের প্রতিন্দিত! ঘটিয়াছে ভাহা মান্সাত্মকরূপে দূর্বল । লেখকের সমর্থন অভাবে 
তাহা পুরাণের প্রমত্ত অহংকারেরও অধিকারী হুইতে পাঁরে নাই। এই অ-স্থ্ 
চিত্রগুলি প্রত্যেকেই প্রায় প্রচ্ছদ তত, অস্তিমকালে সংহারক শত্রু ব! দর্সহারী 


৩৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


শক্তিকে আরাধ্য দেবতাঁরূপে তাহার! শেষ প্রণাম নিবেদন করিয়াছে । পুরাণের 
মহ্মাকে তিনি ছই কক্ষে ছুইভাবে স্থাপন করিষাছেন। ভক্ত বাঁহারা তাহাদের 
নিকট ভক্তির অমেয় মূল্য উচ্চ কণ্ঠে ঘৌধিত হইয়াছে। সেখানে ভগবানের 
কথা 
প্ব্যথা পাই ভক্তের ব্যথায়, 
ভক্তে স্মেহ করিবারে 
তকের দুয়ারে দাঁরী হই, 
শিরে বই বাধাহারী বাঁধা, 
, বিষ-অন্ন খাই কর পাতি, 
ছাড়িযা বৈকুষ্ঠপুরী হুই বনচারী 
ভীমাকাব গিরিধরি করে”” 1১'২* 
প্মস্ত নাটকে তিনি ভগবানের এই ভক্তবৎসল রূপটিই অস্থসন্ধান করিতে 
“চাহিযাছেন। অপর কক্ষে বৈরীরূপে যাহার! ঈশ্বর বিমূখ হইয়া ক্রমাগত নিগ্রহ 
ও পীডন করিয্া! চলিঘাছে, তাহাবাও পরিণতিতে ভক্তির অমৃত প্রবাহে অভিবিক্ত 
হইয়াছে। এই বৈরীভক্তবৃন্দ অস্ভিমকালে ভগবানের চরণ ধ্যান করিয়াই মুক্তি 
লাভ করিয়াছে--. 
তোমার ভক্তজনে কীদীলে, 
তোমার রাঙা চরণ বিনাতপে মেলে 
কত যোগী খধি তপ করে বনে 
কই, দেখ! হয় কি তোমার সনে 1১ 
বাঁজকুষ রায় পুরাঁণেব এই ভক্তিবাঁদকেই নাটকে প্রচার বরিয়াছেন। ইহা 
গীতার মোক্ষ সাধনা হইতে বন্ছ দূরবর্তী নহে ।২২ 
গিপ্পিশচন্দ্র ঘোষ | সনোমোহন রাঁজফুষে। যে পৌরাণিক নাটক রচনার 
ছৃত্রপাঁত, গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তাহার পরিণতি লক্ষ্য কবা যায়। পৌরাণিক নাটক 
রচনায় নিঃসন্দেহে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বদিতে হয়। বাংলা সাহিত্]র অপর কোন 
নাটাকার এই দবিক দিয়া ভীহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। নাটক বচনা, 
অভিনয়, মথ্ পরিচালনা! প্রভৃতি বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়! তিনি বাংল! 
নাট জগতে মৃতন মভাঁবনার শ্থচনা করিয়াছিজেন। প্রত্যেকটি দিকে তাঁহার 
প্রতিভা ও মৌনিকত! পরিষ্ফুট হইয়াছে। নাট্য জগতের সর্বাত্মক উঠয়নে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বিয়া নিঃসন্দেহে তিনি আধুনিক বাংলা মধ ও 


নাট্য সাহিত্য ৩৫১ 


লাটিকেরু গুরুত্থানীয । গিরিশচন্দ্র নিজেই একটি যুগ । উনবি শের সম্থম দশক 
হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্ধস্ত তিনি বাংল! মঞ্চ জগতে অপ্রতিদদ্্ী। 
সাহাকে কেন্দ্রে বাঁথিয়! সমগ্র যুগটি আলোঁডিত হুইযাছে বলিয়া বার্থ ই তিনি 
ষুগপ্রতিভূ। 

নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র সাহিতাগত শিল্পবোধকে খুব বেশী স্পষ্ট করেন নাই। 
এক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনি বুগগজীবন ও জনজীবনের মুখ চাহিয়াছিলেন। দর্শক ও 
সাধারণ জীবনের চাহিদায় তিনি নাঁটকগুলিকে শিল্প সজ্জ। হইতে লোকপ্রিয়তার 
ক্ষেত্রে লইয়! গিয়াছেন। আবার তীহার ব্াক্তি জীবনের উপলব্ধি যখন যুগীবন ও 
লোকজীবনের চিন্তাদর্শের সহিত একাত্মত। লাভ করিয়াছে, তখন ব্বতন্ত্র কোন 
শিল্পবোধের আঁবশ্তকতাঁও অনুভূত হয় নাই। সেইজন্য শিল্পবোধের মানদণ্ডে 
গিরিশচন্দ্রের বিচার সর্বত্র সম্ভব নহে। শিল্প অপেক্ষা যে জী বন বিশ্বাসেসমম্ভূতিতে 
ৰভ, তিনি সেই জীব্নকেই তীহার নাটকের সম্মুখে বাঁখিত্াছেন। ধর্মচেতন! ও 
অধ্যাত্মবৌধ সমৃদ্ধ জীবন চিরকালই আমাদের দেশে ক্ষস্-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যভিগত বা 
সামাজিক জীবন 5ইতে বড হইয়াছে । এই শধ্যাত্ম জীবনের কথা বীহাঁরা বড 
করিয়া বলিতে পারিয়াছেন, তীহাদের নিকট সাযাজিক জীবনের খুটিনাটি 
প্রত্যাশা কন) সমীচীন নহে । গরির্িশচন্দ্রের নটিকে ষে ব্যক্তি জীবন বা সামাজিক 
বমস্তার পরিচয় আছে তাহা নিতাস্তই দেশকালের চিস্তাধারায় শিয়ম্রিত। 
ইতিহাস ও বাস্তব হইতে তিনি কিছু কিছু উপাদ'ন লইয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি 
ভাহার প্রত্যয় বোধের ঘার৷ পুষ্ট হয় নাই, যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই 
বাখির! দিয়াছেন। পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকে তীহার দিজন্ব অগ্ভূতি ও 
প্রত্যয়ের পরিচয় আছে, দেইজন্ এইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব । 

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সাফল্যের পশ্চাঁতে কয়েকটি কারণ অহুসন্ধান 
করা বায়। প্রথমতঃ তাহার সমকালীন যুগচেঘনা, ছবিতীয়তঃ তাহার জাতীয় 
চরিভ্রের বথাণ্থ মর্যোপলন্ধি, তৃতীয়তঃ তাহার ব্যক্তি জীবনে শ্রীরাম 
বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম প্রভাব । গিরিশচন্দ্ের যুগ হিস্ছু জাগৃতির যুগ । পুনরুখিত 
হিস্ধর্ষের প্লাবনে দেশের সর্বত্র একটি ধর্মীয় অহ্সদ্ধিংস! জাগিয়াছিল। 
সাহিত্া ও জীবন চিন্তার উভয় ক্ষেত্রেই ধর্ম একটি আঁবস্তিক উপাদান হইয়া 
গিযীছিন। আমন! ইহার সাংস্কৃতিক মূল্য পূর্বে আলোচন| করিয়াছি । এখানে 


শুধু ইহাই বক্তব্য যে সকলের মত গিরিশচছ্দ্রের মধ্যেও ইহার প্রভাব সঞ্চারিত 
হইযাছিল। 


। ৩৫২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গশাহিত্য 


ঘিতীষ্কতঃ এই যুগচিম্তার একটি সাময়িক রূপ থাকিলেও ইহা যে এদেশের 
জীবন ও মননের সহিত সম্প্‌ ভু, তাহা তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন। দেশের 
চিন্তাধারা একটি সনাতন ধর্ম ও চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া! আছে, ইহার সহিত 
পরিচিত না! €ইলে দেশকে সঠিকভাবে বুঝ! ধাইবে না-_ইহাই ছিল তীহার 
অভিমত । “পৌরাণিক নাটকঃ প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র তাহার এই বক্তব্য সুস্পষ্ট 
করিয়াছেন--“জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কৃবিতা বা নাটক জাতীয় হিতকর 
হয় না। ভারতবর্ষের জাতী মর্ম--ধর্ম। দেশহিতৈধিত! প্রভূতি বত প্রকাঁব 
কথ! আছে, তাঁধাঁতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত 
ধাযিক। বাহার! লাঙ্গল ধরিয়া! চৈত্রের বৌদ্রে ছল সথণলন করিতেছে, তাহারাও 
কু্নাম জানে, তাছাদেরও মন কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট । যদি নাটক দর্বজনিক হওয| 
প্রযোজন হয, কৃষ্ণ নামেই হইবে ।”২৩ এইভাবে তিনি পৌরাণিক নাটকে জাতীয় 
অনুভূতিকে প্রকাশ করিযাছেন। 

সবশেষে বলা যায, শ্রীরামকুষ্ বিবেকাননের প্রভাব তীহাঁর বাক্তিগত জীবনকে 
শুদ্ধ ও সমুন্নত কবিয়াছে। শ্রীরামকষ্দেবেব সা্গিধ্য লাভের পূর্বে তিনি 
আত্মসত্তা ও শিল্পীসভাকে পৃথক রাঁখিয়াছিলেন। এই পর্যায়ের পৌরাণিক 
নাটাধারাধ তিনি লোক জীবনের আশ! আকাঙ্ষাকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু শ্রীরামক্কষের কপালাভে তাহার বাক্তি জীবনে যেমন শান্তি লাভ করিয়াছেন, 
তেমনি তীহাব দৃষ্টিভংগী আরও উদার, প্রসন্ন ও পবিত্র হয উঠিয়াছে। িক্িশ 
চরিতকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহার ধর্মজীবনের স্তর বিভাগ করিয়া 
দেখাইয়াছেন প্রথম যুগের অবিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র পরিশেষে শ্রীরামকষের প্রভাবে 
কিরূপ পরিব্তিত ও ববপান্তরিত হইধাছিলেন। গ্ররুব্কে তিনি বিরাট সদ 
বলিয়া! মনে করিযাঁছিলেন। তীহার কথাতেই *গ্ররুই সর্ধন্থ আমার বোধ হইল। 
ধীহার গুরু আছেন, ভীহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। ভীহার সাধন 
।ভজন নিপ্রয়োজন। আমার দৃচ ধারণ! জদ্মিল--আমার জন্ম সফল।”ৎ৪ 
তাহার সাহিত্য জীবনে এই অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রভাৰ শগভীর। ইহার ফলে 
তিনি পৌবাণিক নাটকের স্থানে ভক্তিমূলক মহাপুরুষ কাহিনীর নাটক 'লিখিতে 
সুরু করেন। তাঁহার পৌরাণিক ও ভত্তিমুলক নাটকগুলি সুলতঃ ভিন্নধর্মী নহে। 
ইহাদের মধ ভক্তিরসের শ্রেদীগত কোন প্রভেদ নাই, মাত্রাগত ব্যবধান আছে. 
মাত্রা পৌরাণিক নাটকে যাহা সাধারণ চিন্তাব্ধপে প্রকাশিত হইয়াছে, মহাপুরুষ 
জীবনীতে তাহা বিশেষ চরিত্রাশ্রয়ে ফুটিয। উঠিয়াছে। 


নাট সাহিত্য তে 
গ্ষিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট ॥ গিরিশচন্দ্র পুরাণ কাহিনীর 
ষথার্থতা রক্ষী সচেষ্ট ছিলেন না) এ বিষয়ে বাঁজরুষ বাঁয় বরং বেন যূলাছগ 
উপাদান গ্রহণ করিম়াছেন। আবার তিনি পৌরাণিক বিষষবস্তুর লবমূল্যায়নও 
করিতে চাহেন নাই। অধুলুদন, নবীনচন্্র বা বন্ধিমনর সব স্ব দৃ্রিতে পৌরাণিক 
চিন্তার যে পু্নখিবেচন। সক করিয়াছিলেন, গিরিশচন্জর সে পথে খাঁন নাই। 
ভীহার চিন্তাধাহ। বৈষ্নাবিক ছিল না। মধুজ্থদন যে সংস্কার মুক্তির আয়োজন 
করিয়াছিলেন, তাহা জাতীয়তা ও সংস্কৃতি বিরোধী ছিল বলিয়া ব্ষিম-_ন্বীন 
জাতীয় চিন্তার অঙ্থকুলে--সংস্কার পরিমার্জন শুর করিযাছিলেন। পথের অনৈক্য 
থাকিলে ভীহাঁদের উদ্দেশ্যের এক্য ছিল--বৌধ বুদ্ধি ও মননের আলোকে একটি 
শুদ্ধ ও পরিমাজিত জাতীয় এঁতিহা অসথদন্ধীন করা গিরিশচন্্র এইবুপ বোন 
শুদ্ধিকরণের পথ গ্রহণ করেন নাই। তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির লোক শ্রিত রূপটিই 
আশ্রম্থ করিয়াছিলেন । ভক্তি ধর্মের বলো তিনি সংস্কারকে ভাদাইয়া লইয়! 
গিয়াছেন এবং দেশ জাতির উজ্জীবনে ইহাই ভীহার নিকট সর্বাধিক অহৃকুল পন্থা 
বলিয়। বিবেচিত হুইয়াছে। 
এইজন্ত বাঁন্সীকি অপেক্ষ স্ৃতিবাঁসী রামারণ, ব্যাস ভারত অপেক্ষা কাশিদামী 
ত এবং মূল পুরাণ 'বিবরণ অপেক্ষা লৌকপ্রচলিত পুরাণ কাঁছিনীই তিনি 
বিশেষ ভাবে গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। বাল্যকীল হইতেই তিনি মহাঁকাঁবা পুবাণের 
সহিত পরিচিত ছিলেন। ভীহাঁর জীবনীকার অনুমান করেন বাঁলাকালে 
খুল্লপিতামহীর নিকট নিত্য তিনি যে পুরাণ বথা শ্রবণ করিতেন, তাহাই তীহাকে 
পৌরাণিক নাটক বচনার্‌ প্রথম প্রেরণ দি্যাছে।২৫ এই পুর্নাণ কাহিনী গুলির 
মধ্যে এক প্রকার চম্থকারিতব আছে। নিরীচিত ঘটন| ও চরিত্রকে বীর ও করুণ 
রমের আঁধারে সংস্থাপন করিয়া! তিনি ইহাদের উপভোগ্যতা বৃদ্ধি করিতেন 
দর্শকমনে এই দুইটি রসের আবেদন সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু অপ্রা়ত 
ঘটন! ও অলৌকিকতার অতিরেকে ইহাদের নাট্যরদ যে অনেক ক্ষেতে ক্ষন 


হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ও নাটিকীয়তা-_পৌরানিক নাটকের 
এই ছুইটি দিকের মধ্যে তিনি নূর সাম্য বক্ষা করিতে পারেন নাইি। 
রর করিতে গিয়া প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি নাটকীয়তাকে ক্ষুপ্ন 
করিক্লাছেন। 


গিরিশচবেরে পৌরাণিক ও ভভিমূলক নাটকের সধ্যে ছুইটি ক্ষত বিভাগ 


থাকিলেও ভক্তি ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে প্রবল। বিশুদ্ পৌরাণিক নাঁটক গুলিতে ভক্তি ধর্ম 
৬০] 


৩৫৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিভা 


বীর ও করুণ রসের মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে এবং নাটকীয় ঘটনাগুলি 98281407 
ভিত্তিক, আর ভভ্ভিমূলক নটিকের ভক্তি ধর্ম প্রধানতঃ শাস্তরসের মধ্য দিয়া 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । ইহাদের নাটকীয় ঘটনা! অভিজ্ঞতা ভিত্তিক মহাঁপুরুষদের 
জীবনে বা ব্যক্তিগত জীবনে যে অধ্যাত্ম ভাবের স্ুরণ তিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, ভাহা এই ভক্ভিমূলক নাটকগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেইজন্য 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বত অধিক হুইযাঁছে, নাটকগুলির মধ্যে তত বৈচিত্র্য ঘটিগাছে। 
টৈতন্ত লীলা ও নিমাই সঙ্্যাসে প্রেমধর্ম, বুদ্ধদেব চরিত্রে করুণ! কথা, শঙ্ষবাচার্ধে 
অট্ছতবাদ, তপোবলে ব্রাঙ্গণা মাহাজ্থা প্রভৃতি প্রকীতিত হইযাছে। সমস্ত 
নদী যেমন পরিণতিতে সাগরে মিশিয়া যায়, এই বিচিত্র অধ্যাত্ম অনুভূতির 
নাটকগুলি তেমনি ভাহার হৃদয় উৎসারিত ভক্তি মসুলে মিশিয়! গিয়াছে। ভ্রবীভূত 
চেতনার আলোকে তিনি এই মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী উপলব্ধি করিয়াছেন। 

আমরা এন্রণে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটিকমুলির সংঙ্গিপ্ত আলোচন! 
করিধা ভীহার পৌরাণিক এজ্ঞার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব। 

রামাক্সণী কথা ॥। বাঁমায়ণী কাহিনী লইয়া রচিত গিরিশচন্দ্র নাটকগুলি 
হুইল 'রাবণ বধ” “সীতার বনবাস*, 'তক্ণ বর্জন» 'লীতার বিবাহ” “রামের বনবাস, 
ও 'দীতাহর,। ইহাদের মধ্যে '্বাবণ বধ” ও “দীতাঁর বনবাদে" তাহার প্রতিভার 
উজ্জল স্বাক্ষর রহিয়াছে । অন্তান্ত নাটকগুলির মধ্যে নাট্যগ্ড? খুব বেশী নাই, 
তবে সব কষটির মধ্যে ফ্ৃত্তিবাঁসী ঘটনালেখ্য অঙ্কন করিযা গিক্গিশ১্ বাঙ্গালীর 
উপযোগী বাঁমায়ণী কথার নাটক পরিবেশন করিয়াছেন। 

কৃত্তিবাদী কাহিনীর রাসচান্দ্রের হুর্গোৎসবের বিবরণ লইযা রচিত 'অকাল 
বোধন, ভীহার বাঁমায়ণী কথার প্রথম নাটক হইলেও নাট্যগুণে ইহা প্রায় অচলেথা । 
এইজন্ত প্রবণ বধকেই €১৮৮১) এই প্রসঙ্গে তাহার বার্থ প্রথম রচনা বল! 
খাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের ভক্তি রসধারার পৰিজ্ঞ গঙ্গোত্রী 
এই বাঁধণ বধ নাটক । ফৃত্বিবাপী রামায়ণ হইতে ইহার কৃহিনী গৃহীত 
হুইযাঁছে। ইহার চগ্িত্রচিত্রণও ফৃত্তিবাঁসের অল্তরূপ | একের পর এক বক্ষবীরদের 
পুনের পর রঙ্গোরাজ রাবণের যুদ্ধায়োজন, বাঁমশ্রাঁবপের সংগ্রামের বিচিত্র 
ঘটনাবলী বিশেষভাবে দেবকুল কর্তৃক রামের সহায়তা, অগ্বিকা আবাধনাষ ব্রদ্মার 
নির্দেশ, রামের অকালবোধন, নীলোৎপলের জন্ত রামের চক্ষুমণি উৎপাটনের 
সংকল্প, ব্রাহ্মণ বেশে হ্মানের ধাবণের সৃত্যুবাঁণ হরণ, মৃমৃতূ্ণ রাবণ কর্তৃক রামচন্্রকে 
রাজনীতি শিক্ষাদান প্রভৃতি ঘটনাগুলি হুবহু কৃত্তিবাস হইতে আহত । তবে 


নাট সাহিত্য ৩৫৫ 


অবধীপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ফৃত্তিবাসের মত তাহার বাঁবণও রামচক্্রে 
একজন পরম ভক্ত। ভক্তকে নিধন করিতে কুত্তিবাসের মত তাহার বাঁমও 
'্িধাগ্রস্ত হইয়াছেন। ফৃত্তিবাস দেখাইয়াছেন-_.. 

কার্ধ নাই ব্বাজপাটে পুনঃ যাই বনে। 

রাব্ণ পরম ভক্ত মাঁরিৰ কেমনে ॥ 

কেমনে এমন ভক্তে কৰিব সংহার । 

বিশ্বে কেহ বাঁষ নাঁম না করিবে আর 1,২৩৬ 

'গিরিশচন্দ্রের বামচন্দ্রের উক্তি ই 

ছাঁর রাঁজাধন, ধিক ধিক সীতা।? 

হেন ভক্তে গ্রহারিহ্ু সীতা লাগি, 

বুটিল কলঙ্ক নামে, 

এতদিনে বাম নাঁম উঠিল ধরাতে ।** 

ইহার পরে ছুষ্ট| সরম্বতীর গ্রভাঁবে বাঁবণের পকুষ ভাঁষণও কৃত্তিবাঁসের অস্থব্ূপ। 
কুত্তিবাসের এই ভক্তি তর্পনকে গিরিশচন্দ্র আরও উচ্ছাস দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 
বর্ম ইন্দ্র, বাণ, মন্দৌদরী গ্রভৃতি দেবকুল ও রক্ষকুলের সকলেই শ্বামকে বিষুঃ 
অবতাররূপে গ্রহণ করিয়! মন্তরের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এমনকি, রাযের 
আরাধ্য দুর্গাও রাঁমকে গোলোক বিহারী দঘ্াময় বলিয়া ভীহার মহিম] কীর্তন 
করিয়াছেন। এইভাবে বাঁবণবধের আগ্যন্ত ভক্তিরলে পৰিপ্লাবিত হুইয়াছে। 
স্বংভাঁবিক ভাবেই ইহার চরিত্রগুলি সলীব হইতে পারে নাই । বাঁমের মধ্যে 
বৈষ্কবীয় করুণা ও বাঁবণের মধ্যে ভক্তি বিনম্রতা রাঁবণের অস্তিম অধ্যাঁষকে 
শোকাবহ না করিযা! শান্তিময় করিয়াছে। একমাজ মন্দোদরী চরিজেই বলিষ্ঠতা 
পরিস্ফুট হইযাঁছে। জন্ম এছ্োতীর্‌ বরদান করিয়া বামচন্্র তীহাঁর সতী ধর্মের 
মর্যাদা বাখিঘাঁছেন। নাটকের শেষ দৃশ্টে সীতার অগ্িপরীক্ষা যোগ করিয়! 
খিরিশচশ্র মূল কাছিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছেন । রাঁবপবধের দর্শকের নিকট ইহা 
অবাঞ্ছিত এবং রসাভাবযুক্ত হইয়|ছে। 

'শীতার বনবাঁস+ বামায়ণের একটি বিষাদ করুণ অধ্যায় । ইহাতে নাট্যবুদ 
সৃ্টির সুযোগও বেশী । “ম্বাভীবিক ভাবে গিরিশচন্্র কাহিনীন্দ এই স্থযৌগ ও 
সম্ভাবনার সদ্থাবহার করিয়াছেন । «সীতার বনবাপ* (১৮৮১) নাটকের মধ্যে 
তিনি করুণ রূদকে প্রধান করিগ্া বীর ও বাৎসল্য বুসের উপযুক্ত প্রকাশ 
স্টাইযাঁছেন। -কাঁহিনী ংশ পুরোপুরি কৃত্তিবালী অন্সর্ণ। কৃত্তিবাঁপ সীতার 


রে 


- ৩৫৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গনাহিত্য 


বদবানের একটি অতিরিক্ত বাস্তব কারণের অবতারণা করিযাছেন। সধীদের 
অগ্থরোধে পীতা রাবণের আলেখ্য অঙ্কন করিয়া ভাহাতেই নিদ্রাতুর হয়] শন 
করিলে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হন। গিরিশচন্দ্র সীতা ব্নবাদের এই 
মনভ্তাত্িক ভিজ্ভিটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শুধু প্রজাঙ্র্রন হেতু 
জানকীর বিসর্জন যথেষ্ট বিবেচিত নাও হইতে পারে, এইজন্য তাঁহার রামচন্দ্র সীতার 
কলম্ককে দৃঢভাবে প্রতিচিত করিয়া পরে ভীহাকে বিসর্জন দিতে তৎপর হইয়াছেন। 
এইখানে বাষ্চন্জ্র সীত1! চরিত্র সন্বন্ধে যে উক্তি করিযাঁছেন, তাহ! নিঃসন্দেহে 
রামচন্দ্র বিরোধী উত্তি। বাম চরিত্রেই এই আচরণ একদিকে যেমন তাহাকে 
সীতা বনবাঁসের একটি শক্তিশালী কারণের সন্ধান দিয়াছে, তেমনি অপর দিকে 
অপাপবিদ্ধা সীতার বনবাসের কাকণাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। 
তবে শীতার বনবাসে রাঁম-ভূমিকা অপেক্ষা নীতা ভূমিকাই উজ্জল । বেদনা ও 
বাৎলল্য, পাতিব্রত্য ও সহিষ্কুতা এক কথায় নাীধর্মের স্থমহান অভিব্যক্তিতে 
সীতা চরিত্র সমুজ্জল। বেদনার পটভূমিতে সীতার বাঁৎসল্যকে গিরিশচন্দ্র 
। অতি সুন্দর ভঙ্গিতে প্রকাঁশ করিয়াছেন। চুর্বার নিয়তি নির্দেশে জীবনে চরম 
বিপর্যয় নামিয়া আসিয়াছে, ভ্রিলোকধন্য স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, গর্ভস্থ 
সন্তান ্বামীর প্মারকচিহ হইয়। রহিয়াছে, পড্ধী হিসাবে কর্তব্য অসমাণ্ত থাকিলেও 
মাত! হিসাবে কর্তব্য শিখিল করিবার উপায় নাই। গিরিশচন্র পূর্ণ সহানুভূতি 
দিয়া সীত! চরিত্রকে বেধনা বারিধির প্রশ্ফুটিত শত্দল করিয়া তুলিয়াছেন। 
'বিরহুথিন্ন সীতার উদ্তি £ 


জগৎমাতা, 

শিখাও গে! ছুহিতাঁরে জননীর প্রেম, 
ছিন্ন অন্ত ভুরি, 

প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসালে, 

ওরে কে অভাগা এসেছে জঠরে 1২৮ 


বাত্মল্যের আধার কুী ও লব মহর্ষি বালীকির যোগ্য শিব্যরূপে বীর্ধে জানে 
রঘুবংশ অবতংসরূপে যথার্থ পরিচয় বহন করিয়াছে । নরকুর্য রাঁমচন্দ্রের কর্তবা 
কঠোর চারিত্র ধর্ম, সীতাচবিত্রের গভীর বেদনা ও কাকুণ্য এবং কুশীলবের বীরধর্ম 
ও মাতৃমন্ত্ের উজ্জল সাধনাঁকে গিরিশচন্দ্র সীতার বলবাঁনে অপূর্ব সাফল্যের 
সহিভ অঙ্কন বরিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় নাটকটি মিলনান্তক। থঙ্জ 


নাট্য সাহিত্য ৩৫৭ 


সভায় সীতাঁর পাঁতাঁল প্রবেশের পরে নাট্যকার শৃঙ্তে কমলীসনে লক্ষীূপে সীতার 
আঁবি9ভাঁব ঘটাইয়া। বাম সীতার মিলন সাধন করিয়াছেন। 

বাম চরিত্রের কঠিনতম কর্তব্য পালন এবং প্রতিজ্ঞারক্ষার ক্ষেত্র বৌধ কৰি 
লক্ষণ বর্জনে। গিরিশচন্ত্র এই ভ্রাতৃবিসর্জনের কাছিন। লইয়া “লক্্ণ বর্জনঃ (১৯৮১) 
নাটকটি লিখিয়াছেন। লক্ষণের আঁত্মবিসর্জনের মধ্যে ভীহাব্‌ বীরধর্ম ও 
প্রেমধর্মের পরিপূর্ণতা! ও দ্থার্থকতা চিত হইযাছে। লক্ষণের সর্বোত্বম পরিচষ 
তাহার প্রেমে। শ্রীরামের প্রেমে ভীহার দেব। এত গভীর হইয়াছিল। নরঘাঁতী 
বীর্ধের সাধনায় নহে, গ্রেম প্রণোদিত বীর্ধের প্রতিষ্ঠায় লক্ষণ চবির এতখানি 
সমুজ্জল। বামীয্ণী কথার এই আস্তর উদ্দেস্তকে গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাঁটকে 
ব্বপায়িত করিয়াছেন। 

দ্বাাঁয়ণী কথার নাঁটক “সীতার বিবাহে'র (১৮৮২) মধ্যে অযোধ্যার বাঁজ- 
মভায় বিশ্বামিত্রের উপস্থিতি হুইতে বাঁমের হ্রযন্তঙ্গ ও পরশুরাম সাক্ষাৎ, পর্বত 
ঘটনা বণিত হইয়াছে। ব্বামচন্দ্রের এশ্বরিক মহিমা প্রদর্শন ও বামসীতাঁর ষ্উলথে 
মিলনের মধ্যে ব্ক্ষরাজ বাঁবশের বিনটটির শুচন] নাটকের উদ্দেশর্ূপে গৃহীত 
হইয়াছে। রাঁজকৃষঃ ব্ায়ের হবধনথতঙদ নাটকের মত গিরিশচন্দ্র এই নাটকেও 
ভক্তিরসের ব্যাপকতা বক্ষিভ হইয়াছে। এই ভক্তির চুড়ান্ত প্রকাশ ঘটিযাছে 
পরতুরামের মধ্যে। -হতদর্প পরশুরাম হ্বর্গলৌক বা! ্ক্ষপদ তুচ্ছ করিয়! নরনারায়ণ 
শ্ীরামের শরণ গ্রহণ করিযাছেন। আলোচ্য নাটকে দামাধণী সংস্কার প্রা রক্ষিত 
হইয়াছে, তবে বিশ্বামিত্রের অভিছ্বলতা ও বাক্ষদ পীডনে স্বৃত্যুশঙ্কা তাহার 
তেজদীপ্ চিত্রের মাহাত্ম্য কিছুটা নুন করিয়াছে। 

তীহার 'বাঁমের বনবাঁ' (১৮৮২) নাটকে বাঁমের বনবাঁদ ঘাঁজ। হইতে চিত্রকুট 
পর্বতে তরত-মিলন পর্ধস্ত কাহিনী বিবৃত হইযাছে। কাহিনী বিশ্াসে ইহা 
কৃততিবামী কথার অস্থন্বপ, চরিত চিত্রণে নৃতনত্থ বিশেষ কিছু নাই। দশরধের 
গুজবিচ্ছেদ জনিত বেদন! ও বিলাপকে গিরিশ সন্দরভাঁবে পরিশ্দুট করিয়াছেন 
ভরতের ভৎননায় কৈকেয়ীর মৌহতক্ষ ও বাম প্রশন্তির মধ্যে গিরিশচন্্র ৈকেযী 
চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাঁত করিয়াছেন । 

দৃপ্তকারণ্যে রামলক্মণের প্রণয় প্রার্থনায় লক্ষ কর্তৃক শৃর্পণিখার নাসাকণ ছোঁন 
হইতে হম্মানের অশোক কানন হইতে সীতা৷ সংবাদ লইয়! গ্রত্যাবর্ পর্যন্ত 
কাহিনী ত্তাহার «সীতাহরণ' (১৮৮২) নাটকের অন্তভুক্ত। কাহিনী ব! চরিত্রে 
কৃত্তিবাসী রামীয়ণের বি্হিস্ত অন্দরণ আঁছে। মারীচ-রাবণ কথোপকথনের মধ্যে 


৩৫৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


রামমাহাত্যুচি হুদ্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁড়কার পুত্র মারীচ রামচন্দ্র 
পর্বকীতি পর্যালোচনা করিলে রাবণ তাহাকে নারায়ণ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। 
রাম ধদদি নারায়ণ হুন, তবে রাবণ ভীহার লক্ষ্মী হরণ করিয়া রক্ষঃ সমাজে কীক্তি 
রাঁখিবেন। বালিব্ধ কাহিনীতে গিরিশচন্দ্র ভক্তি বস প্রকাশের উপযুক্ত ন্থযোগ 
পাইয়াছেন। তাহার বালি রামচন্্রকে ফ্ৃতিবাসের তও ভত্দনা করিতে পাঁরে 
নাই। বাঁমায়ণী সংস্কারকে রক্ষা করিবার জন্তই ষেন বালি সামান্ত কিছু তিরস্কার 
করিয়াছে। ইহার পরেই মুমুযুণ বালি রামচন্জকে পূর্ণ সনাতন নারায়ণ বলিয়া 
অভ্িম প্রণাম নিব্দেন করিয়াছে । এই ভক্তিবাদের আলোকেই গিরিশচজ্ রামের 
বালিবধ কলম্ককেও ক্ষালন করিতে চাহিয়াছেন। রাজ্যহার! পত্বীহারা স্থগ্রীৰ 
দীনতম চরিত্র, সেই দীন জীব্নকে দয়া করিয়া রামচন্দ্র তাহার কর্তব্য রক্ষা 
করিযাছেন। আর সেই দয়! এইবার পরষ দীন চরিত্র বালিও পাইবে । বালি 
এই দীননাথের কপ] লাভ করিয়! অনন্ত প্রয়াণ করিয়াছে। 

অদ্ভুত রামা়ণের অধরীষ বন্তা শ্রীমতীর শ্ব়ত্বরাঁর কাহিনী লইয়া! গিরিশচন্দ্র 
'অভিশীপ" নামে একটি ক্ুদ্র নাটক রচনা! করিয়াছেন। দুষ্টা সরহ্বতীর অভিশাপে 
পর্বত ও নারদ মমির মতিভ্রম ও অধ্বরীব রাজার কণ্ শ্রীমতীকে বিবাহ করিবার 
বিভঘঘনা ইহাতে এক কৌতুককর ভঙ্গীতে ব্যক্ত হুইয়াছে। এই খবিমুগলের 
ক্রোধ হইতে অ্বরীধকে রক্ষা করিবার জন্ত বিস্ু দর্শন চক্র /প্রেরণ করিয়াছেন । 
তবে খবিদের অভিশাপ অন্থরীষকে স্পর্শ না করিলেও ৰিষুং তাহ! নিজের উপর 
টানিক্া৷ লইয়াছেন। ভক্তের সহিত ভগবানের প্রভেদ নাই এবং ভগবানের বিভিন্ন 
রূপকল্পনা মূলতঃ এক, ইহাই আলোচ্য নাটিকার বজতব্য । 

মহাভারছী কথা ।॥ গিরিশচন্দ্রের মহাভারতী কথার নাটকগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগা “অভিমগ্াব্ধ” 'পাগুবের অজ্ঞাতবান” ও “জনা” ও 'পাগ্ডবগোৌরব। 
মহাভারতের এক একটি বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকগুলি রচিত 
হইয়াছে। 

বীর বালক অভিমচ্যকে কেন্দ্র করিয়া বীর ও করুণরসের সংমির্রদে 
“অভিমস্থ্যবধ* (১৮৮১) নাটকটি রচিত হইয়াছে। ইহা গিরিশচন্রের মহাভারতী 
কথার প্রথম নাটক এবং সর্বপ্রথম পৌরাণিক বিয়োগাস্ত নাটক। লোককুচির মৃখ 
চাহ্ষা সে যুগের নাটাকারবুন্দ সহসা কোন বিয়োগান্ত নাটক লিখিতে চাহিতেন 
না। দেইজন্ত অলৌকিকত! ও অতি প্রারতের সমবাঁয়ে টানিয়া! বুনিযা এক 
গ্রকার অবাস্তব মিলনান্তক পরিণতির হ্ুচনা করা হইত। গিরিশচন্দ্র এই 
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লোঁক প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। কিন্ত অভিমন্থ্য বধের মধ্যে তিনি এই 
অযৌক্তিক ট্র্যাডিশনকে কাটাইভে চাহিষাছেন। ইহার মধ্যে নাটকীয় সংঘাত 
ক্রসশঃ উচ্চ গ্রামে উঠিযা অভিমন্যুর মৃত্যুতে চরম মূহুর্তে পৌঁছাইযাছে। অভিমন্ধয 
বীরধার্মের সাধনা, যাতৃভক্তি, পত্রীপ্রেম এক কর্তব্য কঠিন মূহুর্তে তাঁহাকে উদ্বেলিত 
করিয়্াছে। তখাঁপি সহাভীবত্ের যুদ্ধ ধর্মক্ষেত্রের ধর্মীচংণ। অভিম্থা সেই 
কুরুক্ষেত্র রণভূমির মহাকর্তব্যে আত্মদান করিয়াছে। সগ্তরখীর অন্তাঘ সমর, 
অভ্িমন্থ্যর অধিত বিক্রমে বুহভেদদ, জ্যেষ্টতাঁত ভীমের অস্হায়ত! পাঁ গুৰ পক্ষে 
মহা সঙ্কট শ্ছচনার সক্ষে সক্ষে দর্শককুলকে উদ্ধিগ্ন কবিয়! তুলিযাছে। প্রচলিত 
কাঁছিনী বলিয়াই ইহার গুরুত্ব কমিঘা যায় না। গিরিশচন্দ্র ইহার পৌরাণিক 
ফলশ্রাতিকে পুর্ণভাঁবে রক্ষা করিয়াছেন । যুবিঠির, অর্জুন ও স্থভদ্রার চরিত্রে 
মানবিক ন্মেহ ছুবলত ও স্বভাব ধর্মের পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। বিন্বাট মৃত্যু শোক 
তাহাদের চারিত্রিক দৃঢতাঁকে শিথিল করিয়া! দিয়াছে । মহাভারতী প্রজ্ঞার ধারক 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য সাধনের মধ্যে এই পুত্রশোকের সাস্বন! দিতে চাহিয়াছেন__ 

সতা, শ্ুদসম পুজশোক 

কিন্তু ব্রদম ক্ষতিয় হায়, 

বীর বীর্ধ প্রকাঁশি সমরে 

বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু লভেছে কুমার 
ক্ষত্র পিতা, অধিক কি চাহ আর ?২৯ 
তথাপি ক্ষত্র ধর্মের এই মহৎ সান্বনাঁও অর্জুনকে স্থিতধী করিতে পারে নাই। 
তাহার পিতৃত্বদয় নিঃপীম শূন্যতায় হাহাকার ককিস্বাছে। পুত্রের অকাল বিয়োগ, 
পিতাঁব অশীস্ত বিলাপ, মাতৃহবয়ের মর্মভেদী আঁর্ডনাদ মহাভারতের মহাঁকর্তব্যকে 
আচ্ছন্ন কিম্বা! ফেলিয়াছে। অভিমন্থ্যবধ নিঃসন্দেহে চিরকীলীন অকাল বিয়োগেন 
শোক কথা । গিরিশচন্দ্র এই বেদনার দ্রিকটিই নাটকে বড করিয়াছেন, মহাভারতের 
উদ্দেশ্ত ও মহিম! এখানে গৌণ। 
দাতপণে পরাজিত পাগুবগণের বিরাট রাজার আশ্রয়ে ব্মরকাল অজ্ঞাত 

বাসের বিবরণ লইয়া পাগুবের “অঙ্জাতবাঁস* (৮৮৩) নাটকটি বচিত। নাটকের 
ঘটল! প্রধানত: তিনটি বিষয়কে আশ্রয় করিয়াছে। বিরাট বাজার শ্তালক 
কীচকের কামলালিদা ও ভীমের হস্তে মৃত্যু মাশুলে সেই প্রবৃত্তির নিরসন নাটকের 
প্রথম কাঁহিনী। ঘ্বিতীয় ঘটন! হইল বিরাট বাঁজকে কুরু ব্রথিগণের আক্রমণ ও 
অন্তনের যুদ্ধে কৌরব কুলের পরাজয়। তৃতীয় ঘটনা হইল বিরাট ছুহিতা 
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উত্তরার সহিত অভিমচ্চার বিবাহ সম্পাদন। নাঁটিকের ঘটনাগুলি কিছুটা বিচ্ছি্ 
হইলেও বৃহন্নলাঁবেশী অভুনি প্রাধ সব কয়টির মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা করিয়াছে। 
অজ্ঞাতবাস কালে ধর্মনিষ্ঠ পাঁগুবদের ষে সঞ্চুচিত অথচ বলিষ্ঠ জীবন যাত্রা, যাহা 
কৌরব পক্ষের শত সমারোহের মধ্যেও হুন্দর হইযা দেখা দিয়াছে, তাহা আলোচ্য 
নাটকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনী অংশে কাশিরাম হইতে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য শ্থচিত হুইঘাছে। হুশর্মার হত্তে বিরাটের বন্দীত্ব ও ভীম কর্তৃক সেই 
বন্দীত্হ মোঁচনের কাছিনী গিরিশচন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। তাহার কীচকও 
কাশীরাঁমের কীচক হইতে হীনবল। পঞ্চ পাগুবের চরিত্র বৈশিষ্ট্কে গিরিশচন্্ 
অঙ্ছ্ন বাখিয়াছেন, বিশেষভাবে অভুর্নের বীরত্ব ও যুধিতিরের হ্র্যকে তিনি 
বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা করিয়াছেন । 
পাগুবজীবনের অজ্ঞাতবাসের কাহিনী বলিয়া ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবে পাঁগবদের 
জীবনচর্থা প্রকীশিত হুইতে পারে নাই। তবে ছদ্মবেশে তাহারা স্ব স্ব ভূষিকাকে 
যে ভাবে প্রকাশ কর্যাছেন তাহা নাটকীয়তা হার পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
হইযাছে। কৃষ্ণের ভূমিকা এবং নীতি নির্দেশও এখানে অপেক্ষার্কত অল্প। তবে 
অজ্ঞাতবাঁস শেষ হইলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে আসন্ন কুক্কক্ষেত্র মহাঁসমরের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন-_ 
শুন সতি জাঁলিব অনল, 
ছুরস্ত ক্ষত্রিয দলবল 
জাঁলাইব সে আগুনে, 
ধর্মবাজ্য করিব স্থাপন, 
তুমি সখা, পার্থ সখা, সে কার্ধে আমাব।৩* 

১. এইভাবে গিরিশচন্দ্র পাগুব কথার মধ্যেও নাঁটিকের মধ্যে কৃষ্ণ কথাকে টানিযা 
আনিযাঁছেন। রসের দিক দিয়! ইহার মধ্যে বীররম ও বাৎদলারসের যুগ্ন 
প্রকাশ ঘটিয়াছে। উত্তরাব প্রতি অনু'নের ন্েহ বাল্য নাটকের যুদ্ধ ও সংগ্রামের 
ভীম গর্জনর মধো এক ছাযা-শীতল আচ্ছাদন প্রসারিত করিয়াছে । 

শুধু মহীঁভারতী কাহিনীরই নহে, সমগ্র পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বোধ করি 
গিরিশচন্ত্রের রেষঠ রচনা হইল ভীহার “জনা' (১৮৩) নাঁটক। এই নাটকটি 
ভাহার তভিনূলক নাটক রচনার সময়ে রচিত হয়। পৌরাণিকতা ও নাটকীয়তার 
নমন্বয়ে এই নাটকটির রসোতী্ণ হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের মল ও 
শিল্পের পরিপূর্ণতা রী পাইছে! জন! কাহিনীর মূল পাওয়া যায় দৈমিনি 
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ভারতে । কাশবাঁয দাস সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করি! আশ্বমেধিক পর্বে 
ইহাকে পল্লবিত করিয়! প্রকাশ করিযাঁছেন। তবে তিনি মূল জৈমিনির জনা 
চরিত্রের প্রতিহিংসা গ্রবণতাঁকে কোমনতা ও কাঁরুণ্যের আবরণে অপেক্ষাকৃত 
স্মিত বাখিয়াছেন। কাশীরামের জনা নিরুদ্ধম ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া গঙ্গাগর্ভে 
দেহ বিসর্জন দিয়াছেন। গিরিশচন্তর উভয়রূপের একটি সমন্বয় করিয়া জন] চরিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার জন! মাতৃত্বে কোমল, প্রতিহিংসায় কঠোর, প্রতি" 
বিধানে নির্শম। মহাভারতের মূল আখানে যে হ্বল্প সংখ্যক বীরাঙ্গনার পরিচয় 
পাওয়া যা ভারত করার উপপংহার পর্বে ঘটনাচক্কে আবিভূর্তি। জন] চরিত্রকে 
অনায়াদে তাহাদের পার্থে স্থাপন করা যাঁয়। গিরিশচন্দ্র জনাব এই বীনাঙন! 
শের কথা বিস্বাত হন নীই। 
জনা নাটকের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ভক্তিরসের প্রাধান্ত থাকিলেও 

"তাহ! কাহিনীর গতি বা চরিত্রের বাস্তবতাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়! ফেলে নাই, 
জনার সাতৃত্ব ও বাৎসলা, প্রবীরের ক্ষত্রধর্ম পালন ও কর্তব্য নিষ্ঠা ঘটনাধারার 
অগ্রগতির সহিত স্পষ্ট হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। যুধিঠিরের যঙ্ঞশ্ব ধরিয়! ্রবীর 
বীর্রোচিত কর্তব্য করিয়াছে। ইহাতে পিতার সমর্থন না পাইলেও মাত জনা 
তাহাকে পূর্ণভাবে উৎসাহিত করিয়াছে । জনার মাতৃত্ব ্রবীরের জীবন ও মৃত্ার 
আলোকে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রথম দিকে তাহার ন্বভাবকোমল 
মাতম পুত্রের যুদ্ধস্প্হায় আতঙ্কিত হইয়াছে। পরে তাহা ক্ষত্রোচিত কর্তব্যবোধে 
উদ্বুদ্ধ হই প্রবীরকে অপূর্ব প্রেরণ] দান করিয়াছে, স্বামী নীলধ্বজকে দোষারোপ 
করিতেও ভীহার ছিষা। নাই। সবশেষে প্রবীরের মৃত্যুর পরে এই কোমল মাতৃত্ব 
আহত ফণিনীর মত প্রতিহিংসা ও বৈরীদদলনে তৈরবীমুদ্তি ধারণ করিয়াছে। 
গিরিশচন্দ্র এ চরিত্রের তুলনা নাই। শেোকাহতা জনা প্রতিহিংদাম্প্‌হায় 
উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছেন। তীব্র কণ্ঠে জনা স্বামীর শক্রপ্রীতিকে ধিক্কার 
দিয়াছেন। হরিভক্তির মধ্যে এইব্রপ হীনতা কেন, ইহাই ভীহার প্রশ্ন । স্যাষী 
নীলধবক্গ মাহিক্সহী ব্াজপুরীতে কৃষকান্ুনের আগমন ও অভ্যর্থনার কথা [বলিলে 
এতজস্থিনী জনা উত্তর দ্রিয়াছেন_. 

যাও তবে হস্তিনানগরে-_ 

অস্থমেধে হইও হান, 

তথা বহু কার্য আছে তব, 

ত্রান্ধণ ভোজনে ধোগাইবে বারি, ? 


৩৬২ পৌগণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


নহে ছারী হয়ে বসিবে দুয়ারে 
সখ্যতাঁর দিবে পরিচয় । 
উচ্চাসনে বসিগগছে রাজা যুধিষ্ঠির, 
পদপ্রান্তে বদ গিষে তাঁর । 
হতে] ভাল পারিতে পি 
আম'রে লইয়ে যেতে ভ্রৌপদী সেবায় ।৩১ 
বিত্ত জনার এই প্রতিহিংসাস্প্রচা চরিতার্থ হয় নাই। মাভৃহায়ের নিরুত্ব 
বেদনা দ্বামীভ্রাতা অস্নচরদের নিছরুণ উদদামীনতায় মকপথে হারাইয়া গিয়াছে। 
জাতুবী ধারায় আত্মবিপর্জন দিয়! তিনি এই শোঁকমন্তপ্ত হ্দষের জাল! ভুভাইয়াছেন। 
প্রবল জীবন উত্তাপ ফুষ্ণ ভক্তির আর্ত বারিতে শীতল হইযা গিয়াছে। 
ফুষ্চভভির এই ভাবাঁবহ না থাকিলে ইহা! অনায়াসে একটি শ্রেষ্ঠ লৌকিক 
নাটক হয! যাইত। গিবিশচন্দ্রে কৃতিত্ব এই যে, বাণ্তবাভূতির বিশ্বন্ত পরিচয় 
দিযাও তিনি নাটকের ভক্তিরস অঙ্গুগ্ন রাঁখিয়াছেন। নীলধবজ, বিদুষক, উলুক 
গ্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে। নীলধ্বজ 
নবরূপী বিষুঃ কৃষক দেখিয়া সম্মোহিত, বিদুযকের তক্তির তুলনা নাই, তাহার 
ভক্ভিতে মৃত বৃক্ষ সঞ্জীবিত হয়, ভগবান ভক্তবাঞ্ছিত মধুর রূপে মূর্ত হন, উলুকও 
বিষ্কু পাঁদপদ্মকে সংসারের সার বলিয়া মনে করেন। বে ক্কষণপ্রেমিক নীলধবজও 
পুত্রশোকে বিচলিত হইয়াছেন, ভগবানের প্রতি ওক্তের অভিমান জাগিগাছে। 
তিনি বলিয়াছেন “আমি মুরুলীধারীকে একবার জিজ্ঞাসা করব, এ বৃদ্ধ বয়সে 
কেন আমার বক্ষে দাক্ষিণ শেল আঘাৎ কল্পেন। অর্জুনকে জিজ্ঞপা করুব যে, 
বুহ্থম সুকুমার কুমারের অঙ্গে অন্ত্'ঘাঁত করতে তার মনে ব্যথা লাগল না ?৭ 
শ্রফ ইহারি উত্তর দিয়াছেন-- 
“জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলি, 
মৃহাঁকাঁল করে খেল! পঞ্চভূত লয়ে, 
ভাক্ষে গডে ইচ্ছাম তাঁর 1৮০৩ 
ইহাই ভক্তি ও বিশ্বাসের শেষ কথ'। স্ধেহ মায়া মমতার উরে বিশ্ববিধানের 
একটি অোঘ নির্দেশ রহ্যাছে । যে ভাবেই হউক, তাঁহাকে মানিয়া লইতে হয়। 
এই বিধাতা বিধানকে মানবিক দৃষ্টিতে সকল সময় ব্যাখ্যা করা যাত্র না। প্রবীরের 
মতাতে অনার মাতৃত্ব হাহাকার করিয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন অগ্ুবোগ 
করিবার নাই। মহাভারতী পৃষ্ঠায় ভদ্র! চরিত্রের বিপরীত পার্থে জনার স্থান । 


মান্য সহি ৩৬০ 


গুহ ভগবত মহিযা তপাসক্রা পু যেভাবে হহঙ্গের কহিগছিলেন। 


ইনি ছল মেভবে করিতে পাবেন লাই ভগবালেহ মেই আহেতুক 
চাহি হয আনতে তই ডিজীতল হানিফ খুকি বেট বুচিত হইছে 
হিপ সব ফস ছানা লরিতে 0 

4ুট লহ (১৯৯) উকি বত শি ৮ রক হচনার সমগ্র 
টিছিত হট ইহ কাহিনী সহিত হইতাছে হাহ বঙে। নীল শ্রহ 


ভণঙ্কেহ লেগ সন্ধা হি 1 ৮টহাহাত টখানান লাজুক বিঘা সস | 
গিিশছজ সতত সিযো প্র হিপ পুহমীর্টের গেছগান গাহিকাছে 1 ইহার 
ছা পাত্তাই ও ইতর হদো বিহু বাদি পা তস্গা ধা লে দোহারে ও আজো 
₹৯% উদিছাছেল।। বিএনজে আশ্রছ ছিছা যে দাচিহতত লতা আভায হতাম ছি 
শক প্রো ছি কে উপদেশ দিযে শশা 

গু ধম আশ্রিত পাল 

বনসুশ্রযে অনি গ্রগান ) 

যে বাদে সনাপে আতিক 

চিপুনিন গস তার অজ 

সাধা হি হাহ দা তবে 1৮52 

ইহাই পান্তব গৌরব নাটকের ভি) পরফা নির্ভেশিত এই ধরণের 

ঢছ হুড পওিবগণকে উদ হুহিচাছেন। পাতিদের মধো আশ্রিত বা 
ছিং লী, কি বিবাদের শপাহ তাহাদে: পন্য হিতধী ও সংকটহাা 
শমফেহ সহিত অভিশাপগ্রন্থা উদ্মিত ঘোটগিহণ ধারণ ও হই লহ মিলনে 
শাপনুক্ষি নাটকেছ কাছিনী অংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি হশিনেও গিরিশচজ্জ ইহার মধ্যে 
আপন উদ্দেকেই বড় করিছা ভুলিঘাছেন। 'ডগবালের পহানয় 'ভক্ের নিকটে ৪ 
হছ। তাহাতে ভগবানের মহিন! বৃদ্ধি পাত, ভক্ত ৪ গৌরবাহিত হয় । পাগুবর 


এইরূপ ভক্ষ । যহাগ্ের সহিত সংগ্রামে ভীম ধর্খগণ পা গুদের জঙ্গের কাহণ 
বাক করছেন 


চত্বর বারবার দেখায়েছ ভরচ 
ফল তছে ফলেনি মূর্তি । 
ধর্যংলে লন্সুমবদী, 


দেবদলে দলি দেখাইবে ধরনে প্রভাব ।৩« 


৩৬৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


পৌরাণিক নাঁটক হিসাবে পাগুবগৌরব একটি সার্থক রচনা। শ্রীরুষ্ের 
আহ্ব'নে দেবকুল সরে নীমিস্বাছেন। দেবতাঁদেব রণ আয়োজন, বৃহত্বর কারণ 
ব্যপদেশে তাহাদের ব্যর্থতা নাটকে একটি অতিমানবিক পটভূমি ক্যটি করিয়াছে। 
আবার এই পৌরাণিক পরিমগ্ুলে ইহা মানব রসও সু হয় নাই। কামনা ও 
ঈর্ষা প্রণোদিত দশ্তীর চরিত্রে মানবিক উত্তাপ লক্ষ্য করা যাঁষধ। হুভন্রা ও ভীম 
চবিত্র মানবিক নীমাষ উচ্চতম আদর্শের পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যকারের কল্পিত 
কঞ্চুকী চরিত্র অপুর্ব ধর্মপ্রাণতাঁয় উভয় কোটির মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা 
করিয়াছে। 

মহাভারতের মূল কথাঁর বহিভূর্ত কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রকে লইয়া! গিরিশচন্্ 
“নল দময়ন্তী”, “বৃষকেতু” ও শশ্রীবঘচিস্তা” নাটক লিখিয়াছেন। নাটক হিসাবে 
এইগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, চরিজ্র সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলি নাটকাঁয় ভঙ্গীতে 
বিবৃত হইযাছে মাত্র। তবে সব ক্ষেত্রেই শাস্ত ও আনন্দময় পরিগতির খারা 
নাট্যকার ইহাদের পৌরাণিক পরিমগুলকে অস্থুগ্ন রাঁখিয়াছেন। 'নল দময়ন্বাতে 
কলি দ্বার! নলের লানা, *শ্রীবৎসচিন্তাস্ম শনির ঘা! শ্রীবৎসর ছুর্ভোগ এবং 
“বষকেতু'র মধ্যে ছদ্মবেশী বিুঃ কর্তৃক দীতাকর্ণের দাঁরুণতম পরীক্ষার মধ্যে 
নাটকীয় কৌতুহল বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে, আবার ইহাদের শাস্তিময় 
পরিণামে নাট্যকার সেই সমস্ত কৌতুহুলের স্বস্তিকর সমাপ্তি টানিয়া! দিয়াছেন। 

পুরাণ কথা ॥। পুরাণ প্রসঙ্গে গিরিশচন্ত্র কয়েকটি নাটিক রচনা করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে পৌরাণিক মহিমা ও নাটযধর্মে সমুজ্জল “ক্ষষজ্ঞ' নাটকটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । ইহা ছাডা “ধরব চরিত্র ও 'প্রহনাদ চরিত্র নাটকের ঘধো তিনি 
পুরাণ প্রস্দ্ধ দুইটি ভক্ত চরিত্রের ভাগবত সাধনের কথা ব্যক্ত করিয়্াছেন। 


প্রজাপতি দক্ষ ও সভীর পৌরাণিক কাহিনী: লইয়া 'দৃক্গবঞ্ঞ' নাটকটি বচিত 
হুইযাছে। মঙ্গল কীবোর ধারায় বাংলার গার্স্থা জীবনে লৌকিক শিব ও 
পৌরাণিক শিবের এক যুগ্ন মহিম। প্রতিভিত হইয়াছিল। পৌরাণিক শিবের 
ধ্যান গভীর বাপ সতী 'কাছিনী ইত্যাদির মধ প্রকাশিত হইযাছে আর 
লৌকিক রূপ শিব ও দুর্গার গার্থস্থয জীবনে প্রতিফলিত হুইয়াছে। তবে 
সব কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য হইল, শিব ও দূর্গা বিশেষ মায়া সন্মোহিত 
হুইয়! এই মর্ভজীবনের মাধুর্য ও বেদনা উপলদ্ধি করিতেছেন। ম্বরূপে তাহার! 
“ অভিন্ব-শিব ও শ্তির একীকরণ। গিরিশচন্্রদক্ষষজ্ঞে শিব মহিমার এই তাত্বিক 
বদিকটিকেই বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মনোযোহনের “সতী? নাটকে যে 


নাট্য সাহিতা ৩৬৫ 


মানবীয় রসের আধিক্া আছে, গিরিপচন্দ্রের দৃক্ষযজ্জে তাহা নাই। তীহার শিব 
ভৌলানীথ, শ্বরূপ ভুলিয়া, সাঁধন! ভূনিয়। তিনি মায়ার সংসারে আবদ্ধ হইয়! 
পৃতিয়াছেন। মায়াতেই তি, প্রেমে স্থট্টি। মীযাঁবশে জগজ্জননী সতীক্ষপে 
দক্ষগুহে আবিভূতা হইয়্াছেন। প্রেমে ও সাঁধনায় তিনি দেখাঁদিদেব মহাদেবকে 
লাভ করিযাঁছেন।। মহাদেব প্রেমের শক্তি অগ্থদ্ধে সচেতন । দৃক্ষের ভ্রান্তি 
এইখানে। অহংকার প্রমন্ত হুইয়। তিনি স্থ্টিবিধানের লয় শক্তিকে অন্বীকার 
করিয়াই সরি বক্ষ করিতে চাহিযাছেন। তীহার মধ্যে প্রেম নাই, দশ্ত আছে, 
যেদভ্ড বিধাতা পুরুষের হ্হি বিধাতাকেও পরিবর্তিত করিতে চীয়। মহাবজ্ে 
দক্ষের এই ভ্রান্তির নিরসন ঘটিয়াছে। শিৰ স্িতত্বের মূল কথা বাক্ত করিযাছেন-_ 

আমি শিব, যে শক্তি অধীন, 

দে শক্তি গ্রভাবে যজ্জ করে দৃক্ষপতি, 

যজ্ঞ হবে-ঘাবে অহংকার | 

প্রেম» নহে অহংকীে প্রজা রবে ভবেঃ 

ভরমে দক্ষ ভাবে 

অহংকারে ববে ভবে জীব, 

সে জীন্তি খুচিবে, 
প্রেমে রবে ধরা--যজ্ে হইবে প্রচার ।০৬ 
আলোচ্য নাটকে মহাঁদেৰ চরিত্রে যেগী্বর ক্ষপই প্রকট হইয়াছে। তবে" 
সতীর পিত্রালয় যাআ। প্রসঙ্গে তীহার যানবিকতাও স্পষ্ট হুইস্া! উঠিয়াছে । সতা। 
ঘ্বশ মহাঁবিষ্ঠার কপ দেখাইয়। তাহার এই মানবমোহকে ছিন্গ করিয়া দিয়াছেন। 
একাণবে শক্তি সাধনার মন্ত্রত ইহা! ছিল না। স্বেহে প্রেমে যে বদ্ধতা, তাহাতে 
বিশ্বনুতির উদ্দেশ্ট লিছ্ধ হয় না। সাঁসম্থিক মাযার কাল বদ্ধিত হইলে সাধনা 
শৈথিল্য আসে, উদ্দেশ্ত গৌণ হইয়া! বাঁয়। হৃতরাং পিত্রালয় যাত্রার অন্মতি 
্রার্ঘনায় মায়ার আধার সতী দেহত্যাগের পূর্বভূমিকা রচনা! করিয়াছেন। এইভাবে 
হিতত্বের দিক দিয়! সতী ও শিবের চরিত্র নটিকটিতে মূর্ত হইস্ঘাছে। নাট্য- 
কারের কল্পিত চরিজ্র তপস্ষিনী লৌকিক ক্ষেত্রে অধিঠিত থাকিক়! সর্বক্ষণ ইহার 
অন্তর্নিহিত শুজিরূসকে অস্কুধ্ রাঁথিয়াছে। 
দক্ষরাজ চরিজে নাটকীয় সংঘাতের বথে্ট পরিচয় পাওয়া ধায়। তীহার 

পৌরুষ ও অনমনীয় দ্চতা। সমূহ নীতি উপদেশকে তুচ্ছ করিয়া! দিক্বাছে। এই 
চরিত্রটির মধ্যে এক প্রকার ক্ল্যাসিক মহত্ব আঁছে। ভারতীয় পুরাণ বথায় 


5৮৪ পৌরাণিক নংস্কৃতি ও বঙ্সাহিত্য 


বিপথগামী এইকগপ চিতই হুগে বুগে ব্যাভার আঙ্গপা কুড়হিগাছে। তথাপি 
হত়ুর পুর মুহুর্ত পর্ধন্থ ইলদের শোর অসংলম্য নৃঢতাক্গ ভাগবতী ঘহিযার 
পার্থে উজ্দল কলহরুপে হুটিহা উঠিভাছে, হেন না! ইহাদেরই তেল করিরা 
অর্ভধাঘে বিধাভার নশ্ল প্রদাদ বর্ধিত হুইজাছে। 

পৌঁরণিক ভ্ঞাখ্যান উপবাখ্যাদ লইয়া নাট লিবিতে লিখিতে গিরিশচজ্জ করণ 
একটি ব্নাধ্যান্ডিক উপলুক্ধি লাভ করিতেছিলেল | ইচার সহি ভাহার ব্যক্ছিগত 
ধর্নন্জীবনের স্তর পরিবত্তিত হইনছিল। ভক্কেমর্গে বাসার এই প্রাথমিক স্তরে 
লিখিত হইদ্রাছে “করব লাটক (১৮৮০)। ইহাতে বিবু পুরাশান্তগর্তি প্রুবের 
কুষ্ান্বেহণ ও দাঁধনার কা ব্যক্ত হইগ্রাছে। এ্রব বীহাঁকে অদ্বেবপু করিতেছিল 
তিনি ট্রিভুবনেত দেবকুলেরএ আতাধ্য | ব্রক্ষা, মহাদেন, প্ুবি সকলেই সেই দুলভি 
কুকচরণের অভিলাধী। বে ভক্ত কুক কপ! লাভ কতরিছাছে, তিনিও আনা 
হইরা বান। পঞ্চম বায় বালক এব এই দ্যাাধ্য হৈকব | মছ্থান্বে তাহাকে 
কলিয়াছেন “আমি বুগে বুগে ব্যান কনে পাই নে, হরিভক্তি আমাক দে, জাবি 
"ভারে খুকি 1 নারদ তাহার লিট হরিপ্রের ভিক্ষা করিয়াছেন হতিশ্রেন 
দরে মোরে অবোধ কালক*। সর্বোপরি বিকু তাহাতে পম জব বিগ 
হ্বলযে সনে দিগ্াছেন। পরধন্তক্ত ক্রুব হুরিশুণগানে নিধিলেহ প্িতাতা, ঘর্তিত 
লেকে ও গ্রবলোকে তাঁহার অয় আঁদিন। নিনুছুশ ভক্তিভাল্রে প্রকাশে হ্রুব 
চিত নটেকটি এককালে বিশেধ নমাদৃত হইছিল, "তবে ইহাত নাটকীরর আঁবেন 
বিশেষ কিছু নাই। গিরিশচজু উহার মধ্যে যেন শু হরিগণগানের কথকতা 
করিয়াছেন । 

পিছু পুতাণের ওহলাঁদ কাহিন)নেও গিরিশচজু নাটারুপ দি্লাছিলেন। কহ 
চরিত্রের মত গু্হলাদ চতিভও পুরাণে কবভভরপে রী হইগা লাছে | লে 
বুগেত নাট্যকারবুন্দের অনেকেই প্র গুহ দের অন্রধন হৃষ্কপ্েমকে নটিকে 
পাগিত করিজাছিলেন। গুহলদে কাহিনীর হধ্যে বালব রসের প্রভাশ অবেছাকা 
গবিক | হিতপাকশিপুত কুকতরোছিত। ও পুত ঈীডন এহলুদেদ জকপ্রেম ও 
সহিষুভার দহিত একপ্রকার অংঘাঁতের বুচেনা ভত্দাছে। এহলাদের হাত 
কয়াধুত ঘধ্যে বাভহাদগের বেন আছছুত হড়। হে প্রহাদের অর্বপাতী কমা 
এমক্ত নান্টিক উতকষ্ঠাকে ছাপাই্া উহিষ্ঠাছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর নবোই গিরিশচন্ছের প্রা দমন্ত পৌরাণিক নাক লিধিত 
হ্ইগ্োছে। শতালীর শরেবপান্রে ভীবলধা্গার সহিহ এই নাটকগুলির একটি 


নাট্য সাহিত্য তি? 


ববনিষ্ঠ সম্পর্ক রগ্যাছে ৷ বিংশ শতাবীর প্রারস্তে জাতীয়তাবোধের নৃতন প্লাবন 
'আমিয়া বায়। স্বাভাবিকভাবে তখন এঁতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণ! অহৃভূত 
হইয়াছে। গিরিশচন্্রও এই প্রচেষ্টায আত্মনিগ্োগ করিয়াছেন । তবে তাহার 
€শৌরাণিক চেতনাটি সম্পূর্ণ লুগ্ত হয় নাই। বিংশ শতকের কোঠাতেও তিনি 
রুচনা করিয়াছেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক “তপোব্ল' (১৯১১)। বামায়ণের 
বিশ্বামিঅর-বশিষ্ঠের বিবাঁদ কহিনীকে ভিত্তি করিয়া! ইহা বচিত হইয়াছে, তবে 
ইহার মধ্যে পরশ্দ্ধ মানবতাঁবৌধেব উজ্জল পরিচষ অস্কিত হইযাঁছে। মম্ষ্যত্বের 
প্রতিষ্ঠায় তপৌবলের মূল্য অপরিমীম, কচ্ছুতা ও সাঁধনাষ যে কোন জাতি 
মম্ব্যতডের উচ্চ চুডাঁষ আরোহণ করিতে পারে, এই মহৎ আশ্বালবাণী আলোচ্য 
নাটকে উচ্চারিত হইয়াছে। “তশোব্ল” নাটক লিখিয়া গিরিশচন্দ্র তাহার 
পৌরাণিক নাটক রচনার ব্রত উদবাপন করিয়াছেন। পৌরাণিক আখ্যানের 
বস পৰ্বিবেশন, পৌরাণিক আদর্শের সন্ধান, পৌরাণিক প্রজ্ঞা ও ভক্তিবাদের 
উপলদ্ধি তাহার বিভিন্ন স্তরের পৌরাণিক নাটকে অভিব্যক্ত ছইয়াছে। একটি 
ঘৃচ গ্রত্যয় চেতন! অনুকুল মনও শিল্পের আলোকে কিরূপ উজ্ছবল বর্ণালী স্থাট 
করিতে পারে, গিত্রিশচন্রের পৌরাণিক নাঁটকগুলি তাহার দৃষ্টান্ত । 

গিবিশচন্্র ও পৌরাণিক প্রজ্ঞা! ॥ পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাগবত 
খর্মক্েই বিশেষ্ভাঁবে প্রচার করিয়াছেন। অবশ্ত তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর মত 
শক্ত ধর্ম ও সাধারণ দেবভক্তির কথ।ও বলিয়াছেন। তথাপি তিনি অধিকাংশ 
নাটকে কৃষ্ণ ভক্তিকেই মুখা করিয়া দেখাইযাছেন। বৈষ্ণব ভক্তির ধার! বাংলা 
দেশে বহুদিন ধরিয়। প্রবাহিত হুইয়া এ দেশের চিন্তভূমিকে আর্ত করিস 
রাখি্াছে। পৌরাণিক চরিত্রে, প্রাচীন টৈঞ্ণব বাহিত, ও গোঁভীয় বৈষ্ণব 
ধর্মে এই ভক্তির ধার! যুগ পরম্পরায় চলিয| আপিয়াছে। নারদ, ঞ্ব, প্রহর, 
শুক, সনাতনের মধা দরিয়া এই ভক্তির বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগব্ত, 
বিষুঃ পুরাণ, তক্তি স্তর, ভক্তমাল প্র্ৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়া ইহা যুগান্তরের 
বাংলা দেশে সধণরিত হইয়াছে। সর্বোপরি গৌভীয বৈষণৰ ধর্মের উদ্ছৃদিত প্লান 
দেশের জনজীবনকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র দেশনীবনের 
এই মহার্ধ উত্তরাধিকারকে অঙ্থখাঁবন করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত ব! 
পুরাণ কথার নাটকগুলিতে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তীহাঁর নিকট বামচন্ত্র 
নরচন্দরিমা হিসাবে গৃহীত হয় নাই বা প্রকষ্* এঁতিহা'পিক বীর নায়ক নহেন, তীঁহারা 
উভয়েই বিষ বিগ্রহ এবং তিনি ভক্তির বিষদলে তীহাঁদের চরণে পুষ্পাঞ্চলি নিবেদন 


৩৬৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বহ্গনাহিত্য 


কহিহাছেন। কুকললার ব্যাখা] কপি তিনি গতগ্রভাবে "দোল লীলা, 
'্রজবিহার” ও প্রভাস বঙ্ঞ' নামে আরিও কয়েকটি নাটক লিধিগাছিলেন। 
বাংলা দেশের কুধ্যয়ন কাবাশ্তলিছু যত এই নাটকগুলিকে কষ্গর়্ন নাটক 
হিসাবে গ্রহণ কনা যাঁর়। 

এই শদ্ি ধর্ন গিরিশচন্দ্রকে নাদক কছধিত। তুলিহাছিল। ভীচাত অবিশ্বাধী 
চেতনা আবন্ডিক্যবোধে বনাছিত হউন! ভাগবত যহিমাকে উপলঙ্রি করিতে 
চাহিয়াছে। চিত্রের এই তুর অবস্থায় তিনি অগ্চয় উৎসারিত ভ্যাগিমস্্র ও 
তক্তি প্রণোদিত নাগ্সি সমর্পণের কথা বলিক়্াছেন । চিরকালের ভক্তি শারদ 
শেব কণা! আত্ম নংর্ণ। গিরিশচন্্ও পাঁধন জীবনের কথা বলিতে গিয়া এই 
আত্মসমর্পণের কথাই বলিগ্লাছেন--. 

ত্যজি বংখার অর্ির 
পড্শ্রির় লয়েছি রে তাঁবু 
বে তাখে তুচিব, যানে সে অরিব 1 
আমি অতি দীন, আনি অতি হীন 1০৮ 

"ডক্তি ধর্য ও আত্মসদপর্ণ- পুরাণ চিন্তার এই রূপটি গিরিশস্জ ভাতার নাটকে 
ছুটাইগ্লাছেন। 

আঅন্ঃপর গিরিশচভু পৌতাণিক ধারণার সহিত আরও কয়েকটি তের 
নংঘোঁজন করিফ্াছেন। এগুলি তাহার গ্ররু কপার ধল। জথ্যান্্ি জীবনের 
নির্দেদ ও বৈত্াগ্যে্ সহিত তিনি হ্রদ, সেবণ যনতা, উদ্বা্ভা এসতি মহৎ 
নাবিক গুণাবলীর নংঘোছন কৰিয়াছেন। পৌলাণিক নংস্কৃতিকে শুর, নৈর্ধাক্িক 
চিন্তার মধ্যে ন1 রাখিয়া গিরিশচন্ু তাভাকে মানব সীমায় স্পষ্টভাবে প্রতিতিত 
, করিফাছেন। যানিববিকতার চিন! বোষণ! করিতে গিপ্লা এই ভুগে বে বিল্রোহাত্ুক 
জীবন নীতির অআশ্রক্স গ্রহণ কথ! হউগ্রাছে, গিরিশচন্র সেদিকে দক্গা না দি 
মনিবঙ্তাকে চারিত্রনীতিরু দিক হইতে জীবনে প্রন্নোগ করিতে চাহিকাছেন ! ইছা 
নবধুগের চাহিদা! অনুরূপ পুরাতিনেত সহিত নৃভনের লংযোগ নে পর চিরকালের 
চাচিদায় চিরন্তনের পুনর্ভাবনা | নব ধুগের চিন্তা ৪ চেতনাতর পুনধিশ্চেলাকালে 
তিনি এই চারিত্র ধর্ষগুলিকে মানব জীবনের শ্রেয়ো ধর্ষ বলিয়া শভিহিত 
করিয়াছেন 

পর্শেষে বলা বাগ ভাার পুরাণ শ্রজা ভাগবভ ধর্মের ছার! লিশেষাবে পুষ্ট 
হইলেও ধর্ম সছড্ে ভাঁহা একটি সমদর্দিতার লক্ষান দিাছে। ভারতী পুগণে 


ঙঠ 


রে নাটা সাহিত্া ৩ 


বিভিন্ন দেবতা প্রাধান্ত পৃথকভাবে ঘোধিভ হইলেও সেখানে একগ্রঙ্গাঃ দর্দ 
সমহ্থঘ্নের কথাও উচ্চারিত হই্টগ্লাছে। আধুনিককালের প্রেশাপটে গিরিশচন্ 
এইকধপ ধর্ম সমন্বয়ের কথ) বলিয়াছেন । ইছও ভীহার গুরু কপার শ্ববগান । 
শ্যামুধের প্যত মত 'ভত পথ"াভিস্থাকেই তিনি ভাহার নাটকে সন্প্রধারিত 
করিয়াছেন । সেইজন্য নাটক শুচনাব ছৈতব্দী 'ভক্তি সাঁধক টতন্থদেক হইতে আ|রস্ 
করিয়। শৃন্যতাবাদী বুদ্ধ এবং অসৈতবাদী শহর পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। 

গিবিশচন্দ্রেব সমকালীন লাটাকাবৰন্দ | গিরিশচন্দ্র সমকালীন নাটাকর্- 
বৃুন্দের মধ্যে অতুলস্কধ্চ মিভ্র এবং বিহার লাল চট্টোপাধ্যায় তাহা পৌন্সাণিক 
নটিকেব ধারাটি সার্থকভাবে বহন করিয়াছেন। অন্ন শক্তিশালী নাটাকানদের 
মধ্যে অম্বতলাল বন্ছু ও অমরেক্দ দত্ত নাটকের সন্তান শ/খায় উল্লেখযোগা বৈশ্টা 
প্রদর্শন করিয়ছেন। ই"হাবাও ছুই একটি পৌবণিক নাঁটব লিখিযাছিলেন ? 
'তবে ইশ্হাঁদের নাটকীয্ন প্রবণতা কিছুটা বাস্তবমুখী থাকা পৌরাণিক নাটকের 
ক্ষেতে তীহাবা ততট! সাফণ্য লাভ করিতে প্যরেন নাই। 

পৌরাণিক নাটক ও পৌরাণিক বিষয়ের গ্লিতিনাটো নতুল্ছন্ সকলো 
পরিচয় দিয়াছেন। গিরিশচন্দের মত তিনিও কয়েকটি বুগালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন, বিশেষভাবে এনারেল্ড থিঘ্লেটার়ে সাহার অধিকাংশ নাটক মগ 
ছুইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র গ্রাক্ষ প্রভাবে হিনি নাট্যঅগতে অবতীর্ণ হইফাছিলেন। 
কিন্ত গিবিশচন্ছ্রের মত উজ্ল প্রতিভা ভাধার ছিল ন। | বিশেষতঃ পৌবাবিক 
নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচান্দ্রের যে ভাবঙয়তা| ও প্রত্তান্ত বোধ ছিন, অতুল 
তাঁহীর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই । সেইজন্ব তাহার পৌানিক লাউগুির 
মধ্য দিক কোন একটি বক্তব্য পবিস্ফুট হয় নাই, কেবলমাত কলি তৌনালি 
বিষয়কে তিনি নাটকে ববপাঁগিত করিয়াছেন । আবার সঙ্গীতের দিকে বেটি 
ঝেক থালায় ভাহার নাটকে নাটকীঘুতা অপেক্ষ। হুতিমহাহাই প্রন্যা হিস! 
প্রচ্চত পক্ষে তিনি মলোমোহনের অপেরা! বা ঠুতাভিনগের ধারাহিকেই পুই 
করিয়াছেন। এ বিবল্কে তাহার সমকালীন নট ও লাট্যকারেন্স উ্তি যোগ ও 
“অতুলবাবুর অপের লিখিবার ছাত ছিন খুব ভটল। তিনি শিট লুল 
হইতে আবস্ত করিয। ডিনান্ডাস যে কয়খালি বই টিাছিলেন ভার তিতা 
ফেলল হুর নাই। "ভাল অপেব! ভালভাবে অভিনীত হইলে, সে যে টে লালে 
নাটকের মতই অর্থগমের পথ শন ভগ দে ভাতার শাহাক্ষ শ্রমাদ সে যুগে 
নিখিত অতুলবাবুর শ্রদ্থগুলি 1৮৯ 

২৪ 


৩1৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


গিরিশচন্ত্রের মত অতুল ₹ৃষ্ণও ভাহার নাটকে ফুঞণ কথাকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। 
আবাব তাহার নিকট মহাভারতের শ্রী অপেক্ষা বৃন্দীবনের কষ বেঈ আকর্ষণীয় 
হুইযাছে। এই জন্য কৃষ্ণের ব্রললীলা! জ্ঞাপক কাহিনীই ভিনি গ্রহণ করিয়াছেন। 
ব্রগভূমি ও কুীলার নাটক লিখিতে গিয়া স্বাভাবিকভাবেই ভিনি গীতিনাট্ের 
আশ্রষ গ্রহণ করিযাছেন। এই শ্রেনীর নাটক হুইল প্রণয় কানন" ঝ! 'প্রভাম» 
'ন্দোৎ্নব গীতিকা+ ও “গেপীগোষ্ঠঃ | “নন্দ বিদায় ও “নিতালীল।” নাটকে কষ 
কথ। উপজীব্য হইলেও এই ছুইটিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের আকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

শীক্ষ্ধের বৃন্দাবন ও মথুবাঁলীলাকে ভিত্তি করিয়! “নন্দ বিধায়” নাটকটি রচিত। 
ব্রজভূমিতে কৃষ্ণ-বলরাম মাধূর্বকে একাশ করিয়াছেন আর মথুরায় কংস নিধনকল্পে 
তীহাবা এখবর্ব রূপেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে ভীহাঁদিগকে শীত! ও 
পাঁলকরূপে দেখা যাষ। মথুবার ভক্তকুলকে তীহার। একের পর এক উদ্ধার 
করিতেছেন! পিতা মাতার বদ্বন মুক্তি, বুঝার রুপা, অনুর ও অন্যান্য ভক্তদের 
বাগ! পুবণ করিয়া শরীফের ভক্তব্মল নাম সফল হইয়াছে। অতঃপর মথুরা 
ভাহাদের প্রধান কর্তব্য হইয়াছে কংদের নিধন ও রাজ্য শৃঙ্খলা স্থাপন । যথুর! 
লীলার এই প্রেক্ষাপটে ব্রজ ভূমির নিঃদীন শৃল্ততা নাটিকে আভাসিত হইছ্াছে। 
যশোদ। ও গোঁপিকাকুলের ত কথাই নাই, নন্ব“উপানন্দের মত পুরুষেরাঁও কুচ 
'বিহনে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। 

শ্রীফ্চের মথুরা লীলার একটি অংশ অবলঘ্ন করিয়া “নিত্যলীলা* বা *উদ্ধব 
সংবাদ” নাটকটি রচিত। কংস নিধনান্তে শ্রীক্ষঞ্চ উগ্রসেনকে মথুরাঁর নিংহাসন 
প্রদান করিয়া রাজকার্ধ তত্বাধধান করিতেছেন । মগধরাঁজ জরাসন্ধ জামাতুনিধনের 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প। যুদ্ধে পরাঁজিত জবাঁসদ্ধ বন্দী রূপে কৃষ্ণ 
সমীপে আনীত হুইলে কচ তাহাকে শৃঙ্খলমূক্ত করি! ছাডিয়। দিলেন) 
অপমানাহত জরাঁসন্ধ মনঃক্গোভে চলিয়া গেলেন। মথুরার বাঁজকার্ধে ব্যস্ত থাঁকিযা 
প্ীকুঞ্চ ব্রজের কথা! ভুলিয়। গিয়াছেন। ভক্ত অহচর উদ্ধব ব্রজ ভূমি পরিক্রম! 
করিয়! সেখানকার বেদনা! কুষ্কে নিবেদন করিলেন! গোকুলের হাহাকার বৰ 
উদ্ধব বহন করিয়া আঁনিয়াছেন। শ্রীরাধ! মলোবেদনায় কাত্যায়নী সমঙ্গে 
আত্মহত্যা করিতে উদ্ভতা। মাতা কাত্যায়নী তখন'কৃষ্চকে ধাঁধিকার নিকট 
আনিয়! দিলেন । ভীঁহাদের এই যুগল রূপ অভিন্ন হইবার নছে। রাধা মাধবের এই 
নিত্যলীল। চিরকাল চলিবে। 
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ফু কথার এই নাটকগ্ুলিতে ভাগবতের কৃ্ণলীল! কিংবা। পদ্ম পুরাণ বা ত্রদ্ষ- 
বৈবর্ত পুরাণের বাঁধা বিবরণ যে সচেতনভাবে অনুস্থত হুইয়াছে এমন নহে। 
ভাগবতের কৃষ্ণ কথা ও অন্তান্ত পুরাণের বাধাকৃষ্ণলীলা কাহিনী যে লোক প্রচলিত 
কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, অতুলকষ্খ তাঁহাকেই ভিত্তি করিয়! নাটিকগুলি বচন 
কবিয়াছেন। বিশেষভাবে কৃষকের মথুর্রাগমনের পর ব্রজে যে বেদনার 
বর্ষ। নামিয়াছিল, অতুলক্ষষ্চ সেই ধেদনাকেই নাটকের অঙ্গীরল হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছেন। আবার ভক্ত বৈষণবগণ এই বিরহের পরে চিরন্তন মিলনের ব্যবস্থা! 
করিয়াছেন। বৈষ্ণব শা ও বাহিত্যের এই পরিচিত ও সাধারণ দিকটিই 
'তুদকৃষ তাহার নাটকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্থৃতরাং এই নাঁটকগুলিকে ঠিক 
পুরাঁণ কাহিনীর অন্থবৃত্তি বলা যায় না, এগুলিকে ভক্ত ভাবনায় রাঁধাককফ্ণের লীল! 
কখন বলাই সঙ্গত । 

অতুলকষ্ণের মহাভারতী কথার নাটকগুলি হুইল *খাদর্শ সতী? ও “ভী্মের 
শর্শষ্যাঃ ৷ “আদর্শ সতী" সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী লইয়া বচিত। কাহিনীর 
নট্যক্ষপ ছাঁডা ইহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই, তবে পৌব্াণিক নাটক হিসাবে 
ইহাই ভীহার প্রথম বুচনা। *ভীনম্মের শরশব্যা ভীছার উল্লেখযোগ্য রচনা । 
মহাভারতের উদ্চে।গ পর্ব ও ভীগ্স পর্ব হইতে নিঝাচিত কয়েকটি ঘটন! লইয়া 
নাটকটি বুচিত হুইগ়্াছে। কৌর্ব সভায় শ্রীরুষ্ণের দৌতাকার্ধ হইতে আস্ত 
করিয়া! ভীন্মের শরশয্য। পর্যন্ত কাহিনী ইহাতে গৃহীত হইযাঁছে। কাহিনীর মূল 
কেন্দ্র ভীম্মের পতন বলিয়া নাট্যকার অন্যান্ত ঘটনাকে খুব বেশী বিভৃত করেন নাই। 
এই দ্বিক দিয়! তাহার নাটকটি রাজু রাষের “তীম্মের শরশবয।+ নাটক হইতে 
বহুল পরিষাঁণে সংহত। তাহার অগ্ঠান্ত নাটকের মত ইহা গীতি প্রধান নহে, 
গতি প্রধান। পাগুব ও কৌরব শিবিবের যুদ্ধ যন্ত্রণা, উভষ পক্ষের রণসজ্জা, উভগন 
কুলের বধী মহাঁরুখীদেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কুক্ক্ষেত্র মহাঁসমবের প্রাবস্তিক 
স্বটনাবলী ইহাতে নাটকীয় ভঙ্গীতে বিবৃত হুইখাছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ভীগ্ের 
মধ্যে ধর্ষপবাঁধপতা ও কর্তবা বোধ ছুইট দিকই মহাভারতের আদর্শে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ইহাতে ্রীকুষ্ণের ভূমিকা বথারীতি থাঁকিলেও কুষ্ণময়ত| নটিকীয় 
গতিকে একবারে নমাচ্ছন্ন করে নাই। মুমুষূ্ণ ভীন্ম সকাশে পুত্র শোকাতুর 
তাগীবধীর ককুণ ক্রন্দনে লেখকের কল্পন! শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নাঁটিকের 
'অন্তত্র মুল মহাভারতের ক্কৃষকর্ণ সংবাদের পবিবর্তে নাট্যকার একেবারে কর্ণ-কুত্তী 
সংবাদ পরিবেশন করিয়া! একটি স্বতন্ত্র নাটকীয় আবেদন স্থট্টি করিতে চাহ্ষাছেন। 
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নাটকটি অভিনব কিছু না হইলেও মহাঁভারতী মহানায়কের উজ্জল চরিঝাধন 
ছিদাবে হন্দর ও উপভোগ্য হুইযাছে। 

'গিরিশচল্দ্ের উত্তর সাধক বূপে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায পৌরাণিক নাটকের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফুতিত্ প্রদর্শন করিযাছেন। অন্যান্থ শাখায় কিছু নাটক লিখিলেও 
পোঁরাঁণিক নাটকের মধ্যেই তাহার সাফল্য প্রতিষিত হুইয়াছে। তবে গিরিশ- 
চন্দ্রের খর প্রতিভার সম্মুখে তাহার ত্বতগ্ত্র বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায না। 
বিষয় নির্বাচন ও চির চিত্রণেও তিনি খুব বেশী মৌলিকতার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। তৎকালীন নাট্যকারদের গৃহীত বিষষবস্ত লইয়াই তিনি অধিকাংশ 
নাটক বচন! করিয়াছেন। রামায়ণ মহাভাবত ও পুরাণের লোকপ্রচলিত আখ্যান 
উপাখ্যানই তাহার নাটকের উপজীব্য । 

রামায়ণ শাখায় তাহার উল্লেখযোগ্য নাটক হুইল 'রাবণ বধ? ও “সীতা ম্যস্বর” | 
গিরিশচন্দ্রের 'বাঁবণ বধ” নাটক হইতেই তিনি "বাণ বধ? নাটক লিখিবার প্রেরণ! 
পাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাহার উৎনও কৃত্তিবাসী বামায়ণ। রাম রাবণের 
সংগ্রাম দিয়াই তিনি নাটক আরম করিয়াছেন। এই সংগ্রামে রাবণের বীরত্ব 
দেখিয়। বাম আতঙ্কিত হুইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষতঃ অভয় দ্বষং রক্ষোরাঁজকে 
রক্ষা করিলে রামচন্দ্রের সমস্ত আশ! নিমূর্ল হইল। বিহারীলাল রামের অভয়া 
আরাধনায় নৃতনত্ব আনিয়াছেন। ব্রদ্ধার স্থানে নারদ ও পর্বত মুনি আপিয়া 
রামকে অদ্িকা পূজার নির্দেশ দিযাছেন। আবার এই নারদ রাবণের নিকট গিষ| 
ভীহাকে অন্বিকার কপ! বঞ্চিত করিয়াছেন। বাঁবণ বধের অন্যান্ প্রস্ততি ফত্তিবাস 
আহত । চিত্রের দিক দিয়া তিনিও বাবণকে পরম ভক্ত করিয়া তুলিষাছেন। 
কুত্তিবাসের মহজ ভক্তিবাদ এখানে আরও উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে। তাহার বাবণ 
উচ্চশ্রেণীর ভক্ত ও দার্শনিক । অস্তিমকালে শ্রীরামের উদ্দেশ্তে তিনি ভক্তি 

নিবেদন করিতেছেন £ 

আবাধি ন! পায় ধীরে ক্ছরাস্থর নরে, 

হেন লক্ষ্মী বাঁধা মোর অশোঁক কাননে । 

জ্ঞান যোগে ধ্যানে ধরি যে চরণ যুগঃ 

প্রাণ অস্ত করে নাধু যোগী খধি সব, 

সেই চিন্তামণি মোরে চিন্তে অবিরাম 

এ হু'তে আমার ভাগ্যে আরকি হইবে ?৪* 

গিরিশচন্দের মত তিনিও রাবণ বধের অনুক্রমণিক! টানিয়াছেন। সীতার 
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বি পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিয় তিনিও নাটিকটিকে কেন্তুচ্যুত করিযাঁছেন। 
ইছা ছাডা ভাতা, মিজ্র ও অশ্থচর বর্ণের মধ্যে ব্থাঁবিহিত গ্রীতি ও কপ! বিতরণ 
করিয়া বাম5লন্দ্ের যে বিজয়োৎসব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বাবণ বধের বিষাঁদ- 
করুণ ফলশ্রুতি হইতে বহু দূরবর্তা। 

বাজরুঞ্ণ গিরিশচন্দ্র উভয়েই লীত। বিবাহের গ্রসঙ্গ ঘইয! নাটক লিখিক্সাছেন। 
বিহারীলালও তীহাদের পথ অন্থদর়ণ করিঘ। "সীতা ্বয়্বর* নাটকটি বচন! 
করিস্নাছেন। কাহিনী বিন্তাসে ইহার নৃতনত্ব কিছুই নাই, রামের কৈশোর 
জীবনের কীন্তিকথাগুলি একের পর এক বিবৃত হইয়াছে মাত্র। হরধন্গ ধারণ 
করিয়া সীতার নিত্যদিনের গৃহমার্জনা নাট্যকারের নুতন কল্পনা । ইহার ছারা 
সীতা চরিত্রের অলোকদামান্ততাঁর ইঙ্গিত করা! হইযাছে। অহল্যা উদ্ধারের 
আলোকে বাঁমচন্দর নীরায়ণ রাপটি নাট্যকার বিশেষভাবে উদবাটিত করিয়াছেন। 

মহাভারতী আখ্যান লইয়াই বিহারীলাল সর্বাপেক্ষা বেখা নাটক লিখিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে 'পাঁগুৰ নিবীসন+, 'ছুর্ধৌধন বধ', “ভীম্ম মহিমা, “ভ্রৌপদীর ব্বযস্বর, 
'বাজনুয় যজ্ঞ, 'পরীক্ষিতের ব্রদ্মশাপ" প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 

মহাভারতের সভাপর্বের প্রাসঙ্গিক ঘটন! লইয়! প্পাগুব নির্বাসন” নাটকটি 
বূচিত। যুধিষিরের বাজন্তর যজ্ঞ দেখিয়া অন্য! আক্রাস্ত ভূর্যোধন পাঁগুবদের নিগ্রহ 
করিবার জন্য মাতুল শকুনির পরামর্শে যে ছ্যুতক্রীভার আয়োজন করিয়াছিলেন, 
তাহার ফলম্বব্ধপ পাগুবদের সর্বন্থ হারাইতে হয়। সভাস্বলে দ্রৌপদীর নিগ্রহ 
ইহার চরম ফল। দ্বিতীয় দ্যুতক্রীভাঁয় পাগুবদের আদৃষ্টে বনবাঁস ও অজঞাতবাস 
ঘটে। এই ঘটনাধারায় ছুধযৌধনের দন্ত, দুঃশাসনের পাপাঁচরণ ও পাগুব 
ভাতীদের অসীম ধৈধ মহাভারত-নির্দিষ্ট ধারাক্ম নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
দ্যুক্রীভার প্রাক্কালে ধৃত ীপে গান্ধারীর আবেদন এক অশ্তভ ভবিতব্যের 
ইঙ্গিত করিয়াছে। গাঁদ্ধারীর খদার্য ও মহতবকে নাটাকার পূর্ণ মর্ধাদা বুক্ষা 
করিয়াছেন। দ্বিতীম্নবার পরাভূত পাগুবদের বনবাঁস যাত্রার চিত্র নিপুণভাঁবে 
অস্থিত হুইয়াছে। ভীমার্বনের কঠোর প্রতিজ্ঞা, বুভ্তীর দুশ্চিন্তা, পুরবা সিনীগণের 
করুণ ক্রন্দন ও সর্বোপরি যুধিঠিরের ধৈধ ও সত্যনিষ্ঠা পাঁগুব নিরাসনের 
যথাযোগ্য প্রতি ক্রিধা ব্বপে অস্থিত হইয়াছে। 

বাংলা! নাটকের আঁদি যুগে রচিত হ্রচন্দ্র ঘোঁধের 'কৌন্ব বিয়োগে'র মত 
'বিহাীলাল “ছুর্ষৌধন বধ" নাটক বুচন। করিয়াছেন কুরুপতি ছুধৌধনের অস্তিয 
জীবনের বিষার্দকরণ কাহিনী ইহাঁতে বিবৃত হুইয়াছে। মহাভারতের শলা পর, 


৩৭৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


সৌপ্তিক পর্ব ও স্ত্রী পর্ব হইতে প্রাস্কিক ঘটনা চয়ন করিয়া ইহার আখ্যাঁনতাগ 
গঠিত হইয়াছে। ছৈপায়ন হ্দে দুর্যোধনের আত্মগোপন হইতে সমস্ত শঞ্চকের 
গদাযুদ্ধে তাঁহাব উরুজ্গ পর্যন্ত ঘটনাবলী নাটকের প্রথম ধারারূপে গৃহীত হইতে 
পারে। দ্বিতীয় ধারায় অশ্বথামার পাঁগুব বধ প্রতিজ্ঞা এবং পা গুব ভ্রমে ভ্রৌপদীর 
পঞ্চ পুত্র নিধন সংঘটিত হইয়াছে। তৃতীয় ধারা হূর্ধোধনবধের প্রতিক্রিয়ায় 
ধৃতরাষ্্র-গাস্কারীর বিলাণ ও বেদনার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 
চরিতরগুলি শ্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া! ফুটিয়] উঠিম়াছে। মহাভারতের এই মহাক্ষণে 
সমস্ত প্রধান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাঁওয়] যায়। তীহাদেরই চারিত্র ধম এই ক্ষয়-ক্ষতি 
ও বেদনার মধ্যে থার্থ বূপে পরিষ্ফুট হইয়াছে। নাট্যকার এই চতিত্রগুলিকে 
যথাযোগ্য গুরুত্ব দিষাছেন। ক্ষত্রোচিত ও্দার্ধ, রাঁজোচিত মহিম! ও অনংনম্য 
দৃচতায় ছুখৌধন চরিত্র ভাম্বর হুইয়৷ উঠিগ্লাছে। তাঁহার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই 
আলোকোজ্জল। দ্বজন পরিবৃত হুইয়! মহণভোগে তিনি জীবন কাটাইফ়াছেন, 
ক্ষত্রিয় সুলভ মৃত্যুতে আজ তিনি অমবাবতী যাঁত্র। করিতেছেন, কুকু বিধবাঁদের 
হায়োখিত ক্রন্দনধবনি যুধিষ্িরকে নিতাদিন বক্ষ করিবে--জীবন ও ম্বৃতার এই 
মহাঁনাফল্যে তীহার অগৌরব কিছু নাই। ছুর্ধোধনের মৃতু ধ্বতরাষ্ট্র ও গাত্ধারীর 
উদর স্মদৃপ্রিতাকেও শিথিল করিয়া দিয়াছে। ধৃতবাষ্ট্েরে লৌহ ভীমের 
আলিঙ্গন ও গান্ধারীর ক্কষ্কে অভিশাপ পুত্রশোকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দ্ধপে 
যথাস্থানে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। গাক্ধারীর অভিশাঁপকে নাট)কার আরও ব্যাপ্তি 
দিয়াছেন। যুগ যুগাস্তের সতীকুল প্রিয় বিচ্ছেদের কারণ বূপে নর*নারায়ণকে 
অভিশাপ দিযাছে। গাদ্ধারী ভীহাদের ধারায় আজ কৃষ্ণকে বছুবংশ ধ্বংসের 
অভিশাপ দিয়াছেন। চরিত্রের উজ্জ্বলতাঁষ এবং ভাঁবগবভীর্ধে পুর্যোধন বধ" একটি 
প্রথম শ্রেণীর নাঁটক রূপে গৃহীত হইতে পারে। 

আদি পর্বের ভীগ্ম কাহিনীকে অবলঘন কৰিযা ভীহার *ভীম্ম মহিমা নাটকটি 
বচিত। শাঁপল্রষ্ট বন্থুরূণে গঙ্গাগর্ভে ভীশ্মের জন্ম, তাহার সিংহাসন ত্যাগ ও 
কৌমার্ধ গ্রহণের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, কাশীবাঁজ কন্ঠাদের বিচিত্র বীর্যের জন্য বল- 
পূর্বক হরণ, জোষ্ঠা রাজকন্তা অন্থার শাঘবরাজকে পতিরাপে প্রার্থন! ও ব্যর্থতা, 
পরশ্তরামের নিকট অন্বার প্রতিকার প্রার্থনা ও পরশুরামের সহিত ভীন্মের যুদ্ধ- 
কাহিনী আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হুইয়াছে। ভীন্ম-্জীবনের ধর্মপরায়ণতা ও 
কঠোর কর্তব্যবোধ এক একটি ঘটনায় প্রকাশিত হুইগ্লাছে। পরশুরামের সহিত 
ভীন্ষের যুদ্ধ নাটকের প্রধান আকর্ষণ । তীহার সভ্যনিষ্ঠাকে মর্ধাদা দিয়! গরু , 


নাট্য সাহিত্য ৩৭৫ 


পরশুরাম আপন পবাঁভৰ মানিয়| লইয়াছেন। যে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ আপন 
মহিমাষ যহাঁভাবতের পৃষ্ঠীধ উজ্জল হইযা। আছেন, তীহীর প্রথম পরিচয় নাটাকীর 
সাফল্যের সহিত অন্কন করিয়াছেন । 

খক্রোৌপদীবু ্ম্থেরঃ নাটকের কাঁহিনীও আদি পর্ব হইতে গৃহীত। বাঁরণাঁবত 
নগরে অতুগৃহদাহ হইতে পঞ্চাল নগরে ত্রৌপদীর শ্বযন্বর পর্যন্ত ঘটন! ইহাতে বিবৃত 
হইয়াছে । নাটকের দুইটি অংশে যবীক্রমে ভীম ও শর্ভুনের প্রাঁধান্ দেখ ঘায়। 
জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ, স্ডঙ্গ পথে পাঁগুবদের পলায়ন, অগ্সি'শিখা্র মন্ত্রী গুরোচনের 
মৃত্যু, হিভিম্বা প্রসঙ্গ, বকরাক্ষদ নিধন প্রভৃতি ঘটনাগুলিতে ভীমের পারুম প্রকাশ 
পাইযাছে। নাটকের দ্বিতীয় ধাবীয় প্রৌপদীর ব্য়ম্বর সভাত অর্জুনের বীরত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে। ছন্মবেখি অঞ্জনের বাঁণ ছবারা। গুরুপদ বন্দন! সুন্দর হইয়াছে । পাঁঞচালীর 
পঞ্চন্বামী সাঁভের বিবরণটি নাট্যকার আভম্বরের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। 
এ বিবাহে মহাভাবুতের ব্যাস বিধানের সহিত তিনি কাধীবাম অনুদ্ধপ অগন্তোর 
সমর্থনও যোগ করিয়াছেন । তবে নাটকটি একান্তই ঘটনা গ্রধান। পাঁগুবদের কয়েকটি 
বিশ্ষিপ্ত কীতি ও ষাঁফল্যের বিবরণ ছাঁভ| ইহার মধ্যে আর কিছুই নাই। 

মহাভারতের সভাঁপব হইতে 'বাজন্থয বজ্র? বাহিনী গৃহীত। ভীম কর্তৃক 
যগধ বাজ জবাসন্বোর নিধন, ঘুহিষ্িরের রাঁজক্য যজায়োজন, যজ্ঞ সভায় চেদীশ্বর 
শিশুশালের কুচ ও ভীগ নিন্দা এবং পরিশেষে সুদর্শন চন্ত্র ছারা শিশুপালের 
মন্তকছেদন বিবরণ ইহাতে অন্তভূত্ত হইযাছে। ুধিষিরের প্রীধান্য প্রতিষ্ঠা এই 
বাজনুয় যজ্ঞের উদ্দেশ্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যে প্রীকক্চের শ্রেষঠতই স্থচিত 
হুইয়াছে। নাঁটকেরু গতিধারা কৃষ্ণ কেন্দ্রিক করিয়া! নাঁটাকীৰ এই উদ্দেশ্ত শি্ধ 
করিদ্মাছেন। ঘটনা বিবরণ কাশিত্বাম দাস হইতেই লংগৃহীত। কামীবাম এই 
কাহিনীর মধ্যে যে লঙ্কেশ্বর বিভীষণের উপস্থিতি ঘটাইয়াছেন, বিহারীলাল 
তাহাও বাদ দেন নাই। নাটকের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ হুইল ভীন্- 
শিশুপাল বাঁদান্বাদ। এই তথ্য বিতর্কের মধ্যে একদিকে যেমন শিশুপালের 
মঞ্চ প্রতিহিংশা! ও জঘন্য ক্তেষ প্রকীশ পাইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ভীম্মের 
কৃষ্ণ প্রেম ও কর্তব্যবুদ্ধিন বার্থ পৰিচয় পরিস্ফুট হইম্মাছে। ক্ৃষ্তেত্র বিরাট 
ব্বপ ধারণ ও শিশুপাল বধেন্ধ মধ্যে নাটকের সমাপ্থি হটিয়াছে। মহাভারতে 
উল্লেখ, চেদীশ্বর নিহত হইলে শীহার পুত্রকে বাঁজ। করিয়। ফুধিটিরের যজ্ঞ সমাঞ্ 
কর হুইয্লাছে। বিহারীলাল ততদুর অগ্রসর হন নাঁই। স্ৃতরাঁং যুধিঠিরের 
বাঁজন্থয় ঘজ্ছের সম্পূর্ণ বিব্র” আলোচা নাঁটকে নাই। 


৪৭৬ পৌরাগিক সংস্কৃতি ও বঙ্গমাহিত্য 


'মহাভারুতী ঘটনার অনেক পরে রাজা পরীক্ষিতের কাহিনী । মহাভারভী 
কথা বিবৃত করিতে গিয়! সৌতি এই কাহিনীকে প্রথম দিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বাজ! পরীক্ষিতের পবিভ্ত জীবনকথা লইয! বিহারীলাল 'পৰীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ+ 
নাটকটি রচনা করিধাছেন। পরীক্ষিতের মৃগ্বযা, ধ্যানম্থ শমীক মুনির সহিত 
সাক্ষাৎ ও আতিথেয়তার ভ্রটিতে তাঁহার গলদেশে মৃত সর্প বেন, শমীক পুত্র 
শৃঙ্গীর অভিসম্পাত প্রদান ও পরম ভাগবত পরীক্ষিতের সহিষুুতার সহিত সেই 
মৃতাদগড গ্রহণ--পরীক্ষিত জীবনের এই ঘটনাগুলি নাটকে বিধূত। কলির 
বিবরণ ইহাতে নাট্যকার মৌলিক সংযোজনা। পরীক্ষিৎকে কলির শান্তা 
হিসাবে অঙ্কন করিয়া নাট্যকার তাহার মহত্ব আরও বর্ধিত করিয়াছেন। 
নাটকের গ্রথম হইতেই তাহার চির মাধুর্য পরিদ্ফুট হইয়াছে । তপম্বী শমীকের 
প্রতি অশোভন আচরণ করিয়া তিনি অন্গতগ্ত এবং গৌরমূখ তাপসের 
মৃথে শৃঙ্গীর অভিশাপ শ্রবণ করিয়! কাঁল-মূহুর্তের জন্ত চিত্ত শুদ্ধিতে রত। 
উত্তরার বেদনাহত মাতৃত্বের প্রকাশ অতি সন্দর হইয়াছে। মাতৃত্বের দৃঠিতে 
(তিনি নারায়ণের নরলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন--প্কুষ্চ যখন যারে মা বলে 
ড'কেন তাকেই হা পুত্র হা পুত্র বলে কাদতে হয় ৮৪১ নাটকটির সর্বত্র কষ্চপ্রেমের 
ফন্তু ধার! প্রবাহিত। পরীক্ষিতের মত শ্রোতার নিকট শুকদেবের ভাঁগব্ত পাঠ 
এই কৃষ্ণময়তাকে আরও গভীর করিয়া তুলিয়াছে। 

কু কথা লইয়া অতুলকৃষ্ণের মত বিহারীলালও “নন্দ বিদায়! ও ধপ্রভান 
মিলন" নামে ছুইটি নাটক রচনা! করিয়াছেন । বাস কাশি, নাটকে ব্যাসের 
দ্বিতীয় কাশী প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা রূপায়িত হইযাছে। এগুলি বার্থ পুরাণ 
কথ! নহে, কৃষ্ণ কথ] বা শিব কথার লোক বিবরণ মাত্র । পুরাণ প্রসঙ্গে তাহার 
শ্রেষ্ট রচন! হইল “বাণ যুদ্ধ' নাটক । বিষু পুরাণের উষা! অনিকুদ্ধের প্রণয় কাহিনী 
এই নাটকের বিষয়বন্ত। বলি রাঙ্জার দৃ্পচূর্ণের মত বলি পুত্র বাণের দর্পচূর্ণও 
শ্রীষের এক মহৎ কীতি। শিব উপানক বাঁণের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রাম হুরু 
হইয়াছে। বাণ বস্তা উষ! ও শ্রীকষ্চ পৌর অনিরুদ্ধের মিলন বাপদেশে বাণের 
ফ্ষ্বৈরিত প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্ত বিনোদ মহেশ্বর বাণকে রক্ষা করিতে 
আনিয়া কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইক়াছেন। ভ্রিলোকের দেবকুল এই 
মহারণে ত্রস্ত হুইয়! উঠিয়াছেন। পরিশেষে বর্ষা হরিহরের অভিশ্নতা জ্ঞাপন 
করিয়া এই যুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটাইয়্াছেন। বাঁণ যুদ্ধের কেন্দ্রীয় ঘটন! উধা-অনিরুদ্ধের 
মিলন হইলেও নাট্যকার ইহার গৃঢার্থ হরিহরের অভেদ প্রমাণের দিকে সবিশেষ 


নাট্য সাহিত্য ৬ 


অক্ষ্য দিয্াছেন। মহাদেব নির্দেশে বাঁণের ভেদজ্ঞান লুগ্ত কৰিয়া শ্রী তাহাকে 
মহাকাল রূপে প্রমথগণের নীর্যদেশে স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন পুরাণ 
কাহিনীর সব্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শটি নটাকার আলোচ্য নাট্যকে স্পষ্ট করিয়া 
তুলিয়াছেন। 

গিরিশ প্রভাবিত নাটাকাঁর অমৃতলাল বনূর “হরিশ্ন্্র' নাটকটি উনবিংশ 
শতাব্দীর একেবারে শেষে রচিত। তবে এই নাঁটকখানি আদৌ তাহার বচনা 
নহে বলিয়া ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মতে ইহ! 
স্বত্যগোপাল ব্বায় কবিরত্বের বচল1 ৪২ বাহ হউক আলোচ্য নাটকটি হরিম্চ্্ 
কাহিনীর উপর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। হরিম্চন্দ্রের পৌরাণিক কাহিনী 
ইহার বি্ষষবন্ত হইলেও ক্ষেমীশ্বরের “চগ্ডকৌশ্রিক' নাটক বা! যনোৌমোহনের 
হুরিশ্চন্্র নাটক ইহার গঠন বিস্তাসে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিযাছে বলিয়া মনে 
হয়। আলোচ্য নাটকের কাহিনী বিন্যাসে একটু নৃতনত্থ আছে। বারি 
'বিশ্বামিত্র কোন এক চগ্ডাল ঘজ্জের ব্যর্থতার ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দিহান হই! 
উঠিগছেন। তখন তিনি ধর্ম সন্বদ্ধে উদানীন্ত পোষণ করিয়া কটি-স্থিতি-লয়ের 
ব্রিবিষ্ভা সাঁধনা করিতে উন্ভোগ করিম্বাছেন। পরবর্তী অংশ চগ্তকৌশিকের্‌ 
অন্গরূপ। বিশ্তুরাজ হরিম্ত্দ্রকে দিয়া তীহার যজ্জের বিশ্ন ঘটাইতে চাহিয়াছেন। 
বরাহরূপ ধারণ করিয়া! তিনি ম্বগয়ামভ রাজাকে তপোবনে টানিয়া আনিয়াছেন। 
মহযোর উপস্থিতি বিশ্বামিত্রের আহুতি ব্যর্থ করিয়! ছিল, ছিবিস্তা মূহুর্তের মধ্যে 
অন্তত্িতা হছইলেন। কুপিত বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের প্রস্তাবিত ক্ষত্রোচিত কর্তব্যের 
পরীক্ষাকল্পে তাহাকে পৃথিবী দানের অভ্র! দিয়াছেন। উপসংহারে নাট্যকার 
বিশ্বামিভ্রের আত্মসংশয়ের মীমাংল। ঘটাইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন ছুঃখভোগে হরিশ্চন্দ 
বিশ্বামিত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরোদ্ষ ভাবে ধর্মেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে। 
বিশ্বামিজ বলিতেছেন-_প্বর্ম ভূমি আছ, আমি বলছি তূমি আছ। ফলটা অনেক 
সময় অপ্রত্যক্ষতাঁবে দাও, কিন্তু আছ। বিশ্বামিত্র দর্পা কিন্তু মুক্ত কহ, তুমি 
সত্য সত্যই আছ।”*৩ এইভাবে হুরিচ্চন্রকে কেন্দ্র করিষ। বিশ্বামিত্রেংই এক 
মহৎ পরীক্ষ। সংসাধিত হুইয়াছে। 

এইজন্যই বোধকরি নাটকের ঘটনাধারা হুবিশ্চন্্র চরিত্রকে ততখানি উজ্জল 
করিতে পারে নাই, পবস্ত বিশ্বামিত্রই যেন বহুলাংশে প্রাধান্য লাভ করিষ্াছেন। 
নর্বন্ঘ ত্যাগ করিয়াও হরিশ্চন্্র ত্যাগের মহিমা সম্যক বুিতে পারেন নাই, 
তাহার স্মৃতি চারণা তাহাকে অহনহ বিচলিত করিয়াছে। সে তুলনায় শৈবা! 


৩৭৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


চরিত্র বহুলাংশে সজীব ও প্রাণবন্ত । রোছিতাশ্বের লঘূ চরিত্রে অনেক ক্ষেত্রে 
গুরু বক্তব্য আরোপিত হুইষ! নাটকের গ্রাসভীর্য কুন করিয়াছে । বে ইহার 
বিশ্বামি চরিত্রটি অপূর্ব। এখানে বিশ্বামিতর সর্বদা চগ্ুকৌশিক নহেন, তিনি 
কর্মফল বিশ্বাপী এক মচ্যাযান তপস্থী। হরিশ্চন্দ্রের ছুঃখভোঁগকে তিনি অযোঁধ 
কর্মফল বলিষা মনে করেন-_-"তপ যশ যাই করি, কর্মফল যাবার নয] হুরিশ্চন্দ্রে 
কর্মফল ছুঃখভোগ, আমার কর্মফল ছুঃখদান।*৪৪ এইজন্। তীহাঁর চরিত্রে 
অবিমিশ্র কঠোরতা নাই, অহেতুক গীডন প্রভৃতি নাই। দক্ষিণা সংগ্রহের সময়েই 
শৈব্যার আঁ্মোৎসর্গে তিনি বিচলিত, গ্রজা সম্তভোষে তাহার সতর্ক দৃষ্টি । এই 
দুরাহ পরীক্ষার মধো তিনি নিজেই বিচলিত-_নির্ধেদ বৈরাগোোর আরাঁধনায় 
হরিশ্চম্ই বুঝি সফল হইয়াছেন আর তীহার তপন্তা বিম্খ জীবন, রাজত্ব এম্বর্ষের 
কুস্তীপাঁকে জডাইয়া পডিতেছে। আলোচ্য নাটকে বিশ্বাষিত্র হরিশন্দ্রে 
ধর্মোপাঁপনায় সার্থক অন্ত্রধারকরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র শিল্ 
কামন্দক চরিত্র নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা । মনোমোহনের হরিশ্চজ্্র নাটকের 
পাতগুল চরিত্রের প্রভাব যে ইহার উপর আপিয়া পভিয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

উনবিংশ শতাঁবীব শেষ তিন দশকে রচিত আরও অনেকগুলি পৌরাণিক 
নাটকের সন্ধান পাওয! যাঁয়। ভঃ হুফ্কমার সেন তাহার বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। মদনমোহন মিত্রের 'বৃহন্গল! নাটক” 
(১৮৭৪), প্রমথনাথ মিত্রের “বীর কলঙ্ক নাটক* (১৮৭৭), বাধামাধৰ হালদারের 
*শৈব্যাহন্দরী' (১ ৭৯), বাধাবিনোদ হালদারের “নাগযজ্ঞ' (১৮১৬), ব্রন্ধব্রত 
সামাধ্যাক্্ী ভট্টাচার্যের “কীচকবধ* ও দুর্ধোধন বধ+, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের 
“সতী কি কলক্ষিনী* (৮৭৪), বাঁধানাথ মিত্রের 'ভ্রীবৎন চিগ্তাঃ (১২৯১), ভবনকষ্ক 
মিত্রের ধর্মপনীক্ষা* (১৭৮৬), নন্বলাল বাযের “মঞ্ঞুনেবধ” (১৮৭৯), চন্দ্রমোহন 
বন্দ্যোপাধায়ের “সিন্মুব্ব* (১৮৭৯), সসরেজ্্নাথ বন্দোপাধ্যায়ের প্জযন্ত্রথ বধ” 
(১৮৮৪), বামচন্দ্র ভ্রাচার্ধের ভরত বিলাপ নাটক” (১৮৮৪), অঘোরনাথ 
তত্বনিধির “সতী বিয়োগ নাটক* (১২০৯), গ্রফুলচন্জ মুখোপাধ্যায়ের “পঞ্চম ব্দে 
বা মহাভারত নাটাকাব্য” (১৮৮৯) প্রস্ততি ভূরিপ্রমাণ নাট্য সাহিত্য এই অধ্যায়ে 
রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী লইযা রচিত হট্টাছে।*৫ 
লেখকদের ঠ্বশিষ্ট্ে ৰা বচনারীতির কোন নৈপুণ্যে এই নাটকগুলি সাহিত্যে 
ল্মর্ধীয় হয় নাই, তবে এতগুলি নাটক যেখানে রচিত হইয়াছে, তাহার 
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পম্চাদব্তী সমাজ মাঁনসের দৃট্িভলগীটি সহজে অনুমেয় । সাহিত্য-মংস্কৃতির 
গুনস্বিচাব কালে আমাদের জীবন্চিস্তার আদি উৎ্সকে সাগ্রহে বরণ করা" 
হইয়াছে । যে কথ! ও কাহিনী, চরিত্র ও কীতিরার্জি অতীতের পৃষ্ঠায় উজ্জল 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে আর একবার জাতির সমক্ষে উৎস্থাপিত করা হইয়াছে। 
পৌরাণিক কাঁছিনী ও চরিত্রে এই শাশ্বত মাঁবেদনেই শ্রেষ্ঠ ও দাঁধীরণ লেখক 
নির্বিশেষে সকলকে দৃশ্ঠকাঁব্য রচনায় এতখাঁনি প্রবর্তন! দিয়াছে এবং দর্শক 
সাঁধারণও কোনরূপ শিল্পোৎকর্ষের অপেক্ষা না রাঁখিযা বিপুল মানদিক তৃপ্বিতে 
ইহাদের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ৃ 
উনবিংশ শতাবীব পৌরাণিক নাটকের ধাঁঝ। ক্রমে বিংশ শতান্তীর দিগন্ত- 
স্পর্শ কৰিয়াছে। তবে জীবন জিজ্ঞাসা ও সমাজ চেতনার দ্রুত পরিবর্তনে 
এই নাটকের অন্তর ও নাঙ্গিকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নবধুগের মানবত!-- 
বোঁধ যখন সাহিত্য ও জীবনে সকল দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে, তখন 
স্বাভাবিকভাবে নাটট্যসাহিত্যও বান্তবমূখী হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকের 
অলৌকিকত! ও অতিমাঁনবিকতা৷ এইজন্ত শিথিল হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে 
” মানবিক দিত্ঞাীসার সবল পদক্ষেপ ঘটে । বিংশ শতাবীর পৌরাণিক নাঁটকগুলি 
এইকূপ মানব বসে সম্পৃক্ত, মানবিক পরেছে মমত1 ও বিচারবৌধে ইহাদের 
ঘটনাগুলি পুনবিন্তত্ত ও চবিত্রগুলি পুনবিবেচিত | ছিলেন্্রলালের “পাধান' » 
“তীন্মে এইরূপ দৈব নিরপেক্ষ মানবিকতার প্রতিষ্ঠ! ঘটিয়াছে। তথাপি ইহা 
সংস্কারপুষ্ট সমাঁজমনকে পরিপূর্ণ তৃণ্ডি দিতে পারে নাই। নবযুগের উজ্জল 
আলোকেও ত্যাগ ভক্তি বিশ্বাসের আবেদনটি একেবারে নিংশেধিত হঘ নাই - 
পবস্ত বৃহৎ দেশ জাতি সুখ বাঁসনালোকে এগুলিকে নিরস্তর পৌঁষণ কৰিসাছে। 
এক্ষেত্রে যে লেখক নৃতন করিয়! ভক্তি বিশ্বাদের স্থবটি জাগাইতে পারিয়াছেন, 
তীহার ভাগ্যেই সাফলোর বরমাল্য জুটিগ্লাছে। অপরেশ চন্দ্র ঝা! ক্ষীরোদ্‌ প্রসাদ- 
এইজন্যই পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে অপেক্ষার বেশ সাঁফলা লীভ করিযাছেন। 
উভয়ের কর্ণ চরিত্রেই নবধুগ ঘোঁধিত মাঁনবতাঁর বার্তাবহ, কিন্তু উভষ চরিব্রই- 
শেধ পর্ধস্ত ভক্তি বিশ্বীমে নরনারায়ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন--ইহাহি ভক্তিবাদী 
দর্শকের কাম্য ৷ গিরিশচন্দের ভক্তিধারাঁর অনুক্রমটি ইহাবাই রক্ষা করিক়্াছেন। 
যুক্তি বুদ্ধিতে আমাদের চিন্তা যাহা চাহিয়াছে, ভক্তি বিশ্বাসে আমাদের বিবেক- 
তাহাতে সাঁধ দে নাই। কালের যাত্রায় নৃতন ক্ষেত্রে মামাদের গন্তব্য নির্দিষ্ট 
হইলেও আমবা! বার বার বলিয়াছি, “যন চল নিজ নিকেতনে?। 
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১। উনবিংশ শতান্বীর মধ্যভাগ ও শেষভাগের সমাঁজচিস্তাব মধ্যে লক্ষদীর পার্থক্য বিদ্লমান। 
এক বিবাহ সম্পর্কে ছুই যুগের খাবণ প্রত্যক্ষ করিলে পার্ধক্যটি সহজে অন্নুমান কর! যাইবে । 
১৮৫৫ শ্রী্টাবে বিদ্বাসাগর “বিধবা বিবাহ বিষষক প্রসাব, নমাজের সন্মুখে রাখিয়াছিলেন। 
বিয়োধিতা থাকনেও ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্সে বিধবা! বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু আইনের 
সুযোগ থাকা! সত্বেও বিধবা বিবাহ কোনদিনই জনপ্রিয় হয় নাই। আবার ১৮৭২ রীষটাব্বেব 
এসিভিল ম্যারেজ বিলঃ-এব মধ্যে অসবর্ণ বিবাঁহ সমধিত হইলেও হিস্মৃব পক্ষে তাহ! কার্ধকরী 
হয নাই কেবল মাত্র প্রগতিবাদী ব্রাঙ্মদের মধ্যেই ভাা প্রযুক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের 
সমাজ জীবন এইরূপ প্রগতির নীতি উপেক্ষা করিয়া বক্ষণশীলতার নীতিতেই ছ্থিতি লাভ 
করিয়াছে। সমকালীন সাহিত্যে এই সাদাজিক গুচিতার চি স্পট হইয়! উঠিয়াছে। 
বঙ্কিম সাহিত্যের প্রখর লীতিবাদ কিংবা গিরিশচন্দ্রের নাটকের গার্হহ্াধর্ম ও সতীবর্মের 
প্রশভির মধ্যে সমাজেব শুদ্ধাচাব ও নীতিধর্সের আদর্শটিই প্রতিঠিত হইয়াছে। 

২। বাংলা নাট্য সাহিত্যেব ইতিহাস । ১ম্‌সং। ডঃ আশুতোষ ভটাচার্য পৃঃ ২৪৮ 
৩। সতী নাটক-_-মনৌমোহন ব্সু-ভুমিকা' ' 

৪1 এ ২যজঙ্ক, ২য় গর্ভান্ক 
-৫] এ ধমঅন্ক 
৬ এ ওয় অস্ক, ১ম গর্ভান্ক 

৭1 এত হয় অঙ্ক, ১ম গর্ভা্ক 
৮। হরিশ্ন্দ্রঃ ৫ম অন্ক-_মনোমোহন বসু 
ন্৯] ও জ্অঙ্ক 
১৭] এ *্ঠঅন্ক 
১১। পার্ধপরাজয়, ত্য অস্কঃ ১ম গর্ভাহ্ব_মনোমোহম বসু 
১২ বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত-__হেমেন্র নাথ দাশগুপ্ত পৃ ১৬৩ 
১৩। বাজকৃষ প্লায়ের গ্রচন্থাবলী। বসুমতী সং। ২য় খণ্ড, বিজ্ঞাপন 
১৪। বাল্পীকি রামায়ণ-_রাজশেখর বসু পৃঃ ৩৮১ 
১৪1 অনলে বিজশী; ৫ম অঙ্ক বাজকৃষণ রায় 
১৬। এ এমঅঙ্ক 
-৯৭ | প্রমঘরা; ২য় অঙ্ক: খ্যদৃশ্য-বাজকৃখ রায় 
১৮। বামন ভিক্ষা, ৩য় অন্কঃ ১ম দৃশ্য-- এ 
১৯। গিরি গোবর্ধন, ত্য দৃশ্থা-_ ঁ 
২০| ছুর্বাসার পারণ, গর্থ অঙ্ক ৫ম দৃহ্য -&' 
স্১। এ ধর অন্কঃ৬ঠ দৃশ্য 
এই অস্তকালে চ মামেধ ম্মনবণযুক্ত। কলেবরমূ। 
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পোঁরাণিক পাটক-_খিরিশচন্তর 
গিবিশচন্্--'অবিদাশচন্ত্র গলোপাধ্যায় 
ঙঁ 


কতিবাসী বাঁযায়ণ-_-লঙ্কাকাও | রামানন চঙটোপাধ্যায় লম্পাদ্িত | 


ঝাবণ বখ, ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃহা-_গিরিশচন্র 
সীতার বনবাস, ২য় অঙ্ক: ২য় গর্ভান্ব-_এ 
অভিমন্থযু বধ, ৫ম অন্বঃ ২য় গ্ভাঙ্ক--এ 
গাগুবের অজ্জাতবাস, ৪র্ঘ অন্ধ ১য় গভান্ব--এ 
জনাঃ গর্ব অন্ক, ত্য দৃশ্য--এ 

জনা, ৪র্থ অক: ত্য দৃশ্ট--এ 

জনা, ৫ম অন্কঃ ড্য দৃহা-এ 

পাগুব গেরব। ১ম অন্ধ তর গর্ভান্ক-_এ 

পাণ্ডব গৌরব, ৫ম অহ, ৭ম গভাঙ্ক--উ 
দক্ষবত্ত, স্ অন্ক, ১ম দৃশ্য 

ফ্রব চরিত্র ওয় অন্ব, ১ম দৃশ্য 

বিষবনন্গল, গর্থ অস্ক, ওয় দৃশ্য 

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর-_-অপরেশচন্র মুখোপাধ্যার 
রাবণ বধ, ৪র্ঘ অঙ্ক--বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
পরীক্ষিতের ব্র্ষখাঁপ, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক-_-& 


অন্বতলাল বস্ু। সা, সা চ ষষ্ঠ খওড। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাস় 


হয়িশ্চন্্ এম অঙ্ক, ২য গর্ভাঙ্ক-_অযৃতন্দাল বসু 
হরিস্ত্্র, শয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক-_- 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খও-_ডঃ সুক্বমার রা 
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পু ৩৩৩ 


গু ১৮ 


পৃঃ ৪১৫ 


পৃঃ ২২৮/২৫৬০৫ ০২৬৯১. 


একাদশে অন্যান 
এঁতিহ সাধনার অনুৃতি 


রবীন্্রনাথ || উন্বিংশ শতাঁবীর শেষপাঁদ হইতে বিংশ শতকের চতুর্থ দশক 
পর্যন্ত স্থবি্তীর্ণ কাল পরিধিতে ভারতধর্ষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ 
প্রাণিধানযোগ্ায । একটি বিরাট মহীরুহ সমগ্র দেশ কালকে কিভাবে ছায়াদান 
করিতে পারে, রবীন্দ্রদদীবন তাহার প্রমাঁণ। ববীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রভাবের প্রশ্নই 
উঠেনা। আধুনিক বাংল! সাহিত্যের প্রতিটি দিকেই তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার মত 
শি ক্ষমত! লইয়া সমাসীন। তবে ভারতধর্মের ধাবায় তিনি কোন গ্রক্কৃতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং দেশজীবনে তাঁহার প্রভাব কতখানি তাহা পর্যালোচনা 
করা যাষ। 
্রন্ম সাধনায় পূর্বসথরিব্বদ্দ ও রবীন্দ্রলাথ ।। বেদান্ত ধর্মের নবউজ্জীবনে 
রামমোহন বায় ষে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই পল্পবিত ও রূপান্তরিত হইয়া 
ব্রা্ষদমাজকে ব্য করিয়াছে । উনবিংশ শতাবীর্‌ একটি প্রবল প্রেরণ! হিসাবে 
ব্রাক্মধর্ম ও ব্রাক্ম সমাজ সমগ্র দেশে গভীর আলোৌড়নের স্থষ্টি করিয়াছে । কিন্ত 
এীতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা গেল এই শতকের শেষপাদ হুইতে নব্য হিন্দু 
জাগৃতির স্মত্রপাঁত হইযাছে। নব্য হিন্দুধর্ম বহুলাংশে পৌরাণিক আচার অঙশাসন 
ও পরিমাজিত সংস্কার লইয়া জনমনে স্থাধীভাবে প্রতিচিত হয়। শ্রাব্বীর 
শেষভাগে এই পৌরাণিক প্রভাব দেশের জীবন ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। 
হিন্দু ধর্ষের লুগ্ত এইর্ষের আবিষ্ষার ও প্রচার এবং তাহার সাহায্যে জনমনকে 
জাতীয় আদর্শে সচেতন করা নব্য হিন্দু আন্দোলনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, এই হিন্দু সংস্কৃতি, হিম্ুধর্মের একটি লোকা শরয়ী চেতনাকেই 
প্রাধান্থ দিয়াছে, ঘেইজন্য প্রক্কতিতে ইহা পৌরাণিক রূপাশ্রধী। রবীন্দ্রনাথের 
আবির্ভাব এই ক্ষেত্রে ভিন্নভাঁবকে পুষ্ট করিাছে। তিনি এই পৌরাণিক ধারাকে 
গ্রহণ করিযা আসেন নাই, তিনি ধরিয়াছেন ব্রন্ম সাধনার ধারা, যাহা শতাব্দীর 
গ্রারস্তে রাজ! রামমোঁহনের ঘারা হুত্রপাত হুইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হুইবে ভীহার 
পরহ্ধ সাঁধন। পূরবন্বীদের পথেই, তবে বাপে প্রকৃতিতে কিছুটা হ্বতত্ত্। 
বুবীন্্রনাথ রাজ। বামমোহনকে উচ্চ প্রশন্তি জানাইয়াছেন--“রামমোহন বায় 


এঁতিহ সাধনার অস্থবৃত্তি ৩৮৩ 


আমাদিগকে আমাদেরই শ্রাক্ষধর্ দিনা গিয্াছেন। আমাদের ব্রচ্ধ যেমন নিকট 
হইতে নিকটতর, আত্মা হুইতেও আত্মীযতর, এমন আর কোনে! দেশের ঈশ্বর 
নহেন। বাষমোহন বায় খবি প্রদশিত পথে মেই আমাদের পরমাত্ীযের বন্ধান 
পাইয়াছেন। আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।৮১ ব্রাচ্ষ ধর্মই 
ববীন্দ্রনাথের আহুষ্ঠানিক ধর্ম। ইহা অপেক্ষা বড কথ! এই যে তিনি ত্রাহ্মধর্ষের 
অন্বি্ পর্ম পুরুষকে হয দিয়া অচ্ভব করিয়াছেন। ধর্মের অহুজ্ঞাকে অতিক্রম 
করিয়া তিনি ইহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। যে বিশিষ্ট মনোপ্রকৃতিতে ও 
গভীর অন্ত্দঘটিতে তিনি এই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা! নিঃসন্দেহে তাঁর 
পূর্বন্থরী রামমোহন বা পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ হইতে ব্বতগ্্র। 
ঝামমোহনের ব্রহ্মবাদ সম্পর্কে নান! বিতর্ক আলোচনার কটি হইক়্াছে। তিনি 
বাটা শঙ্ষবপন্থী না কিছুট! দ্বৈতবাদী, তিনি নৈর্যক্তিক পরম সত্তা আস্বাবান 
ন। পরমের কোন ব্ধপ কল্পনা শ্রন্ধাীল এ সন্ধে তাহার নিজের রচনাতেই 
শ্ববিরোধ আছে। তবে ঈশ্বর যে নিরাকার চৈতন্ডরাপী এবং ভীহার সহিভ 
'সীবের একাত্মতা! অর্জন সাধনার পরম লক্ষা--এই অতৈত চেতনাকে তিনি যে মূল 
চিন্তাধারারূপে গ্রহণ করিগাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবেন্্াথে এই 
অ্্তত্বের সহিত ছৈতসাঁধন! ম্পটতর হুইযাছে। তিনি দেখিষাছেন, বিরাট 
পুরুষ বিশ্ব আচ্ছাদিত করি! বহিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তাহার 
অস্তিত্বের ধারণা” কর! যায় কিন্তু ভীহাকে অঙ্গভব করিতে হইলে গভীর অনধ্যানের 
প্রয়োজন। জ্ঞানে যাহার ধারণা, প্রেমে ভীহার অনুভব-_ইহাই দেবেন্্রনাথের 
ব্রহ্ম দিদ্রাসার মীমাংস]। 
রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার মধ্যে আত্মচৈতন্য ও পরমঠৈতন্যের মিলন কল্পন। 

করিঘ্াঙ্ছেন। এই পরমচৈতন্ত নৈব্যক্তিক নহে, বিরাট ব্যক্তি আশ্রত্ী। তিনিই 
ববীক্রনাথের বিরাট, পরম পুরুষ ইত্যাদি। ডঃ হুরেন্্নাথ দাশগুপ্ত এ সহন্ধে হুম্দর 
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৩৮৪ পৌবাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অবৈতের মিলন ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে তীহাব নিজের উক্তি "আমার বচনার' 
মধো যদি কোনো ধর্মতত্ব থাকে তে! তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সন্গে 
জীবাত্ার সেই পবিপূর্ণ প্রেষের সম্বন্ধ উপলক্িই ধর্বোধ, যে প্রেমের একদিকে 
দ্বৈত আর একদিকে অধৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিল।...ঘা বিশ্বকে 
স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার 
করেই বিশ্বকে সতাভাঁবে অতিক্রম কষে, এবং বিশ্বের অতীতকে শ্বীকার করেই 
বিশ্বকে সত্যভাঁবে গ্রহণ করে ।”০ 

উপদিষদের বীজ ও ফল ।। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় উপনিষদ যে 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করিধাছে, এ সম্বন্ধে তাহার নিজের উভিই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য : “ঈশোপনিষদের প্রথম যে যঞ্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা! পেষেছিলেন, সেই 
মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার 
নিজেকে বলেছি--তেন ত্যক্তেন ভূঙ্ীথাঃ মা গৃধঃ, আনন করো! ভাই নিম্নে যা 
ভোমাব কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে 
চিন্তন, লোভ কোরো না। কাধ্য সাধনায় এই মন্ত্র হহামূল্য ।”9 এই যে 
বিশ্বপ্রক্কৃতির সবকিছু একের দ্বারা আচ্ছাদিত, সেই একত্রে অনুভব করায় দৃষ্টিই 
কবিদৃষ্টি। বিশ্বগ্র্কতির মধ্যে এই চিরভনের অখণ্ড লীল। রহিয়াছে, ইহা৷ হইতে 
বিচাত হইয়া! 'অহং-এর, মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনের যাবতীয় বোধ ও দৃষ্টি একান্ত 
খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বার বার করিঘা মাছষের এই দ্বৈত সভার কথা 
বলিয়াছেন। এই ছুইটি অহংই মুকোপনিধর্দ কথিত সেই ছুইটি পাখী-_া নুপর্ণা 
সধুজা সখায়া.....“একটি ফল আম্বাদন করে, অপরটি দেখিয়া ধায়। আশ্বাদন 
কারী ক্ষুত্র অহং যাহ্ষকে ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে লীমাবদ্ধ রাখে আর ভ্রষ্ট। বৃহৎ 
আমি' পীমার বন্কন কাটাইয়! তাহাকে অসীমের সহিত যুক্ত করিয়! দেয় 

এই মৌল অহভূতি হইতে রবীল্নাথের জীবন প্রত্যয গড়িয়া! উঠিরাছে। 
যে ভৌম পরিমগুলে তিনি পাদচারণ! করিয়াছেন, তাহার নানা প্রকার অহজ্ঞা ও 
নির্দেশ তীহার উপর বিভিন্ন সময়ে আপিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। তথাপি 
সব কিছু বহিঃপ্রভাবের মধ্যে তিনি চিত্তের এই স্থির 'প্রতাকে হারাইয! ফেলেন 
নাই। বস্ততঃ এই প্রতায়ই তাহাকে ধাবতীপ় মহত্ব ও গৌরব দান করিযাছে। 

৭ স্ববীন্দ্রমানসের কষেকটি প্রধান উপলদ্ধির বিষয় আলোচন! করিলে আমর! 

তাহার মধো এই উপনিষদিক প্রভাবকে বুঝিতে পারিব। তাহার জীবন ও 
সাধন! ব্যাপক অর্থে ভূমার প্রতি শ্রদ্থা। তিনি সংবীর্ণকে গ্রহণ করেন নাই, 


এঁতিহু সাধনার অস্বৃতি টি 


তাহার দাসতকে শ্বীকীর করেন নাঁই। যাহীর নিকট তিনি লআদমর্পণ 
কৰিযাছেন, তিনি সেই বিবাট। বিশুপ্রকৃতির মধ্যে সেই বিরাটি অত শ্জনী 
শক্তি লইয়া অধিষিত, তিনিই যানৰ প্রকৃতির মধ্যে মহাঁমাঁলব ঝা! বিশ্ব মান্বরূপে 
গ্রতিটিত। এই মহাঁমানবের করম্পর্শে মীনবও বিশ্ববিমোহনক্শে প্রতিভীত। 
রবীন্দ্রনাথ ভীহাকেই শ্াধধ্য নিবেদন করিয়াছেন: “আমার লেখার মধ্যে 
বাঁছল্য এবং বর্জনীয় জিনিন ভূ ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এসমন্ত 
আবর্জনা বাঁ দিয়ে বাঁকি যা৷ থাকে আশা! করি তার মধ্যে এই ঘোঁষণাটি স্প্ই 
যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণীম করেছি মহৎকে, জাঁমি কামনা 
করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমগুরুষের কাছে আঁত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস 
করেছি মানুষের সত্য মহামাঁনবের মধ্যে, ধিনি সদদীজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট; 1৫ 
এই ভূমাবৌধ, বিরাটের প্রতি আত্মসমপি ব। বিশ্ব মীনবকে বন্দনা-ইহ! তাহার 
উপনিবদের পবুম্পুক্ষষেব আবাধন] ) 

অতঃপর বিশ্বে একের বিচিন্ প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। কঠোপনিষদের 
'একোবম সর্ধ ভূতীন্বাত্ম। এবং ব্বপং বহযা। ₹: করোঁতি'-.এই বাঁণীন্য মর্মসতাকে 
তিনি জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সর উপলন্ধি করিঘ্বাছেন। বিশ্বের তাবৎ বন্ধকে 
একের প্রেক্ষাপটে মনন মার্গে অুতব, ইহাই ভীহার জ্ঞান সাধনা । ইহীর ফলে 
গভিষ্ঝ। উঠিস়্াছে তীহার সর্েশ্বরবাঁদ। তবে উপনিষদের সত্যকে নিজের 
অনুভূতির আলোকে গ্রহণ করাই ববীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্তা। তিনি সর্বেশ্বরবাদের 
অন্ত্র্থক দিকটিকে ঠিক উপনিষদের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ইহার 
অনুভুতির দিকটিকে আরও ঘনীভূত চেতনায় স্বীকব্ণ করিয়াছেন) নিজেকে 
কিছিৎ দূরে বাঁখিয়া সেই এককে তিনি অহ্ভবের অতিরিক্ত করিরা ভাল 
বাঁমিয়াছেন। «এক দ্বিকে মনন শতি ছার তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মবত্র স্বীকার করে 
নিতে প্রত্ততত হয়েছেন, ক্ষপবধ পক্ষে ভিনি কবি, তিনি অহভূতিগ্রবগ, তাই তিনি 
ব্যক্তিগত সহন্ধ স্থাপন করে দেবতার সহিত ভালবাসাঁবানির প্রয়োজনীয়তাঁও 
অনুভব করেছেন। এইভাবে তার মন চেয়েছে সর্বেশবববাদের গলায় বহমাল্য দিতে, 
অপর পাক্ষে হবদদ্ব চেয়েছে এমন একটা! কিছু ব্যবস্থা! যার ছারা দেবতাকে প্রিয়ভাবে 
পাওয়া যেতে পারে এ যেন উপনিষদের সর্বেশ্বরবাঁদের সঙ্গে বৈষ্ব দর্শনের ফ্ধুত্র 
রমের ভিত্তিতে সাধনার দবন্ধ +৬ সর্বেখবরবাদের মধ্যে এই হৈততাবের ক্পন'_ইহ! 
ববীন্রনাধের, নিজন্বা। উপনিষদ কেন্ত্রিক অছ্বৈত বেদদাস্ত চিন্তাকে তিনি গ্রহণ 


করিতে চান নাই। যে এক “প্রেমে মাধূর্ধে সৌনদ্ধে পূর্ণ % সেই একই তাহার লক্ষ্য ) 
৫ 


৩৮৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বৃহৎ চেতনা-_আনন্ববাদ। ডঃ শশিভ্বণ দাশপ্ত তাহার 
আনন্দ চেতনার উত্নদেশে বৃহ্দারণ্যকে উপনিবদকে নাখিক্া এ বিষয়ে বন্দর 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন, উপনিষদেত্ব হধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
নেই অন্গররূপী ব্রন্মের একটি প্রশাদন বহিয়ছে। ইহা ভীহার ভয়ের দিক ! সর্বব্যাগী 
প্রাণরূপ সর্ধনিঃন্তা এই অক্ষর মহত বন্রদুভতম্‌--উদ্ভত ব্্রের গ্ভায়ি মহৎ ভয়। 
রবীন্দ্রনাথ এই ভয়ের দিকে দৃষ্টি না৷ দিয়া ক্তির অন্তরালিবর্তা আননোর দরিকটি গ্রহণ 
করিয়াছেন । সেই অন্দর রসরাপ, সেই রসকে জানিয়া সকলে নন্দ দ্বরাপ হইয়া 
ধায়।* বুবীন্্র কির মধ্যে এই আনন্দচেতলা একটি পরিব্যাপ্ত প্রভাবরূপে গৃহীত 
হুইয্াছে। বির মাধুর্ধ এই আনিন্দেরই প্রকাশ, হুটির তঃখবেদনার পরিণতিও এই 
ন্মানদ্দ। «সেখানে যে আনন্দ, নে তো! দুঃখের এঁকাভিক নিবৃত্বিতে নগ্ন, দুঃখের 
ধকান্তিক চত্সিভার্থতাঁয় 1৮ বরবীন্দ্রচেতলা কেন এত বলিষ্ঠ, কেন বে ভাছা 
সামগ্িকতা ছারা পরুর্দিভ নহে, তাঁহার কারণ অন্বেঘণ করিলে তাঁহার মধ্যে এই 
উপনিধদের বোধটিকে জানিতে হয় 1 

রবীন্দ্র মানলে উপনিবদের প্রভাব সন্ধে সাঁর কথা এই যে, ভিনি কোন 
কিছুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন নাই । মাছ্ষের জীবন বিচ্ছিন্ন নহে, চগ্ 
পরম্পরায় তাহা একটি পুর্ণতাঁকে গড়িয়া তুণিয়াছে। সটিও অবিচ্ছিন্ন অথ, 
কোনটিই তাঁৎপর্ধবিহীন শুন্ভতা নহে। আৰ শা সব কিছুন্ন উপনধ নিজের 
বিরাটি ছায়া দিপা! আচ্ছাদন করিরা আছেন | অ্রষ্টার বিকাট শক্তি, তাঁচাতে 
ভয় ছইবারই কণা । কিন্তু জীব ভালবাধিয়া ভীহাকে দেখিতে চাহিলে 
তাহার কুদ্র কূপ খসিয়া পড়িবে । তাই পরমের উপলবিপ পাথেয় হইল প্রেম 
ও আনন্দ । 

এই ভাবে উপনিধদের বাণী রবীন্লাথ নূতন আলোকে গ্রহণ কৰিয়াছেন। 
জীবনে ত্রদ্দচেতনার উপলব্ধি, হায়ের যধো সেই অণু হইতে অনীগ্াান, নহৎ হঈভে 
মহীয়ানের অহ্থ্যান তাহার সাহিত্য সাধনার মহাঘন্ত্র জপে পরিগৃহীত হইগ্রাছে। 
আরণ্যক ভারতবর্ষের এই দ্বিকটির সহিতই তিনি চিত্তের সাধর্টা অগ্ভভব 
করিয়াছেন। 

তথাপি অভভুত গ্রহীবু। চেতনা ববীন্দ্রনাথের। চিত্রের উদার দার্দিপা। 
অন্তরমনের প্রলঙ্গ প্রশান্তি, তাহাকে সর্বত্র প্রবেশের ছভিপত্র দিগ্লাছে। এই জন্য 
স্বভাব ধর্মে উপন্যিদের চেতনা বহুন কছিলেও স্ঙজন ধর্মে তিনি সকল পেতেই 
পারচারণা করিগ়্াছেল। বামায়ণ যহাভা্তের প্রতি ভীহার দৃতিভ'গী সেইভ 


ধঁতিহু সাধনার অনুবৃত্তি উর 


গভীর ও ভাঁৎপর্ধপূ্ণ। উপনিষদের মত ইহাঁদের মধ্যেও তিনি ভারত সংস্কৃতির 
চিরস্তন উপাদান আবিষ্কার করিষাছেন ! 

রামায়ণ-মহাভারভ সম্পর্কে এত্ধিহাসিক পর্যালোচনা ॥ বাঁমীয়ণ- 
মহাভারতের মধ্যে বুবীন্দ্রনাথ ভাঁরতেতিহাসের একটি সামাজিক বিবর্তন লক্ষ্য 
করিয়াছেন। তিনি এই এঁতিহাঁসিক ক্রমীভিব্যকির তিনটি স্তর নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রথম, আর্ধ অনার্ধের সংঘর্ষ ও আর্য শক্তির জয়লাভ, ছিতীয় 
'আর্ধের কৃষি বিস্তারে রাক্ষম তথ! অনার্ধ শক্তির প্রতিবন্ধকতা ও পরিশেষে আর্ধ 
শক্তির প্রাধান্তে কৃষি ব্যবস্থার নিব্কুণ প্রতিষ্ঠা, তৃতীঘ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর 
স্তর আর্ধ নমাসভুতত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তির সংঘর্ষ ও সমন্থয়। এই তৃতীয় 
উপাদানটি ভারত সমাঁজর্কে বিশেষ ভাঁবে আন্দোলিত করিয়াছে এবং ইহার 
ফলে সমাজের চিন্তাদর্শ ও মনোপ্রস্কতি একটি স্থাম্নীরূপ লাভ করিয়াছে। 
তারতেতিহাসের প্রথম দিকে ব্রাঙ্মণ্য শক্তির প্রভুত্থ শুচিত হইন্লাছে। কিন্তু 
আচার অনুষ্ঠানে, যজ্ঞ কর্মে ও ধ্যান ধারণার শ্রুতি ও ম্বৃতির মধ্যে ষে অনুশাসন- 
নির্দেশ অভিব্যন্ত হুইমাছে তাহা সমাজের সর্বস্তরে অভিনন্দিত হয় নাই। এই 
সংগপ্র প্রতিবাদই ক্ষান্ত শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উল্ভোগী করিগাছে। বাযায়ণ 
মূলত: এই ক্ষাত্রশক্তির বীর্ধবত্তীর কাহিনী । এই বিরোধ স্ধীর্ঘ কাল স্থাযী 
হুইয়াছিল। পরবর্তী কাঁলে বচিত মহাভারত ও পুরাণের মধ্যেও ইহার অনুবৃত্তি 
লক্ষ্য কব যায় । বাঁমাষণের বামচব্িজ এই ক্ষাত্র শক্তিরই পুরোধা । বিশ্বামিতর 
লাহচর্ধে বামচন্ত্র বশিষ্ প্রমূখ ত্রা্ষপ্য ধ্বদাধারী সমাজ প্রতিভ্র বিরোধিত। 
করিয়াছেন এবং পরিশেষে জয়লীভও করিয্বাছেন॥। এই জয়ের মহ ছিল গ্রেম 
ও ভর্তি বাহ সসাঁজের অন্শশীসন বন্ধনকে শিথিল করিতে পারিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্য হইতেই এই ভক্তি ও 
প্রেমের ধর্ম ঘোষিত ও প্রতিঠিত হইয়াছে-_"গ্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন 
মানবকে বিষ্কুর অবতার বলিয়। স্বীকার করিয়াছেতীহাঁরা দুইজনেই ক্ষত্রিয়--একজন 
শরীক, আর একজন শ্রীরাঁমচন্্র। ইহা! হইতে স্পষ্ট বুঝা! খায় ক্ষত্রিয় দলের 
এই ভক্তিধর্ম, যেমন গ্রীকষের উপদেশ তেমনি রামভন্দ্রের জীবনের ছারাও বিশেষ- 
'্ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল ।”৯, 

তবে ভারত ধর্মের ইতিহাসে ব্রাহ্ণ্য ধর্ম ও ভাগবত ধর্ম কোনটিই এককভাবে 
নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাঁত করে নাই। বাঁমায়ণের প্রথম যুগে ক্ষত্যিদের ছারা 
'ভাঁগবতধর্ম সুচিত হইয়াছে কিন্তু পরবর্তীকালে আঁবার ইহার মধ্যে ব্রাক্মণ্য ধর্মের 


৩৮৮ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


অঙ্থশাসন আদিয়া দিশিখাঁছে। ববীন্রনাথ অহ্মাঁন করেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল 
প্রতাপে হিন্ুধর্ম ও ঘমাজ যখন বিপন্ন হইযা পড়িতে ছিল, তখন হিন্মু সমাজ অস্তিত্ব 
সংরক্ষণের জন্ত নিজেদের বিভেদ বৈষস্যকে ভুলিগা যাইতে চাহিয়াছে। ্রাঙ্মণগণ 
গ্িয়ের দেবতাকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ও কিছু পরিমাণে ব্রা্ঘণয 
সংস্কৃতিকে পোষণ করিয়াছে। রামায়ণে ইহা স্পষ্টরূপ চিত্রিত হইযাছে। বে 
রাঁমচন্ত্র গুহক মিতা! তিনি ক্ষত্রিয় বীর, উদ্দারতা ঘার! বর্ণভেদের উধের্ব। কিন্ত 
রামচন্জ শূরর শহ্থকের হত্যাকারী, তিনি ত্রার্ষণ্য ধর্ম প্রভাবিত, ব্ণাশ্রম ধর্ম ও 
আঁচাঁর নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাশীল। এই আপোষ মীমাংসার যুগে ব্রাঙ্মণ্য দেবতা ব্্ধার 
প্রায় অবশুণ্তি এবং ক্ষত্রিয় দেবতা বিষ গ্রাধান্ত ও প্রতিষ্ঠা। বিষুঃই ক্রমে কমে 
রাসাঁ়ণ-মহাভাঁয়ত-পুরাঁণে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পর্যবসিত হইয্াছেন। ব্বামচন্্র এই 
সময়েই অবতার বলিয়া পরিগণিত এবং তাহার একখানি প্রাধান্ত লাভের পরিবর্তে 
ভাহাকে ত্রাঙ্গণা অহ্শাঁসনের ধারক হইতে হইয়াছে। 

বৌদ্ধ পরিপ্লাবন ও ইহার সহিত বহির্ভারতীয় অনার্য জাতিদের অবাধ প্রবেশ 
ভারতবর্ষের সমীঘধর্মকে বিধ্বস্ত করিয়া দিঘাছিল। ভারতের নীস্কতিক 
জীবনের ইহা ছিল পরম পংকটকাল। কারণ আর্ধ প্র্কতি-বিরোধী বিধর্মী 
রীতি প্রকৃতি ভারতবর্ষের সনাতন বৌধটির দূলেই কুঠারাঘা করিয্াছিল। এই 
সময় বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া! তুলিধার জন্ত এমন একটি পুরাতন শান্তকে 


মাঝাখানে দাড করাইবার প্রশ্ন আঁসিয়াছিল খাহাতে সকল লোক 'ও সম্প্রদায়ের" 


সংশয় নিরমন হইতে পারে । একটি বিছ্িষ্ন জাতির মৃঢ নিশ্চল কেন্দ্রকে তখন 
আঁবিষাঁর করিবার প্রয়োজন আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন এই সময় 
আর্থ সমাজে হত কিছু গরনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকাবে চারিদিকে ছভাইয়া ছিল, 
তাহাদিগকে একর করিয়া মহাভারত নামে দংকলিত করা হইল। এই জন্ত 
মহাঁভারত কোন ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাঁস নহে, ইহা একটি জাতির 
ত্বরচিত শ্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।১* 

রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন মহাভারতের মধ্যে জাঁতির মূল অভিপ্রায় ও চরম তত 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে ভারতীয় জাতির মনোধর্ের 
বিচিত্র অনুভূতির সংহতি ঘটগাছে। এই সংহতির কেন্তরটি হইল গ্লীতা। 
মা্ছবের ইতিহাসে জান, ভক্তি ও কর্ম অনেক সময় দ্বতত্্রভাবে এমন 'কি পরম্পর 
বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে। তবে একটি জায়গায় আধিয়া এই বিরোধ বা 
বাত মিলিয়! যায়। দ্মাহষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আদিয়া অবিরোধে 


চি 


এঁতিহ সাধনার অম্বৃত্তি ৩৪ 


'মিলিতে পাঁরে। মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আঁলোকটি 
জালাইয়। ধরিয়াছে। তাঁছাই গীত ।”+১ 

এইভাবে এঁতিহাপিক প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের গতি 
রেখায় ভারত জীবেনের পরম লক্ষ্য হিসাঁবে বুবীন্দ্রনাথ দ্বামাদণ-মহাভারতকে গ্রহণ 
করিযাঁছেন। 

রামাষণের ব্বপক বহস্য ॥॥ আধুনিক দৃর্টিভঙ্গীতে ববীন্নাথ বাঁমায়ণকে 
একটি রূপক হিমীবেও লক্ষ্য করিবাছেন॥ রামায়ণেব ছুইটি দিক_রাঁম সীতার 
দিক ও বাবণের দিক একটি গৃচ অর্থব্যপ্তন| প্রকাশ করিতেছে। নীতা অর্থে 
হুলরেখা। সীতাঁপতি বামচন্দ্র তীহার নবদূর্বাদল শ্ামবর্ণে শ্তামল শোভন ফুষি 
সম্পদকেই ধারণ করিয়াছেন। হলরূগী সীতা! এবং সম্পদকগী লক্ষণ বামচন্দ্রকে 
অনুক্ষণ সাহচর্ঘ দিয়| এই ক্কষি সম্পদকে বাঁভাইয়। তুলিয়াছেন। তারপর বামচন্দের 
সহিত রাঁবণের ছন্ব। কুবের বিজন্বী রাবণ অমিত স্বর্সম্পদের অধিকারী । সে 
সম্পদে প্রতীপ আছে, প্রেম নাই। দে সম্প্দ অমিত আবী বলের জদ্ম দেয় । 
সেই সম্পদ অধিকাতীর দত্তে সকলে বুৰ বা! আর্তনাদ করিয়! উঠে সেজন্যই সে 
বাবণ। এশবর্ধ ও শির ধারক রাবণ স্বর্গের মায়া! দেখাইয়া! নিরীহ কৃষি 
জীবীদের প্রলোভিত করে। এই প্রলোভন হইতে পরিআাণ নাই। ইহা বোধ 
করি ফ্ুবিজীবী মাহুষের স্বেচ্ছাম্যু। “কৃষি যে দানবীয় লোঁতের টানেই আত 
বিস্বত হচ্ছে, অেতাঁষুগে ভাঁরি বৃত্বাগ্তটি গা ঢাঁক। দিয়ে বলবার জন্তেই সোনার 
মায়া ম্বগগের বণনা আছে।”১২ রবীন্দ্রনাথের এই রূপক ব্যাখা! নিঃসন্দেহে 
আঁধুনিক। হ্বর্ণ মরীচিকাতে শীস্ত মানবের মৃত্যু একালীন বস্ত্র সভ্যতা ভয়াবহ 
পরিণৃতি। তবে এই ব্ুপকের অভিনবন্ধ থাঁকিলেও ইহা। নিছকই কল্পনা-সম্ভব। 
এই দৃষ্টিতে রামায়ণ বিচীর্ধয নহে। ইহা রবীন্নীখেরও মত, কারণ "রামায়ণ 
মৃখ্যত মাহষের সুখ-ছুংখ ৰিরহ-মিলন ভাঁলোমন্দ নিয়ে বিঝোধের কথা, মানবের 
মহিমা! উজ্জল করে ধনবাঁব জন্তেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিক1 1১৩ 

রামাঘণ মহাছারভের সাছিভ্যরস আস্বাদন || বাঁযাকসণের এই মানব মহি- 
মোজ্কল দিকটি ইহাকে সাহিত্যোত্বর্ দান করিয়াছে। মহাঁভাঁরতেরও তাঁহাই। এই 
ছুই মহাঁকাঁবা ভিন্নতর নীতি প্রকৃতিতে মানবকে মহীখান করিয়াছে । ব্বীন্দ্রন[থের 
বামায়ণ-মহাভাবত কেন্দ্রিক স্যতধর্মী বচনাগুলি এই যাঁনবরসের ছারা! পুষ্ট 1 

রাঁমায়ণী কীহিনী লইয! বচিত ববীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য-“বান্মীকি প্রাতিভা' 
“কালমৃগত়।: কাহিনী কাব্যের দুইটি কবিতা--ভাঁধা ও ছন্দ* এবং 'পতিতা। 


৩৯০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বাজ্জীকি বামুঘণে বাঁদ্মীকির কবিত্লাভ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বেজ 
তপস্বী পপ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মূনিবর বাল্সীকি পৃথিবীর মধ্যে সর্বগুণোপেত এক 
মান্গষের সন্ধান দিতে বলিলেন । নারদ ইহার উত্তরে নরচন্ত্রমা বামের কথা 
বলিলেন। অতঃপর নাঁরদের অন্তর্ধানে স্শিষা বাল্সীকি তমসার তীরে পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। এই সময এক ব্যাধ মিখুনবত ক্রৌঞ্চকে শরবিদ্ধ করিল। 
নিহত ক্রৌঞধচকে দেখিয়া বান্সীকির চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি ব্যাথের ন্বশংদ 
আচরণকে ধিক্কার দিয়! “ম! নিষাদ” ক্লোকটি শ্বতঃস্ফুর্তভাবে আবৃতি করি! 
ফেললেন। শিষ্য ভব্বঘাজের সংগে ক্লোক বিষষে আলোচনা করিতে করিতে 
আশ্রম প্রত্যাগত হুইয়া তিনি এ সম্বন্ধে সবিশেষ চিন্তিত হইয| পঁডিলেন। এমন 
সমযে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার নিকট আবির হুইযা এই ঙ্সোকের তাৎপর্য 
সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করাইলেন। তিনি জানাইলেন যে তাহারই ইচ্ছায় 
বান্নীকির কণ্ঠে অভূতপূর্ব এই শ্লৌকের উৎপত্তি হুইযাছে এবং ইহার দ্বারা তিনি 
নারদের নিকট শ্রুত রাঁমকাহিনী লইয়া কাব্যরচন! করিবেন। তিনি আরও 
জানাইলেন যে যাঁহা অবিদিত আছে, সে সমস্তও তীহার বিদ্দিত হইবে, তাহার 
কাব্যের কোন কথ! মিথ্যা হুইবে না।১৪ 


আদি রামাধণে বালীকি সুনিবর, তিনি দঙ্থা নহেন। দস্থা রক্রাকরের কাহনী 
অধ্যাত্মরামায়ণের কাহিনী হুইতে গৃহীত। বাজীকি প্রতিভাষ ববীন্্রনাথ 
বত্ব'কর কাঁহিন্টকে গ্রহণ করিষাঁছেন, তবে বাম্মীকি নামটি প্রথম হইতেই আছে। 
লোকশ্রুতি এই যে দস্থ্যরা কালীভক্ত এবং সেই ধারা অহ্যাধী রবীন্দ্রনাথ 
বান্মীকিকে দস্থ্য নেতারপে কালীর স্তবরত দেখাইয়াছেন। ন্রবলির জগ 
সংগৃহীত একটি বালিকাকে দেখিয়! দ্য বাল্ীকির মনে করুণার উদয় হইল। 
তিনি বাঁলিকার বন্ধন মোচনের আদেশ দিলেন। করুণা! বিগলিত এই বাঁজী'কির 
স্মুখেই অভংপর ক্রৌঞ্চ নিহত হইল। তখনই তীহার হৃদয হইতে উৎলারিত 
হইল «মা নিষাদ* শোক । এমন সময়ে তাহার সম্মুথে সব্ম্বতীর আবির্ভাব 
হুইল। বিমুগ্ধ বান্মীকি তাহার দিকে ভাব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইথা রছিলেন। 
অতঃপর সর্বতীর অন্তর্ধানের পর ল্‌ক্মীর আবি্র্ভাব। বালীকি লক্মীকে 
প্রত্রাখ্যান করিলেন। পুনরায় তীহাঁর নিকটে সবহ্বতীর আবির্ভাব হইল। 
তিনি ভীহাকে কাব্রচনার বরদাঁন করিলেন । 


আলোচ্য গতিনাট্যের কাহিনীগত উপাদান পরবর্তাঁ বামায়ণের রড়াকর 


এঁতিহ্‌ দাঁধনার অঙ্বৃত্তি ৩৯১ 


কাঁহিনী। তবে ইহার ভাঁববিস্তামে বিহাবীলালের 'বা্মীকির কবিত্বলাভে"র 
ধারণা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম দিকে তিনি যে বিহারীলালের হারা! বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইযাঁছিলেন, ইহাতে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহার ভাঁৰ 
সত্য সন্থন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন : «বাল্সীকি প্রতিভাঁতে দস্থার নির্মমতাকে 
ভেদ করে উচ্ছৃপিতর হল তার অন্তরগু করুণা । এইটেই ছিল তার ম্থাভাঁবিক 
মানবত্থ যেটা ঢাঁকা পড়েছিল মভামের কঠোৌরতাঁয়; একদিন ঘন্ঘ ঘটল, 
'ভিতরকাঁর মাহ্য হঠাৎ এল বাইরে ।”১ ববীন্দ্রনাথের বনু বিঘোঁধিত মাঁনবধর্ষের 
প্রাথমিক প্রকাশরূপে এই ঈ্ীতিকাব্যটিকে গ্রহণ করা বায়। 

রামায়ণের অযোৌধ্যাকী গড হইতে 'কালমগয়া'র কাহিনী গৃহীত। ইহাতেও 
কবির নিঘন্ব কল্পনা সংযোজিত হইয়াছে। গীতিনাট্যের স্থরমূর্ছন] অব্যাহত 
বাঁখিবার জন্ত এখানে বনদেবীগণের কল্পনা কর! হইম়্াছে। অন্ধমূনি পুত্রের 
যৃদেহ বেষ্টন করিয়া বনদেবীগণের করুণ গীতোঁচ্ছাঁস একটি শোকাবহ পরিবেশ 
রচন। করিয়াছে। বাঁযাক়্ণের মুনিপুত্র দিব্যদেহ ধারণ করিয়! ইন্দ্রের সহিত 
র্গাহোহণ করিয়াছেন।১৬ আদি কবির শান্তরপকে ববীন্দ্রনাথ করুণ রসে 


. পর্যবমিত করিয়াছেন। 


আঁদিকাণ্ের খত্তশৃঙ্গের উপাখ্যান লইয়! 'পতিত, কবিতাটি বচিত। অক্গরাঁজ 
লৌমপাদেন প্রশ্নোজনে মন্ত্রিগণ মুনি খহ্যশূঙ্গকে বারাঙ্গনাদের ছারা! প্রলোভিত 
করিয়া ভহাদের রাজ্যে লইয়া আসেন। বারাঙ্গনাদের রূপের ফানে বন্দী হইয়া 
খম্বশূফ অঙ্গরাজ্যে চলিযা! আসেন 1১ এই ঘটনার একটি হুক্ম ভাব লইয়া! 
বববীন্জনাথের অনবস্থ কবিতা "পতিতা রচিত হইয়াছে। বাঁরাঙ্গনাদের একজন 
দেগেসজীবিনীর জীবনকে ধিক্কার দিয়! তবুণ তাপসের জ্যোতির্ময মুত্তিতে 
মুগ্ধ হুইয়াছিল। কেন তাহার পক্ষে বর্গের লাস্ত বা রূপোঁপজীবিনীর কটাক্ষের 
ঘার। খন্যশৃঙ্গচকে কবলেত করা! সম্ভব হুয নাই, সেই কথাই সে রাঁজমন্ত্রীর নিকট 
ব্যক্ত করিতেছে। মাহুষের মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠীন। বারা্গনার সেই অন্তর্নিহিত 
দেবতাকে উদ্বোধন করিষাছেন খ্যশৃঙ্গ। পতিতার অন্তর্লোক যে দিব্যভাবের 
দ্বারা উত্ভাদিত হুইয়। উঠিগ্াছে, তাহা! কৌনরূপ লোকবুদ্ধিতে বোৌধগমা নয়। 
মুক্ত প্রাণের প্রবর্তনায় মাচষের অন্তরাত্বার বিভীদন--রবীন্্র সাহিত্যের বহশ্রুত 
উপলব্ধি আলোচ্য কবিতায় গ্রতিফলিত। 

কাহিনীর “ভাষা ও ছন্দ* কবিতাটি বান্মীকির কবিত্ব লাতের কাহিনী কেন 
করিয়া বডিত। ইহার মধ্যে বাঁমায়পের মানবমহিমা। আধুনিক ক্সপ লইয়া ব্যক্ত 


৩৯২ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


হইয়াছে। “দৈব প্রেরণা উদ্দীপ্ত বান্সীকি দেবতার কথ! বলিবেন না, মাই 
হইবে তীহার উপজীব্য । মা্গষের জীবনের জীতাঁকে তিনি ছন্দের ছারা মৃক্ত 
করিবেন । আবার বাল্সীকির রামপরিচয়ের অনন্পুর্ণতাকে ববীন্দ্রনাথ আধুনক 
সাহিত্য তত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করিষাছেন। কবিচিত্তই চিরকালের শ্রেষ্ঠ বাম 
উৎস, তাহার সহিত বান্তবের সম্পূর্ণ মিল না হুইলেও ক্ষতি নাই। বন্ধার নির্দেশ 
বাণী--তোমাঁর কিছুই অবিদ্িত থাকিবে না-_রবীন্দ্রনাথ একটি সাহিত্য মীমংসাঁ 
ব্ূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন | 

ববীন্্রনাথের মহাভারতী কাহিনী হুইল তাহার কাব্যনাট্য “চিতরাঙ্গ?।” “বিদায় 
অভিশাপ+ গাদ্ধারীর আবেদন”, 'নরকবাস' ও 'কর্ণ তুস্তী সংবাদ? । 

পচিভ্াঙ্গদাঃ নাটকের কাহিনী মহাঁভাঁরতের আঁদিপর্ব হইতে গৃহীত। বনবস 
কালীন ঘর্ুনের মণিপুরুরাজ চিত্রবাহন কন্তা চিত্রাঙ্গদার পাঁপিগ্রহণ কাহিনীকে১৮ 
ববীন্্রনাথ অভিনব রূপে উপস্থাপিত করিগাছেন। ভীহার চিত্রাঙ্গদা দৈতরূপে 
ভূষিতা। অর্জুনকে দেখিয়া বালকবেনী চিত্রাঙগদার মধ্যে নারীতের জাগরণ ঘটিল 
এবং তিনি অভ্নের নিকট আত্ম নিবেদন করিলে অঙ্গন তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। অতঃপর মদ্রনের সহায়তার চিত্রাঙ্গদা মোহিনী মৃর্তিতে অজুনিকে 
আক্ক্ট করিলেন। ইহার পরে চিন্রাঙ্গ্দীর মনে অভভুত প্রতিক্রিয়া কটি হইল। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার রূপই অন্ুর্নকে আক্কষ্ট করিয়াছে, তীঁছার মন 
নছে। তিনি নিজের স্থুগোপন স্থায়ী সত্তাকে ফিরিয়া পাইতে চাহেন। এই 
ছন্মবূপ অপেক্ষা তাহ! শ্রেষ্ঠ শতগুণে। অর্জুনের মধোও অহ্ুক্ধপ প্রতিক্রিয়া । 
তিনিও চিত্রাঙ্গদার বহিঃসজ্জায় ক্লান্ত। তাহার অন্তরের সত্যকে বুঝিয়! অর্জুন 
তাহাকে নিজের সত্য অর্পন করিতে চাঁহিয়াছেন। চিত্রাঙ্গমাকে কবি বলিষ্ঠ 
নারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন । ববীন্জনাথের প্রেম কল্পনায় নারীর যে ব্যক্তিত্ময়ী 
ক্মপের পরিচয় আছে, চিত্রাঙ্গদায় তাঁহারই আভাস পরিলক্ষিত হয় । এ সন্বদ্ধ 
শচনায় তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন £ “যদি তাঁর অন্তরের মধ্যে বথার্থ চারিত্রশভি 
থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তাঁর প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল 
জীবনের জয়যাত্রার সহায় ।”১৯ চিত্রাঙ্গদা দেই শজিদীপ্ত প্রেমেরই পরিচয় 
দিযাছে। 

মহাভারতেব আঁদিপর্বের কচ ও দেবযানী উপাখ্যান লইয়া! “বিদায় অভিশাপ? 
বুচিত। কাহিনীভাগ ও চবিজ্র চিওরণে রবীন্দ্রনাথ ইহার কি পরিবর্তন 
করিরাছেন। বৃহস্পতি পুত্র কচ সভীবনী মন্ত্র শিক্ষার জন্য দৈতাগুরু তক্রাচার্যের 


এতিহ সাধনার অন্রবৃত্তি ডি 


শশিতযত্ব গ্রহণ করেন। দৈতারা কচের উদ্দেশ্য বর্থ করিবার জন্য তীহাকে বারবার 
হত্যা করেন। কিন্তু দেবযানী অঙরোঁধে গ্রতিবারই শুক্রাচার্য তীহাঁকে পুনর্জীবিত 
করেন? শেষবারে কচ গুরু শুক্রীগার্ধের দেহ হইতে বিনির্গত হইলে স্ঠাহার 
পু্রূপে প্রতীয়মান হইলেন। এহেন কচকে চিত্ত নিবেন করিলে তিনি 
দেবযানীকে গ্তক পুত্রী এবং ভগিনী স্থানীয় প্রতিপন্ন করিম! প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
দেবযানী কচকে অভিশাঁপ দিয়াছেন যে তাঁহার মন্ত্র নিজের ছার! মফ্ল হইবে না। 
কচও ভীহাকে প্রত্যাভিশাপ দিয়াছেন যে তীহাঁর সহিত কোন খ'ধ কুমারের 
বিবাহ হইবে ন|।২* ববীন্্নাথের কাহিনী আখানে কচের জীবন নাশের পূরবসত্র 
নাই, শুধু বিগ্ালাতের জন্ তিনি অদম্য পরিচর্যায় গরু ও গুরু কন্ঠার চিত্ত বিনোদন 
করিক্াছেন। দেবধানী হ্থকৌশলে কচের স্প্তিভঙ্গ বৰিয়! তীহার চিত্তে প্রেমোঘোধন 
খটাইম্সাছেন। তবুও বৃহৎ বর্তাব্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলিম্মাই দেবযানী আহ্বান 
ভীহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। নুবীন্দরনাথের দেবধানী প্রেমে ও গ্রতিহিংসায় 
একটি. জীবন্ত চরিত্র, চিরন্তন নারীধ্ম ভীধাঁকে শ্থান-কালম্পাব্রে উধ্বে” লইয়া! 
গিয়াছে। আবার কচের মধ্যে তিনি একটি বৃহত্তর মহত্ব আরোপ করিগ্তাছেন। 
ভীহার কচ দেবধানীকে অভিশাঁপ না! দিয়া তাহাকে সুখী হইবার ব্রদান কৰিয়াছে। 
বিদায় অভিশাপে+ রবীন্দ্রনাথ কাহিনীগত পারম্পর্যকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়া 
মানব হাদয়ের একটি চিহ্ন অন্তভূতিকে অসহ উচ্ছ্বাস ও বিপুল বেদনার মধ্যে 
প্রকাঁশ কর্যাছেন। 

“গান্ধারীর আবেোন', "নরকবাস” ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ*--কাহিনী অন্তভূক্ি 
এই কাব্য নাট্যগুলি মহাঁভারতী কথাকে আশ্রয় কৰিযা লিখিত হইয়াছে। 
গান্ধারীধ আঁব্দেনে কৰি মহাঁভাবাতেব অন্যতম ভান্বর নারী5বিজ গীদ্ধারীর চরিত 
খাহাত্মা উদবাটিত করিয়াছেন। ইহার পটভূমিও কিিৎ পরিবন্তিত। কপট 
দ্যুতক্রীভাঁয় পরাভূত পাগুবদের লমত্ত কিছু ফিরাইয়! দিয়! ধৃতরাষট্র ভীহাছিগকে 
ইন্প্রশ্থে যাইবার অন্থমতি দিলেন। এই সময় কর্ণ-শকুনির প্ররোচনায় দুর্ধোধন 
পুরা ঘৃতরাষ্ট্রেৎ নিকট দতক্রীভাঁর অঙগমতি প্রীর্থন! করিলেন। স্েহাদ্ধ ধরা 
পাগুবদের ফিরাইয়৷ আনিবার আদেশ দান কবিলেন। মহাভারতে গাঁদ্ধারী এই 
সময়ে ৃতরাষট্র সমীপে ছর্যোধনের পাপ আচরণের নিন্দা করিয়া পাঁ গুবদের পুনর্ধার 
আহ্বান করিতে নিষেধ করিয়াছেন ।২১ ববীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন ছ্বিতীয় 
দ্াতক্রীভার পরের সময়টি । পাঁগুবেরা তখন ছ্িতীষ অঙ্ধত্রীভায় পরাজিত হইয়া 
বর্ত অন্ায়ী বনগমনে প্রপ্তত। ম্হাঁভারতী চরিজ গান্ধাবী এখানে আরও 


৩৯৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মহনীয়া! হুইযা উঠিয়্াছে। চিরস্তন ন্যায়বোধ ও সত্যর্মের দ্বারা প্রবুদধ হইয়া 
তিনি আপন পুত্রের বিরুদ্ধেও গণ্ভীর অভিযোগ আনিয়াছেন। মূল মহাভারতে 
গান্ধাব্বীর যে চারিত্রনীতি "যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ, রর 
হুইধাছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহা অঙ্থু্ন বাখিযাছেন। 

ভাগ্যাহত ধৃতরাষ্ট্র চবিত্রে কবি তাহার মর্ত্যমানবস্থলত টিতে কথাই 
বিশেষভাবে ব্যক্ত করিষাছেন। মহাঁতীরতেও তিনি অক্ষমতা জানাইযাছেন, 
কিন্ত এতখাঁনি হৃদয কারুণ্যের অবকাঁশ সেখানে নাঁই। ছূর্যোধন চরিত্রে কবি 
অহং উদ্দীপ্ত রাজসিকতার সন্ধান পাইয়াছেন। সতাধর্মকে অন্বীকাঁর করিষাছেন 
বলিয়াই এই অর্ণা-বনম্পতির পতন হুইয়াছে। ববীন্দ্নাথের ছূর্যেধন বাত্যা- 
বিক্ষোভের পূর্ববর্তী উন্নত বর-বনম্পতি ৷ 

ব্নপর্বেব মোৌমক রাঁজার উপাখ্যান “নরকবাস' কাব্যনাট্যের বিষয়বন্ । বাঁজা 
মৌমক এবং পুরোছিত খিক যথাক্রমে শ্বর্গবাদ এবং নরকবামের জন্য নির্দিউ 
হুইয়াছেন। কারণ এই বে, রাজার পুত্রলাভের জন্য খণ্ত্ক তাহার আযোজিত 
যজ্ছে বাজার পুত্রকে মাছতি দিয়াছেন। এতবভ অমান্ষী কাঁজের হোতা ছিলেন 
বলিয়া তাহার নরকবান। বহু জ্কর্মের ফলরূপে রাজ! সৌমকের জন্ম ঘবর্গবাঁন 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পধিমধো খাত্বিকের অবস্থা দেখিয়া তিনি আপন কর্মের গুরুত্ব 
উপলদ্ধি করিলেন এবং ঘমের নিকট নর্কবান প্রার্থনা করিলেন। নরক ভোগাস্তে 
তাহারা উভয়ে পুণাধামে চলিয়। যান।২২ মূল কাহিনীর এই সরলরৈথিক গতিকে 
ববীন্দ্রনাঁথ কিছুটা পরিবর্তন কন্িষাছেন। তাহার সোষক নিজেই পুত্র আছুতি 
দিয়াছেন। ইহারই অন্তাঁপে তিনি সারাক্ষণ জঞ্্রিত হইয়াছেন। রাজাব মনের 
পাঁপবোধ, জীবনে অন্শোচনার নরকভোগ তীহার নিকট হ্বর্গলোকের দ্বার উন্মুক্ত 
করিম্বাছে আর শাঘাভিমানী খত্বক মহাঁপাপী, তাহার পরিজ্রাণের কোন আশ! 
নাই। তবুও দোমকের মহৎ চরিত্র এই পাঁপ চরিত্রকে বর্জন করে নাই, ইহাতে 
ভীহার মহত্ব মারও উজ্জল হুইয়। উঠিঘাছে। নরক বর্ণনা ও প্রেতগণের অস্ভুত 
জীবন গ্রক্কৃতি অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়| 

মহাঁভাবতের উদ্ভো'গ পর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'কর্ণ কুস্তী সংবাদ” 
ঝচিত। অন্তান্থ সব কাহিনীর মত এখানেও বুবীন্দ্রনাথ আপন প্রয়োজন বিবেচনা 
কণ্িয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মুল মহাভারতে কর্ণের জয্মরহস্ত পূর্বেই 
ভ্ীরষের দ্বারা উন্মোচিত হইযাছে। শ্রীক্ঞ্ণ ভীহাকে জ্যোষ্ঠ পাঁগুবরূণে ্বীক্কৃতি 
দিয়া পাশুবপক্ষে মিলিত, হইতে বলিয্াছেন। কর্ণ তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান 


এঁতিহ্‌ সাধনার অনুবৃত্তি চি 


করিয়। আসম্ন সংগ্রীমে কৌনৰ পক্ষ গ্রহপ্রে বথই ব্যঞ্ধ করিয়াছেন। এই 
উদ্বোগ পর্বেই অতঃপর কৃস্তী কর্ণ ানিধ্যে আমিয়া তাহার পরিচয় বত করিয়াছেন 
এবং কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে ৰ্লিযাছেন। পিতা! ভাস্কর কুস্তীর কথা 
অনুমোদন করিলেন। কিন্তু কর্ণ উভধের অঙ্থরোধই প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং 
নির্মম পরুষ ভীষায় কুন্তীকে তর্খনন। কবিলেন। তিনি জানাঁইয়! দিলেন যে 
কর্তব্য পাললই ভীহার বড কখ|। ার্ধকালে যে কর্তব্য পালন করে না, তাহার 
ইহকাল নাই কিংবা পরকালও নাই।২৩ 

ববীন্দ্রনাথ ঘটনাকালকে বর্ণপর্বে লই! গ্রিয়াছেন। আসন্ন যুদ্ধের দুশ্চিন্তায় 
কুরু সেনাপতি কর্ণ যখন দাকুখ চিন্তিত, তখনই গঙ্গাতীরে, বণভূমিতে কুন্তীর 
সাক্ষা্। প্রদৌবের পাত্র আলোকেও কুস্বী বথেষ্ট লাহদ পাঁইতেছেন ন', সন্ধ্যার 
ঘন অদ্ধকীর নাঁমিলে তিনি কর্ণের জন্ম পরিচস্ম উদ্মে(চন করিলেন। দুবীন্্রনাথের 
কর্ণ ভাঁহা পূর্ববিদিত নহেন। বুহস্তঘন জঅন্মবিবরণের এই আঁকস্মিক উন্লো|চনে, 
কর্ণ বিহ্বল ও বিমূঢ। ইহার পরই বিচিত্রভাঁণৰ কর্ণের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে- 
জলপ্রপাতের গ্ভীরগ্তরু বঞ্জনিদ্বনে, কুলুনাদিনী নদীর স্ব তরঙ্গধ্বনিতে কখনও বা. 
অন্তঃমলিল| ফল্গুধারার নীরব প্রবাহে । ইহাই ব্রবীন্নাথের অনবদ্য কৃতিত্থ। 
তাহার কর্ণ অপূর্ব বীর্ঘ ও অঙ্গপম মমত্ের বিগ্রহ, তাহার কুস্তী নিখিলের ভাগযাহতা- 
নারীর সকরণ দীর্ঘশ্বাস । মাতা হইস্া| পুজ্ের নিকট নির্মম প্রত্যাখান- মাতৃত্বের" 
এতবড লাঞুনার বৌধ করি তুলন! নাই৷ আঁবার কর্ণের বৃভুক্ষ অন্তরাত্থার ব্যাকুল 
আর্তনাদ ও কর্তবাকঠৌর জীবনধর্মে তাহার নিঃশেষ বঝলিদানের মত অকলক্ক- 
চাবিবনীতিও বোঁধ করি নাই। একটি কর্তব্যে মহৎ ও অপৰ্টি বেদনাঁয উজ্জ্বল__- 
কর্ণ-কুদ্তী সংবাঁদ এই প্রভাত সন্ধ্যার মিলন 

কবিব দৃষ্টিতে মহাকবি ।। বাঁসায়খ মহাভারত আলৌচন! প্রসঙ্গে ববীন্নীঘ 
মহাঁকবিদের বিষয়ও কিছু কিছু বলিয়াছেন। তিনি ভাহাদেরই মহাঁকবি- 
বলিয়াছেন ধাহাদের বচন! সমগ্র দেশ ও ষুগকে বিশ্বস্ততাবে চিত্রিত করিয! মানব 
মনের চিরস্তন সামগ্রী হইয়। উঠিয়্াছে। এইজন্ ব্যাঁস-বানীকি অভিধাযুক্ত কেহ 
শ্বতন্্ ভাবে নাও থাঁকিতে পারেন। "রামায়ণ মহাঁভারতকে মনে হুয যেন জাতুবী- 
ও হিমাচবের স্থায় তাহারা তারতেমই,ব্যাস-বামমীকি উপলক্ষ্য মাজ২* 

এই কবিদের সমালোচনা করা চলিত বীতিতে সম্ভব নহে । সমালোচনার 
পূর্বে ভাবিতে হুইবে নহন্র বম ধরি সমগ্র ভঃবৃতবর্ধ ইহাদিগকে কিভাবে গ্রহণ 
করিয়াছে। নিঃন্দেহে তাহা! তির দৃষ্টি, গভীর শ্রীরদৃষটি। রবীন্নাধও- 


৩৯৬ পৌরাঁনিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


মহাকবি ও মহাকাবাঘয়কে সেই পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তীহার 
কাছে 'বথার্থ সমালোচনা! পুজা, সমালোচক পৃজারী পুরোহিত” । আধুনিক 
দৃষ্টিতে আছি কবির অকরুণা ও উদাসীন্য তীঁহাঁকে কিছু কিছু গীভা দিয়াছে 
পৃজারী রবীন্দ্রনাথ সম্ভপপথে মহাকবিকে সেই মর্শব্থা নিবেদন করিয়াছেন। 
কবিগ্ররু উর্মিলার প্রতি প্রদক্ন দৃষ্টিতে তাঁকাদি নহি। বধুবেশে ্ণিক দর্শন 
স্বানের পর বধুরাজকুলের স্থবিপুল অন্তঃপুরে তিনি চিরকালের জন্য বন্দিনী হইয়া 
আছেন। অপূর্ব সহানুভূতি দিয়া কবি এই চরিক্রটিকে পাদপ্রদীপের আলোকে 
আনিযাছেন এবং আদি কবির উদ্দেস্তে বিনীতভাবে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন 
যে, যে খাধি কবি ক্রৌঞ্চ বিরহিনীর বৈধব্য দুঃখে দারুণ বিচলিত হুইয়া! পিষা- 
ছিলেন, তিনি কি করিয়া উর্মিলার এতবভ নীরব ছুঃখকে নির্নল্য কৰিতে 
পাঁরিলেন। রবীন্দ্রনাথের সগ্ধানী দুটি ইহার কারণও খুঁজিয়। পাইয়াছেন। 
সীতার সহিত উর্মিলার পরম দুংখ তুলনা করিলে সীতা চরিত্র স্লান হইয়া যাইবে। 
এসেই জগ্ঠই হয়ত কৰি সীতার স্বরণমন্দির হইতে উর্সিলার চিরনির্বাপন দিয়াছেন।২ 
আধুনিক দৃষ্টিতে রামাহূণ-মহাভারতের অসংগতিকে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন 
সাই, ইহা! এক করুণ! বিগলিত মহাঁকবির ওদান্তে আর এক সংবেদনশীল কবির 
ব্বগভোি। 

এইভাঁবে মূলতঃ উপনিখদিক চেতনায় পরিপু্ হইয়াঁও রবীন্দ্রনাথ রামারণ 
-সহাঁভারতের বিপুল মহিমাঁকে শ্বীকরণ করিয়াছেন! ধর্মী» ইতিহাসের ধারায় 
'তিনি উপনিধদের চেতুলাকেই পুনরঘুছ্ধ করিয়াছেন বদিচ সাহিত্য স্থ্টিতে 
উপনিষদের মত্ত বাঁমায়ণ-মহাভারতের প্রতিও তাহার সমান আগ্রহই প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

মহাভারত অনুবাদের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ॥| ববীন্্রনাথ মূল মহাভারতের 
সংষষি সাঁরানুবাদ করিয়াছেন 'কুরুপাগুব গ্রন্থে । এই গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ সে 
ববীন্্র জীবনীকার জানাইয়াছেন যে কানাড। খাত্রার পথে “কৰি ও তীহাঁর সঙ্গীরা 
২৬শে ফেব্রুয়ারি (১৯২৯) কলিকাতা হইতে বোদ্াই যাত্রা করিলেন। ট্রেনে 
ব্িয়। কবি স্তবেন্দরন।থঠাঁবুরের “মহাঁভারত'খানি কাটাবুটি করিতেছেন" নংগ্গিগ্তর 
সংস্করণ করিবেন, পরে ইহা কুরু পাঁগুব নামে প্রকাশিত হয় ।*২* তাছার সম্পাদিত 
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত সন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইহার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন--““ঘাধুনিক 
বাংল! সাঁহিতোর উৎপত্ভিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ঘদ্ধ 
কটিস্কাছে, এ কথা বলা! বাছল্য । এই কারণে যে বাংলা বচন! রীতি বিশেষভাবে 


এ্রঁতিহ সাঁধনীর অঙ্বৃত্তি ৩৯৭ 


স্মত ভাষা প্রভীবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে ন! পাঁরিলে বাংল! ভাষায় 
চিন ৮ ইহাঁতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে 
রাখিয়। শান্তিনিকেতন বিভাঘয়ের উচ্চতর বর্গের জন্য এই গ্রন্থথানির প্রবর্তন 
4৪৯ মহাভারতের ভাঁযান্বাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকায় এই অচ্যবাঁদের 
একটি এঁতিহু গিয়া! উঠিয়াছে। প্রাগীধুনিক সাহিত্যের সমস্ত অহ্বাঁদই পদ্ধে 
বুচনা। ইহাদের মধ্যে ব্যাস ভারতের ভাঁষ! গাঁভীর্ঘ ও শব সম্পদ অন্ুপ্ন থাকে 
নাই। উনবিংশ শতবের মধাভাগে কালীগ্রনয় সিংহের অন্বাদ ইহার উজ্জল 
ব্যতিক্রম। কিন্তু কাঁদী প্রমন্নের অহুনাদ এত বিপুলকাঁয় যে তাহাতে তরুণ শিক্ষার্থী- 
সমাজের প্রবেশ প্রীয় দুর্গম। এইরূপ অনুবাদ বিদগ্ধ সমাজের জন্তই নির্দিষ্ট । 
ববীন্রনাথ 'কুকু পাব" গ্রস্থখানি মূলতঃ ছাত্রপাঁঠ্য হিসাবেই বচন! করিয়াছেন, 
প্রধান উদ্দেন্ত হইল ইহার ভাঁষা রীতির মধ্য দিয়া! সংস্কিত ভাঁষারীতির পরিচয় 
সাধন। শুদ্ধ গদ্য গঠনে ক্ল্যাসিক্যাল রচনারীতির যে অব্দান তাহা স্মরণে 
বাঁখিয়াই রবীন্দ্রনাথ আলোচা গদ্ভানুবাদের ভাষা গঠন করিয্াছেন। 

“কুক পাঁওব" গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ সম্পদ যুক্ত রচনারীতির নিদর্শন : 

“তখন অর্জন তুমীর হইতে ইন্দ্রের বস্ত্র মদশ এক বাঁশ গ্রহণ ও গাণ্তীবে 
যোজনা করিলেন। ব্যাদিতান্ কৃতান্তের স্থায় মেই ভীষণ অহ্ব অর্ুন কর্তৃক 
আবর্ণ অস্ষ্ট ও পরিত্যক্ত হইলে তাহা! প্রঙ্জলিত উদ্ধার স্থায় ছিউ, মগ্ন উদ্ভাসিত 
করিয়া করণের মন্তকছেন পূর্বক শরঘকালীন নভোম গুল হইতে নিপতিত দিবাকরের - 
সায় তাহার দেহ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কত পুত্রের উন্নত কলেবরও 
কুলিশ বিদনিত গৈরিকআৰী গিরিশিখরের স্তা ধরাশারী হইল ২৮ 

ইহা পত্তিতী ভাঁষ! নহে, শব। সম্পদ ও পরবিসতামে ইহাতে কৌন প্রকার 
আঁভষ্টতা নাই, অথচ ইছাঁতে একপ্রকার ক্ল্যাসিক্যাল গাভীর্ধ আছে। বিষ্কাসাগরের 
শকুহলো-নীতীর বনবাসের বচনারীতি আরও মাপ্দিত ও শতিমধুর হইয়া! এইবূপ - 
আদর্শ অন্বাদের বচনাঁশৈলী নিখ্িত-হই়াছে। 

সংহিপ্ত দারাম্বাদ বলিয়। “বুক পাগুব, গ্র্থ মহাভারতের সমগ্র কাহিনী 
বিবৃত হয় নাই। আদিপর্বে কুক পাগুবের বাল্য জীবন হইতে শাস্তিপ্বে 
যুবিষির-এর ঝাজ্যাভিষেক প্স্ত ঘটনা ইহার বগিতব্য বিষয়। আবার ইহাদের 
মধো অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাঁবলীকে সন্ত 


পঁণে পরিহার করিব! রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের 
সু ঘন! কুরু পাঁপ্বের যুদ্ধ কাহিনীকেই উপজীব্য করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যৃদধের 


চে পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বক্গাহিত্য 


'আগ্যন্ত ঘটন! ধারাকে ভিনি এমন ল্নির্বাচিত করিয়! সাঁভাইঘাছেন যে ভাতে 
কাহিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিতে আদৌ অন্বিধা হছ্ব না। ঘটনাধারা 
বর্ণনার সহিত মহাভাঁরতী দীবন, চরিত্র ও আদর্শ সমৃহকেও তিনি অপূর্ব দক্ষতার 
সহিত পরিদ্ফুট করিগাছেন। গীতার ভব বাণী অত্যন্ত দংদ্দেপে বিবৃত হইলেও 
ইহার বুল বক্তব্য আদৌ অস্পষ্ট হয় নাই। গীত্তোক্ত উপদেশকে রবীন্দ্রনাথ 
এইভাবে ব্যক্ত করিঘ্বাছেন--“দ্ষু্র মানবীয় স্থথ দুঃখের উপরু কর্তব্যাকর্তব্য নির্ভর 
করে না। প্রত্যেক শ্ষেত্রে লামান্ত মস্ত বুদ্ধি অনসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে 
সংশয়শৃন্ত ও স্থির সংকল্প হইয়] কোন কার্ধই করা বাঁয় না। সেই নিমিত ফলাফল ও 
স্বীয় সুখ ছুখ নগণ্য করিয়া শ্বশ্রেণীর নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে কর্তব্য পালন করিতে 
হয়। হে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, তুমি হায় দৃঢ় করিয়া! শত্যধর্ণাহ্দারে যুছে প্রবৃত্ত হও, 
"তাহাতে তোযাকে কিছুমাত্র পাঁপস্পর্শ করিবে না । হে পার্থ, যে চিঃস্তন ঘটনা 
পরম্পরাঁর ফলে এই সুমহান কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার 
বা! কোনো ব্যক্তি বিশেষের গ্রভুতা। ব1৷ দায়িত্ব নাই, অতএব ছে শ্বজন বৎদল, 
তুমি এই সাত্বনালাভ করো যে, তুমি কাহারও মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইতে পাৰে! 
না। কার্ষকারণ প্রবাহে যাঁহ! ঘটিবাঁর তাহাই ঘটিতেছে। তন্সধ্যে তুমি স্বীয় 
কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্শরক্ষা ও পরিণাঁনে শাশ্বত মহল লাভ 
হুইবে ।** গ্রীতার না"খ্যযোগ, কর্মঘোগ ও জানযোগের নূল কথা এখানে 
বিবৃত হইম্াছে। অর্ভুনের ভ্রান্তি অপনোদনে তথ! সংসার সীমায় ভাঁবৎ 
সংশর়াবুল মষ্য সমাজের মোহমুক্তিতে প্রষ্টের মহার্ঘ উপদেশাবলী এইভাবে 
নংক্ষেপে আলোচিত হুইলেও ইছা সমগ্র গীতার গভীর আদর্শ ও ধারণার 
কোনরুপ ব্যত্যয় ঘটায় না। মহাভারতের অঙ্থবাঁদের ধারায় রবীন্দ্রনাথের কুক 
পাগুব যে একটি বাস্তব প্রয়োজন দিদ্ধ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মহাভারতের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ॥ আধুনিক জীবন ও 
সমাঁজের নানা আলোচন৷ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের জীবন ও সমাজের বথা 
কয়েক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের অতীত সভ্যতা কেবলমান্র অধ্যাত্মিদূখী 
-ছিল না, জীবন ও কর্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বিকাশমান জীবনের 
নহিত সংগতি রক্ষা করাই সভ্যতার সজীবভার লক্ষণ। প্রাচীন ভারতে এই 
সভ্যতাঁরই অন্থশীলন ও বিকাশ হইয়াছিল। যুদ্ধ, বাণিজ্য ও জীবন কর্ণের নানা 
বিভাগে মানবের শক্তি নিত্য নিয়োজিত হইচাছিল। সভাতার সেই পূর্ণাগ্গরপ 
বর্তমানে ভারত ভূমি হইতে অন্তত হইট্লাছে। বদ্ধতঃ শৃ্তিহীন বর্মহীন বর্তমান 


এঁতিহ সাধনার অন্ৃত্তি ৩০৮ 


স্ীবনযাত্রায় অভীতের সেই কর্মচঞ্ধল জীবনের ধারণা কর] একান্তই কঠিন। 
গতিছন্দ মুখর ভারতবর্ষের সেই পরিচয় লাঁভ করিতে হইলে মহাভারতের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইবে। "মুরোপ যাত্রীর ভাঁয়ার"র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন-_. 
«এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাঁওয় যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার ষধ্যে 
জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ বিপ্রব, 
কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাঁওয! যায়। সে সমাজ কোনে! একজন 
পরম বুদ্ধিমান শিল্প চতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি নুচাকু পরিপাটি সমভাব 
বিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। মে সমাজে একদিকে লোভ হিংসা! তয় ঘেষ 
অসংযত অহংকার, অন্য দিকে বিন বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদাতি মহত্ব এবং অপূর্ব 
সাঁধুভাব মনন চরিত্রকে সর্বদ' মথিত করে জাগ্রত কবে রেখেছিল।*০* ্ 
সমকালীন সমাঁজ আন্দোলনের ধারায় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছেন যে অতীত 
বজীবনচর্ঘ! উজ্জরীবনের নামাঁস্তরে দেশে একটি জডত্বপূর্ণ সনাতিনত্বের প্রতিষ্ঠার 
উদ্ভোগ চলিতেছে। নবধুগের চিন্তা চেতনায় আচার আচরণের এই দোৌববাম্্য 
নিঃসন্দেহে জাতির পম্চাদগতির ধারুক। এইন্সপ অন্ধ অনুশাসন প্রীতি ভ্ঞাতির 
সম্মুখে কৌন সত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। ববীন্দ্রনাথ তীহার ভাষণে ও 
বলিখনে বহু জাঁধগায় এই প্রকার নংকীর্ণ ধর্মাদর্শের নিন্দা! করিযাঁছেন। মহাভারতের 
সমাজে এক উদার ক্ষেত্র ছিল, বু মত পথ ও চিন্তাধারা বিরোধ সংঘর্ষের মধ্যেই 
সেখানে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। বহুমূখী সমাজ জীবনের এই স্বীকৃতি, 
সবল চলচ্ছক্তিতে জীবনের এই বিশুদ্ধত1 মহাভারতের এক মহান সত্য ছিল। 
পরিচয়-এর প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, আম 
পরিচয় ও হিন্দু বিশ্ববিষ্থালয়ের মধ্যে ব্বীন্দ্রনাথ ভীরতবর্ষের সমাজের একটি 
ক্রমপনিবর্তনের কথা! আলোচনা, করিগাছেন। এই সমাজ বিবর্তন এক কথায় 
আত্ম সংকোঁচনের অচৈতন্য হইতে আত্ম প্রসারণের উদ্বোধন আয়োজন । আধ 
ভারতের প্রথম পর্বে আত্মার পূর্ণ বিকাশ সমধিত হইলেও যুগান্থরের লোকা চার, 
শাস্সবিধি ও অভ্যাসের অন্ধ দাঁত জীবনকে সংকুচিত করিয়! দিয়াছে! বহিহিশ্বের 
চল জীবন ধান্াকে আমরা! এখন শ্বাগত জানাইতে পারিতেছি না, আ্ধশন্ত 
তির উগ্র অহংকারে আমর! নে যুগের ছায়াদর্শ ধৰিয়া মিথ্যা ঘুরিয়া মরিতেছি। 
অথচ প্রকৃতই সে যুগ সজীব ও চঞ্চল ছিদ, ভাহার কর্ন প্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান 
ছিল, মহাভারতের পৃষ্ঠাকে অন্ততঃ ইহার সাক্ষা হিসাবে গ্রহণ কথা৷ চলে। 
মহাভারতের সমাজ, জীবনের সাষগ্রিকতাকে গ্রহণ করিয়াছে । তাহার ফলে 


৪৯০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


ভাহ! ভালোমন্দের কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র সংরক্ষিত না করিয়া এক বিরাট ছত্রতলে 
সকলের অধিষ্ঠান ঘটাইয়াছে। ইহা! জীবনের পূর্ণতার প্রতি আগ্রহ, সমাজের 
সামপরস্তেব প্রতি বিশ্বাস । বর্তমান জীবন ও সমাজে এই সামগ্রস্তের সর কাটিযা 
গিয়াছে। সেইজন্য ছোট বড, ভালো মন্দের স্বতত্র মূল্যাষন ঘটে। কিন্তু 
মহাঁভারতী চরিত্রের মধ্যে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা থাকিলেও তাহা মর্যাদাচ্যুত হয় 
নাই, আধুনিককালের ক্ষুত্র নির্মাণ ও তাহার হুন্দর প্রসাঁধনকলার উত্ডেও সেই 
অপূর্ণতার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা । বহ্কিমচন্দ্রের কু চরিত্র আলোচনায দ্রৌপদী ও কর্ণ 
চরিত্র প্রসক্ষে রবীন্দ্রনাথ মছাভারতী সমাজের এই বৈশিষ্টা ও অনন্ততার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন--““মহাভার্তকাঁর্‌ কবি যে একটি বীর সমাজ স্টি করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে একটি স্থুমহৎ সামগুশ্ত আছে, কিন্তু ক্ষুত্র স্থসংগতি নাই। খুব 
সভভব আধুনিক খ্যাতি অখ্যাত অনেক “ার্ধ বাঁঙাঁদি লেখকই সরল! বিমলা 
দ্রামিনী যামিনী নাঁমধেযা এমন সকল সতী চরিত্রের ক্যা করিতে পারেন যাহারা 
আন্তোপান্ত হুসংগত, অপূর্ব নৈতিকগুণে জ্রৌপদীকে পদে পর্দে পরাভূত করিতে 
পাঁবেন। কিন্তু তথাপি মহাভারতের ভ্রৌপনী তীহাঁর লমন্ত অপূর্ণতা অনংকোচে 
বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নবা বল্ীক রচিত ক্ষুত্র নীতিভূপগুপির বছ উর্ধে 
উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্যে নিত্াকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন।”৩১ 
কর্ণ চরিত্রের উপরও ববীন্নাথ একইরূপ মাহাঁত্থা আরোপ করিয়াছেন। 

প্রাচীন ভারত তাহার কর্মের সাধনায় সমাজ ও সভাতার চলিষ বূপকে 
কতখানি মূল্য দিয়াছিল, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণত1 ভরা জীবনকে কিরাপ মহা মর্যাদায় 
গ্রহণ করিয়াছিল, মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে রবীন্্নাথ তাহা দেখাইয়। দিয়াছেন। 
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জলা অন্যান 
পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বান্গালী জীবন 


বিংশ শতাব্দীর চেতন] || উনবিংশ শভাবীর ধর্মাপ্দোলন ও সমাজ 
সংস্কারের ধাঁরাঁটি অব্যাহত ভাবে বিংশ শতাবীর মধ্যে চলির! আসে নাই। বন্ততঃ 
ছুই শতকের জীবনযাজার মধো লঙ্গণীয় পার্থকা বর্তমান । রাযোঁহন হইতে 
আবরস্ত করিয্তা! বঙ্কিমচন্দ্র তথা! বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে বু, তাহার মধ্যে জাতীয় 
জীবনের যে উন্নয়ন প্রচেষ্ট! পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্মচেতন! ও 
নীতিনিষ্ঠার একটি উজ্জল ম্থাক্ষর রহিয়াছে । এই ধুগে ধর্ণবোধ ও নীতিবোধের 
বক্ষণ-বর্জনের মধ্যে দেশের উদ্নতি-মবনতির মনি নির্ণীত হইয়াছে । সেইলন্ 
সমাজ সংস্কারের লমন্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মীয় অনুজ্ঞ| একটি বড উপাদান ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বোধ হয় একসাহর উজ্জ্বল ব্যতিক্ষম যিনি ধর্ণচিস্তার কোন 
নির্দিষ্ট পরিচয় না দিয়া সমাজ সংস্কারে পবতীর্ণ হইয়াছেন । 

বন্ভতঃ এইরূপ হুইবার একটি কারণও ছিল। আমাদের দেশে জাতীরতাঁ- 
বাদের স্চনা হইয়াছে উনবিংশ শতার্দীর শ্বের দিকে । এবং তাহাও কোনকপ 
প্রবল আন্দোলনের ছারা চিহ্ছিত হয় লাই । হিন্দু মেলা, ইগ্ডিরনি এসোসিয়েশন 
কিংবা জাতীয় কংগ্রেস নবোদগত জাতীয় ভাঁবধারাকে ধীরে ধীরে পু করিয়াছে । 
ইহাদের প্রতিষ্ঠার পুর পর্বত খতাবীহ সুদীর্ঘ অধ্যার আত্মচিন্তা ও আস্মোপলদ্ধির 
মধ্যে কাটিয়াছে। আগাঁদের জীবনধাবা বর্ণপ্রধান না হইসসা ধ্যানএরধান 
হইয়াছে । লাঁমাজিক ক্ষেত্রে ধ্যানপ্রধান চিন্তার অনিবার্ধ পরিণতি কূপেই 
আমাদের দ্বল্প আয়োছিত কর্মধারাগুলি নাত্মচর্চা, শান্ীদ্র বিরোধ বিতর্ক, শাচার 
অগ্ুষ্ঠনি ও অন্গশাঁষনের বিধি নিষেধ লইয়া ব্যস্ত ছিল। তবে এই চেষ্াগুলি 
একেবারে নেতিবাচক ছিল ন| বলিহবাই ইহাদের যধো জাতীয় জীবনের লশ্যগুলি 
নির্ধারিত হইয়াছে । শতাব্দীর জ্দীর্ঘ অধ্যায়ে ধর্বোধ ও ধর্ম জিজাসার লানারপ 
আলোড়ন বিলোভন ধটিয়াছে ইহার মধো বহিরাগত গ্রী্ধর্ষ সাময়িক আবেদন 
জানাইয়া অন্তহিত হইয়াছে, ব্রা্গধর্দের তীব্র বহিশিখা ছু গৃহপ্রকো্ঠ 
উজ্জল করিয়া নির্বাপিত হইগ্রাছে, আর হিচ্গু ধর্মের আচাগ দংদ্বাঁর বহলধিশে 
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মজিত ও শোহিত হইয়া জাঁতীঘ জীবনের পর্ম আশ্রধকপে স্বীকৃত ও গৃহীত 
হইযাছে। 

শতাঁবীর শেষ দিক হইতে জাতীয়তাঁবাদের ব্ুসটি স্পষ্ট হইতে থাঁকে। 
পরাধীনতার শৃঙ্ঘল মৌচনের জন্য ধে দেশব্যাপী আদ্দোছন সু হয়, তাহাই 
ক্রমশঃ জীবনের অত্যান্ত দিকগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমাজ সংস্কার 
অপেক্ষ বাসঠ্ীয় ব্যাধীনত। তখন দেশের লক্ষ্যবস্ত হইয়া! দীভায়। ১৮৮৫ রসটা 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভাঁরতীঘ শ্বাধীনতা আন্দোলনের সংহত প্রচেষ্টার 
কৃত্রেশীত কৰে। ১৯০৫ সালে ম্বদেখী আঁন্দৌলনের ঢেউ সার! বাংলা! দেশে 
বিস্তৃত হইয1 ব্যাপক জনজাগৃতির সুচনা করে। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে 
কেন্দ্র করিয়া যে বিরাট বিক্ষোভ জাগিয়। উঠে, তাহার মধো বাংলার জাতীয় 
মানস এক অভূতপূর্ব দৃডতীব পৰিচয় দেয়। ন্বরাজচেতনার অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত 
বাঙ্গালীর দৃণ্ড মাঁনসভঙ্গীর নিকট সরকারী নীতি ব্যর্থ হইয়া! ঘায়। বাাউিলাঁট 
আইন, অমতনর হত্যা, মন্টেগু-চেমস্ফৌর্ড স্ংস্কীরের মধো জাতীয়তাবাদের 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। ইহার পৰবর্তা পদক্ষেপ অলহযোগ আন্দোলন । 
পীষ্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতি সমগ্র ভারতবর্ষে মুক্তি সাধনার 
মৃত্ন পথ নির্দেশ কৰে বত্যাগ্রহের নৈতিক বুপায়ণ সব নাঁফল্যমস্তিত ন! 
হইলেও ভার্তীষ শ্বাধীনতা আন্দোলনে ইহা! যুগান্তকারী ভাঁববিপ্নবের স্থচন! 
করিয়াছে। ইহার পর ১৯৩* সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী লইয়া খাধীনত! 
সংগ্রামের নবপর্ায় হুক হয়। ইহার অন্গুক্রমে *৪২-এর “ভারত ছাঁড? 
আন্দোলনের সুত্রপাঁত এবং পরিশেষে *৪৭-এর স্বাধীনতা গ্রাপ্তিতে সুদীর্ঘ ঘুই 
শতাবীব মুক্তি সংগ্রামের স্থায়ী যতিপত হয়। ন্ৃতবাং দেখ) যায়, স্বাধীনতা 
লাভকে সম্মুখ লক্ষ্যে ববাখিয়া৷ উনবিংশ শতকের শেষ দিক এবং বিংশ শতকের 
প্রথমার্ঘ দেশের নমগ্র জীবন আন্দোলিত হইয়াছে । অনিবার্য ভাবে সামাজিক 
জীবন চিন্তার গুরুত্বের লাঘব হইছে এবং দেশেব বৃহত্তর স্থার্থচিন্ত! সামাজিক 
ক্ষয়ক্ষীতিকে বহুলাংশে গৌণ করিয়! দেখিয়াছে। 

আঁবার সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাটিও এই সময়ে লক্ষণীয। শতাফীর 
নিম্পেষণে দেশে আভ্যন্তরীণ অবশ্থ। একেবারে সঙ্গীন হইয়া পডিয়াছিল। 
কোম্পানীর আমূল হইতে সমাঁজের আক বনিম্নাদটি একেবারে ধ্বসিয়া পডে। 
কোম্পানীর শাদনে দেনীয শিল্পের যে ক্ষতি হয় এবং বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি 
যেভাবে ভাঙ্গিয! পড়ে পরবর্তী কালের বাংল! দেশ কোনদিনই তাঁহা পুনরুদ্ধার 
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করিতে পাঁরে নাই। আবার রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিপূর্ণ শোঁষণ কার্ধের 
উদ্দেশ্তে লর্ড কর্ণওর়ালিশ ১৭৯৩ সালে যে “চিরস্থাধী বন্দোবস্ত" গ্রচলন করেন, 
তাহাতে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতির আমুল পরিবর্তন কুচিত 
হয। এই ধারার অহ্ুক্রমণিকা সমগ্র উনবিংশ শতাবী ধরিক্া চলিয! আসে। 
শতাবীর শেষের দিকে জমিদার সম্প্রদায় নিজেদের খুসীমত খাজনা বাঁডাইিতে 
চ্থকু করেন। খাজনার সহিত বেআইনি নাঁনাকপ কর আদায় করিয়া সাধারণ 
প্রঙ্গাবর্গকে অতিষ্ঠ করিয়া তোল! হুইত। ইহার প্রতিক্রিয়ার বাংল! দেশের 
বছম্বানে ফুষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে পাবনার কলুষক বিদ্রোহ স্বীতিমত 
ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। "খাজন! বৃদ্ধি, আবয়াব বৃদ্ধি আর জমিদারী ছুলুম 
এই তিনের বিরুদ্ধেই এই বিব্রোহ 1৮১১ বিস্রোহ যাহাতে তীব্র ন| হইয়া উঠে, 
তাঁহার জন্য ইংরেজ “শাদক গোষী সচেষ্ট হইয়। উঠে। লর্ড লিটন "অহ আইন" 
পাশ কক্রিয়া (১৮৭৪) বিনা লাইসেন্সে অন্বশ্র রাখ! নিষিদ্ধ বলিয়া জারি করিলেন। 
অবশ্ঠ বিক্ষু প্রজাদের ম্বযার্থ রক্ষার জন্থ কয়েকটি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগও 
চলে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং 'প্রজাপ্বত্ব মাইন" প্রণয়ন প্রজাদের 
বিপুল অশান্তি নিরসনে সাহাষ্য করিয়াছে । বিংশ শতাববীতে প্রজা! তথ! পাধারণ 
মাহছষের অর্থনৈতিক স্বার্থ অঙ্গন বাখিবার জন্য এই আইনকে কয়েকবার নৃতন 
করিয়া! পরিবর্তন করা হইয়াছে । অতঃপর সাধারণ সমাজের আর্থিক স্বাচ্ছদ্দা 
দানের উদ্দেস্টে পরপর আরও কযেকটি আইন রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে বঙ্গীয় 
চাষী খাতক আইন (১৯৩৫), “বঙ্গীয় ছৃতিক্ষ বীমা তহবিল আইন” (১৯৩৭)। 
'বঙ্গীধ ছুঃস্থ আইন” ( ১৯৪৫ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ এই আইনগুলির মধ্যে যতই 
কল্যাণকর নীতির উল্লেখ থাঁকুক না কেন, সেগুলি যে জনজীবনের নগ্ন দারিগ্র ও 
ছুর্বস্থার পরিচয দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এইরূপ ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক সংকট কিংবা বাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাচেতনার 
মধ্যে ইহার সীংস্কৃতিক ভাবধারাগুলি যে কিছুটা ব্যাহত হইবে তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার বা জনসেবার আদর্শের সহিত বিশ শতকীয় 
সমাজ কল্যাণ আদর্শের মৌল পার্থকা রহিয়াছে। অর্থাৎ বিশ শতকীয় চিন্তায় 
জাতীয় দুর্ভবতাকে যৌচন করিবার জন্য ববাসত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের উপরই 
জোর দেওয়] হইয়াছে। এইজন্ উনিশ শতকের সমাজচিস্তার অধুক্রম ণিকা 
হিসাবে বিশ শততককে গ্রহণ কর! যায না, ইহার শ্বতন্ত্র জিজ্ঞাসা ও দ্বতগ্র চিন্তা । 

তথাপি একথ' ঠিক, সমাজের আভ্যন্তরীণ রূপ সকল প্রকারি বহিঃগ্রভাবের 
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মধ্যেও নিজের হ্বতগ্ত ষ্তা বজায় রাঁথিযাছে। ইতিহান বা সমসামগ্রিক চেতনা 
সমীজের উপর খানিকটা! প্রভাব বিস্তার করিলেও তাহা! সমাজের বৃহৎ অস্তিত্বকে 
একেবারে গ্রাস কন্িতে পারে ন|। ভারতীয় সমাজের এই অনড প্রন্কৃতি 
ইতিহাসের সর্বপ্রকার বাঞ্চা হইতে পাঁশ কাটায়! আঁপন চিত্ত! ভাবনা লইয়া 
অগ্রমর হুইয়াছে। রাজনীতি বা! অর্থনীতি সমাজকে কোনদিনই পর্বতোভাঁবে 
গ্রাম করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের এই রক্ষণশলতা নন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলিযাছেন £ দেশের উপর দিয়ে রাজা সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হবে গেল, ব্যদেশ্ 
জাঁজাধ রাজায় নিয়তই রাঁজত নিয়ে হাত ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে 
'মিংহাঁসন কাঁডাকাডি করতে লাগল, লুঠপাঁট অত্যাচীরও কম হুল ন', কিন্তু তবু 
দেশের আত্মরক্ষ। হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তাঁর অন্নবহ 
ধর্মকর্ম সমস্তই তাঁর আপনারই হাতে ।”ং যে শক্তিতে সমাজ আত্মরক্ষা 
করিয়াছে তাহা তাহার অন্তর্সিহিত শক্তি । পরাধীন ভারতবর্ষে সাজের এই 
শক্তি একেবারে নিঃশেব্‌ হুইয়! বাঁয নাই। দৌল ছুর্গোৎদব, যাত্রা পাঁধণ, পুকুর 
প্রতিষ্ঠা, যদ্দির প্রতি! ইত্যাদি হাঁজার কম জনকল্যাণসূলক কার্ধের মধ্য দিয়া 
সমাজের এই শ্জিকে সজীব বাখা হইয়াছে । এই শক্তির একটি আস্িক্য কূপ 
আছে, যাহা কোন প্রকার বহিঃকেন্ত্রিক প্রভাবের খারা নন্তাৎ হইবার নয় । এই 
জন্ক হুদীর্ঘ কালের পরাধীনতারি মধ্যে এ দেশের বৃহৎ জনজীবনকে আপন 
জীবনচর্ধা পরিত্যাগ কৰিতে হয় নাই। 

আধুনিক যুগ একান্তই এই ছৈতচেতনার যুগ । সমাঁদ ও জীবনের চলচ্ছক্তি 
আধুনিকতার স্পর্শে, নৃততন ভাবচেতনার সংঘাতে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় 
একদিকে আগাইিয়। চলিয়াছে, আব একদিকে তাহার রঙ্ষণমীল শক্তি পূর্বাপর 
সমগ্র জীবন লাধনার এঁতিহ ব্হন করিয়া, আন্তিকাবোধ ও নীতিবৌধকে পূর্ণ 
হ্বীকৃতি দিয়া আত্মমৃক্তি ও জনকল্যাণকে তাহার লক্ষ্যবস্ত করিয়াছে! সমাজের 
গতিশীলত! তাহার নৃতন লঞ্ন়্ ও নৃত্ন গ্রা্ির সিংহঘারে আহ্বান জানাইয়াছে ; 
বাক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, ব্যক্তি অধিকার স্বীক্কতি প্রভৃতি তাহার ফল। 
নমাজের ব্গণশীলতা তাহার এই প্রাপ্তি হ্বীরুতির যধ্যে আপন সঞ্চয় ও সম্পদকে 
লবড়ে আগলাইয। রাখিয়াছে। সমাজের বৃহত্বর অংশ এই শেষোক্ত প্রস্তুতির ধারক 
এবং বাহক । স্তরাং আঁধুনিক যুগে যতই নবচিন্তার প্রসার ঘটুক না কেন, তাহার 
স্থির চিন্তাটি এই যুগপটে নৃদ্তন কৰিয়া! প্রতিফলিত হইবে মাত্র, ইহার অবলুস্তির 
কোন প্রশ্নই নাই। 


৪০৬ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আগ্ুলিক বাঙালী মাঁণষ ॥| আধুনিক বাঙ্গালী নান 
নৃতন চিন্তা বোধ ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইলেও অন্তর প্রকৃতিতে ভাহার সাংস্কৃতিক 
এঁতিহকে বিসর্জন দিতে পারে নাই! উনবিংশ শতকে এই এঁতিহা একটি বিশেষ 
রূপ লইস্লা জনমনে প্রতিহত হইয়াছে । ইহা পুরাণ কেন্দ্রিক এবং শাঁ্র কেন্দ্রিক, 
জ্ঞান বা তত্বকেন্জ্িক নহে। যুজি, বৃদ্ধি ও জ্ঞানের অভিনব পরিচর্ধা এই ঘুগেও 
হইয়াছে সন্দেহ নাঈ, কিন্তু তাহা জাতির আস্তর সত্তাঁকে অভিভূত করিতে পারে 
নাই। এধুগে একদিকে শ্ৃতি পুরাঁণ তাহাদের সহ্্র নিদরশ অদেশ লইয়! 
সমাঁজের গতি প্রফুতিকে নিয়মিত করিয়া চলিয়াছে, অন্যদ্দিকে পৌরাণিক ভক্তি 
ধর্ম বৃহৎ লোক সমাজকে প্রাণে রসে লগ্তীবিত বাখিয়াছে। উনবিংশ শতকে 
জঞানবাদের ধারা ও ভভিবাদের ধারা এনেকট! শ্বতত্ত্রভাবে চলিয়াছে। কিন্ত 
বর্তমান কালে জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আবার বৃহধ সামাজিক অংশ 
জান অপেক্ষা ওক্তিকেই প্রাধান্ত দিয়াছে । হা! লৌকমনের একটি সহজাত 
বিশ্বাসকে আশ্রর় করিয়া! প্রতিগিত হইয়াছে । সে ক্ষেত্রে জঞানমাগাঁয় বোধ ও চিন্তা 
যথেষ্ট হে। বর্তমান কালের মননশীল চিন্তাধারায় ইহা এক অদ্ভুত রক্ষণণীলত1। 
আধুনিক বাঙ্গালী জীবন তাহার আচার ও আচরণে পূর্ব নির্দেশকে অনেক সময় 
অন্তাতসাঁরেই বহন করিয়া চলিয়াছে, মননশীলতার কণ্রিপাঁথরে সব লময় 
সেগুলিকে বিচার করিয়া দেখে না। ধর্মীয় অজ্ঞ 'ও আধ্যাত্মিক উপলবির 
ক্ষেত্রে এই পহজগ্রাছা রাপই তাহার কাম্য, কোন নিরধিশেষ তন্বে তাহার আঁদক্তি 
নাই। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগে বহক্ষেত্রে যে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছেন তাহার 
কারণ ইছাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে উপনিধদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বুদ্ধি 
বাদের যুগে এই জ!নবাদ ব্রক্ষাপ্ত সন্দেহ নাই | ইহা! ছার! মননশীল সমাজ কিছুট! 
প্রভাবিতও হুইয়াছে। কিন্ত রামমোহন শতাবী স্থরুতে সমাজ সংস্কারের মধ 
জাতীয় মানসে যে ভাবের নঞ্চারণ করিতে পারেন নাট, রবীন্দ্রনীথও উত্তর বুগে 
সাহিত্য ও জীবন সমালোচনায় বৃহৎ দেশ সমাজে নেই ভাবের সম্যক প্রনানর 
ঘটাইতে পারেন নাই। ইহাতেই দেখা যায় লোঁকমানদ সাধারণ ভাবে এইরূপ 
হুঙ্ম অধ্যাত্সিভাবনাকে হায় দিয়া গ্রহণ কপ্সিতে চে না। জাতীয় সংস্বতির যে 
দিকগুলিভে ধর্ম ও জীবন এক হইয়া! গিয়াছে, যেখানে ভক্তি ও বিশ্বাস সর্ব প্রকার 
আধ্যাত্মিক সমাধান দিয়াছে ও যেখানকার নীতি-নিদরশ ব্যবহারিক কর্মবারার 
দিগদরশন হইয়াছে, দেই পব দিকেই তাহার আগ্রহ। এই ভন্যই এ যুগেও 
রাঁমারণ-মহাঁভাঁরত-পুরাণের একটি স্থায়ী আবেদন আঁছে। আধুনিক বাঙ্গালী 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গাণী জীবন ৪্ণ 


মানস শ্বতন্ত্রভাৰে এইগুলিকে এবং সমগ্রভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতিকে কিতাবে 
গ্রহণ করিয়াছে তাহা আরা আলোচনা করিতে পাঁরি। 

রামায়ণ ও আগ্রণিক বাঙালী জীবন ।| ামাঁরণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির 
মধো বামায়ণই বর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহার দ্বারা ভারতীয় জীবনও সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রভাবিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের পর হুত্র ও স্থৃতি ষুগের সময়ে রামায়ণ 
ঝুচিত হইয়াছে বলিয়া পশ্তিতগণ অনুমান করিয়াছেন। সেই স্থগ্রাচীন কাল 
হইতে রাঁমায়ণী বথা প্রচারিত হইয়া আঁদিতেছে। বেদ, সুত্র ৪ স্তির নির্দেশ 
'কিছু পরিমাণে সা্গীক্কত করিয়। ও পরবর্তীকালের সমীজচেতনার দ্বারা আরও 
কিছুটা নিযনত্রিত হইয়! রামারণ একক ভাবে ভার্তীয় সভ্যতার ধারাকে বহন 
করিতেছে। সেইজন্ প্রাচীন ধুগের ধারায় ইহার যেমন উৎপত্তি, পরবর্তীকালের 
মধোও তেমসি ইহার ব্যান্তি। এই পরবর্তীকাল নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগ পরধস্থ 
বিভ্বৃত হইঘাছে। রবীন্্রনাথ বামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এঁতিহাঁসিক পটভূমিকায় 
থে সামাঁজিক বিবর্তন দেখাইয়াছেন, "তাহাতে দেখ! যাঁষ যে ব্রাহ্ষণ্য-সংস্কৃতির 
সহিত ক্ষত্রিষ জীবন চেতনার একটি প্রবল সংঘর্ষ ঘটিয়াছে এবং পরিশেষে 
পারস্পরিক গ্রহ্ণ-বর্জন নীতিতে তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে । এই 
সংঘর্ষ ও সময়ের প্রকৃতি সমাঁজজীব্‌নে স্থায়ী গ্রভাব বাথিয়! দিয়াছে। সেই 
অতীতকাল হইতে ভারত্ধর্য মোটামুটি এই দুইটি মোটা খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। 
্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতি শত আঁচার সংস্কারে সমাজের উপর ক্রমশঃ চাঁপিখ। বসিয়াছে এবং 
ক্ষত্রিয় জীবন চেতন! বিচিত্র ক্রিয্াসীলরূপে সামাজিক বিপ্রব ও পব্ধিবর্তন 
আনিয়াছে। ভারত্ধর্মের ধারা একাধিকবার আন্দোলন-আলোভন ঘটিয়াছে। 
যেখানে উদার প্রীণ ধর্মের যোগ, সেইখানে ভারত-আত্মার একটি দিক সাঁডা 
দিয়াছে। কিন্তু সদ্ধিপত্র উল্নংঘন করিয়| সম্পূর্ণ হাঁত মিলাইবার উপায় নাই, 
কারণ সমাজ জীবন একটি স্থির লক্ষা গ্রহণের কথায় স্বীকৃতি দিয়াছে। ক্ষত্রিয 
শক্তির বিরাট কীত্তির কথা মাঝে মাঝে ঘোধিত হইলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা 
ঘটিয়াছে ব্রা্ষণ্য শক্তির । এই ব্রাঙ্ষণ্য শক্তিই কিছুটা স্বার্থ ছাভিয়! দিয়া ক্ষতি 
শক্তির প্রেম ধর্মের দিকে ছাঁত বাডাইম্বাছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক জীবনচর্ধায় 
এইজন্স ব্রাহ্মণ্য কাঠামোর প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা । প্রেমধর্মের সাধারণ লক্ষণ ইহাতে 
অনশীসনের খর্বতা* বর্ণভেদের বিলোপ, গুবোহিত ঘ্ত্রের গ্রীধান্ হান এবং মানব 
ও ভগবানের একটি মধুর সম্পর্ক। বর্তমানকালে এই লঙ্ষণগুলি অল্ল-বিস্তর 
গ্রকীশমান। জাতিতে, বর্ণভেদ লুষ্তপ্রায়, পৌরোহিত্যের শাসন শৈধিলা ইভ্যাঁদি 
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মানবিক দিকগুলিতে প্রেমধর্ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ঈখখর-মানৰ সম্পর্কটি 
স্থির ঈশবরাচূভূতি অপেক্ষা অস্থির মানবামুভূতিকে কেন্দ্র কবিয়া গিয়া উঠিষাছে। 
প্রাচীন মহাকাব্যের মানব নায়ক যেমন ঈশ্বরের অবতার হুইযাছেন, তেমনি বর্তমান 
কালে মানব পৃজাকেই পরম মূল্য দেওষ] হইয়াছে । মানবের পৃজ! ঈশ্বরের পূজা 
ইহাই ত বর্তমানকালের উপলদ্ধি। এই লক্ষণণ্ুলিতে ক্ষত্রিয় ধর্মের সেই 
প্রসারণশীলতা (98880105) প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ত কষত্রিয়ধর্ম বছ উদ্দার হওয়া 
সত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্রাক্ষণা ধর্মের নীতি-শৃঙ্খলাকে মানিয়া লইয়াছে। বর্তমান 
সমাজে এই উদ্বারতা, জাতি বর্ণ বিলোপকারী চেতনা যতই গভীর হইয়া দেখা 
দিক, ইহার আভ্যন্তরীণ দিক ব্রাক্ষণ্য চিন্তার উপর ভর করিয়া আছে। সেইজন্য 
সমাজের অন্তর্নিহিত এই শক্তিকে উপেক্ষা করিযা-গুধুযাত্র ব্যক্তি মানবকে গতিমূল্য 
আরোপ করিতে গিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার হি হইয়াছে। বর্তমান যুগচিভায় 
দেশ জীবন যেমন পাঁমাজিক রীতি নীতির সংস্কার চাহিয়াছে, তেমনি সংস্কার 
মার্জনার মধ্যেও কতকগুলি মৌল সত্যকে টিকাইযা রাখিতে চাহ্যাছে। 
জাতীয় চিন্তায় ইহাকে ব্রা্গণ্য শক্তির প্রভাব বল! যায়। এই ব্রাঙ্গণা ধর্ম সেই 
বামায়ণের যুগ হইতে সহত্ব সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যেও অৃশীভাবে সমাজের 
গতিকে নিয়ত করিতেছে। 

বামাঁয়ণে বামচন্দ্রের ভগবাননূপে এবং মাঁনবনূপে দুইটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। 
দেবকল্প চরিত্র যে দেবতা বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়! প্রতিভাত হয়, তাহা রামচন্্ 
এবং কচ উভয় চরিত্রের মধ্যে দেখা! যাঁয়। সেইজন্য দেশ জাতি পৃথক ভাবে 
ইণাদের মধ্যে ঈশ্বর মহিমা অুপদ্ধান করিতে চাহ্যাছে। শুধু তাহাই নহে, 
একবার এই অবতারবাদ শ্বীকত হইলে প্রচারের ছার! তাঁহাকে সর্বজনমনে দৃঢ় ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপক আয়োজনও হইয়াছে । এইজন্ রামচন্দ্রকে ঘিরিয়া 
ক্রমে ক্রমে নৃতন ধর্ম গঠিত হইয়াছে। ক্ষ সম্বদ্ধেও তাঁহাই। ইহাই ইতিহাঁসের 
সামভক্তি শাখা এবং কৃষ্ণতক্তি শাখা । ভারতীয় মন অদ্ভুত দ্বৈতবোঁধের খাঁর! 
চাঁলিত হুইয়াছে। সে মানবসীমায় অতি মানবিক কৃতিত্ব দেখিতে চাছিয়াছে 
আঁবার পরমুহুর্তেই তাহাতে ঈশববত্ব আরোপ না করিঘ| পারে নাই। একবার 
ভক্তির বস্তা নামিলে সংশয় ও বিচাহবোধ নিশ্চিহ্থ হইযা! যায়। সেইজন্ মানব 
বামচন্দ্র ভক্তিলোতে ভাধিক্স। গিয়াছেন। এই বাঁমভক্তি 'রাঁমায়েত ধর্ম” এই বিশিষ্ট 
নামে অভিহিত হইয়। সপ্প্রদায় বিশেষের ছারা আহ্ষ্ঠানিকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে 
প্রচারিত হইযাছে। বাজীকি রামায়ণে বামচন্দ্রের অবতারত্ব অনম্পুর্ণ বোধ হওয়ায় 
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পরবর্তাকালে অধ্যাত্ম রাযায়ণও রচিত হইয়াছে । ইহাতে বাঁমচন্দরের পূরণ বরন্মক্প 
প্রতিষ্ঠা এবং বামায়েত ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়। হইয়াছে। রামানন্দের 
স্বারা এই ধর্ম প্রথমে সুষ্ঠ ভাবে প্রবর্তিত হইলে পরবর্তীকালে কবীর, নাঁনক, দাছু 
এই ধারাকে সমগ্র উত্তর ভারতে সার্থকভাবে বিস্তৃত করেন। ্প্রবোধ দেন 
বাঁযায়েত ধর্ষের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও ভারতীয় মনে ইহার স্থবিগুল প্রভাব সঙ্থ্ধে 
স্থত্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন সামাজিক ব্ণলোপের বাবা! 
সামাজিক সাম্যত্থাপন, নৈতিক প্রবর্তন! ছারা পৌব্ষের উদ্দীপন ও দেশের চিত্তকে 
উন্নততর ও মহত্বর আদর্শের প্রতি আকর্ষণ, ধর্মক্ষেত্রে বর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্যপবাক্পণতার 
আদর্শ স্থাপন ও সংস্কৃতির ক্ষেতে নব্ভাবের উজ্জীবন ও হিন্দী সাহিত্যের প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার স্থাা রামানন্দের রাযায়েত ধর্ম যুগান্তকারী গ্রন্তাব বিস্তার করিযাছে। 
সবামায়েত ধর্মের তরক্নোড্ুত তুলসীদীলের 'প্লামচরিত মানস*ই বোধ হয় সমগ্র 
সারতের অদ্িতীধ গ্রন্থ যাহা দেশের হ্থুবিপুল জনসমাঁজের চিন্ভ জয় করিতে 
পারিয়াছে? রর 

বাংল! দেশে এই প্রভাব 'ভতট! ক্রিয়াশীল নহে বলিয়! বুবীজ্জনাথ ছুঃখ 
করিয়াছেন। “বাংল! 'দেশের মাটিতে নেই রামাধণ কথ। হর"গৌরী ও বাঁধাকৃষ্ণের 
কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া! উঠিতে পারে নাই তাহা৷ আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য । 
বাযকে যাহারা যুদ্ধক্ষেতে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতাঁর আদর্শ বলিযা গ্রহণ করিয়াছে 
"তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর 1৫ 
বামচন্দ্রের উদাত্ত পৌকুষ ও উদার চাবিত্রধর্মকে বাঙ্গালী অন্তর মনে সর্বতোভাঁবে 
গ্রহণ করিতে পারে পাই বলিয়া তিগি ক্ষোভ করিয়াছেন। ইহা অতি সত্য কথ! 
সন্দেহ নাই । কিন্তু ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর চব্রিত্র বৈশিষ্ট্য হয়ত এই যে, মে বতই 
বিরাট আদর্শকে সম্মুখে বাখিয়। দিক, সেই আদর্শকে জীবনে অহ্দরণের অপেক্ষা 
বতাহার-নাম উচ্চারণের মধ্যেই সার্থকতা খু'জিয়া দেখে । ইহা তাঁহার অতিরিক্ত 
মারায় অন্য প্রকৃতির ফল । কৃতিবালী রামায়ণে এই নাম মাহাত্যা ঘোঁধিত হইয়াছে । 
ষন্থ্য ব্রাক যে হাম নাম উচ্চারণ করিম] উদ্ধার লাভ কবিরাছে, ইহা! বাঙ্গালীকে 
নামগ্তণগাঁন করিতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রসদদঃ বলা যার শ্রটচৈতন্যদেব সম্পর্কেও 
তাহার একই দৃহিভঙ্গী। শ্রচৈতন্তদেবের জীবনাদশ ছিল "আপনি আবি ধর্ম, 
জীবেবে শেখায় ।* বাঙ্গালী নিজের জীবনে এরই আঁচব্রণ কতখানি করিয়াছে 
তাহা। সন্দেহের বিধগ্সঃ কিন্তু মহাপ্রভুর নামসংকীর্তনে ভাহাব অবহেল! নাই। 
অহুরূপূভাবে বাম্মদর্শের অন্বর্তন অপেক্ষা রাঁনাম উচ্চাব্ণ তাঁহার কাছে শ্রেয় 
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হুইয়াছে। রামনাম তাহার কাছে মৃক্তিমগ্ত্। গভীব শঙ্কায়, তরাসে ও বিভীষিকা 
এই বাঁমনাম উচ্চারণ করিয়। সে স্বস্তি পাইতে চাহ্যাছে। 
তথাপি বাম না মাহাত্মা, বামের এণী মহিমা যতই গভীর হউক, রামাযণের' 
মানৰিক আবেদন যে চিরকালের মামুষের কাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বামায়ণের 
কবি ব্বামকে মাুয করিযাই আকিয়াছেন। উত্তর যুগ ভক্তির বিবদলে তীঁহাকে 
অবতারত্বে ভূষিত করিলেও তীহার মানবসত্তাটি নিশ্রীভ হয নাই। এই অত্যুজ্জল- 
মানবচকিত্র দেশবাসীর সমক্ষে একটি উন্নত ও মহৎ, জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে। 
বাঁমের মধ্যে মানব দুর্লভ গরণরাজির সমাবেশ হুইযাছে। এমনভাবে বীর্ষেব সহিত- 
ক্ষমা, এ্র্ধের সহিত বিনম্রতা, দৈন্যের মধ্যে অনবনত চেতনা, লম্পর্দ অধিকারে" 
ভষশীলতা, বিপর্দে নির্ভীকতা, এমন প্রান্তির প্রতি উপেক্ষা, ত্যাগের প্রতি 
আকাঙ্কা, এমন মহাছুঃখ গ্রহণে অন্থঘেদিত চিত সংসার সীমায় ছূর্লভ। বামের 
সমগ্র জীবন মানব চরিত্রের নিরঞ্জন রূপ প্রকাশের পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং তিনি তাহীভে 
সগৌরৰে উত্তীর্ণ । মাহষের কাছে চিরদিনই একটি গ্রুৰ আদর্শের লক্ষ্য থাকে। 
সে আদর্শে পৌছাইবার পথ ভিন্ন জনে ভিন্ন ভাঁবে গ্রহণ করিলেও তাহার প্রতি 
নিষ্ঠা বা আছগত্য কাহারও কম নহে । সে দিক হইতে সমগ্র ভারতবর্ষে 
বাষীয়ণের মর্ধাদা ৷ সেখানে বাঙ্গালী মানস ভারতীষ চেতন! হইতে বিচ্ছিন্ন নহে । 
বামাঘণের এই মাঁনব মহিম| ছুইটি দিক দিয়! বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হুইযাছে। 
একটি ইহার গার্হস্থ্য আদর্শে ও অপরটি রামান্রণী নীতিতে । গাহৃস্থয আদর্শ সম্বন্ধ 
রবীন্দ্রনাথের মস্তবা জ্মরণীয় £ “বামাযণের আদি কবি, গার্হস্থ্য প্রধান হিচ্মু 
সমাজের যত কিছু ধর্ম রাঁমকে তাহাবই অবতাঁব করিযা দেখাইয়্াছিলেন । 
পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে; ব্রীঙ্গণ ধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে 
রাঁজাব্ূপে বালীকির বাম আপনার লোকপুজ্যতা। সপ্রমাণ করিযাঁছিলেন।"...*. 
নিজের সমুদয় সহজ প্রকৃতিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর 
-দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষম। ও 
আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয, বামের চরিত্রে তাহাই থা উঠিষ! রামায়ণ হিন্দু 
সমাজের মহাকাব্য হইয়া! উঠিক়াছে।*৬ 
বস্ততঃ গার্থস্থা আদর্শের এমন উজ্জল প্রতিষ্ঠ। না যায় 
বিধান, কর্তব্য পালন, স্বার্থত্যাগ--এইগুলি গা্স্্য আদর্শ গ্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য । 
এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পারিবারিক গোষ্ঠীর প্রযৌজন্। রামাধণের 
'ৰিভিন্ন চিত্র বিভিন্ন দিক হইতে এই গা্হস্থ্য ধর্মের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। 
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বং রামচন্দ্র স্বকঠোর জীবন চ্যীয় ইহার মূল কুতধার, অজ লক্ষণ ভরত ভীহারই 
উত্তর সাঁধক। অবিচল নিষ্ঠা ও নীরব কর্তব্য বহনে ই"ছার। আপন আপন 
সীমারেখায় রামের আদর্শকেই বহন করিষ্নাছেন। সীতার পাতিব্রত্য, কৌশল্যার 
বাৎসলা, হহুমানের প্রভুতকতি সব কিছুর মধ্য দিয় গৃহ্র্মের মাহাম্থ্য ঘোবিত 
হুইয়াছে। বাঁমাধণের যদি কিছু “মিশন থাঁকে, তাহা এই গার্হস্থ্য আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা, মহাভারতের ণমিশন* যেমন ধর্মবাঁজ্য গ্রতি&1। ধর্শরাজ্যের ক্ষেত্র পান্জ 
এত বিরাট ও বিস্তৃত যে তাহাদিগকে ব্যক্তি চিত্তের সীমায় গ্রহণ করা৷ কঠিন। 
জাতির সামগ্রিক আদর্শ ও প্রচেষ্টার দিক হইতে মহাভারতের মূল্য যেমন বেশী, 
ব্যক্তি জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যে বামায়ণের মৃল্য ও তেমনি অধিক। মহাভারতে 
ব্যক্তি যেখানে পুজিত হইয়াছেন, ব্যক্তি মানুষের মহৎ গ্রণেই তিনি সেখানে 
অরচিত। মহাঁভারতী উদ্দেস্টকে সিদ্ধ করিবার পথে তীহাঁর! যে অলোকদামান্ত 
ব্যক্রিত্ছের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাঁই তহাদিগকে একান্ত শ্রির করিয়া! তুলিম়াছে।' 
কুবুক্ষেতর মহাসমর ন! হইলেও প্রীকুধ তীন্ম ও যুধির্তিরের চরিত্র অনুজ্জল হইত না । 
তবে মহাভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ রাষ্রনীতির বিক্ষোভ বঞ্চা এত অধিক যে ব্যক্তি 
মহত্ব বহু ক্ষেত্রেই বৃহৎ কর্মাবর্ডে বিলীন হুইয়! গিয়াছে। বামাঁধণ সেদিক হইতে 
অনেকখানি ব্যক্তি প্রধান। বাঁবণের সহিত্ত সংঘর্ষে ও বাঁবণবধের মধ্যে বাঁম- 
চরিত্রের মহত্ব পৃথক ভাঁবে প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র জীবনের মধ্যে রামচন্দ্র যে 
সবকঠোর সাধনা ও সত্যধর্ম পালন করিয়াছেন, তাহাই ভীহাকে রণবিজয়ীর গৌবুব 
হইতে অধিক মহত দান করিয়াছে। 

বামাকণে গার্হস্থ্য ধর্মের পরিপূরক ইহার নীতিধর্ম। এ সম্পর্কে ডঃ দীনেশ 
সেন বনিগ্নাছেন, “পরিবারের গপ্ডাই ধর্মের প্রশস্ত আঙিনা । এই পারিবারিক: 
ধর্মের পথ কুন্ুমাঁকীর্ণ নহে। ভিহ্ক্‌ ধর্মের কঠোর পথ পরিহার কবিমা! স্থখে স্থচ্ছন্ে 
জীবন উপভোগ করিবার জন্ত পারিবারিক ধর্ম পরিকল্পিত হয় নাই। মৃত্তিত 
শির হইয়| উপবাস ও ব্রতাদি পালন পূর্বক ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হওয়া অপেক্ষা 
গৃহের জীবন্ত দেবতাদের নেব! উৎকৃষ্ট ইহাই বামারণের প্রতিপীগ্য ।* বস্্তঃ- 
এই নীতির একটি স্ুকঠিন সাধনা আছে। তাহা আহ্ঠানিক তপন্তার সবজ্ছ.তা' 
হুইতে কম গোঁরবের নহে। আঁমাদের পারিবারিক বন্ধন এখনও যে সম্পূর্ণ শিথিল 
হন্ন নাই তাহার কারণ পরিবার পরিজন সম্পর্কে আঁষরা একেবারে নীভিভ্র্ট হই 
নাই। জীবনের দুইটি চুভান্ত দিক লক্ষ্য কর! করা যায়-_একটি,সমাঁজ সংসার ত্যাগ 
করি ভিক্ষু জীবন ও সন্যা জীবন গ্রহণ, অপবটি আত্মজীবনকে সুখী করিবার 
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উদ্দেশ্তে একান্ত আত্মকেন্ত্রিকতা। বৌদ্ধ বিপ্লব ও বৌদ্ধ প্রভাব সঞ্ডাঁত ভারতীয় 
মনে এই কর্তবাবিমুখ বৈরাগা দেখ! দিষাছিল। আবার নাশ্রতিক কাল আত্ম- 
কেন্জ্রিকতাকে পোঁষধণ করিতেছে । এই উভয়বিধ জীবন ধারার প্রতিবাদ আছে 
বামাষণে। বামাক়ণ বিপুল প্রভাবরূপে জনচিত্তকে যেমন বৈরাগ্যের অমারত] 
দেখাইয়াছে, তেমনি আজিও তাহার আত্মকেন্জিকতার ব্যর্থতা দেখাইবে। আজিও 
বৃহৎ গ্রামীণ জীবনে একান্নভুক্ত পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা একেবারে শেষ হয় নি, 
আতিথেয়তা, সেবা, দান দেশেব মাটি হইতে একেবারে লোপ পাধ নাই । 

বামায়ণের আন্তর ধর্মের এই বুহৎ আদর্শ ছাঁভাঁও বাবহারিক জীবনের নীতি ও 
সদাচারের বছ নির্দেশ ইহাতে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে হোঁম, যজ্ঞ, পূজা, 
দ্ত্তাষন, মানসিক ইত্যাদি গৃহ ধর্মের আবস্তিক অহুষঠানগুলির উল্লেখ আছে। 
অবৈধ ও অধর্ম কার্য মন্বন্ধেও ইহাতে যবেষ্ট ইক্ষিত আছে। পাদ ছারা শযানা 
গাঁভীকে তাভনা, পাগী ব্যকির কার্ধদীকার, কর্মান্তে ভূত্যকে বেতন না দেওয়া, 
ষষ্ঠাংশ কর লইফ়াও প্রজা! পালন না করা, গুরুনিন্দা, মিশ্রপ্রোহিতা, পরনিন্দা 
কথন, প্রত্যাপকার না করা, পরিজন পরিবৃত হইয়া! নিজে উৎকষ্ট অননতক্ষণ করাঃ 
অন্গত ত্ৃত্যকে পরিত্যাগ করা, সর্বদা মধ, স্্বী ও অক্ষক্রীডাঁয় আসক্ত থাকা 
ইত্যাদি অসংখ্য অবৈধ কর্মের উল্লেখ রামাযণে পাওয়া ধাষ।৮ তখন সবে মান 
অন্ুশাসনের যুগ আরম হইযাঁছে। উত্তরোত্তর ব্রাহ্মণাশক্তির প্রাধান্তে রাঁষায়ণের 
এই অন্থশীপন-নির্দেশগুলি আরও কঠোর হইধা যায়। এই অম্শাসন ও 
-নীতিগুলি বু যুগ ধরিষ৷ আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে অঙ্ষু্ন রাঁথিযাছে। 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয্া আধুনিক জীবন 
ইহাদিগকে বিদায় দিতে পাবে নাই। 

পরিশেষে রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক হইতে বাঁমরাঁজ্যের আদর্শ আমাদের জাতীয় 
জীবনকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালী জীবন বৃহৎ ভাঁর্তীয় জীবনচিন্তার সহিত 
ক্র মিলাইয়া রাঁমরাঁজোর কল্পনাটি পৌঁধণ করিয়াছে । অবশ্ রাঁযরাজা কোনদিন 
বাস্তবে রপায়িত হইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহেব বিষয়, হযত ইহা একান্তই 
কল্পনা লালিত, কাল্পনিকতা৷ প্রস্থত। বামরাজোর বাস্তব বিমুখ কল্পনার দিকে 
দৃষ্টি দি! সনন্বী লেখক প্রবোধচন্দ্র লেন বলিয়াছেন, “বন্ততঃ রামরাজ্য হচ্ছে শক্তি 
ছনের কর্পনাবিলাস, কর্মহীনের আত্মবঞ্চনা, অসহায়ের সাত্বনাস্থল। ব্বামরাজা 
কল্পনার মুলে যদি পৌরুষ মংকলের বেগ থাকত তবে ভারতবর্ষের ইতিহানই 
অন্থরূপ ধারণ করত ।”* তবে ইহার একটি কল্যাণকর প্রভাবের কথাও তিনি 
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আলোচন| করিয়াছেন £ *বাঁমবীজ্যের কল্পনা ভাবতীষ জনচিত্তকে মৌহাচ্ছম 
ও নিক্ছিয় করে রেখেছিল বটে, কিন্তু একটা বিশেষ উপকারও করেছিল । একই 
স্বপ্ন জাবের বেষ্টনে আবন্ধ করে এই কল্পনা সমগ্র ভার্তীষ জনচেতনায় যে এক্য 
সার করেছিল তার গুকত্বও কম লয়।”১* বন্ততঃ বামরাজ্য কচনায ইহাই 
বাস্তব গ্রভাব। সমগ্র ভারতবাঁসী যে বাজনৈতিক দিক হইতে এঁক্যবদ্ধ ও সংহত 
হইতে চেষ্টা, করিষ্ীছে, ভাঁহার খুলে বামবীজ্যের মত একটি আদর্শ বাষ্ট্রে 
আকাঁজা! থাক) স্বাভীবিক। গান্ধীজী ভার্তমনের সেই সংগুপ্ত আকাওকাকে 
মুর্ড কারয়। তুলিয়াছিলেন বঝলিয়। তিনিই নবভারতের পুরোধারূপে পরিগণিত 
হুইয়াছেন। এইভাবে দেখা যায় ব্যক্তি জীবন গঠনে, সাংসারিক ও সামাজিক 
নীতিনির্দেশ পালনে, জীবন সম্বন্ধে একটি সমুন্নত আদ স্থাপনে এবং আদর্শ রাষ্ট্রে 
ধ্যান কল্পনায় বামার়ণের প্রভাব অন্তঃসলিল! ফ্ন্তধারীর মৃত জাতীয় জীবনের য্ধ্য- 
দিয়! প্রবাহিত হইয়া! চলিয়াছে। এইন্খপ, বৃহৎ কাজ করিয়াছে বলিয়া রাঁমকাব্য 
বর্বতীয়তে এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে। কাঁলিদাদের রখুবংশ যেমন ইহার একটি 
স্মারক স্তপ্, তুলসী দাসের বাঁমচরিত মানস তেমনি আবু এক বিজয় বৈজয়ন্তী।- 
বাংলার ক্কতিবাঁসও লেই থা! রক্ষা করিয়াছেন । ইছাঁদের মধ্যে স্থান কাঁলেছ 
কিছু বাধধান আছে বলিযাই বাঁম অয্নের বূপ কিঞ্চিৎ, বিভিন্ন হইয়াছে। বু. 
বংশের কবির বাছনিক আয়োজন, তুলনীদাসের ভক্তির চগ্দনচর্চা, কুস্ভিবাসের 
ভক্তি ও প্রীতির অশ্রু আবাধলা।। ক্ৃতিবাঁসের দৃত্িই বা্কালীন দৃষ্টি। পলী- 
বাংলার নিভৃত কুটিবে, উন্মুক্ত প্রান্তরে আজিও যে বাঁষায়ণ গান হয়, ভাছাব মধ্যে 
এই ভক্তি ও অশ্ব একাকার । আধুনিক জীবনের বহিরাঁবরণের অন্তরালে শাশ্বত 
বাঙ্গালী জীবন বামায়দী কথাকে একটি শক্তি হিসাবে গ্রহণ ককিয়াছে। 

মহাভারত ও আগ্ুদিক বাঁজালী জীবন ।। মহাঁভাব্ত নিঃসন্দেহে ভারতীয় 
জীবনের অস্তর ইতিহাস । সামাজিক ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, লোকা চার 
ও লোকলংস্তৃতি, দার্শনিক চিস্তাবোধ, শিক্ষা সাধন! প্রভৃতি জীবনের সক দিক 
স্পষ্টভাবে গ্রতিফলিত হুইপ়্াছে মহাভারতে । বৈদিক যুগের পররবর্তাকানীন 
বাহ্মণা সংস্কৃতির প্রীধান্ত মহাভারতেও পরিদৃশ্বমান। তৎকালীন বুগের 
পটভূমিকায় ৰা স্থান কাল পাত্রের দৃিভংগীতে মহাভারতের বছ আঁখ্যান ও 
বিবরণকে ব্যাখ্যা, কর] বাঁয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই ইহ! চিরকালের ভারতবর্ষকে 
তুণিয়! ধরিয়াছে। ধর্ষ-অর্থ-কাম মোক্ষের সাধনায় ভারতবর্ষ যে জীবনচরধীকে- 
পরম মূল্য দিতে চাহিম্বাছে মহাভারতে তাহাই চিত্রিত। কালের ব্যবধানে 


৪১৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


বর্তমান যুগ সে যুগ হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিলেও ব্য ও সামাজিক 
জীবনের অনুহ্থত কতকগুলি মৌল আঁদর্শবোধকে নে একেবারে বিশ্বত হইতে 
পারে না। পরস্ত মহাভারতের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, বিপুল মানব মহিমা, জীবন মনকে 
অমুন্নত ধারণ', ব্যবহারিক জীবনে নীতিবৌধের স্যত্ব পরিচর্ষ, ইত্যাদির মধ্য দিয়া 
-বর্তমান কাল মহাভারতী জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। 

মহাভারতে যে চিত্ররাজির সম্মুখীন হওয়! যায়, তাহাদের দ্ধপ বৈচিত্ ও 
'ভাববৈচিত্ঞা আমাদের বিস্মিত করে। ইহাতে যেমন শ্রী, যুধিচির, তীম্ম, 
'বিদুর, গাদ্ধারী প্রভৃতি মহান চরিত্র আছে, তেমনি দুর্যোধন, ছুঃশাষন, শকুনি 
প্রভৃতি মচ্ত্যধর্ম বিরোধী চরিত্রও আছে। ইহাতে দৈব ও পুকুষকারের বিচিত্র 
মিশ্রণ দেখ! যাষ। পুরুষ্কার চেতনাটি ব্তমানকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্গ্রতিষ্ঠার 
সহাষক হইয়াছে। মহাভারতে ন্যায়ের শংখকে যেমন অনেকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন, 
অন্তায়ের পরিপৌষকও তেমনি অনেকেই ছিলেন। অন্তায়ের পক্ষে এত লোকবল 
ছিল ব্লিযাই ত দুর্যোধন কুক্ক্ষেত্র সমরে নামিতে পারিষাঁছিলেন। এই সমস্ত 
চরিত্র আধুনিক যুখে বিরল নহে। ইহাদের ক্বরূপ ও ক্রিয়া সবই বর্তমান যুগে 
অব্যাহত। শ্থায় অন্তায়ের নিত্য বিরোধ এবং ইহার জন্য স্তায়ের লাগছনা বর্তমান 
ব্সীবনে অনিবার্ধ। মহাভারতের অগণিত চিত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে 
আহত হইযাছে। আমার্দের সংসার জীবনে পরিদৃষ্ট সৎ-অসৎ, ভাল*মন্দের 
বিচিত্র শোভাধাত্রাকে আমর! অনায়াসে ইহার বিচিন্রতার সম্মুখে তুলিয়! ধরিতে 
পানি এবং মহাঁভারতী চিত্রের মালোকে তাহাদের চিনিয়া লইতে পারি। 

মহাভারতে মা্ষের জয়গাঁন উচ্চক্ডে ঘোধিত। এ মানুষ নিত্য মাহ্য। 
সত্য বটে ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অনেক অলৌকিক কথার অবতারণ| রহিয়াছে, 
“দেবতা ও দেবলোকের অমৃত স্পর্শে ইহার পটভূমি অভিষিক্ত, কিন্তু তাহাদিগকে 
উপলক্ষ্য বনিয়! গ্রহণ কর! যাঁয়। তাহাদের ঘার! মাই নন্দিত হুইয়াছে। 
দেবতা ও মানুষের অবাঁধ মেলামেশা, মান্ষের গ্রযোজনে দেবতার আগমন, 
দেবতার প্রয়োজনে মানুষের অভিবাঁন, চিন্তের-পবিভ্রতা ও চতরিত্রের পরিশুদ্ধিতে 
“দেবতার আরশ বাদ লাভ আবার অসংবত আঁচরণ ও চরিত্র ধর্মের অশুচিতে মহতী 
বিন সৃবই সমগ্রভাবে মাঁনবচরিত্রকে আলোকিত করিয়াছে। এই আলোকিত 
স্চরিত্র দেবত্থের মহিমাফুক্ত। এইজন্যই বোধ করি শ্রীকুষ্ণের প্রতিও গাদ্ধারী 
অভিশাপ দিতে পারিয়াছিলেন। মানবিক ক্ষয় ক্ষতি, ত্রুটি বিচ্যুতি, পাঁপ দুর্বলতা 
লব কিছু লইয়! যে মর জীবন, মহাভারত তাঁহাকেই পরম নিষ্ঠার সহিত অহ্কিত 


পৌরানিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গানী জীবন ৪১৫ 


করিগ়াছে। বর্তমান যুগে মানব মহিমাঁর ঘোষণায় আমরা গ্রতিশ্রুতিবন্ধ। কিন্তু 
'মান্থযের মহত্ব ও তাহার নিফলুষ চারিত্রধর্ম এত অস্পষ্ট ষে তাহাঁকে প্রতিষ্ঠা করা 
ফুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়৷ মাহুঘের প্রতি মাঁহুষ বিশ্বান হারাইয়াছে, তাহার 
শাঁবিনুধর্মে কলঙ্ক লাগিয়াছে। কনুষ কাঁলিমামঘ জীবন পরিবেশ হইতে নিত্য 
আাম্বকে খুঁজিয়া লইতে হইলে তাহার সেই মানবিক অভিজ্ঞানগুলি দেখিতে 
হইবে । এইজন্য মহাঁভীরত যে চরিত্রমালাকে উজ্জল করিয়া বাখিয়াছে» 
ক্তাহাদের গ্রতি আমাদের আঁকর্ষণ অল্সান বৃহিষ্ গিযাছে। 

"চিরকালের এই আদর্শ মাছ জীবনের কতকগুলি শাশ্বত সত্যের ইঙ্কিত 
দিয়াছে । সেগুলি মহাঁতারতের যুগে যেমন সচল, আজিও তেমনি অর্থবহ । 
সহাভারত দেখাইয়াছে ইহলোক ও পনলোকে স্থিতির অন্ৃকুল যে আচরণ তাহাই 
ধর্ম ।*১ বাহা। হার! ব্যটটি এবং সমহিভাবে লৌকস্থিতি বিধৃত অর্থাৎ যাহাকে কেন 
করিষা প্রত্যেকের জীবনধাত্রা চলিতেছে অথব! বে বস্ত লাধু উপাষে অর্থকামাদি- 
জাঁভের সহায়ক, তাঁহার নাম ধর্ম ।১২ সমস্ত জগতের হুখতঃখের সহিত আপনার 
ক্থতৃঃখের অমুভূতিকে মিশাইয়া দেওয়াই মহাভারতের মতে পরম ধর্ম 1১০ এই 
বর্ষের অহুদীলন ও পরিচর্ধ! এবং ইহার বিরোধী চেতনার ক্ষয় ও তাহার প্রতি 
ভুতন্। হুষ্টি মহাভারতে ছত্রে ছত্রে বণিত হইয়াছে। গাস্ধারীর সেই বিখ্যাত 
উক্তি মহাভারতের মর্মবাণী বহন করিতেছে--বতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। বন্ততঃ 
এইরূপ ধর্মীচরণের মধোই জীবনের পরম সার্থকতা! স্চিত হয) 

মহাভারতের কর্মকোলাহলের মধ্যেও ব্যঠটি জীবনের এক একটি দিক অতি 
সউজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মহানায়ক শ্রী হুয়ং ধর্মরাজয প্রতিষ্ঠ। 
কৃৰ্িভেই কর্মে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ভীন্ম, যুধিষির, বিছুর প্রভৃতি চরিত্র স্্ স্ব 
জীবনে ও আঁচরণে এই ধর্মেব ধ্বজাঁই ব্হন কৰিযাঁছেন। ইহাঁদের যধ্যে ধর্মের 
ন্মছিত কর্ের এক অভ্ভুত সহিতন্থ রচিত হইয়াছে। কর্ম ঘেখানে ধর্ম বিমুখ, 
প্রবৃত্থি ধেখানে উল্মার্গগামী সেখানে কৌন শুভ ফলাফল ঘটিতে পারে না। গীতার 
শেষ গ্লোকে এই কথ। স্পষ্দ্ধসে উক্ত হইয়াছে-_যেখানে যৌগেশর কুষ্ঃ এবং ধুর্ঘর 
শীর্থ মিলিত হইয্াছেন, সেখানেই শ্রী সম্পদ ও জধ বহিয্নাছে। 

ব্হতঃ এই সত্যই জীবনের আলোকবতিকা। বর্তমান যুগে কর্মের অপূর্ব 
আব্দেন জাগিয়াছে। প্রতিটি মাঁহ্ধকে কর্মপ্রবাহে নীমিতে হইয়াছে । কিন্তু এই 
ক্কে জানশৃহ্, ভত্তিশৃন্ত বা যোগশূন্ত করিলে তাহা অনর্থ ডাকিয়া আনিবে। 
সেইজন্য আধুনিকযুগের কর্ম ব্যাখ্যায় গ্ীতোি নিষ্কামধর্ষের শুবিপুল আবেদন 
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রহিয়াছে। পুরাণ ও স্থৃতি যেমন ছিধ! বিভক্ত হইয়া একই আচার ধর্মকে গণসমাঞ 
ও সাধন্বত সমাজে বিভিন্ন ভাবে পরিবেশন করিযাছে, তেমনি মহাভারতের কথা, 
কাহিনী ও চরিত্র গণসমাজকে পুষ্ট করিয়াছে এবং ইহার দার্শনিক তত্ব-জ্ঞানি-কর্ম- 
ভক্তির গুড় অর্থ সারত্বত সমাজকে গভীর ভাবে আক্ষষ্ট করিয়াছে। গীতার নিফাঁস। 
তত্ব, ইহার ওজোময় কর্মবাদ, ইহার অহং বিমুক্ত সমর্পণ বাণী দেশজীবনকে গভীর; 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । দ্বদেশী আন্দোলনের সময় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকগণ' 
গীতাকেই তাহাদের কর্মপ্রেরণার উৎসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একাধারে 
কর্মীনক্তি ও কর্মফলত্যাগ, ঈশ্বর বিভূতি ও মানব প্রজ্ঞার পরিচয়, দ্বধর্মাচরণের 
নিষ্ঠা ও বৈশ্বিক বিধানের অমোঘ ফলশ্রুতি--এক কথায় মাছুষের এহিক ও 
আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির নির্দেশ দান করিয়াছে প্রীমদ্ভেগবদশীতা । এইজন্য 
আজিও ইহা! লক্ষকোটি মাছষের নিত্যপঠিত ধর্মপুস্তক | 
মহাভারতের অপংখ্য উপাখ্যান ও কথোপকথনের মধ্যে নীতিধর্মের ব্যবহারিক- 
গ্রয়োগের উল্লেখ আছে। বধাত্যপাখ্যান, সেনজিছুপাখ্যান, উষ্ট্রীবোখ্যান, 
শাকুলোপাখ্যান। চিন্নকারিকোপাখ্যান প্রভৃতি উপাঁখ্যানে, বক্ষ-যুধিঠির সংবাদ, 
বিদুর-্রীকষ সংবাদ, শ্রীকষ্ণঞ্জুন সংবাদ, ভা্ম-যুধিির সংবাদ প্রভৃতি সংলাপ 
কথোপকথনে এবং শ্রী বাকা, ব্যাস বাকা, যুধিষ্ঠির বাঁকা, বিদুর বাকা, গরতুতি 
ছভাধিতাবলীতে এ্রচুর নীতি উপদেশ কথিত হইয়াছে ।১৪ এই নীতিগুলি স্থান 
কালের মধ্যে সীমাবঞ্জ লহে, ইহা সেই যুগের মত এই যুগেও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয়। 
ভারতীয় চিত্তে মহাভারতী নির্দেশ ও অচ্ভ্ঞা শ্বাভাবিকভাবে অছ্বত্িভ 
হইয়াছে । ব্যক্তিসংস্কারের মত ইহা জাতীয় বংস্কারে পরিণত হইয়াছে। এত 
ত্বাভাবিক ভাবে এই প্রভাব জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে থে ইহাকে অঙ্থভব 
করিবার জন্য পৃথকভাবে ইহার অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না । সাশ্রতিক কথা- 
সাহিত্যিক ভারতীয় জীবনের উপর মহাভারতের প্রভাব সন্ধে বন্দর মত্তবা, 
করিয়াছেন ? 
তারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত । 
ভারতীয় চিত্রকরের কাছে মহাভারত হলো রূপের আকাশ পট, তাস্করের 
কাছে মৃত্তির ভাণ্ডার । গ্রাম ভারতের কথক ভাট চারণ ও অভিনেতা, ধকদ 
শ্রেণীর শিল্পী মহাভার্তীষ কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও ছড়ায় প্রাণবান 
করে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী এবং কাহিনীর নায়ক নায়িকার চরির ও 
ব্বপ ভারতীয় ভাখ্ষর স্থপতি চিত্রকর নাট নর্তভক ও গীতকারের কাছে তার শিল্প 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন রঃ 


টির শত উপাদান, ভাঁব, রস, ভঙগী, কারুমিতি ও অনংকারের যোগান 
দিয়েছে। মহাঁভাঁবত গ্রন্থ প্রতিশব্দ, উপয! ও পরিভাষার অভিধান। ভারতের 
জ্যোঁতিবিদ মহাভারতীয় নায়ক নাঁগিকার নাম দিয়ে ভীদের আবিত্কিত ও 
পরিচিত গ্রহ-দক্ষতর-উপগ্রহেব নামকরণ করেছেন ।-*মহাভার্তীয় কাহিনীর 
নীয্ক-নীগ্রিকার না হলে! ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নী ও হুদের 
নাম। ভারতীয় শিশুর নীম-পরিচয়ও মহাঁভারতীর চরিত্রগুলির নামে 
নিন্ন হয়।»৫ 
এইভাবে মহাঁভারতী কথা বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমানভাবে আবেদন জানাইঘাছে। 
মহৎ সাহিত্যব্বপে ইহা! প্রকৃতই জনজীবনে সৃহিত সহিতত্ব রচন! করিয়াছে। 
ইহাতে “মছা+ভীরতবর্ষের কথা! ব্যক্ত হুইধাছে। বাঙালী মানস তাহার মধ্যে নিজের 
চিন্তাভাবনা! আরোপ করিম ভারত জীবনের সহিত সংগতি বক্ষ! করিয়াছে। 
তবে তাঁহার মনৌগ্রন্কৃতি অম্সীরে মহাভার্তীয় বীর্ধ ও গাভীর্ধকে নে ব্হলাংশে 
কোমল ও নমনীয় করিয়া লইয়াছে। তাঁহীতে মহাভারতের মাহাত্ম্য স্কু্ন হয 
নাই, ইহীর করুণ ও বিমর্ষ-্নান চরিজগুদিকে সে আও সহদরতার সহিত গ্রহণ 
করিয়াছে। কাশীবাঁম দাস বা কৃত্তিবাসের লোকপ্রিয়তাঁর কারণ এইখাঁনেই। 
আর সেইজন্য বালা সাহিত্যে মহাঁভারতী বা রাঁমীয়ণী উপাদানে বচিত কাব্য 
ন'টকাছিতে ইহাদের চবিত্রের মর্মস্পর্শী দিকগুলিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত 
হইয়াছে। উদাহরণ শ্বরূপ বলা যায় কর্ণ কম্তীর বিডদ্বিত জীবন, শৃভলার প্রেম 
প্রত্যাখ্যান, কৌরব বিয়োগ, সাবিত্রী সত্যবানের করুণ কাহিনী, গান্ষারীর 
অর্সপর্শা আবেদন, শর্মিষ্ঠার তাগ ও সহিষতা, সীতার বনবাস, লক্ষণ বর্জন 
ইত্যাদি মহাভারতীষ ও রামায়মী কাঁহিনীই বাংল! সাহিত্যের আসর ভুভিযা 
আছে। বাক্গালী জীবনের মধ্যে একটি মংগুপ্ত বেদনাবোধ আঁছে। দেই 
বেদনার দৃষ্টিতেই তাহার কাব্য ও সাহিত্য। তাহার মাধুর্ব উপভোগেও বেদনা, 
বিচ্ছেদ সহনেও বেদন|। হার সুতি কবিত। এই বেদনার হ্বচ্ছস্রুটিক, তাহার 
মহাকাব্য ইহার উচ্ছুসিত তরঙ্গ। মহাভারতের প্রীকুফকে সেইজন্ত সে ছুষ্কত 
দৃমনকারী মহরম পুরুষ বলিয় সব সমঘর ভাবিতে পারে নাই। মানবিক বেদনার 
পর্ম নিরাময় বূপেই সে গ্রঞ্ক্ণকে গ্রহণ করিয়াছে। এইজন্য কৃষ্ণ কেন্ত্িক কখ/- 
কাহিনী ঝা! কাব্যানাটিকের ফলশ্রুতি সর্বত্রই আত্মমমর্পন। উদ্ধত আস্থরীশক্তি 
পরাভূত হইয়া প্র্ষফের পাপে আত্মনিবেদন করিয়াছে। সর্ধধ্ম পরিত্যাগ 


করিয়। বাঙ্গালী মানস তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রীতষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছে । 
১৭ ্ 
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স্যৃতি পুরাণ ও আগ্ুনিক বাঁঙালী জীবন ।। আধুনিক বাঙ্গালী জীবনে 
পুরাণ প্রভাব বহুলাংশে স্মৃতি অন্থশাসনের মধ্য দিয়া সথণারিত। বাংলাদেশের 
সামাজিক বিধানগুলি আজ পর্যন্ত স্থতি নিয়ন্ত্রিত। স্ম্তি গ্রন্থগুলিকে ছুই ভাবে 
ভাগ করা যায়। একটি প্রাচীন শ্বতি; অপরটি নব্যস্থৃতি । মন কিংবা যাজ বস 
গ্রমুখ খাবিবৃন্দ প্লোকাকারে ষে গ্রন্থগুলিতে ধর্মকার্য সংক্রান্ত এবং সামাজিক ও 
বাক্তিগত আচার আচরণের রীতিনীতি ব্যক্ত করিয়াছেন, সেইগুলি হইল গ্রাচীন 
স্থৃতি গ্রন্থ । ইহা! ছাড়া আপস্তন্, বৌধায়ন, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কর্তৃক 
হুত্রাকাঁরে গ্রাথিত ধর্মনুত্রগুলিও প্রাচীন স্থৃতির অন্তভূর্ত। ইহার পর নবাস্থাতির 
উদ্ভব। নবাস্থিতি রচনার কারণ হইল প্রথমতঃ ম্মতিনিবদ্ধকারদের নিজ নিজ 
প্রতিভা অনুযায়ী স্বৃতি অহশাসনগুলিকে নূতন রূপে ব্যাখা! করিবার প্রচেষ্টা 
দ্বিতীয়তঃ তাহার! অঞ্চল বিশেষের রীতি নীতি ও সামাজিক অবস্থার সহিত 
শ্মৃতিশাস্বীয় বিধিনিষেধের সামগ্স্ত বিধানের প্রযোজনীয়তা অহ্ভব করিযাছেন।১৬ 
বাংলাদেশে এই নব্য শ্বতির উল্লেখযোগ্য অন্থশীলন ঘটিযাছে। বাংলার নব্য 
স্বৃতির যুগকে পণ্ডিতগণ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন-_-্রাক্‌ রঘুনন্দন যুগ, 
বঘুনন্দন যুগী এবং ক্ষযিষুঃ স্মৃতির যুগ । ইহাদের মধ্যে রঘুনন্নন যুগই সর্বাপেক্ষা 
গ্রভাবশালী। বলিতে গেলে, বাংলাদেশের সমাজ রঘুনন্দনের ছারাই নিয়ন্ত্রিত 
হুইয়াছে। রঘুনদ্দনের যে গ্রস্থগুলি স্বৃতি অহ্শীসনকে প্রতিষ্ঠিত করিযাছে, সেগুলি 
হইল, স্মৃতি তত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্ব, দায়ভাগ টীকা, তীর্ঘ যাত্রাতত্, ছাদশ বাআ্রাতব, 
গয়৷ শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, বাস যাত্রাপদ্ধতি, ভরপুর শাস্তিতত্ব, গ্রহ্যাগতত ইত্যাদি। 
ইহাদের মধ্যে স্বাতিতত্বের বিষয়বস্তু ও তাহার আলোচনা রঘুনন্দনকে বাংলাদেশের 
স্মার্ত শিরোমণি করিয়া তুলিয়াছে। বঘুনন্বন শ্মার্ত প্রভাবকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! গিয়াছেন, তাহারই ধারায় ক্ষয়িযুঃযুগে নব্য স্বতি গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে 
যোডশ শতাবীতে রঘুনন্দনের আবির্ভাব এবং ইহার পরবর্তীকাল হইতে আধুনিক 
যুগ পর্বত ক্ষযিষু স্থতির যুগ বলিয়া ধরা হয়। যদ্দিও এই যুগের লেখককুলের 
মধ্যে রঘুনন্দনের সমতুল্য প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই, তাহা হইলেও ভীহারা 
বপন প্রতিভা শ্বতি ট্র্যাডিশনকে বহন করিতে চাহিয়্াছেন। ভঃ বন্দোপাধ্যায় 
এই যুগের প্রায় ৩৬ জন নিবন্বকীরের সন্ধীন পাইয়াছেন। ইহা ছাড। এই যুগে 
প্রসিদ্ধ শ্বতি গ্রন্থ সমূহের বহু টাকা টিগ্লনীও রচিত হইধাছে।১* 

এই স্থতি গ্রস্থগুলিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রভাবের উল্লেখযোগ্য অগ্প্রবেশ 
ঘটিযাছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন স্থতিগ্রন্থে পুরাণের 
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নতি নির্দেশ বিশেষভাবে মিশিয়া গিয্মাছে। কাবণ ম্মৃতিগ্রন্থগুলি যে বাবহারিক 
নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, পুরাণগুলির মধ্যে তাহাদের উদ্মখ ছিন। 
পুরাণে কাহিনী ও আখ্যানের মধ্যে বে আাশমণ্য ধর্মের প্রীধান্ত দেখা যায, তাহাকেই 
স্মৃতি বিধানকবিগণ নিজেদের কাজে ব্যবহীর করিয়াছেন। বাংলার নব্য স্থৃতি* 
গ্ন্থগ্ুলি ধখন সমীঞ্জের উপর নৃতনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছে, 
খন তাহাদের মধ্যে ভু প্রমাণ পৌরাণিক উপাদান আসিয়া মিশিয়াছে। 
অন্থুরূপভাঁবে বাংলার সমাজ দেহে তন্ত্র ধর্ম যখন বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া 
সপিম়াছে, দেই সময় স্থৃতি নিবন্ধকারগণ দ্বধর্গকে বুক্ষা করিবার জন্য ভত্ত্ 
গ্রভীবকেও কিছুটা স্বীকার করিয়! লইয়াছেন।১৮ 

স্তরাং দখা! ধায় বাংলাদেশের সামাজিক বিধিব্যবস্থা৷ আজ পর্যন্ত বলাংশে 
স্থৃতি নিয্দ্িত এবং স্মৃতির যখোচিত প্রতিষ্ঠা এখানে পুরাঁখ ও হম্্রকে দ্বীকার 
কর! হইয়াছে । বাংলাদেশে বর্তমান কালে যখনই সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রশ্ন উঠিয়া 
খাঁকে, তখনই এই শ্বৃতি বিধানগুলির পর্যালোচনা করা হয়। একেবারে সমাজ 
বৃহিভূর্ত না! হইলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই বিধানগুদির আঁহুগত্য না জানাইযা 
উপীন্ধ নাই। এইভাবে পৌরাণিক নীতি-নির্দেশ বহুলাংশে স্থার্ত বিধাঁনের সহিত 
সংযোগ রক্ষা করিয়া আঁজিও বাংলার সমাজ জীবনকে নিয়ত করিতেছে । 

পৌরাণিক “ভি-মৃত্তি* কল্পনা শ্মার্ত পঞ্চোপাসনার অন্তভূর্ভ হইয়া আধুনিক 
কাঁল পর্বস্ত প্রভাব বাখিয়। চলিয়াছে। বন্ধ বিষ্। ও মহেশ্বর পৌরাণিক 
দেবতাকূপে সর্বত্র স্বীফুত হই্লাছেন। কিন্তু পত্ববর্তঠকালে বন্ধ! গ্রজাপতিকে কেন্্র 
করিয়া কোন তক্ত সম্প্রদীয় গভিয়া উঠে নাই। বস্তঃ বৈদিক দেবতাগোষ্ঠীকে 
কেন্্র করিয়া কোন ভক্তি কেন্দ্রিক ধর্ম সম্প্রদায় হুষ্ট হয় নাই। কতকগুলি 
লৌকিক দেবতা বা মন্স্গ্রন্কৃত্তি দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের 
উত্তব হয়। শৈব, গাঁপপতা প্রভৃতি সম্পরদীয় খইন্ধপ লৌকিক দেবতা কেন্দ্রিক । 
বৈদিক দেবতা ব্রন্ধাকে কেন্দ্র করিফ্লা কোন ভক্ত সম্প্রদায় গডিয়। উঠে নাই। শুদ্ধ 
বেদচাবীদিগের ছার! তীহার সম্প্রদীয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিলেও তাহ! শেষ 
পর্যন্ত দল হয় নাই।১* পৌরাণিক ত্রিসৃতির মধ্যে অপর ছুই মৃত বিষ এবং 
মহেশ, বৈষ্ণব ও শৈব ভক্ত সম্প্রদার কি করিয়া! ম্মার্ত পথেণপাঁদনার অস্তভূ-্ি 
হইয়াছে। গণপতির উপাসনা এককালে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাঞ্ত হইয়াছিল। 
বর্তমানে এই পুজার বিশেষ প্রচলন নাই, তবে স্মার্ত মতাবলী হিনুদের মধ্য 
ইহার উপাদন! কিছু কিছু আছে। গৃহস্থবাটার অন্নপ্রাশন, উপন্যন, বিবাহাদদি 
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সংস্কার সমূহের অহষ্ঠানের সময় এবং নিত্য পূজাপার্বণের ক্ষেত্রে প্রায় থলে 
সিদ্ধিদাতা গণপতির অর্চনা কর! হয়। পঞ্চ দেবতার পুজার সময় গণেশকেই 
আদি দেবতা রূপে গ্রহণ কবা হয় ।৭* 
 ভরিমুতির অগ্ততম বিষুধ পুরাঁণকারের মতে মম্তপ্রফৃতির দেবতা। সহর্ষণ, 
বাহ্ছদেব, প্রদথায়, সান, অনিরুদ্ধ এই পাঁচজন বংশের বীর বলিয়া বাঁযু পুরাশে 
কথিত হুইয়াছেন। ইহাঁদিগকে কেন্দ্র করিষা যে ভক্ত সম্প্রদায গভিয়! উঠিগ্নাছে, 
তাহা বৈষব সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈষঃৰ অ্প্রদাস্ের শ্রেষ্ঠতম 
উপান্ত দেবতা বিষুধর রূপ প্রধানত: তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণ বলিয়া 
্বীক্কৃত হইয়াছে-_স্ন্ত গ্রস্কৃতি দেবতা বাস্থদেব-কৃফ, আদিতা-বিষু। এবং নাঁবাধণ। 
এই ত্রিরূপের্র একীকরণের মধ্যেই বিষু' রূপের পুর্ণ পরিণতি ঘটে ।২১ বাছদেৰ 
কের এশী সত্তা প্রাপ্তি এবং ভাহার সহিত বিষুঃ ও নারাষণের অভিননতা দেখাইণা 
ভাগবতধর্ম গডিয়া! উঠিয্লাছে। এই বৈষব ধর্মের প্রসার সর্বভারতে ব্যাপক 
হইয়াছিল। বাস্দেব কৃষ্ণ ও তীঁহার ভক্তগণ মধ্য দেশের অন্তবর্তা তুর! ও 
তন্নিকটম্থ অল সমূহের অধিবানী ছিলেন বলিয়া! গবেষক মহল অন্গমান করেন। 
পরে দক্ষিণ ভারতে বা দ্রাবিড় দেশে ইহা সম্প্রপারিত হয়। স্বন্দ পুরাণের 
কেকটি ষ্টোকে বৈষ্ণব ধর্মের দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতির কথ! আছে। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে ভাগবতধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমন্ভাগবত যে দক্ষিণ ভারতে রচিত 
হইয়াছিল সে সম্বন্কে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত। দক্ষিণ ভারতে বৈষৰ ধর্ম 
আলোয়ার সম্প্রদায়ের ছার! বিশেষভাবে গৃহীত ও অুশীলিত হুইযাছে। তাহারা 
অপূর্ব আবেগে ও আবেশে ন্বত্যগীতের ছার! ভাহাদের ভক্তি নিবেদন করিতেন। 
অচ্চমান কর! কঠিন নয যে গোভীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবাবেগ পূর্ণ নামসংকীর্ত 
আলোখার সম্প্রদায়ের দ্বার! কিছুট। প্রভাবিত। ্রচৈতশ্দেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 
করিষাছিলেন এবং তিনি যে সহজেই এইরূপ ভজন আবাধনায় আকৃষ্ট হইবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আজিও অব্যাহত। মহাপ্রভুর গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশের স্থায়ী সম্পদ। যোডশ শতাবী হইতে ইহা অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় বাংলার জনগণকে প্রভাবিত করিয়! চলিয়াছে। সর্বভারতীয় ভাগবত ধর্ম 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণৰ ধর্মরূপে বাঙ্গীলী জীবনের নিকট বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে । 
কফের তাগবত লীলার উপর মাধুর্ষের আরোপ করিয়া এবং প্চৈতন্তদেবকে 
মাধুর্ধের মূর্ত বিগ্রহরূণে স্থাপন করিয়া বৈধ ধর্মকে বাঙ্গালী মানস নিজের মত 
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করি! গ্রহণ করিয়াছে । নাঁম লংকীর্তনের বিশেষ মাধ্যমে সে তাহার এই 
বিস্কৃতক্তি নিবেদন করে। বিশিষ্ট বৈধ্ব সমাছই যে শুধু কীর্তন গানে অংশ 
গ্রহণ করেন, তাহা! নহে, সম্প্রদায় নিধিশেষের ভক্তকুল আজিও কীর্ভনকে 
তাহাদের ভক্তি নিবেদনের সাধারণ পন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই নাম 
সংকীর্তভন বাংল! দেশের নিজন্থ? ফৃত্বিবাঁসী বামীয়ণ হইতে আবুস করিয়া বৈষ্ণব 
শান গ্রন্থ সর্বত্রই নাম মাহাত্বয প্রকীতিত হইয়াছে। গ্রামীন জীবন ধারার 
মহোৎসব ও মেল! পাঁধণে কীর্তন অপরিহার্ষ অঙ্গ । বাঙ্গালী তাহার শ্রা্ধ ও 
স্থৃতি তর্পণে বীর্তনকে উচ্চাসন দিয়াছে। এইভাবে ভাগবত ধর্ম প্রাচীন কাল 
হইতে আন্ত করিয়া! আজ পর্বস্ত সাধারণ গ্রভাবনূপে বাঙ্গালী মনকে নিতা উত্ুদ্ধ 
কৰিতেছে। 

তিমৃক্তির মহেশ্বর বিভিন্ন ভাবে অর্িত হইয়াছেন। ভক্তি বর্ষের প্রভাবে 
বেদের কত্্-শিবের উপাঁসন! পদ্ধতিতে ত্রষে ব্বপীস্তর আদিতেছিল। ইহার 
লে পৌরাণিক কালে বৈদিক ক্র 'শিবেঃ পরিবক্তিত হইয়াছেন এবং তিনি 
প্রলম্বের দেবতারুপে 'ভিহিত হইয়াছেন। শিব মাঁহাঁত্য জাঁপক পুরাণগুলিতে 
ভাহার বৈদিক দ্বপ ও পরিবতিত দ্ষপের সংমিশ্রণ দেখা! যাঁয়। পুব্রাণকারগণ 
অবস্থান্যাম়ী শিবের কদ্রত্ব ও শিবত্বের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন । শৈব মতাবলম্বীগণ 
যে কম্সটি সম্ভরদীয় গঠিত করিয়াছেন, তাহাদের মধো প্রাচীনতম হইল পাশ্ুপত 
সম্প্রদায় । অরবাচীন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাঁপাঁলিক, কাঁলামুখ, অোরপন্থী 
ইত্যাদির নাঁম করা৷ যায়। পাশুপত সম্পরদ্দায়ের ঘর্বভারতীয় বিস্তৃতি ছিল। 
প্রাচীন চিন্তানায়ক ও দর্শনশাকারগণের মধ্যে অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। 
লকুলীশ প্রবর্তিত এই পাশুপত ধম্‌ ও ইহার অহ্বৃত্তি রূপে রচিত কাঁপালিক, 
কালামূখ এবং অধৌরপন্থী ধর্ম সম্প্রদায় শৈবধর্মের মধ্যে বু অসামাজিক বিধি 
ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন) বাংল! দেশে এইআন্য লকুজীশের ধর্মের বিশেষ 
প্রচলন নাই। পরন্ত এদেশের জন সমাজ শিবের শুদ্ধ শ্স্ত মুত্তির পক্ষপাতী 
বলি তাহার নাঁমে আচরিত ধর্ষের উপর কোনবপ স্বণিত উপায়ে সমর্থন করিতে 
চাহে না। বাংলাদেশে কালামুখো৷ (কালীমৃখের অপন্ুংশ ) “হাঁঘোরে+ (অঘোর 
পন্থীর সংক্ষিপ্ত ভাষাব্বপ ) গ্রতৃতি আজিও অত্যন্ত নিন্দাুচক গাঁলাগাঁলি।*২ 
অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের বনবগ্রবতিত লিঙ্গায়েৎ, শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ কোটির 
দার্শনিকতার সন্ধান পাঁওযা যায়। ভক্তির দ্বারা জীবের সহিত শিবের মিলনই 
ইহাদের লক্ষ্য । লামািক ক্ষেত্রে ইহাদের গ্রভাব অপেক্ষার্কত অধিক । ইহাদের 
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দ্বারা বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছে । ইহারা ব্রাঙ্গণ্য হিন্দু সমাজভুক্ত 
্াহ্মণদিগের আধিপত্য' অন্বীকার করিতেন এবং জাঁতিভেদকে বিশেষ আমল 
দিতেন না।২৩ 

শৈব উপাসনার ক্ষেত্রে মৃত্ঠিপূজা অপেক্ষা লি পুজার প্রচলন বেশী। ইহার 
মর্বভারতীয ব্যান্থি ছিল্র। বাংলাদেশের অসংখ্য ' মন্দিরে শিবলিন্গের প্রতিষ্ঠা 
হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শিরলিদ্দ এবং শিব একার্থক। শিব শুধু ধ্বংসের 
দেবতাই নহেন, তাহার মধ্যে হৃির শুভ ও কল্যাণ নিহিত আছে বলিক়া টির 
কোন রূপকল্প দিয়া তাহাকে চিহ্নিত কর! হইয়াছে। এইজন্যই শিবের কোন 
ধ্যানের মুক্তি অপেক্ষা লিঙ্গ মাধযযে উপাসন! করা সহজ সাধ্য হইয়াছে। ডঃ 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক শিবলিঙ্গ স্থাপনের আরও একটি কারণ অহ্থমান 
করিয়াছেন। সকদ দেশেই শ্বর্গত পিতৃপুরুষদের স্মরণ চিহ্ন হিসাবে স্তনভ স্বীপনের 
গ্রথ আছে। ভারতবর্ষে শিবলিঙ্গের প্রাচূর্ষের মধ্যেও অস্থ্রূপ প্রথা কার্যকরী 
হইয়াছে। এদেশেও ম্হাত্মার্দিগের সমাধি বা শাশানক্ষেত্রে এবং ঘ্ব্গত ন্বপতিবগেরর 
শাশানিক্ষেত্রে তাহাদের নামে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থার বহু নিদর্শন 
পাঁওয়। যাঁয় ৭৪ 

বাংলাদেশে শৈব উপাসনার ধারা বিলুপ্ত হয নাই। এদেশে অসংখ্য শিব 
মন্দির আছে। এই দেবালরগুলিতে শিবের কোন সৃতি নাই, তিনি অনাদি লিঙ্গ 
মৃতি। পুরাণে যে লিঙ্গ পুজার মাহাত্মা বণিত হইয়াছে, তাহার ফলেই অনুমান 
করা! যায় শিবের লিঙ্গ সৃতির পৃজা! অস্ত হুইয়া আসিতেছে । এই মন্দিরগুলিতে 
আবার অনেক রকম শিবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । সিদ্ধেখবর শিব, রক্কেশ্বর শিব, 
্ধস্বর শিব, এজেস্বর শিব, বুড়ো! শিব ইত্যাদি শিবের নানা রকম নাম আছে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে শিবের নাম অহুসারে গ্রামের নামও হুইয়াছে।২৫ মন্দিরের 
মধ্যে বিগ্রহের নিত্য পুজার ব্যবস্থা! থাকিলেও বৎসরের মধ্যে শিবের পূজার আবার 
বিশেষ, সময় রহিয়াছে। একটি সময় হইল বসন্তের কৃ! চতুর্দশী ভিথি। এই 
সময শিবরাত্রি পুজা হয়। ইহা! শিবচতুর্দঘশী নাষে খ্যাত। ইহার মধ্যে 
পৌরাণিক প্রসঙ্গটি একাস্ত স্পষ্ট । ভক্তব্যাধ এমনি এক অমারাজিতে শিবের কৃপা 
লাঁভ করিয়াছিল। আশুতোব শিবের সেই দাক্ষিপ্যকে কামনা করিয়া ভক্তগণ 
সাঁগারাত্রি জাঁগিয় এই ব্রত উদধাপন করে। 

শিৰ পুজার অন্ত বিশেষ ক্ষণটি হইল চৈত্র সংক্রান্তির সযয ! শিবের এই 
উপাসনায় যোগদানকারী ভক্ত সম্প্রদীয় সন্ধ্যাসী নামে অভিহিত। সমাজের 
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নিয় শ্রেণীর ম'ধাই দল্গ্যাসী হওয়ার চলন বেশী। শিব বে বিশেষ 
গৰে গণদেবতা, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। চৈত্র মাসে শিবের গাঁঞ্জন 
এখনও গ্রাম বাংলার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু । গাঁছন অবশ্ত মূলতঃ শিৰ সম্পর্কিত 
নহে, ইহ! ধর্মঠাকুরের উৎমব। বিভিন্ন ধর্মীচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্ঠাকুর 
ঝাঁচদেশে গ্রাম দেবতাঁষ রূপীন্তরিত হুইয়াছেন। এই ধর্শঠাকুবের গ্রীয্য 
জনোৎসবের নামই গাঁজন। শিব ক্রমে ক্রমে গ্রাম দেবভাঁয় ববপান্তবিত হইলে 
ধর্মের গাঁজন শিবের গাঁজনে পরিণত হয়।২* এই গাঁজনের মধো শিবের লৌক্কিক 
ব্ন্পটি বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয । শিবের কৃষিকার্ধ ও গৃহস্থালীর নান! আরোপিত 
সংবাদ গাঙ্গন এর মধ্যে গীত ও অভিনীত হয় । কৃষি নির্ভর গ্রীম বাংলার নিত্য 
সংবাদের মুহিত উপান্ত দেবতার সংসার সংবাদ একেবারে মিশিয়া। গিয়াছে । 

চৈত্র উৎসবে সঙ্ানীগণ শিবের উদ্দেস্তে নানীবপ ক্ৃচ্ছ,সাধন করি্যি। থাকে । 
আগুন ঝাপ, কাট! ঝাপ, বটি বীপ ইত্যাদির মধ্যে ভক্তদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার 
পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তদের পিঠে বাণ ফৌডার যত 
কৃদ্ছ, সাধন৪ করিতে দেখা যায়। বাণ ফোডার লান! বিবরণ দেশের নানাস্থানে 
পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাকুডাঁর বাছুলাভায় শিবের মেলায় চৈত্র 
সংক্রান্তিতে ভক্তদের পিঠে বাণ ফুভিম্বা চক গাছে পাক খাইতে দেখ! 
যাইত ।২* বীকুডার অন্থ। এক শৈব তীর্থ এক্রেশ্বরেও দেখ! ধাইিত 'ভক্তার। পিঠে 
লোহার বভশী বিধে 'শালের চভক গাছে পাক খেতেন। আব নিচে থেকে 
শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন অন্তান্য তক্তাব!।'২৮ বর্তমানে এইরূপ পিঠে বাণ ফোড! 
বে-মাইনি হিদাঁবে গণ) হইরাঁছে। তবে স্বদূর পক্মী অঞ্চলে জিববাণ, কপাল বাণ 
প্রভৃতি বাঁণ ফৌডা। প্রক্রিয়া আজিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 

বাংলার কোন কৌন অঞ্চলে আবার কত্র শিবের সম্মুখে 'কাল্কে পাতান্রি 
ৃত্য' হয়। এই ম্ৃত্য আমিয়াছে ধর্মের গাজনের আনুষঙ্গিক ঝাপ । রাঁচ দেশে এক 
সময় ধর্ষের গাঁজনে নরমুণ্ ন্বত্য হইত ধর্মের গাজনের এই নৃত্য অহচান পরে 
শিবের গাঁজনেও মুত হয়।২* আচার্য ববামেন্্মন্দর এইরপ বীভৎস নৃ্যকে 
অনার্ধ উদ্ভব বলিয়া অন্ত্মান করিয়াছেন_-«শশ্যানবাসী মহাদেবের কাঁলারি কর 
মৃত্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পাঁরে, কিন্তু ইহার অনার্ধতে 
নংশয় নাই ।”ত* ঘাহা! হউক, এই নৃত্যের মধ্য দিয়! তক্তগণ যে শিবের কত্ত্বকে 
ম্মব্গ কনে 'ভাহাতে সন্দেহ নাই। বাংল। দেশের দুরু পন্নীতে 'কাঁল্‌কে পাতাৰ্রি 
স্বত্যে'র অপন্রংশ রূপ এখনও বিছ্ামান। 


4 


২৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 


চক পুজার আগের দিল সম্তনিবতী নারীর! নীলের উপবাস করে। নীলের 
ঘরে বাতি দিয়! জননীগণ সম্ভানদের দীর্ঘামুলাভ করিবার প্রার্থনা জানায়। ডঃ 
স্থকুমার সেন নীলকে শিবের আবরণ দেবতা এবং ধর্মের কামিন্যা বলিয়! মনে 
করেন।*১ নীল দেবতার উৎপত্তির পিছনে এইরূপ একটি মিশ্র সংস্কৃতি কাছ 
করিলেও বন্গনারীগণ তাহাঁকে শিবের সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছেন এবং 
নীলরাপী মৃত্যুপতয়ের নিকট আপনাপন সন্তানদের দীর্ঘ আমু হাঁগিয়! থাকেন। ইহা 
পল্লী বাংলার জননীকুলের একটি প্রধান উৎসব । 

বাংলা দেশের বিচিত্র মনোধর্ষে শিবের ব্ধূপ বিপুল পরিবন্ঠিত হইয়াছে । শিব 
কন্বাকুমারীর ধ্যানের বিগ্রহ, এয়োভির অভয়মন্ত্র লাভে সমগ্র নারী ঘমাজে শিবের 
আরাধনা, আর সবেপত্বি ছুরাকোগা ব্যাধি নিরাখয়ে শিবের আশীবাদ ভিক্ষা । 
বাঙ্গালী নারী খ্বামী অর্থে “শিব” শা ব্যবহার করেন, শিবের পৌরাণিক জীবন- 
ধারাকে অপূর্ব সহজ ভঙ্গীতে আপন জীবনে প্রকটিত করেন। ছুর্গার শংখ পরিধান, 
পিতৃথৃহে ধাত্রার অভিমান ইত্যার্দি কাহিনীর যধ্যে শিবের গার্হস্থ্য জীবনের ছবি 
অপরূপ হুইপ] ফুটিয়াছে'। বাঙ্গালী নারী শিব ছুর্গীর দাম্পত্য জীবনকে অন্ুদরণ 
করিয়া তাহার অস্বচ্ছল সংসার ক্ষেত্রকে দুঃখের হর্গ করিয়া তুলিয়াছে। 

পৌরাণিক শক্তি পুজা! বাংলার জীবন ও সমাজে প্রভূত প্রভাব রাখিয়া 
দিয়াছে। মার্কপেয় পুরাণের দেবী মাহায্মোর সহিত এই শক্তি পুজা বিশেষভাবে 
নংঙ্গি্ট। সেখানে দেবী দৈত্য ও অস্থরগণের বিনাশ সাঁধন করিয়া! দেবতাদের 
ভয় মুক্ত করিয়াছেন। একত্রীভূত দেবশক্তি সম্ভবা নারী অতুল বিক্রমে অস্থুর- 
গণের বিনাশ করিয়াছেন। মার্কগেয় চণ্তীর এই রূপটিই দুর্গ| পূজা রূপে পরিণতি 
লাভ করিয়াছে। দেবী মাহাজ্মে এই পুজার কাঁল বসম্তকাল ছিল। 
কালিকাপুরাণেই প্রথম দেবগণ কর্তৃক শরৎকাঁলে মহাদেবীর আরাঁধন! দেখা যার। 
আরও পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের স্থবিপুল প্রভাবে রামচন্দ্র বর্ক অকাঁলবোধনের 
কথ! বাঙ্গালীর মর্যাবেদন করিয়াছে।*২ আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী এই ধারাঁই 
অহ্থসরণ করিয়া আঁসিতেছে। প্রতিমার বূপ সম্থঘ্ধে শ্বভতি নিব্গকারগণ 
দেখাইয়াছেন যে মুন্যী' গ্রতিমায় দেবীর পুজার্চনা প্রায় ন্যনাধিক সহম্র বদর 
ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে । ইহার মধ্যে কোন এক সময় দেবীর মহ্বিমর্দিনী 
বূপের সহিত অতিরিক্ত পরিবার দেবতাগণেরও রূপ অন্তভূর্জি হইয়াছে।*৩ 

এইভাবে মকিগ্েয় পুরাণের দেবী চগ্ডিক! নৃতনভাবে শারদীয়! ছূ্গাপুজায় 
গৃহীত হুইগ্রাছেন। তিনি দশ গ্রহরণ ধারিণী শক্তিরূপা, তিনি স্বামী পুরর-কন্তা 
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পরিবৃতা মাতৃ ঘুক্তি এবং সংশিষ্ট নব পত্তিকাঁয় তিনি উদ্ভিজ্জ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। বাঙ্গীলী গাহার শ্রেষ্ঠ সীমাঁজিক উৎসবে পুরাঁ৭ কথার সহিত গাহস্থ্য 
কথা এবং জীবিকা সম্পর্কিত ক্কষি কথাকে মিশাইয়া দিয়াঁছে। 

পৌরাণিক দৃক্ষষজ্ত কাহিনী হুইতে শক্তি পূজার আর একটি রূপের সৃষ্ট 
হ্ইয়াছে। ভারতের উত্তর ও পূর্বভাঁগে ছিন্ন সতীদেহ ৫১টি অংশে বিভক্ত হইয়া 
এক একটি স্থানে পতিত হইয়াছে বলিয়া পুরাণে কথিত। ইহাঁর প্রত্যেকটি স্থান 
শক্তি পীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে। শিবের পত্বী-গ্রেম এত গভীর ছিল যে 
প্রত্যেকটি গীঠে তিনি ভৈরবক্ষপে অবস্থান করিয়া ইহার পবিভ্রতা রক্ষা! করিঘা 
থাকেন। এইজন্য শাক্ত গীঠের সহিত সর্বত্রই প্রায় ভৈরবের মন্দির দেখিতে পাওয়া 
ঘাঁয়। বীংল! দেশে এই শান্ত পীঠের মাহা গভীরভাবে স্বীকৃত । 

নর্বশেষে তীন্ত্রিক শক্তি উপাঁদনা। বাংল! দেশে ইহার গ্রভাব আজিও 
হ্থবিপুল। বাঁঙ্ীলীর জীবনচ্ধীক্স তান্ত্রিক শক্তি সাধনা সহজসিদ্ধ। এই তান্ত্রিক 
শক্তি সাঁধনার প্রধান অশ্রিযস্থন কনিকা বিগ্রহ | বাংলার ভূ-প্রকৃতি, বাঙ্গালীর 
অন্তর প্রকৃতি নব দিয়া এই কালিকার রূপ অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার সহিত 
স্ভাঁহাঁব শ্রীণের যৌঁগ। সমগ্র ভীবতবর্ধে প্রবাসী বাঙ্গালীদের গ্রতিটিত 
কাঁলীবাটা তাহার এই সহজাত শক্তি লাধনাব কথ! স্মরণ কবাইয় দেয়। বাঙ্গালী 
ইহাকে তাঁরা নীমেও ভাঁকিতে অভ্যত্ত। বন্থতঃ যে নাম মাহাঁত্বা উচ্চারণ 
তাহার লহজ ধর্ম, ভারা নাঁমটিই সেখানে সবিশেষ হ্বাক়গ্রাহী। দ্বামগ্রসাদ, 
কমলাকান্ত, বাঁমদেব গ্রতৃতি সীধক-কবির কে 'তারাঃ নাম যেমন ভাবে 
উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এমন আর কোন্‌ নাম হয়নি । উচ্চারণের সাবলীলতার 
দিক থেকে অন্য নামের কোথায় বাঁধা আছে যেন। “মা"ও তার সঙ্গে "ভারা 
বাংলার শামা সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে লোককে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অত্যন্ত 
সহজে ।”৩৪ এই শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে বাঙ্গালীর মাতৃ উপাসনার স্বতাঁব ধর্ম 
প্রকাঁশিত হইয়াছে বলিয়। ইহাদের আবেদন অস্লান রহিষ্া গিযাঁছে। 

অতঃপর সৌর উপাসনার কথ!। ইহীর প্রভাব ব্যাপক ন! হইলেও কিছুটা 
সমাজের বিভিষ্ন ক্ষেত্রে অনভূত হয়। খথেদ হইতে যে গায়ত্রী মন্ত্র গৃহীত 
হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক স্তর কাটাইস্গা আধুনিক ঘুগ পর্যন্ত সমান মর্ধাদাক় 
প্রতিঠিত। বন্ততঃ নিষ্ঠাবান হিন্মুর নিকট ভিসম্যা গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি ভীহার 
নিত্য দিনের ধর্মীচরণের অপরিহাধ অঙ্ঈ। সামাজিক দ্বিকে সৌর উপাসনায় 
শকদ্বীপী পুরোহিত সম্প্রদায় এ দেশে ভোঁজক, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ত্রাক্ষণ সমাজ 
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সাই করিয়াছে। প্রথম দিকে ইহাদের সামাজিক মর্ধার্[! থাকিলেও বর্তমানে 
ইপ্হারা অপীংক্রেয় হইয়া পভিয়াছেন।** ধর্মীচরণের কতকগুলি ক্ষেত্রে 
হুর্ধোপাসনার ধারা ব্রতমান আছে। ভঃবন্দোপাধ্যায় অহ্মান করেন বাংলা 
দেশের "ইতুপূজা' এইরূপ শুর্ধোপাঁসনার গ্রচ্ছন ইক্নিত বহন করিতেছে ।০* 

এইভাবে বিষু্চ মহ্খের, মার্কণেয় চত্তী, কব প্রস্ততি দেবতাদের মাহাজ্ঞা 
কীর্তনে যে বৈষ্ণব, শব, শা ও দৌর পুরাণগুলি গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহাদের 
দেব মহিম! পরবর্তীকালে শ্রার্ত পঞ্চোপাসনার মধ্য দিয়া সমাজে স্ধারিত 
হইন্বাছে। এই কোযাঁণিক ও স্মার্ত যুগের চিন্তা বিনিমষের সময় বৈদিক দেবতা 
্রদ্ধার অবনুণ্তি ঘটে এবং লৌকিক দেঁবত! গণপতির প্রতিষ্ঠা হষ। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের পুরাণগুলিতে যে বিশিষ্ট দেবমহিসার উত্লেখ দেখা যায়, শ্মার্ 
পঞ্চোপাসনাঁয় তাহা বছলাংশে সহনশীলতার প্রভাবে অপাশ্পরদায়িক ব্ধপ পরিগ্রহ 
করিধাঁছে। আধুনিক গণমাননে ম্মার্ত গ্রভাবই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল । স্থতি 
নিবদ্ধ সমূহের মধ্য দিখা যেমন পৌরাণিক আচার অহষ্ঠানগুলি সমাজের সর্বস্তরে 
বিভূত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চোপাসনার মধ্য দিধা বিভিন্ন দেবমহিম] একত্রে 
সমাজের মধ্যে অন্গুসঞ্চারিত হইন্গাছে। পৌরাণিক দেববাধের ইহাই সানাজিক 
অভিযোজন। বিভিন্ন মারায় জীবনচর্যার মধ্যে পৌরাণিক ভক্তিবাদ সাধারণ 
ভাবে পরিগৃহীত হুইযাছে। 

আধুনিক জীবনে পৌরাণিক সংস্কৃতির সামগ্রিক আবেদ || ভারত- 
ধর্মের ইতিহাসে পৌরাণিক সংস্কৃতির একটি ্বত মূল্য রহিয়াছে। গুড বৈদিক 
জীবনচর্ধা লৌকপীবনের আস্ত বহিভূর্ত হইলে মহাকাব্য পুরাণের নির্দেশবানী 
তাহাদের উজ্জীবিত করিয়াছে। আঁবার ভারত সংস্কৃতি কতকগুলি ্বপ্রস্কৃতি 
বিরোধী ধর্ম ও চেতনার ছারা আক্রান্ত হইলে পৌরাণিক সংস্কৃতিই ব্রাঙগণ্য ধর্মের 
উচ্চ ঘোঁষণাঁর ছারা! তাহার অস্তিত্বকে রক্ষ/ করিয়াছে । পরিশেষে মহাঁকাব্য 
পুরাণের অঙুপম কাব্য সম্পদ দেশের বিদগ্ধ ও সাধারণ লোক সমাঞ্জকে সমান 
ভাবে আনন্দ দান করিয়াছে। কেহ ইহাদের রসাস্বাদন করিযা নূতন সাহিত্য 
ও শিল্প ব্রি করিয়াছে, কেহ বা ইহাদের মধ্যে চিরকালের আদর্শ খু'জিয়। পাইয়া 
তৃপ্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাঁকীর বাংলাদেশে পৌরাণিক সংস্কৃতি নৃতন 
প্রেক্ষাপটে অহ্নূপ কাজই করিয়াছে। বেদান্ত ধর্মের উচ্জীবন প্রচেষ্টা সুরু হইলেও 
'ভাঁহা লোৌকমনে গৃহীত হয় নাই, আবার হিনু ধর্ম ও সংস্কৃতি ব্ধর্মী ভাবধারা ও 
সংস্কৃতি ছার! বিশেষভাবে আক্রান্তও হইয়াছে। সমগ্র শতাবী বাংলার সমাঁদ 
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অস্ভিত্ব সংরক্ষণের জদ্য বিপুল গ্রচেষ্ট৷ করিস্সাছে। অসংখ্য মনীষী ইহার পথ 
নির্দেশ করিতে চাঁহিয়াছেন। কিন্তু ভারত ধর্মের সহিত যেখানে সঙ্গতি বক্ষ 
করিয়া সমাজ সংস্কারের চেষ্ট! হইয়াছে, সেইখানেই ইহা স্ফল হইয়াছে ।, 
উনবিংশ শতাবীর শেষপাঁদে পৌরাণিক সংস্কৃতির পুররুজ্দীবনে আমাদের জাতীয় 
এতিহে মাস্থা ফিরিয়াছে। বাংলাদেশের বৃহৎ লোক জীবন শত বহিঃ সংঘাতের 
মধ্যে কিভাবে আপনার ধর্ম রক্ষ! কবি চলিয়াছে, তাহ! লক্ষ্য করিলে পৌরাণিক 
সংস্কৃতির কালজয়ী প্রভাবের কথা স্মরণ করিতে হয়। পৌরাণিক কথা কাছিনী 
বিচিত্রভাবে যুগ পরম্পরায় এ দেশের জীবনের উপর দিয়া! জাহুবী ধাঁরার মত 
_বহিয়! চলিয়াছে। মহাকাব্য পুবাণের ছত্রে ছত্রে যে জীবনাদর্শ ও নীতিবোধের 
পরিচয় আছে, তাহা! যুগ যুগাস্ত ধরিয়া ছুর্ভর জীবনকে রূমে ও অঙ্গভূতিতে স্ীবিত 
বাঁখিয়াছে। এইজন্ত ইহাদের কেন্দ্র করিয়া একটি দ্বতন্র দৃর্টিবোধ গিয়া 
উঠিয়াছে। তাহা জাতীয় মানদের এক মৌলিক দৃ্টি। বর্তমান যুগের সংশয়, 
জিজাসা বা নাস্তিক্যবোধ এই দৃষ্টিকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিতে পাবে নাই, 
পরন্ত তাহা বর্তমান যুগের নৃতন অভিঘাতগুলিতে নৃতন ভাবে গ্রহ্ণ করিতে সাহস 
সহার করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালী জীবনের বিভিন্ন দিকে পৌরাণিক সংস্কৃতি 
মোটামুটি এইব্বপ প্রতাৰ বাখিয় দিয়াছে ঃ 


১। সামাজিক ক্ষেতে বিধি বিধান ও আাঁচারের মধ্যে পৌবাণিক নির্দেশ ও 
স্মার্ত অন্থশাসন বল পরিযাদে অক্ষু্জ বুহিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্র 
বিশেষে কিছুটা ব্যাহত হইলেও মোটামুটিভাবে এই বিধানগুলি সর্বত্র 
গ্রাহ ও অনুহ্ত। 

২। ধর্মীয় ক্ষেতে তক্তিবাদের প্রাধান্ত শ্বীকত হইয়্াছে। সমাজের কোন 

কৌন ক্ষেত্রে জডবাদ ও বুদ্ধিবাদের আংশিক প্রভাব দৃষ্ট হইলেও 

পৌরাণিক ভক্তিবাদ সাধারণ গণমানসে আজিও আঁপন মহিমান্ 
প্রতিষিত। 

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতিহান্বেষণ ও জাতীয় আদর্শকে শ্র! জাপন করা 

হইয়াছে। যুগচিত্তার প্রেক্ষাপটে এইব্ূপ চিরন্তন ভাবসম্পদগুলিকে- 

একেবারে নিমৃল্যি কর! যাস নাই। 

৪) জাতীয় চিন্তার সাধারণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত নৃতন জিজ্ঞাসার উদ্ভৰ 
হইয়াছে পৌরাণিক চেতনাকেও সেই আঁলোকে কিছুট! রূপান্তরিত 


১ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


করা! হুইয়াছে। পৌরাণিক চন্িত্র ও কথা নবযুগের মানবতাবাদী ও 


জীবন মহিমাঁকে প্রকাশ করিযাছে। 


£ | সর্বশেষে সাহিত্য ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ক্ল্যাসিক 
উপাদানগুলির নবীকরণ কৰিযা ইহাদের গল্পরস ও কাব্য সৌন্দর্যকে নব 


-১। 
হ। 
-৩ 
টড 
| 
স্] 
৭! 
৮1 
-৯। 
১০। 
১১। 
১২1 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
-৯১৭। 
১৮1 
১৭। 
৯০ । 
২১। 
ই] 


৪ 


যুগের উপযোগী করিয়! পরিবেশন করা ইন | 


পাদটাকা 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী-নরহরি, কবিরাজ 
কালাত্যর- ববীজ্রনাথ 
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা--রবীজনাথ 
স্বামায়ণ ও ভাঁরত শংদ্কতি, রামায়েভ ধর্ম-_প্রবোধচভ্্র সেম 


পৃঃ ১৫২ 
গং এ 


পৃঃ ৬৪--৮৫ 


লোকসাহিত্য, গ্রাম্যসাহ্ত্--রবীন্্ রচনাবলী । বিশ্বভারতী সং। ষ্ঠ খওড পৃঃ ৬৬৪ 


সাহিত্য সাহিত্া সৃষি--এঁ অইম খওঁ 
বৃহৎ বঙ্গঃ ১ম খণ্ড--ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
ধামায়ণের সমাজ--কেদারনাঁথ মন্তুমদার 
রামায়ণ ও ভারত সংস্কতি--প্রবোধচন্দ্র সেন 
) 
মহাভারতের সমাজ-_সৃখময় ভট্টাচার্য 
ত্র 
ঙঁ 
ঙঁ 
ভারত প্রেমকথা--সুবোধ ঘোষ, মুখবদ্ধ 
প্বতি শাস্ত্রে বা্গালী--ডঃ সৃরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
খর 
্ঁ 
পঞ্চোপাসনা--ডঃ জিতেম্রানাথ বন্দোপাধ্যায় 


৬ হা ঠা ভা ছা 


পৃঃ ৪১০-7৪১১ 
পৃঃ ১২৬ 

পৃঃ ৪১৫ 

পৃঃ ১১৪ 

পৃঃ ১২১ 

পৃঃ ২৭৫ 

পৃঃ ২৭৬ 

পৃঃ ২৮২ 

পৃঃ ৪৮৪ 

পৃঃ ১৮--১৩ 
পৃঃ 

পৃ ২১৩৫ 
গৃহ ১৯৭ 

পৃ ১০ 

পৃঃ ৩২ 

পৃঃ ৪৯ 

পৃঃ ১৬৮ 

পৃঃ ২১১ 

পৃ ১৩৪ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও আধুনিক বাঙ্গালী জীবন ৪২৯ 


২৫| পশ্চিমবন্্ের সংস্কৃতি--বিনয় ঘোষ পৃঃ ১১০ 
হ্৬। ঙঁ ্ পৃঃ ৪৯ 
২৭1 পৃঃ ১০৭ 
২্প। ঁ পৃঃ ১১৪- 
২৮1 এ পৃঃ ৫০ 
৩০ গ্রাম দেবতা-_-আচার্ষ বামেশ্রসুন্দর ভরিবেদীঃ আাধিত্য পর্রিষঘৎ পত্রিকা, ১৬১৪ সন, 
১ম বংখ্যা। 
৩৯। ধর্মঠাকুর ও মন্স/--ডঃ সুকুমার সেন (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ 
্রস্থতুত্ত প্রবন্ধ ) পৃঠ ৭৫৬ 
৩২ পথ্পাসনা-ডঃ জিতেম্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃই ২৮০ 
৩০। এ ৃ পৃঃ ২৮২ 
৩৪। পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি--বিনয় ঘোষ পৃ ১৭৫ 
৩৫। পঞ্চোপাসনা--ডঃ পিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ ৩৮ 


৩৬। এঁ গৃহ ৩২০- 


নির্ঘণ্ট 


€ উদ্ধার চিহের দ্বারা গ্রস্থ নির্দেশিত ) 

অকল্যাণ, লর্ড ১৪৭ অহিভূষণ ভট্টাচার্য ৯৫ 
অক্ষষকুমার দত্ত ৪০১ ১২৮-৩২, ১৪০ অসহযোগ আন্দোলন ৪*৩ 
“অক্ষষকুমাঁর সরকার ৩২২ অস্ত্র মাইন ৪০৪ 
অক্ষষচন্দ্র সরকার ২৩৮-২৪১, ২৫৮, “আচার প্রবন্ধ? ২০৪, ২০৮০৯ 

২৬০১ ২৬৪১ ২৬৭, ২৯১, ৩০৮, আত্মীয সভা! ২৮ 

৩১৭ আদর্শ সতী+ ৩৭১ 
'অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫ আদি ব্রাঙ্ষলমাজ ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, 
অতুঙদক্ণ মিত্র ৩৬৯-৭২ ১৭৯, ১৮১১ ১৮৩ 
অতুদপ্রপাঁদ সেন ৮৭ আনন্দ অধিকারী ৯৪ 
'অদ্বৈতচজ্দ্র আদ্য ৪৭ “আনন্দ মঠ ১৮০, ২৮১ 
অদ্ভুতাচার্ধ ১৭ আনন্দচন্দ্র ব্দোন্ত বাগীশ ৪২ 
অদ্ভুত বামায়ণ ১% ২১৪ ২৬ আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৬৪ 
অধ্যাত্ম বামাষণ ১৫, ১৭১ ২১ আননমোহন বন্থ ১৬০১ ১৬৪ 
এঅনলে বিজলী, ৩৪১-৪২ “আসার জীবন” ২৬৩ 
"পরেশ চন্দ্র ৩৭৯ আর্ধ দর্শন/পন্রিকা ২৬৩ 
“অপূর্ব প্রণয়” ৩২০-৩২১ 'আর্ধ সঙ্গীত” ২৮২-৮৪ 
অপেরা/গীতাঁভিনয় ৩৩৩, ৩৩৪৪ ৩১৯ আধ সমাজ ১৫১১ ১৫৪, ১৫৫ 
অতধানন্দ তর্করত্ব ২৯৬ আর্বাবর্ত/পত্বিক! ১৫৫ 
“অভিমন্য ব্ধ+, কাব্য ৮৫ আলোম্ার ৪২০ 
“অভিমঙ্থা সম্ভব কাবা* ২৮৪-১৮৬ আশুতোষ শাস্ত্রী ২৩৬ 
'অভিমম্ বধ নাটক ৩৫৮ ৫৪ আযানি বেসাস্ত ১৫৬ 
“অভিশাপ* ৩৫৮ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৬০, ১৬৪-৬৫১ 
অমবেন্ছ দত্ত ৩৬৯ ৪০২ 
অম্ৃতলাল বস্থ ৩৬৯ ৩৭৭ ইপ্ডিয়ান লীগ ১৬৪ 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৪০ ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬১ 


অরুণোদয়, পত্রিকা ১৪৫ 


ইয়ং বেঙ্গল ১৩৩, ১৪৩ 


ঈশ্বর শ্শ্ত ৫১ 


ঈশ্বর বিভধাসাঁগব ৩৫$ ৪-১ ৪৬১ ১৩১৮ 


৩৯৮ ১৫৫; ২-৫ 
উদ্লকিম্দ, ঢালুন ৩২ 
উষ্টলসন ১৫ 

উপেভ্নাথ হিশ্ব ৩৯ 
উপেভনাথ রায়চৌধুরী ৮৫ 
উখাচরণ দে ১৯৫ 
উম্েশচন্ত্র যি ১২৬ 
উদেশচহ্ছ সরকার ১৪৪ 
বউদি নাটক" ১১৫ 
“উনবিংশ শতাবীর মহাভাবৃতঃ ৩১২ 
“উত্নিলা কাবা" ২৮০-৮১ 
“উযা নাটক, ১১৬ 
'উধানিকদ্ধ নাটক? ১১৩ 


নির্ঘন্ট £৩১ 


কাঁল্‌কে পাঁতারি নৃত্য ৪২৩ 

'কাঁনমুগয়া ৩৪১ 

কালিদাস নাহ্ালি ১২১ 

কালীক্রষদেব বাহীছুর ১৬৮ 

কালীপ্রসন্ল মিংহ ৫১৪৭৪ ১১৯৪ ১১৩) 
১৪৫, ২৩৫ 

কালী বিলাম কাবা" ৩২৪২৫ 

কাঁলীমোহন দাস ১৬৪ 

কালীশর হকুল ২৬5 

কাঈনাথ তর্কণঞ্চীনন ৩৪ 

কাশিনাথ বন্ট ১৩৮ 

“কাহিনী? ৩৯৩ 

€কীচক বধ? ১৯২২৩ 

কীর্তন ৪১১ 

বীস্তিবিলাল? ০৬ 


৪৩২ 


কৃষচন্ত্র রায় ২৮২ 

কেদোরনাথ ।বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫ 

কেরা, উইলিয়ম ২৫, ২৭, ২৮, ৩৩ 

কেশবচন্জ সেন ১৪৮, ১৪৯, ১৫০৪ ১৫৫, 
৯৮৪১ ১৮৫১ ১৯৩, ১৯৪ 

কৈলাস বন্ছ ১৭ 

কোলক্রক ৪৫ 

“কৌরব বিয়োগ" ১০৩-৩৪ 

ক্ষীরোদএ্রসাদ বিষ্তাঁবিনোদ ৩৭৯ 

ক্ষেমিশ্বর ৩৩৬ 

গগনচন্দ্র হোষ ২৬৪ 

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ২৮ 

গঙ্গেশ উপাধ্যায় ৯ 

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬১, ১৬৩ 

গগয়াতীর্ঘ বিস্তার” ৩৯ 

গয়ারাম দাস বটব্যাল ৩১ 

গাজন ৪২৩ 

'গীন্ারী বিলাপ ৮৫ 

গান্ধীজী ৪১৩ 

'গিরিগোৌবর্ধন+ ৩৪৮-৪৯ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৩৫*-৬৯ 

গিরিশচন্দ্র বন্থ ২৭১ 

গুণরাঁজ খাঁন ১৭ 

গরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১ 

গুরুদাস খৈজ্র ১৪৪ 

গুনুপ্রসাদদ বল্লভ ৯৪ 

গোপাঁলচন্জ চক্রবর্তী ২৭৪ 

গোঁপালচন্্র চুভাঁমণি ১৩৯ 

'গোপাল বিজয় পাঁচালী" ২১ 

গোবিন্দ মঙ্গল ২১ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিতা 


গোঁরগোবিন্দ রায় ৩৯ 

গোরদাস বসাক ১*৫ 

গোঁরীশ্কর তর্কবাগীশ ২৮ 

গোঁবীশক্কর ভট্ট চার্য ৪৭ 

গৌভীয় বৈষব ধর্ম ২০, ৪২০ 

ঘনশ্যাম দাল ১৭ 

চও কৌশিক ৩৩৬ 

চণ্তীচরণ মুদ্দী ২৮ 

চগ্তীচবণ সেন ২৬৫ 

চতুর্দশপদ্দী কবিতাঁবলী ৭৪-৭৯ 
চন্দ্রনাথ বন্থ ২৪১, ৪৯, ২৬২ ২৬৪, ২৬৭ 
চন্জনাথ বিভ্ারত ২৭৬ 

চন্দ্রনাথ রায় ১৬৩ 

চন্দ্রাবতী ১৭ 

চারাক দর্শন ১৫২ 

চিকাগো বন্ৃতা ১৯৬ 

চিত্রাঙ্গদা ৩৯২ 

চিরুপীব শর্মা ২৬১, ২৬৫, ৩০৯ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৪৪ 

চৈত্যদেৰ ৯ ২০ ২৪, ৪০৯ ৪২০ 
জনা ৩৬৭-৬৩ 

জয়গোপাল তর্কালিহার ২৫, ২৭ 

জয়টাদ অধিকারী ৯৪ 

জয়দ্রথ বধ ১২৬ 

জযনারায়ণ ঘোষাল ৩১ 

জয়নারার়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩ 
জযনারায়ণ দেন ১৪ 

জাতীয় কংগ্রেস ৪০২, ৪০৩ 

জাতীয় গৌরব সম্পাদনী মভা ৫৯ 


১৬৩ 


৪৩৪ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বন্গসাঁহিত্য 


দেবানন্দ বর্ধন ৩০ 

“দেবী চৌধুরাদী” ১৮ ১৮১ 
দেবীগ্রস্গ রায়চৌধুরী ২৬৪ 
“দেবীযুদ্ধ' ৩২৬২৭ 


দেবেজনাথ ঠাঁকুর ৩৯৪১৮ ১২০ ১৩% 


১৪৪, ১৪৮১ ১৪৯১ ১৫৫5 ৮৪১ ৩৮৩ 


দেবেস্্রনাথ সেন ২৮৯ 
দ্রোপাদী? ২৩২৩৪ 
ধ্ীপদীর ্বযমবর ৩৫ 
দ্বারকানাথ গা্গুলী ২৬৪ 
ঘারকানাথ বিষ্তাডৃষণ ১৬৮ 
দ্বারকানাথ সুখোপাঁধ্যায় ২৬৩ 
গ্ছাঁরকাবিলাষ কাবা” ৮৩৮৪ 
দ্বারিকানাথ চন্ত %৮ 

দি কালিদাস ৩২৪ 

দ্বিজ রামকুমারু ৩০ 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর ১৬২, ১৬৩ 
দ্রিজেন্দুলালি রাঁয় ৩৭৯ 
ত্বর্নতন্ত্ ২১১ ২১২১ ২১৩-১৭ 
ধর্মবন্ুপত্রিক1/২৬৩ 

ধর্মঘভা ৬৮ 

হব) ৩৬৬ 

নগেক্দনারায়ণ অধিকারী ২৭৯ 
নধেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৬৫ 


নবগোপাল মিত্র ১৫০ ১৫৯ ১৬৭-৬৩ 


৪৪ 
নবজীবন/পত্তিকা|১৭৩, ১৭৪ 
২৬৪৬৭ 
নদ্দকুযার কবিরত্ত ২৯১ ১৩০ 
পান্দ বিদায়! ৩৭৭ 


নবছীপ বঙ্গ গীতাতিনয় সম্প্রদায় ৪৫ 
“নবনাটক? ১২৬ 

নিবনারী” ১৩৮ 

নবধবিধান ১৯৩ 

নবীনচন্্র দেন ২৬৩, ২৮৯, ২৯৬ ৩১৩ 

৩২ 

নবীনচন্দ্র মুখোঁপাধ্যার ২৮২ 
নবাহার ৯ 
ব্ব্ভারত/পত্রিক/২৬৪-৬৬ 
নব্যস্থৃতি ৪১৮, ৪১৯ 
'িরম্ধে বক্তা? ৩৪৯ 
নিলদময়ন্তী কাব্য ৮৫, 
'নলদময়ন্তী নাটিক? ১২১-২২ 
'নলোপাখ্াদি ১০৯ 

নারায়ণ দেব ১৩ 
নিত্যধর্মীহুরঞ্রিকা/পত্তিকা/২৯ 
নিত্যলীলা” ৩৭০ 
“নিবাত কবচ বধ” ৮১৮২ 
নিরপ্রনের কম্ম] ৮ 
ণনির্বাধিতা সীতা? ২৭৭৮ 
নীদার্পণ ৬৩, ৬৪, ১২১ 
নীলব্রত ৪২৪ 

নীলমণি বসাক ১৩৮ 
“নৈশকাযিনী কাবা” ২৮৮৮৯ 
ভাশনাল থিয়েটান্ন ৯৫ 
ভাখনাল পেপার/পত্রিকা/ ১৬, 
“যার কুষ্ঠমারুলি? ১৬২ 
পর্ধদক্ষণ ২, ১৩০৫ ১৩১ 
পঞ্চানন কর্মকার তং 
'পতিত্রতাঃ ৩৪৩ 


৪৩৬ 


১৮৮১ ১৮৪৪ ১৯৪৯৪) ২০০১ ২৬৭৪ 

৩৫১৪ ৩৫২ 
বিশ্বনাথ তরকভূষণ ২০৫ 
“বিশ্বেশ্বর বিলাপ? ৩১৯-২০ 
বিধুচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৬৫ 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যার ৩৭২-৭৭ 
“বীরাহ্ধনা কাব), ৬৭-5৪ 
বীরেশ্বর পাঁভে ২৬৯ ৩১২ 
বুডো শালিকেব ঘাঁভে ক্লে! ১২৬ 
“বৃত্ত নংহাব কাবা” ২৮৯-৯৫৯ ৩২২ 
বৃদ্ধ হিনুব আশা+ ১৬৮ 
“্বুহৎ সারাঁবলি ৩১ 
বেটিঙ্ক, উইলিম্নম ১৪৬ 
বৈবুগ্ঠনাথ বন্য্োপাধ্যাষ ২৮ 
বোধোদয়” ১৩৪ 
ব্যালটাইন, জে, আর, ১৩২ 
ব্যোপদেব ১৩১ 
ব্রজমোহন বায় ৯৪ 
'ব্রাঙ্গণর্গ্রক ৪০ 
ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিল ১৪৯ 
ব্লাভাটক্ষি, মাদাম ১৫৬ 
“ভত্রীর্জন* ৯৬-১০০ 
“ভদ্রোদাহ কাব্য ৮৫ 
ভবানী ঘোৰ ১৭ 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যাফি ৩৯১ ৩০০৩৯ 
গ্ভার্গব বিজয় কাব্য” ২৭৪-৭৬ 
'ভাঁরতবষাঁ উপাসক সম্পরদাক়্ঃ ১২৯৩১ 
ভারতবায় ক্ষ সমাজ ১৪৮, ১৮৩ 
“ভারত ঘৃহিলী। ২৫০৫৪ 
ভীম ৩৭৯ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বন্নসাহিত্য 


“ভীঘ্ঘ মহিমা? ৩৭৪-১৫ 

“ভীমের শরশব্যাপঅতুলবৃষ্চ মিতর/৩৭১ 

ভীম্মের শরুশব্য//রাজরক রার/৩৪৪-৪৫ 

ভূজেন্দ্রহুষণ চট্টোপাধ্যায় ১৬৩ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৬৩, ১৩৯ ১৪০ 
১৪৭১ ২০৫১১ 

ভোলানাথ চক্রবর্তী ৮ 

ভোলানাথ মুখোপাধ্যাব ৯৫ 

মণিযোহন দরবার ১১৩ 

মতিরাম্ন ৪৪৯৫ 

মধুস্দন দন্ড, মাইকেল ৫১৭৭ ১০৪. 
১০) ১৩৪ 3৪8, ২৪৫৯ ২৪৫, ৩১৩, 
হা 

মধুন্থদনের অসনাপ্ধ কাব্য ৭৬৭৭ 

মনোমোহন বহু ৯৫৪ ১২০-২১ ১৬২৪ 
১৬৩, ১৬৪, ৩৩৩৩৯ 

মহাভাবচাদ ৪৮ 

প্হাপ্রস্থান কাব্য” ২৮৭ 

'মহাভীরতের উদক্রনূণিকা” ১৩৭ 

মহাহিন্ুু সমিতি ১৬০১ ১৬৯ 

যহেশচন্দ্র ঘোব ১৪৪ 

মছেশচন্্র টািরত ১৫৫ 

মহেশচন্দ্র শর্না ৮১ 

মহেল্রলাল সরকারি ১৫৫ 

মাধবাচার্য ২১ 

মাখবেন্্র পুরী ২০ 

মার্শম্যান ২ 

মালাখর বনু *০ 

মুক্তাবাম বিভাবাগীশ 5৭-৪৮ 

সুক্তা্াম নেন ১৪ 


৪৩৮ 


রামমোহন বন্দোপাধ্যার় ২৬ 

ঝাঁমযোহন রাঁষ ২৮৮ ৩৪-৩৭, ১২৮ 
১৪৮৪ ১৫১১ ১৮১০ ১৯৯ ৩৮২ ৮৩ 

রামরপ স্তায়পঞধানন ২৯ 

প্রাম রসায়ন” ২৫, ৪৬ 

রাম রাজ্য ৪১২-১৩ 

বাম বাম বনু *ও 

বাঁমলোচন তর্কালঙ্কার ৩০ 

রামানন্দ ঘোষ ১৭ 

বামাভিষেক নাটক” ১২*.২১ 

রামাধেত ধর্ম ৪০৮ 

'রামের বনবাঁস”/গিরিশচন্্/২৫৭ 

'বামের বনবামণরাজকষ্ঃ রায়/৩৪১ 

'্যামের বাঁজ্যাভিষেক ১৩*-৩৮ 

“রুক্মিণী হরণ নাটক" ১২৪-২৫ 

রেনেসীস ৬১ ৬২ ৬৩ 

“বৈবতক* ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮১ ৩০০৯১ 
৩০৫ 

লঙ্ড, জেম্ল ২৭, ৩২. 

লগ্মণ বর্জন, রশচন্্র রায়চৌধুরী/১২৬ 

“লক্ষণ বর্জন"/ গিরিশচন্্র/৩৫৭ 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ৩২, 

লাঁউমেন বডাল ৯৪ 

লাল বিহারী দে ১৪৫ 

লালমোহন শর্মা ২৫7 

লিটন, লর্ড ৪০৪ 

“লিপিমালাঃ ৩৩ 

লে।কনাঁথ বু ১৩৮ 

গশৃকুস্তলাঃ ১৩৪৩ 

শহর কবিচন্ত্র ১৭ 


পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিভ) 


“শক্তি সম্ভব কাব্য)” ৮৫ 
শরচচন্ত চৌধুরী ৩২৬ 
শ্ভু চন্্র মুখাজি ১৬৪ 
পরি” ১*৪-১০ 
শশধর তর্কচ্ড়ামণি ১৬৯৭১ ১৭৮,২৬৫ 
শশধর বায় ৩২২ 
শশিভ্ষণ বস্থ ২৬৩ 
শশিভূষণ মজুমদার ২৮২ 
শিবনাথ শা ২৬৫ 
শিশির কুমার ঘোঁষ ১৬৪১ ৩০৯ 
শুন্পুরাণ ৮ 
শৈব সম্প্রদায় ৪২১ 
স্তামাচবরণ শ্রীমাদী ১৬৩ 
শ্রীকর নন্বী ১৯ 
দ্কষকীর্তনঃ ১৫ 
শীরুপ্রেমতরঙ্গিণী” ২১ 
শীফফবিজয়ঃ ২০ 
শ্রীকষ্ণমঙগল” ২১ 
দ্ীবৎখপচরিত” ৮৫ 
খ্রীবৎসচিন্তাঃ ১২৬ 
শ্রীবৎম রাজার উপাখ্যানিঃ ১১৭-১৮ 
শ্রীযৎ তোতাপুরী ১৯২ 
শ্ীমর্তগবদগীতা/বন্ধিমচন্্র/১৮*, ২১১, 
২১৩) ২২৯৩২, ২৬২ 
শ্রীমস্ত বিছ্াভূষণ ১৩৯ 
প্রীতম ১৮১০ ১৮৭৯৪, ১৯৭১ ১৯৮ 
২০০ ৩৫১৪ ৩৫২ 
শ্রীরামপুর মিশন/প্রেম ২৪, ২৫, ২৭, ৩২ 
'্যভদর্শন” ৩৭ 
সন্বাদ কৌ মুদী/পত্তিক! | ৩৮, ২৫৮ 


নিরঘন্ট 


সংবাদ প্রভাকর/পত্রিকা/২৫৮ 

সন্গাদ ভাস্বর [পতিকা/২৭ 

সনীবনী/পত্রিকা/২৬৪ 

“সতী নাটক? ৩৬৯,৩১৬ 

'সত্যার্থ প্রকীশ' ১৫২ 

সতোন্ত্রনীথ ঠীকুর ১৬৩ 

সনাতন ধর্মরঙ্সিণী সভা ১৫৭, ১৬৮ 

নানী? ২৪, 

“সন্দেহ নিরসন” ১৩৮ 

সমাচার চল্রিকা(প্রিকা/৩% ২৫৮ 

সমাচার দর্পন[পত্রিকা/২৫৮ 

“নিসা সযাঁলোচিনঃ ২৪৩ 

সর্বার্ঘপূ্ণচন্্/পত্রিক! ৪৭ 

সর্বেশ্বরবাদ ৩৮৫ 

সাদী ১৮৪ 

সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজ ১৪৮, ১৫৭) ১৮৩ 

সাঁধাবণী/পত্রিক/২৬ 

'নাবিত্রী চন্বিত কাব্য? ৮**৮১ 

“সাবিত সত্যবাণ ১১৯ 

সাহিত/পতিকা! | ৩৭ 

নিপাহী বিদ্রোহ ১৪৫ 

ধ্বীতাচরিত? ২৮২ 

*দীতা নিবাসন* ৮+ 

'নীতার ব্নবাস+/কাব্য/৮৫ 

'ীতারবনবাষ'[নাউক-উমেশ মিহ]১২৯ 

“নীতা বনবাদ+/নাটক-গিরিশচন্্র/৩৫৫ 
৫৭ 

'সীভার বনবাঁস* বিস্চানাগব] ১৩৫৩৭ 

খসীভান বিবাহ, ৩৪৭ 

সীতা! বিলাপ শহর? ১৩৯ 


৪৩৪ 


*সীতারীম” ১৮৭১ ১৮% ২৬২ 
দসীতীহবণ ৩৫৭৫৮ 

'সীতাহরণ কাঁব্যঃ ৮৫ 

“সীতা ব্বযঘর ৩৭৩ 

“মথবারি বধ কাব্য ৩২৫-২৬ 
স্থযেজনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৯, ১৬৪ 
দোমপ্রকাশ/পত্রিক1/ ১৬৮ 
স্পেন্দার, হাবা্ট ৩১৬ 

শ্বরশৃঙ্খল নাঁটিক' ১১১-১৩ 
শ্বপুল ভারতবর্ষের ইতিহাস! ২০৫ 
স্থার্ড পঞ্চোপাসনা ৪১৯ ৪২৬ 
হ্বুচন্্র ঘোঁধ ১০৩ 

শরধ ভঙ্গ” ৩৪৭-৪১ 

হরপ্রসাদ শান্তী ২৪৪-৫৭, ২৬৩ 
ছবানন্দ ভট্রাচর্ধ ১৩৯ 

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাসীশ ৪৬ 
হরিনাথ মজুমদার ৮৭ 

ইরিনারাহণ চৌধুরী ৪৪ 

হবদিপদ কৌ়ার ২৮* 

হরিহর ধাঁ ১৬২ 

হুরিহ্যানন্দ তীর্থ স্বামী ৩৫ 
“হবিশচন্র'/ অমুতলাল বন্থ/৩৭৭-৭৮ 
“রি মনমোহন বস্থ/৩৩৮-৩৮ 
হরিশচন্দ্র মিত্র ৭৭, ১২৬ 

হাফেছ ১৮৪ 

হাঁড়ি, হর্ড ১৪৭ 

হিন্দু কলেজ ১৪৩ ১৪৬১ ২০৫ 
গইনদুত্ব ২৪২ 

হিম্দুদশন/পত্রিকা/২৬৩ 

পৃহিমুধর্মমর্ষ* ১৩৮ 


৪৪০ পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য 
“হিনদুধর্সের শ্রেষ্ঠতা" ১৫০১১৬২, ১৬৬-৬৮ হীরেন্্নাথ দত্ত ২২৮, ২৩৯, ৩১২ 


হিচ্ু মহিলা বিদ্ভালয ১৪৯ হেমচন্্র বন্দোপাঁধায় ২৫৯ ২৮২, ২৮৯, 
হিন্দু মেল! ১৬০-১৬২, ১৬৪-১৬৫, ৪০২ ৯৫১ ৩১৩১৯ ৩২৮ 
হিন্দুরঞন/পত্রিকা/২৬৩ হ্রঘচন্জ মৈত্র ২৬৪ 

হিন্ু হিতা্ধ বিগ্ভালষ ১৪৪ হেরি, উইলিষম ১৭৫৭৭ 


(ইস সে রি 


